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রাজনোতিক সংস্থা গঠন ৮:22 22. 
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ভারত-সভ্যতার সূচনা 


প্রস্তরষগে ভারত 


প্রত্বপ্রস্তরষ্‌গণয় খননক্ষেন্ 


বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাগ্ীলর একটির উৎপাত্ত ঘটে ভারতে । এখানেই 
গড়ে ওঠে অত্যন্ত উশ্চুম্তরের উন্নত এক সংস্কীত যা এই দেশের পরবতর্শ বিকাশের 
ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে গোটা প্রাচ্যের. মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও দূর প্রাচ্যের 
বহু জাতির সংস্কৃতির অগ্রগতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্ততাত্ক 
আবিচ্কার, ইত্যাঁদর ফলে এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে মানবসমাজের একেবারে 
আঁদতম কাল থেকেই ভারতে জনবসাত বর্তমান ছিল। 

এ-দেশের বহ্‌ অণ্চল থেকেই প্রত্বপ্রস্তরযুগের নিম্নতর ভূ-স্তরের আমলে তোর 
পাথরের হাতিয়ার, ইত্যাঁদ পাওয়া গেছে। পরস্পর-নরপেক্ষ ভাবে নিম্নতর 
্রত্তপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির দুটি কেন্দ্র উদ্ভুত হয়েছিল একদা: উত্তরে সোন- 
নদীতনরবতর্শ সংস্কৃতি বের্তমান পাকিস্তানের সোন নদীর তীর-বরাবর) এবং দাক্ষিণে 
দাক্ষিণাত্য-অণ্টলে তথাকথিত মাদ্রাজ সংস্কৃতি । এই দুটি প্রত্প্রস্তরযগীয় কেন্দ্রই 
মনূষ্যবাসের পক্ষে অধিকতর অন্কূল নদঈ-উপত্যকায় অবাস্থত 'ছিল। এদের মধ্যে 
প্রথম আবিজ্কৃত হয় ১৮৬৩ সালে মাদ্রাজ এলাকায় অবাস্থিত কেন্দ্রুটি। এ-কারণে 
দক্ষিণ ভারতে নিম্নতর প্রত্তপ্রস্তরয্গের বৈশিষ্ট্যস্চক কুঠার, ইত্যাদ যে-হাতিয়ার 
পাওয়া গেছে তাই-ই মাদ্রাজ কুঠার নামে পাঁরচিত হয়ে আসছে। দেশের 
উত্তরাণ্ুলের 1নম্নতর প্রত্প্রস্তরযগীয় খননক্ষেত্রগ্যালতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের 
হাতিয়ার পাওয়া গেছে, যেমন পাথরের ন্যাঁড় কাটার বড়-বড় গ্রুভার হাতয়ার। এই 
হাতিয়ার ইংরোজ “পার শব্দটি দিয়ে চিহত হয়ে আসছে। প্রত্পপ্রস্তর যুগের 
হাতিয়ার ইত্যাঁদ দেশের অন্যান্য অণুলেও, যেমন মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও, অতঃপর 
আঁবম্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, সে-সমস্ত জায়গায় সোন ও মান্রাজের সাংস্কীতিক 
এীতহ্য যেন পরস্পর খাপে-খাপে জোড়া লেগে মিলেমিশে গেছে। নতুন গবেষণার 
ফলে দেখা গেছে যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাজ কুঠারেরই প্রাধান্য বর্তমান, আর 
যত উত্তর দিকে এগোচ্ছি আমরা, সোন-অণ্ুলীয় হাতিয়ারের সংখ্যা বেড়ে 
চলেছে ততই। 


৯১৯ 


হাঁতিয়ারের আকারপ্রকারে এই পার্থক্যের সবচেয়ে বড় কারণ অবশ্যই দুটি 
অণ্লের প্রাকৃতিক পাঁরবেশের 'বাভল্লতা এবং হাতিয়ার তৈরির উপযোগী পাথর 
পাওয়ার সম্ভাব্যতা । এই ধরনের সবচেয়ে বোঁশ সংখ্যক খননক্ষেত্র যে দাক্ষণাত্যের 
নদী-উপত্যকাগ্দালতে অবাস্থিত গৃহায় এবং উত্তর ভারতের পর্বতমালার পাদদেশে 
আবিম্কৃত হয়েছে এটা কোনো আকাস্মক ঘটনা নয়। উপরোক্ত এইসব অণ্চলের 
আবহাওয়া যেমন অপেক্ষাকৃত বেশি অনুকূল তেমনই িকারযোগ্য জাবজন্তুও 
এখানে অঢেল । আর ওই যুগের মানুষের প্রাণধারণের প্রধান উপায়ই ছিল পশদাশকার 
আর খাওয়ার উপযোগী গাছপালা, লতাপাতা সংগ্রহ । লোকে তখন বাস করত বড়- 
বড় দল বেধে । জবনযান্রা নির্বাহের পক্ষে ওই সময়কার অত্যন্ত কঠিন পাঁরবেশের 
বচারে এটা অপরিহার্য ছিল। 

মানবসমাজের ব্রমাঁবকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর হল উচ্চতর ভূ-স্তরের 
্রত্তপ্রস্তর যুগে তার উন্নয়ন। আজ যাদের আমরা 'হোমোস্যাঁপআন্স' বা নৃগোষ্ঠী 
বলে জানি তাদের প্রথম উত্তব ঘটে এই যুগেই। 

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় প্রত্রতত্বীবিদরা এই উচ্চতর প্রত্বপ্রস্তরয্‌গের বেশাকছু 
নদর্শনক্ষেন্র খড়ে বের করেছেন। দেখা গেছে যে ওই যুগে গোম্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ের 
উত্তবের ফলে মানবসমাজে বড় রকমের সব পারিবর্তন ঘটেছে। 

প্রত্ুতত্ববিদরা মনে করেন যে উচ্চতর প্রত্বপ্রস্তর যুগে ভারতে প্রাধান্য ছিল 
নগ্রো-গোন্রীয় জনগোষ্ঠীর, পরে মধ্যপ্রস্তর যুগে পশ্চিম ভারতে আবির্ভূত হয় 
ককেশনয় ও পূর্ব ভারতে মঙ্গোলীয় গোত্রের ন্‌গোম্ঠী। গৃহে পশদপালন প্রথার 
চল শুরু হয় এই মধ্যপ্রস্তর যুগেই আর এ-যগের অবসান সৃচিত হয় মৃৎশিল্পের 
উদ্তবের ও কৃষিকাজে ভ্রমশ ব্যাপৃত হওয়ার মধ্যে দিয়ে । 


মধ্য ও ননপ্রস্তরঘূগ 


ভারতে মধ্যপ্রস্তরষুগের সবচেয়ে সুপারাচিত নিদর্শনক্ষেত্র হল গুজরাটের 
লাঙ্ঘনাজ বসাঁত। এই বসাঁততে মাটি খড়ে উদ্ধার-করা দুব্যসামগ্রী থেকে জানা 
গেছে মধ্যপ্রস্তর এবং নবপ্রস্তরযূগের প্রাথামক পর্যায়ের আঁদকালের মানুষ 
কেমনভাবে জীবনযাপন করত। এখানে খননকার্য চালাবার ফলে দেখা গেছে ষে ওই 
সময়ে মানুষের ব্যবহৃত প্রধান হাতিয়ার ছিল পাথরের তোর অস্নফলক এবং তারের 
ফলা হিসেবে ব্যবহৃত নিয়মিত জ্যামীতক আকারের ছোট-ছোট টুকরো 
পাথর । 

প্রত্ণতত্ববিদরা লাঙ্ঘনাজের ইতিহাসে দুটি স্বতল্ল পর্যায়কে চাহত করেছেন। 
এর প্রথম পর্যায়টির শেষাঁদকে হাতে-গড়া মাটির বাসনের উন্তব ঘটে আর 'দ্বতীয় 
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পর্যায়ে (নবপ্রস্তরযগের গোড়ার দিকে) আঁবর্ভৃত হয় কুমোরের চাকে-গড়া ও 
অলঙ্করণ-করা তৈজসপন্র। উপরোক্ত প্রথম পর্যায়ে পশুশিকার ও মাছধরা 'ছিল 
লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 

লাঙ্ঘনাজ এলাকায় পাওয়া গেছে হরিণ, কৃষসারম্, গন্ডার, বুনো শুয়োর 
ও ষাঁড়ের আস্। 

ভারতের অন্যান্য অণ্লেও -যেমন দাক্ষণাত্যে (তিনেভেল্লর কাছে) ও পূর্ব 
ভারতে (পশ্চিমবঙ্গের বীরভাবপুরে) -_ মধ্প্রস্তরযগের বসাঁতির চিহ পাওয়া গেছে। 
এই সমস্ত নিদর্শনস্থল থেকেও পাওয়া গেছে নানা আকারের টুকরো-পাথরের 
হাতিয়ারের নমুনা । টুকরো-পাথরে শান দিয়ে অস্ত বানানোর এই কৃৎকৌশল এর 
পরবতাঁ যুগে মানুষ যখন ধাতু দিয়ে হাতিয়ার বানানোর কৌশল আয়ত্ত করেছে 
তখনও প্রচলিত ছিল। 

এমন কি সেই সুদুর মধ্যপ্রস্তর যগ থেকেই ভারতের 'বাভন্ন অণ্গলে সভ্যতার 
বিকাশ ঘটে চলেছিল অসমান গাতিতে। খ্যাস্টপূর্ব চতুর্থ সহত্ত্রাব্দের সৃচনায় দক্ষিণ 
ভারতের মধ্যপ্রস্তরযুগীয় বসাতগ্ীলর আঁধবাসীরা যখন নিয়োজত ছিল পশ্দীশকারে 
আর মাছধরায়, তখনই উত্তরে সিন্ধদেশে স্থায়ী কাঁষাভন্তিক কাঁমউনগীলর 
সংখ্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছিল দ্রুতগতিতে । মানবসমাজের এই একই ধরনের অসমান 
বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এর পরবতরঁ নবপ্রস্তর ও তাম্মপ্রস্তর যুগগলিতেও। 

নবপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালন আরও উন্নত হয়ে ওঠে এবং মানুষ ভ্রমশ 
যাযাবর-বৃত্তি ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত স্থায় বসবাস গড়ার দিকে ঝোঁকে । এই ধরনের 
সবচেয়ে উন্নত নবপ্রস্তরযুগনীয় সংস্কাঁতর সাক্ষাৎ মেলে বেলচিস্তানে ও 'সিন্ধযদেশে, 
মনে হয় যেন এগ্াাঁল িন্ধু-উপত্যকার আসন্ন নগর-সভ্যতারই উদ্ভবের ইঙ্গিত 
দিচ্ছিল। 

কালি গুল মহম্মদে (বর্তমান পাকিস্তান ভূভাগের অংশভূক্ত কোয়েটা উপত্যকায়) 
খননকার্ষের ফলাফল অনুসারে বলতে হয়, এমন কি খ্ীস্টপূর্ব চতুর্থ সহম্রাব্দের 
গোড়ার দিকেই উত্তর বেল্যাচস্তানে পশুপালন € দানাফসল চাষের কাজে ব্যাপৃত 
নবপ্রস্তরষূগীয় উপজাতিসমূহের অস্তিত্ব ছিল। এই সমস্ত উপজাতির মানুষেরা ঘর 
বানাত রোদে-পোড়ানো ইট দয়ে, জাীবজস্তুকেও (ভেড়া ও ছাগল) পোষ 
মানিয়োছল তারা । ধাতুর ব্যবহার অবশ্য তখনও অজ্ঞাত ছিল, এখানকার অধিবাসীরা 
হাতিয়ার বানাত প্রধানত পাথর "দিয়ে, তবে তার সঙ্গে মিশেল দিত দাম জ্যাস্পার 
ও ক্যাল্সেডান মাঁণর টুকরো আর চকমকি পাথর । পরবতাঁ যুগে এখানে মৃৎপান্রের 
উদ্ভব ঘটে এবং পরিশেষে ধাতু ব্যবহারেরও প্রথম লক্ষণ দেখা যায়। এখানে 
খননকার্ষের সময় স্থানীয় গৃহপালিত পশুদের যে-হাড় পাওয়া যায় তা থেকে এমন 
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একটা মতের সপক্ষে যুক্তির যোগান মেলে যে বেলচিন্তানে যে-সংস্কীতি তৎকালে 
বর্তমান ছল তার উৎপান্ত হয়োছল হ্ছানীয়ভাবে। এখানকার মতো এই একই 
ধরনের সংস্কীতির কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব বেল্দচিস্তানের রানা ঘ্ডাইতেও। 
ইরানের নবপ্রস্তরযূগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই শেষোক্ত সংস্কাতর স্ানার্দন্ট নানা 
ধরনের মিল চোখে পড়ে। 
উদ্ঘাটিত হয়েছে নবপ্রসম্তর ও গোড়ার দিককার তম্রপ্রস্তরযূগ্ের স্নীনার্দন্ট 
স্তরাবভক্ত পরিচয়। তেজস্ব্িয় কার্বন-আইসোটোপ পদ্ধাত প্রয়োগ করে প্রক্রতত্বীবদরা 
প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন স্তরটি খস্টপুর্ব 
সাতাশ কিংবা ছাব্বিশ শতকে উদ্ভূত হয়োছল। এর পরবতা কালপর্কের খ্যৌস্টপুর্ 
ছাব্বিশ থেকে তেইশ শতকের মধ্যেকার) স্তরটিকে চিহিত করা সম্ভব হয়েছে ওই 
স্তরে পাওয়া পোড়ামাঁটর ছোট-ছোট মুর্তি বার্নশ-করা মৃৎপান্র আর তামার 
তৈরি নানারকম দ্রব্যসামগ্রীর দৌলতে। 

ইতিমধ্যে ভারতের উত্তরাঞ্চলে কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে উদ্ধার-করা বুর্জাহোম 
বসাঁতিতে অপেক্ষাকৃত আদম ধরনের কিছু-কিছ নবপ্রস্তরষুগনীয় সংস্কাঁতির নিদর্শন 
পাওয়া গেছে। এখানে আবিষ্কার করা হয়েছে কাদামাটির মধ্যে গর্ত-খড়ে-বানানো 
প্রাচীন বাসস্থানের নমুনা । এই সমস্ত গর্তের মুখে-বানানো কিছ-কিছ চুল্লিও পাওয়া 
গেছে আর পাওয়া গেছে হাতে-গড়া, জ্যাবড়া-জোবড়া কিছু মৃৎপান্রও। এছাড়া 
পাওয়া গেছে প্রচুরসংখ্যায় হাড়ের তৈরি মাছধরার ছোট বর্শা, কোঁচ, ছ+চ, ইত্যাদিও। 
বোঝা গেছে যে এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবকা ছিল মাছধরা। এখানে জাঁমর 
চাষবাসের কাজে উত্তরণ ঘটেছে আরও কয়েক শতাব্দী পরে, খষ্টপূর্ব ডাঁনশ 
থেকে সতেরো শতকের মধ্যে। আর এই পরবতাঁ পর্যায়ে এখানেও মাটির কিংবা 
রোদে-পোড়ানো ইটের তোর ঘরবাড় কখনও-সখনও তৈরি হচ্ছে বলে দেখা 
গেছে। 

ভারতের দক্ষিণাংশে সবচেয়ে সুপরিচিত নবপ্রস্তরযুগীয় বসাঁতর চিহ পাওয়া 
গেছে সাঙ্গানাকাল্ল, (বেল্লার জেলায়) ও 'পিকৃলহালে খননকার্য চালাবার ফলে। 
এইসব বসাতিতে পাওয়া পাথরের পাঁলিশ-করা হাতিয়ার ও হাতে-গড়া মৃৎপান্র 
গোড়ার দিককার নবপ্রস্তর যুগের ও আনুমানিক খটস্টপূর্ব একুশ শতকের বলে 
সাব্যস্ত হয়েছে। উপরোক্ত ওই সময়ের মধ্যে ভেড়া ও ছাগল গৃহপালিত পশহতে 
পাহাড়ের মাথায় আর নয়তো পাহাড়ের মধ্যেকার সর্‌-সর্‌ খাদের মধ্যে। 

শিকৃ্লিহাল বসতির মানুষজনের পেশা ছিল পশুপালন ও জমির চাষবাস। 
এখানে গৃহপালিত পশু রাখার জন্যে বিশেষভাবে তোর খোঁয়াড় পাওয়া গেছে আর 


১৪ 


পাওয়া গেছে মাটি আর বাঁশ 'দয়ে তোর ঘরবাঁড়র চিহ্ন। কিছ:-কিছ্‌ পশ্ডিতের 
মত এই যে এইসব বসাঁতর পত্তন করেছিল সেই সমস্ত ইরানী উপজাতি যারা 
ভারতের অভ্যন্তরে এতদূর পর্যন্ত চলে এসৌছল। তবে এখানে উপস্থাপিত 
প্রমাণাঁদ এই মতের বিরোধী, বরং তা স্থানীয় এীতহ্যের সঙ্গেই এর যোগস[ন্রের 
ইাঙ্গত দেয়। 

পূর্ব ভারতের নবপ্রস্তরযুগের সংস্কৃতিগলির মধ্যে দুটি স্মানার্দন্ট আণালিক 
ধারা স্পম্ট: এদের একটি হল 'বিহার-গাঁড়ষ্যার, অপরটি আসামের ধারা। শেষোক্ত 
এই আসামের ধারাটিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবপ্রস্তরযূগীয় সংস্কাতিগলর প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়, অপরপক্ষে বিহার-গাঁড়ধ্যার সাংস্কৃতিক ধারার গোড়ার কে প্রধান 
হয়ে উঠতে দেখা যায় স্থানীয় বোশিষ্ট্যগ্াীলকেই। 

উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যখন এই নবপ্রস্তর ও গোড়ার দিককার 
তাণ্রপ্রস্তরষগের সংস্কাতিগাীল বিকশিত হয়ে উঠাঁছল তখনই "সম্ব;-উপত্যকায় বর্তমান 
ছল ব্রোঞ্জষুগের এক উন্নত নগর-সভ্যতা। 


হরপ্পার পভ্যতা 


একটা সময় ছিল যখন পণশ্ডিতেরা সাধারণভাবে এই ধারণা পোষণ করতেন যে 
ভারতে সভ্যতার উদয় হয়োছিল অনেক পরে । বস্তুত, কিছ্‌-কিছু পশ্ডিত এমন মতও 
পোষণ করতেন যে ভারতে সভ্যতার আমদানি করেছিল বাইরে-থেকে-আসা আর্য 
উপজাতিগুলি। তখন প্রায়ই প্রাচীন ভারতয় সংস্কাঁতর 'বাচ্ছল্নতা এবং প্রাচীন 
প্রাচ্য পাথবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির পশ্চাৎপদতার 
কথা বলা হোত। 

“তবে হরস্পা-সভ্যতার আবিষ্কার ও তা নিয়ে গবেষণার ফলে এখন ভারতীয় 
সভ্যতার সমপ্রাচীনত্ব ও তার গভীর মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে লক্ষণীয় প্রমাণ 
[মীলেছে। ১৮৭৫ খুসস্টাব্দেই ইংরেজ প্রত্রতত্ববিৎ আলেকজান্ডার কানংহাম 
হরপ্পায় (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পঞ্জাবের মুূলতান জেলায় 
অবাচ্ছত) অপাঁরচিত লিপি খোদাই-করা একখান পঞ্জা আবিচ্কার করেন, তবে 
সেখানে বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতসম্মত খননকার্য শুরু হয় মান্র এ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। 
/ সে-সময়ে দুই ভারতীয় প্রত্নতত্বীবৎ ডি. আর. সাহাঁন ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
খননকার্য চাঁলয়ে হরপ্পা ও মোহেনজো-দারোয় (বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধ, 
প্রদেশের লার্‌কানা জেলায় অবাস্থিত) দুটি প্রাচীন নগর আঁবজ্কার করেন। অতঃপর 
নব-আঁবিম্কৃত এই সভ্যতার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের ইতিহাসবেত্তা ও প্রত্বতত্রাবদদের 
বিপুল আগ্রহের সণ্টার করে। 


হরস্পা-সভ্যতার উৎপাত্তি-বিষয়ে 'বাভন্ন তত 


হরপ্পা-সভ্যতার গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগ্লির মধ্যে সবচেয়ে জটিল 
একটি সমস্যা হল এ-সভ্যতার উৎপাত্তর বিষয়াটি। এ-সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচারিত 
আছে। তার মধ্যে একটি হল হরপ্পা-সংস্কৃতির 'ভাত্ত হচ্ছে সূমের-সংস্কৃতি। 
এছাড়া অপর একট মত হল ইন্দো-আর্ধ উপজাতিগ্ালই হরস্পা-সভ্যতার 
প্রাতষ্ঠাতা, অর্থাং এই মত অনূযায়ী হরপ্পা-সভ্যতা আসলে বোৌদক 
সভ্যতাই। বিশিষ্ট প্রত্রতত্ববিং আর. হাইনে-গেল্ডূনার এমন কি এরকম মতও ব্যক্ত 
করেছেন যে "সম্ধ--উপত্যকার এই সভাতা একদা আবির্ভূত হয়েছিল হঠাৎ, প্রায় শূন্য 
থেকে মাঁটতে পড়েছিল যেন-বা, কেননা খননকার্ধ চালিয়ে গোড়ার দিকে এ-সভ্যতার 
পূর্ববতর্শ বিকাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। সাম্প্রাতিক বছরগুিতে অবশ্য 
স্থানীয় ভিত্তিতে এই সংস্কৃতির উৎপাত্ত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নতুন-নতুন উপাদান 
সংগৃহীত হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত মাটির নিচে বহতা জলের ম্লোত থাকায় 
প্রত্ততত্ববিদদের পক্ষে আজও পর্যন্ত মোহেনজো-দারোর সর্বানম্ন স্তরটি অনুসন্ধান 
করে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 

বেলুচিন্তানে ও সম্ধ; প্রদেশের নানাস্থানে খননকার্য চালাবার ফলে দেখা গেছে 
যে খশস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় সহম্রাব্দে ওইসব অগ্চলে এমন সব সংস্কাতির আস্তত্ব 
ছিল যাদের অর্থনীতির 'ভান্ত ছিল কৃষিকাজ, গোড়ার দিককার হরস্পা-সভ্যতার 
সঙ্গে যাদের মিল ছিল অনেক দিক থেকে এবং যাদের সঙ্গে হরস্পার বসাতগুলি 
দীর্ঘাদন ধরে যোগাযোগ বজায় রেখে চলোছল ডের. এ. ফের়ারসৌভস, বি. দ্য 
কার্দ, জে. এম. কাসাল, প্রভৃতির গবেষণালন ফল এই তথ্যগ্রালি)। 'সন্ধ; প্রদেশে 
কৃষির উদ্ভব ঘটে পরে। এ-থেকে এই অনুমানের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় যে 
বেলচিন্তান ও দাক্ষণ আফগানিস্তান থেকে কিছ্ব-কিছ উপজাতির অনপ্রবেশ 
ঘটেছিল এই অঞ্চল পযন্ত । 

এটা স্পম্ট যে সন্ধূনদের উপত্যকায় হরস্পার বসাতগ্দাল হঠাৎ একদিন 
রাতারাতি আঁবভভত হয় নন এবং সবকশট বসাঁত একসঙ্গেও আঁবর্ভত হয় [ন। 
স্পম্টতই একাঁট বিশেষ কেন্দ্রে নগর-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রথমে, তারপর সেখান 
থেকে লোকজন ব্রমশ বাইরে ছাড়িয়ে পড়ে অন্যান্য বসাঁতি গড়ে তোলে একে-একে। 
এ-ব্যাপারে আমার-বসতি নিয়ে ফরাসি প্রত্ততত্ববিং জে. এম. কাসালের গবেষণাটি 
[বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। কাসাল আমার-বসাঁতির প্রাক-হরপ্পা যুগ থেকে 
হরপ্পার শেষ যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর-পরম্পরার একাট বিন্যাসের চন্র গড়ে তুলেছেন। 
এই স্তরবিন্যাস থেকে 'বাভন্ন সংস্কাতির স্থানীয় বিকাশের ধারা অনুধাবন করা খায়। 
যখন প্রায় সব মৃৎপান্ন কুমোরের চাক ছাড়া হাতে গড়া হোত, ঘরবাঁড় তোর করা 
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ও ধাতুর ব্যবহার বিরল ছিল যখন, তখন থেকে শুরু করে অলঙ্কৃত মৃৎপান্ন ও না- 
পোড়ানো কাঁচা ইটে তোর অপেক্ষাকৃত পোক্ত বাঁড়ঘরের ফুগলক্ষণ-চাহুত 
অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরগুলি পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে এই স্তরবিন্যাসের 
ফলে। এখানকার প্রাক-হরপ্পা যৃগের নিম্নতর স্তরগীলর সঙ্গে বেলচিস্তানের গোড়ার 
দিককার কীঁষাঁভাত্তক সংস্কাতিগ্ীলর নানা ধরনের মিল লক্ষ্য করা গেছে, আর ওই 
প্রাক-হরগ্পা যুগের পরবতর্ঁ স্তরগ্যালতে যে-মৃৎপান্র পাওয়া গেছে, দেখা গেছে তা 
1সন্ধ_-উপত্যকার হর”্পা-বসাতিগ্ীলর গোড়ার আমলের সমকালে বানানো । পাঁরশেষে, 
এখানকার খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে আমূরি-সংস্কৃতির বশেষ 
লক্ষণাক্রান্ত এীতহ্যগ্ীল হরপ্পার এীতিহ্যসমূহের সঙ্গে পাশাপাশ সহ-অবস্থান 
করেছিল। 

হরপ্পার সংস্কাতি ও তার পূর্ববতর্ট আমার-সংস্কীতির মধ্যে পরস্পর- 
সংযোগের প্রশ্নাট প্রত্বতত্তের বৈজ্ঞানক সাহত্যে তীব্র বিতরকের বিষয় হয়ে আছে। 
একাদকে এ. ঘোষের প্রবণতা হল ওই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সহজাত একটা সম্পর্ক 
স্বীকার করে নেয়া, অন্যাদকে জে. এম. কাসাল মনে করেন যে হরপ্পার সংস্কাতি 
আপনা থেকেই বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমারতে মূর্ত হয়ে ওঠে নি, বরং তা ক্রুমে- 
ক্রমে আমৃরর ওপর "চাপিয়ে দেয়া" হয়েছিল। 

হরপ্পাতেই শহরের দু্গপ্রাকারের নিচে পাওয়া গেছে আমৃার-সংস্কাতির 
নিদর্শনস্বরূপ মৃৎপান্র আর মোহেনজো-দারোর নিম্নতর স্তরগুঁলতে পাওয়া গেছে 
বেলুচিস্তানের সংস্কৃতির নিদর্শন মৃৎপান্র। এই ঘটনা থেকে পারিম্কার বোঝা যায়, 
কেবল-যে িন্ধ-উপত্যকার বসাঁতগ্াল ও বেল.চিস্তান ও "সিদ্ধ; প্রদেশের কাঁষজীবী 
সংস্কাতিগ্ীলর মধ্যে ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা-ই নয়, হরস্পার সভ্যতার নিজস্ব 
স্থানীয় 'ভীত্তও 'ছিল। এই সভ্যতা গড়ে উঠোছল ওই অণ্লের এবং সবচেয়ে বোঁশ 
করে 'সহ্ধনদের উপত্যকার কৃঁষাঁভীত্তক এীতিহ্যের ওপর ভীত্ত করেই, যাঁদও 
সেইসঙ্গে এ ছিল এক নতুন পর্যায়ের প্রাতানধি, ব্রোঞ্জ যুগের এক আভনব 
নগর-সভাতা ছিল এ। 

পাকিস্তানের প্রত্রতত্ববিদরা আধুনিক হাইপুর শহরের অদূরবতাঁ কোট দিজিতে 
যে-খননকার্য চালান তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ওই অণ্লে প্রাক-হর*্পা ষুগে 
কিছুটা উন্নত ধরনেরই এক সংস্কৃতির আস্তত্ব 'ছিল। পশ্ডিতেরা এখানে মাঁট 
খংড়ে উদ্ধার করেন এক নগরদূর্গ ও বসতবাঁড়র রীতিমতো কয়েকটি সার! কোট 
জর প্রথম আমলের মৃৎপান্রগ্ীলর সঙ্গে সিঙ্ধ- প্রদেশ ও বেলচিস্তানের কীষাভান্তক 
বসতিগীলর এবং 'সিন্ধু-উপত্যকার প্রাক-হরস্পা ষুগের মৃৎপান্রের মিল পাওয়া যায়, 
আর কোট 'দাজর পরের আমলের মৃৎপান্রের সঙ্গে সাদশ্য মেলে খোদ হরগ্পার 
মৃৎপান্রের। এর ফলে সেখানকার স্থানীয় এীতিহ্যের ভ্রমবিকাশের সূত্রটি খঃজে পাওয়া 
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সম্ভব হয়। এদিকে হরপ্পার সভ্যতার অব্যবাহত পূর্বের একটি যুগের সন্ধান পান 
ভারতী য় প্রত্ততত্বীবদরা। রাজস্থানের কাঁলবাঙ্গায় একাট জায়গায় খননকার্য চালিয়ে 
তাঁরা দুটি পির ওপর হরস্পার মানুষের পূর্ববতর্শদের দুটি বসাতি আঁবন্কার 
করেন এবং পরে এখানে যে-সব ঘরবাঁড় আবিন্কার করেন তাঁরা, দেখা যায়, 
সেগুলি স্পম্টতই হরপ্পা-সংস্কৃতির প্রাতিজ্ঞাতাদেরই কনীর্ত। এখানে প্রাক-হরপ্পা 
যুগের বসতিগুলি থেকে পাওয়া মৃৎপান্রগুলি আমৃূরি ও কোট দিজিতে পাওয়া 
মৃৎপান্রের সঙ্গে বহু দিক থেকে এক ধরনের। এই সমস্ত আবিচ্কারের ফলে 
পণ্ডিতদের পক্ষে হরপ্পার সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র এবং হরস্পার গোড়ার 
দিককার সংস্কাতি ও এীতিহ্যের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত পাঁরণত হরপ্পা-যূগের সংস্কাতি 
ও এীতহ্যের সহ-অবস্থানের সূত্রটি খুজে পাওয়া সম্ভব হয়। 
সাম্প্রীতিক বছরগালতে ভারতনয় প্রত্রতত্ববদরা হরপ্পার ও গোড়ার দিককার 
হরপ্পা-সংস্কীতির আরও অনেক নতুন-নতৃন 'নদর্শন-স্মরাণিক আঁবিম্কারে সমর্থ 
হয়েছেন। এর ফলে হরপ্পা-সভ্যতার উৎপাঁন্ত সম্বন্ধে নতুন-নতুন তত্েরও 
উদ্ভব ঘটেছে। হরপ্পার সভ্যতা স্থানীয় প্রাকহরপ্পা ও আদ হরপ্পা- 
সংস্কীতগুঁল থেকেই ক্রমশ বকশিত হয়ে উঠেছে--এই তন্ঁটি ছাড়াও 
এমন মতও চালু হয়েছে যে আদ হরপ্পার অর্থাৎ গ্রামীণ ধরনের সংস্কৃতিগ্ীল এবং 
খোদ হরস্পা অর্থাৎ নগর-সভ্যতা সম্ভবত পাশাপাঁশিই আস্তত্ব বজায় রেখে এবং 
সমান্তরাল ধারায় বিকাশত হয়ে চলেছিল একদিন। বস্তুত, নগর-জীবনের উদ্ভব এবং 
বড়-বড় নগর-জনপদের আঁবভবই সোঁদন ঘোষণা করোছিল এক নতুন কালপর্কের, 
সকল স্বাতিল্ন্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (যেমন, লিপিখোঁদত পঞ্জা, বর্ণালপি ও লেখার 
শিল্প, মৃৎপান্রে মৌল ধরনের অলঙ্করণ, ইত্যাদি) সহ পারণত হর্পা-সভাতার জন্ম । 
নগর-সভ্যতার দিকে পদক্ষেপের প্রবণতা অবশ্য আঁদ হরপ্পাযুগ থেকেই 
আফগ্যানস্তান, বেলচিন্তান ও সিন্ধ; প্রদেশের বহু নিদর্শন-ক্ষেত্রে লক্ষা করা যায়, 
তবু এ-ধরনের উন্নত নগর-সভ্যতার পত্তন ঘটেছিল একমাত্র সন্ধ্মনদের উপত্যকাতেই। 
এই শেষোক্ত সভ্যতার বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অবশ্যই 
অণুলাটর ভোৌগোঁলক পাঁরবেশ, অর্থাৎ িন্ধানদ ও তার শাখানদীগুলর 
জালবিস্তার। নদীমাতৃক এই অণ্লই বৈষাঁয়ক সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক বিকাশের 
এবং নগর-জনপদের, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কার্শিল্পের কেন্দ্রুগ্াীল প্রাতষ্ঠার পক্ষে 
সবচেয়ে অনুকূল পটভূমির যোগান 'দিয়েছিল। হরস্পা-যুগের বসাঁতগ্দাল যে 
বিপুল সংখ্যায় সিন্ধমনদ ও তার শাখানদীগ্দীলর তীর-বরাবর গড়ে উঠোৌছল এটা 
কোনো আপাতিক ঘটনা নয়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর ওপর- 
অগুলেও নদীতনীর-বরাবর অনেকগ্যাঁল হরস্পা-যুগের বসাঁত পরে আবিষ্কৃত হয়েছে । 
হরপ্পা-সংস্কৃতির উৎপত্তি-সম্পকিতি ব্যাপারটি এখনও বহুপরিমাণে স্পম্ট ও 
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বিশদ করে তোলার অপেক্ষা রাখে, তবে এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে ওই সভ্যতার 
উৎপাত্তর সঙ্গে বাহার্বিশ্বের, যেমন আর্য ও সূমের-সভ্যতার, প্রভাবের সম্পর্ক-বিষয়ক 


তত্বগলি এখন নিছক পেশাদার ইতিহাসবেত্তাদের কৌতূহলের বিষয়ে পর্যবাঁসত 
হয়েছে। 


হরপ্পা-সভ্যতার সশমানা ও ব্যাপ্তি 


এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হরস্পার সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধানের কাজ প্রথম 
শুরু হল যখন, তখন মনে করা হচ্ছিল যে এ-সংস্কতির ভৌগোলিক বিস্তারের সীমানা 
অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণই। বস্তুত, গোড়ার দিকে হরস্পা-যুগের বসাতিগুলি কেবলমান্র 
সন্ধ-উপত্যকাতেই পাওয়া গিয়েছিল। তবে বর্তমানে প্রত্বতাত্ক গবেষণার ফলে 
জানা গেছে যে হরপ্পা-সভ্যতার আস্তত্ব ছিল বিশাল এক ভূখণ্ড জুড়ে, উত্তর-দক্ষিণে 
যার বিস্তার ছিল ১,১০০ কিলোমিটারের বৌশ ও পূর্বপশ্চমে ১,৬০০ 
কিলোমিটারের বেশি। 

কাথিয়াওয়াড় উপদ্বপে খননকার্য চালানোর ফলে জানা গেছে যে সিন্ধ--উপত্যকা 
থেকে জনগোম্ঠীর একেকাট দল ক্রমশ দক্ষিণে চলে গিয়ে নতুন-নতুন এলাকায় 
জনবসাঁত গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে এই ধরনের হরস্পা-যুগের সবচেয়ে দক্ষিণের 
যে-সমস্ত বসাতি আ'বম্কৃত হয়েছে সেগ্যাল পাওয়া গেছে নর্মদানদীর মোহানার 
কাছে। তবে এ-ও সম্ভব যে হরপ্পার জনগোষ্ঠী এর চেয়ে আরও দক্ষিণাণ্চলে 
অন্যপ্রবেশ করেছিল। তারা দেশের পূরবাণুলেও ছড়িয়ে পড়েছিল, যাত্রাপথে নতুন- 
নতুন ভূখণ্ড 'আধকার, করতে-করতে। এর অর্থ, হরপ্পা-সংস্কাতির কিছ্-কিছু 
রকমফের গাঁজয়ে উঠেছিল এখানে-ওখানে, যাঁদও মোটের ওপর বলতে গেলে এগ্যাল 
সবই ছিল স্প্রাতাষ্ঠত এীতহ্যবাহী একটিই অখণ্ড সংস্কৃতির 'নদর্শন। 

সৌরান্ট্রে ও কাথয়াওয়াড় উপদ্বীপে সাম্প্রতিক খননকার্ষের ফলে আঁবম্কৃত 
হরপ্পা-যূগের বসাতিগ্ালি পণ্ডিতদের দৃষ্টি ফের এই প্রশ্নাটতে নিবদ্ধ করেছে যে 
এত দূর-দূর অণ্ুলে হরপ্পার জনগোম্ঠীর এইভাবে ছাঁড়য়ে পড়ার কারণ কী এবং 
তারা এত দূরে এসে পেশছলই-বা কী উপায়ে ? 

কিছু-কিছ পণ্ডিতের আগে ধারণা ছিল যে সন্ধ,-উপত্যকার সভ্যতার 
তথাকাঁথত শেষ পর্যায়ে যখন প্রধান নগর-কেন্দ্রগ্দালর গুরুত্ব হাস পেতে শুরু 
করেছিল একমান্র তখনই হরপ্পার জনগোম্ঠী দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অণুলে ছাঁড়য়ে 
পড়তে শুর করে। আবার অন্য অনেকে এই ধরনের ব্যাপকহারে স্থানান্তরে গমন'এর 
কারণ 'হসেবে অনুমান করতেন ভৌগোলিক অবস্থানের পাঁরবর্তন অথবা বাইরে থেকে 
আগ্রাসনকে। কিন্তু পরবতর্শকালে সৌরাম্ট্রে, গুজরাটে ও কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে 
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পূর্ণপরিণত হরস্পা-সভ্যতার নগর-কেন্দ্রসমূহ ধেমন, গুজরাটে সারকোতাদ নামে 
নগর-বসাতি) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পশ্ডিতেরা এখন মনে করছেন যে 'সম্ধ- 
উপত্যকার নগরসমূহের আধিবাসীরা নিশ্চয়ই কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশিল্পের 
অধিকতর বিকাশের জন্যে উপযুক্ত জমি-জায়গা ও বন্দর, ইত্যাঁদর সন্ধানেই 'বাভন্ন 
অণ্ুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই হরপ্পা-সভ্যতার 
“সম্প্রসারণ'এরই স্বাভাঁবক একটি পদ্ধাত। 

ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন যে হরপ্পার জনগোম্ঠী সাধারণত স্থলপথে ও 
নদীপথেই ইতস্তত চলে গিয়েছিল (তারা সমদদ্রপথেও স্থানান্তরে গিয়েছিল বলে 
এস. আর. রাও যে তত্ঁটি প্রচার করেছেন তা যথেষ্ট ধীক্তসহ নয়)। কাথিয়াওয়াড় 
উপদ্বীপে খননকার্ষের ফলে জানা গেছে যে সেখানে হরপ্পার সংস্কাতি ও তাগ্র- 
প্রস্তরযুগীয় স্থানীয় সংস্কৃতি পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। 

কাজেই আমরা ধরে নিতে পার যে এই বিপুলায়তন সভ্যতার মধ্যে যে-বহুতর 
রকমফের লক্ষ্য করা যায় তা বেশকিছু 'বাভন্ন নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতির এবং হরপ্পা- 
সভ্যতার প্রাতচ্ঠাতারা যে-দমস্ত 'বাভন্ল অণ্ুচলে আ'বর্ভৃত হয়েছিল সেখানকার স্থানীয় 
বিকাশের অসমান স্তরেরই প্রাতিফলনমান্র। 


হর্পা-সভ্যতার কাল-নিরপণ 


প্রত্ুতত্ববিৎ পশ্ডিতেরা এখন নানা ধরনের সক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্পা- 
সভ্যতার কাল-নরুপণে সমর্থ হয়েছেন। এ-কাজ করেছেন তাঁরা 'সন্ধ-উপত্যকা ও 
মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত পূরা-নিদর্শনগ্লির মধ্যে প্রতিতুলনার সাহায্যে (যেমন, 
সিন্ধ-উপত্যকার হরফে খোঁদত ীলীপ সহ পঞ্জা পাওয়া গেছে টাইগ্রিস ও 
ইউফ্লোটসের মধ্যেকার কয়েকটি শহরে), মৃৎপান্রগ্ীলর বর্ণাল-বিশ্লেষণ করে, 
সাম্প্রীতিক কালে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধতির দ্বারা এবং প্রাচ্য পাঁথবীর 
সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত আক্কাডয় আকর দলিলের উল্লেখের ওপর নির্ভর করে। গোড়ার 
দিকে পণ্ডিতেরা হরস্পা-সংস্কৃতির আস্তত্ব আরও অনেক বেশি দূরকালের বলে 
অনূমান করেছিলেন। তাঁদের এই অনুমানের ভিত্তি ছিল সূমেরে ও ভারতে সভ্যতার 
শাবকাশের ক্ষেত্রে বীবধ মিল লক্ষ্য করে তা থেকে টানা সাধারণ 'সিদ্ধান্তগ্যলি। 
অগ্রণী ইংরেজ প্রত্বতত্ববিং ও 'ভারতী য় প্রত্রবিদ্যা'€র অন্যতম জনক স্যর জন মার্শাল 
খীস্টপূর্ব ৩২৫০ সাল থেকে ২৭৫০ সাল িন্ধ-সভ্যতার জীবনকাল বলে 
সময় িন্ধ;-উপত্যকার ধাঁচের কিছ পঞ্জা আঁবম্কৃত হওয়ায় এটা ধরা পড়ল যে এই 
পঞ্জাগৃলির মধ্যে বোৌশর ভাগই সারগনের রাজত্বকাল খেঃশস্টপূর্ব ২৩১৬ সাল 
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থেকে ২২৬১ সাল), ইীসন-যুগ খেস্টপূর্ব ২০১৭ সাল থেকে ১৭৯৪ সাল) 
এবং লার্সা-য্গ্র খেএস্টপূর্ব ২০২৫ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল)-এর সঙ্গে স্পকিতি। 
এই সমস্ত আঁবচ্কারের ফলে পশ্ডিতেরা শেষপর্যন্ত এই "সিদ্ধান্তে আসেন যে 
মেসোপটেমিয়া ও ভারতের মধ্যে ঘানষ্ঠতম সম্পকেরি সময়কাল খশস্টপূর্ব চব্বিশ 
থেকে আঠারো শতকের মধ্যেই 'নার্দন্ট করা যেতে পারে। 

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আক্কাডীয় যে-সমস্ত দলিলপত্রে প্রাচ্যদেশীয় 
অণ্ুলগযলির সঙ্গে, বিশেষ করে প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে-অণ্লগ্ীলকে 'সিন্ধু- 
উপত্যকা ও তার পার্খ্বতর্শ এলাকা বলে সনাক্ত করেছেন সেই দিল্মূন ও 
মেলুহহার সঙ্গে, বাণিজ্য-সম্পর্কের সবচেয়ে বেশি উল্লেখ আছে সেগুলি সবই উর্‌- 
এর তৃতীয় রাজবংশের খেীস্টপূর্ব ২১১৮ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যেকার) 
এবং লার্সার রাজবংশের আমলের । লার্সার রাজা গুঙ্গুনুমার রাজত্বকালের দশম 
বর্ষের খ্রইস্টপূর্ব ১৯২৩ সালের) তাঁরখচিহিত কীলকাকার ফলকগুির একটিতে 
সন্ধ_-উপত্যকার ধাঁচের পঞ্জার একটি ছাপ পাওয়া গেলে পঁশ্ডিতসমাজে একদা গভশর 
আগ্রহের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত এই সমস্ত তথ্য এই ধারণার সপক্ষেই সাক্ষ্য দেয় 
যে 'সিন্ধ,-উপত্যকায় নগর-বসাঁতগুলর বাড়বাড়ন্ত ঘটে খুসস্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রাব্দের 
শেষাঁদকে ও দ্বিতীয় সহত্রাব্দের সূচনায়। মেসোপটোমিয়ার প্রাচ্ন শহরগালর 
খননকার্য চালাবার সময় সেখানকার কাসসীয় যুগের সঙ্গে সম্পকিতি স্তরগ্যালতেও 
সিন্ধ_-উপত্যকার পঞ্জা পাওয়া যায়। এ-থেকে মনে হয় ওই পর্যায়েও এই অণ্চলের 
সঙ্গে ঁসন্ধ-সভ্যতার সংযোগ ছিল। হরস্পার খননক্ষেত্রগুলির উচ্চতর স্তরসমূহে যে- 
ফাইআঁস (বা অলঙ্করণ-করা পোড়ামাটির) গুটিকা পাওয়া গেছে, বর্ণাল-বিশ্লেষণের 
ফলে দেখা গেছে যে সেগ্যাল ক্রুঁট দ্বীপের নোসোস-এ (খ্যীস্টপূর্ব ষোল শতকের) 
প্রাপ্ত গুটকাগুলরই সমতুল্য। এর ফলে হরস্পার সভ্যতার শেষ কালপর্বাট 
খনস্টপূর্ব ষোল শতকের বলে চাহৃত করা সম্ভব হয়েছে। 

অবশ্য তেজাস্ক্িয় কার্বন-১৪ পদ্ধাতিতে কালানর্ণয় করতে গিয়ে উপরোক্ত এই 
সন-তারখের কিছুটা হেরফের ঘটাতে হয়েছে। বর্তমানে পাঁণ্ডতেরা কালিবাঙ্গায় 
অবস্থিত হরস্পা-ফুগ্ের সংস্কৃতির প্রাথামক স্তরগুি খঃস্টপূর্ব বাইশ শতকে উদ্ভূত 
হয়োছল বলে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এখন বলা হচ্ছে যে হরপ্পা- 
সংস্কৃতির শেষ স্তরাট বর্তমান ছিল খ্স্টপূর্ক আঠারো ও সতেরো শতক জুড়ে। 
মোহেন্জো-দারোর খননক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদ থেকেও একই ধরনের 
সন-তারখের হীঙ্গত পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে এই সভ্যতার পূর্ণ 
পারণাঁতির ধদনগুি কেটেছে খ্াাস্টপূর্ব বাইশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে 
এবং মনে হচ্ছে সভ্যতাঁট সম্ভবত টিকে ছিল খনস্টপূর্ব আঠারো শতক পর্যন্ত 
(3১১৫ বছর)। 
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বেশিদিন আগেকার কথা নয় 'ডেন্ড্রোক্রোনলজি' (বা বৃক্ষবলয়ের সাহায্যে 
কালনির্যয়াবদ্যা) নামে পুরাকালের সন-তাঁরখ নির্য়ের নতুন একটি পদ্ধাত 
আবিল্কত হয়েছে। এই পদ্ধাতিপ্রয়োগে স্ছিরীকৃত হরস্পা-যুগের নগর-বসতিগ্দালর 
যে-বয়স জানা যাচ্ছে তা পণ্ডিতদের আবার সেই তত্তবের কাছাকাঁছ নিয়ে আসছে 
যে-তত্ব অন্যায়ী 'সন্ধ-উপত্যকার সভ্যতার বয়স সম্ভবত আরও কয়েক শতাব্দী 
পিছিয়ে দিতে হয়। 
রাখা বিশেষ দরকার যে ভারতের উপরোক্ত বিভিন্ন অণ্ুলে হরস্পা-যৃগের নগর ও 
বসাতিগলির আশ্তত্ব দীর্ঘ একটা সময় সীমা জুড়ে বর্তমান ছিল। যেমন, 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে খননকার্ের ফলে দেখা গেছে যে 
এমন কি সিন্ধ-উপত্যকার প্রধান নগর-কেন্দ্রগ্লির অবলা্তির পরেও হরস্পা-যূগের 
সংস্কৃতির বাহন নগর-জনপদ তখনও সেখানে আস্তত্ব বজায় রেখে চলেছে, তবে তা 
কিছুটা পাঁরবার্তত চেহারায়। ভারতীয় পণ্ডিতদের পঞ্জাব ও হাঁরিয়ানায় নতুন-নতুন 
প্রত্তাত্বক আ'বন্কারের ফলে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায় 
যে হরপ্পা-সভ্যতার অন্তভূক্ত অণ্চলের পর্ব প্রত্ন্তসঈমায় পরেও বেশাকছু হরষ্পা- 
যুগের বসাতির আস্তত্ব ছিল। 


নগর ও তার গঠনবৈশিষ্ট্য 


সন্বু-উপত্যকায় বড়-বড় শহর এবং নগর-পরিকল্পনা ও নগর-স্থাপত্যের সযত্র 
ও স্বানার্দস্ট ব্যবস্থাদর আস্তত্ব প্রমাণ দেয় যে হবগ্পা-সভ্যতা একদা উন্নাতর এক 
উচ্চ স্তরে পেশছেছিল। 

প্রত্রতত্ববিদরা এই সভ্যতার অন্তুক্ত বেশ কয়েকটি প্রধান শহরের ধবংসাবশেষ 
আবিষ্কার করেছেন, তাদের মধ্যে বৃহত্তম হল হরপ্প। ও মোহেনজো-দারো। 

মোহেনজোন-্দারো শহরটি আনুমানিক আড়াই বর্গকলোমটার স্থান জুড়ে 
বিস্তৃত ছিল আর এর জনসংখ্যা ৩৫ হাজারের মতো ছিল বলে অনুমান করা হয় 
€যাঁদও িছু-ীকছু পশ্ডিতের অনুমান এই যে শহরের জনসংখ্যা আরও অনেক 
বোঁশ ছিল, এমন কি কেউ-কেউ এই জনসংখ্যা এক লক্ষ ছিল বলেও অনুমান করেন)। 

উপরোক্ত এইসব খননকার্যের ফলাফল 'দয়ে বচার করলে বলতে হয় হরস্পা- 
সভ্যতার নগর-কেন্দ্রগঁলর সবকশটই এক ধরনের একটি পাঁরকজ্পনার ওপর ভাত্ত 
করে গড়ে উঠেছিল। এখানকার বড়-বড় শহরের ছিল দুটি করে প্রধান অংশ । এদের 
একাঁট ছিল নগর-দুর্গ, যেখানে শহরের কর্তীব্যাক্তরা বাস করতেন, আর অপরাট 
ছিল তথাকাঁথত শনচের শহর" বসতবাড়িগ্াীলর অবস্থান ছিল যেখানে । শহরের এই 
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+দ্বতীয় অংশটি সাধারণত তৈরি হোত জ্যামিতিক আয়তক্ষেত্রের আকারে । অপরপক্ষে 
শহরের নগর-দু্গট তোর করা হোত শহরের বাকি অংশের চেয়ে উপ্চু করে, ইটের 
তোর বেশ উচু একটা মণ্সের ওপর । এই উশ্চু মণ্ট নগর-দুর্গকে বন্যার হাত থেকেও 
রক্ষা করত, আর এই বন্যা ছিল এখানকার সবচেয়ে ভয়ঙকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
একাট যা থেকে-থেকেই িন্ধ_-উপত্যকার শহরগুলিকে গ্রাস করত । শহরের উপরোক্ত 
দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্পম্টতই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, 
কািবাঙ্গায় খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে নগর-দুর্গের সঙ্গে ণনচের শহর'এর 
যোগাযোগ ঘটত মাত্র দুটি সংযোগ-ফটক দয়ে । বোঝা যায়, দরকার পড়লে এই দ্যাট 
যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দেয়া যেত আর নগর-কর্তৃপক্ষ নিজেদের সাধারণ মানুষের 
থেকে বিচ্ছন্ন করে নিতে পারতেন। সার্কোতাদ বসাঁতিতে আবার নগর-দর্গাঁট 
শনচের শহর, থেকে পৃথক করা হয়েছিল একটি দর্গপ্রাকার 'দয়ে। 

হরপ্পায় নগর-দুর্গের সীমানায় শোভাযাত্রা চালনার উপযোগী একটি বিশেষ 
ধরনের রাজপথ 'ির্মিত হয়েছিল। স্পম্টতই বোঝা যায়, এই রাজপথ ধরে 
সৈন্যবাহনন কুচকাওয়াজ করে যেত 'িংবা নানা ধরনের শোভাযান্তরা চলাচল করত । 
মোটা-মোটা প্রাকার ও বুরজামনার দিয়ে এখানে সুরক্ষিত ছিল নগর-দুর্গট। 
কালিবাঙ্গায় খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে নগর-দুগ্গের বাহার্দকস্থ প্রাতিরক্ষার 
ব্যবস্থা হিসেবে প্রকান্ড চওড়া ইটের তোর একটি প্রাকার ছিল আর তার অভ্যন্তরে 
ছিল ধমঁয় 'ন্রয়াকলাপ চালানোর উপযোগী এবং আপাতদ্বীষ্টতৈ শাসনকার্য 
পাঁরচালনার উপযোগী দালানকোঠা ।মোহেন্জো-দারোর নগর-দুর্গে প্রকান্ড একটি 
জলাধারও পাওয়া গেছে ঞোঁটর প্রস্ছ ৭ মিটার, দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং গ্রভীরতা প্রায় 
২.৫ মিটার), যা সম্ভবত ধমাঁয় অদ্রটালিকা বা মন্দিরের অংশ ছিল এবং বিশেষ 
আনুষ্ঠাঁনক পুণাক্মানের কাজে ব্যবহৃত হোত বলে মনে হয়। জল টেনে তোলার 
বিশেষ এক ব্যবস্থার সাহাষে; কুয়ো থেকে টাটকা জল সর্বদাই এই জলাশয়ে সরবরাহ 
করা হোত। জলাশয়াট থেকে অজ্প-একটু দূরেই ছিল জনগণের ব্যবহার্ষ 
শস্যগোলাগুলি আর একটি থাকওয়ালা ঢাকা মণ্ডপ, যা সম্ভবত জনসভার অনুষ্ঠানের 
জন্যে ব্যবহৃত হোত (শিংবা কিছ-কিছ্‌ পাঁণ্ডিতের মতে ব্যবহৃত হোত শহরের 
হাটখোলা িসেবে)। এখানে খননকার্য চাঁলয়ে এইসব থামের ভী্তপীচগ্ুলিই 
পাওয়া গেছে মান্্, যা থেকে অন্দমিত হয় থামগ্দলি কাঠের তৈরি ছিল আর এ-কারণে 
এগাল টিকে যায় ?ন। 

হরপ্পা নগরেও এই ধরনের গণগোলার সার পাওয়া গেছে আসল নগর-দুর্গের 
উত্তর দিকে, নদীর কাছে। এখানে গোলাগ্লোর কাছে পাওয়া গেছে পাথরের তৈরি 
বশেষ ধরনের কতগ্যাল মণ্ট। এ-থেকে অন্মিত হয় এইসব মণ্ে দানাফসল মাড়াই 
করা হোত। প্রত্বতত্ববিংরা এখানে পাথরের মেঝের ফাঁকে গম আর যবের দানাসদ্ধ 
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শিষও খুজে পেয়েছেন। সম্ভবত এই ফসল শহরে আনা হোত নদীপথে নৌকো 
করে, তারপরে তা মজুত করা হোত গোলায়। 

যে-সব সাধারণ বসতবাড়ি নিয়ে গড়ে উঠত “নিচের শহর" সেগুলিও তৈরি হোত 
কড়াকাঁড়ভাবে স্ানাদর্ট এক পাঁরকজ্পনা অনূযায়শী। শহরের এই অংশে কয়েকটি 
প্রধান রাস্তা থাকত, মোহেন্জো-দারোয় এইসব রাস্তা এমন কি দশ মিটার পযন্ত 
চওড়া হতে দেখা গেছে। ছোট-ছোট রাস্তা এইসব বড় রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল 
সমকোণ-বরাবর আর এই ছোট রাস্তাগুলো কখনও-কখনও এত সরু হোত যে এদের 
মধ্যে দিয়ে ঠেলাগাঁড় যাবার মতো জায়গাও থাকত না। 

বাঁড়গুলোর আকারপ্রকারও ছিল হরেক রকমের । কিছ্‌-কিছ্‌ এমন কি তিনতলা 
বাঁড় পর্যন্ত ছিল (বাঁড়গুলোর সিপড়র ভগ্নাবশেষ থেকে এটা অনুমান করা যায়) 
আর তাদের ছাদ ছিল সমতল, চ্যাপ্টা। এগাল স্পম্টতই ছিল সম্পন্ন নাগারকদের 
বাঁড়। এইসব বাঁড়তে এমানতে জানলা বলে কিছ ছিল না, বাঁড়র ভেতরে আলো- 
হাওয়া ঢুকত দেয়ালের মাথার দিকে তৈরি ছোট-ছোট ফোকর দিয়ে । বাঁড়গুলোর 
দরজা ছিল কাঠের তোর। কাঠ ছাড়াও 'পটিয়ে-জমানো কাদামাটির পাতও বাঁড়- 
তৈরিতে ব্যবহৃত হোত। প্রত্যেক বাঁড়র সঙ্গে থাকত বিশেষ ধরনের বারবাড় আর 
একটি করে উঠোন, আর সেই উঠোনেই তোর হোত রান্নার জায়গা । রান্নার জায়গায় 
বিশেষ ধরনের উন্ন থাকত আর থাকত দানাফসল ও তেল সয় করে রাখার জন্যে 
বড়-বড় জালা । 'বশেষ উনূনে সেকা হোত রুটি । ছোট-ছোট গৃহপালিত পশুকেও 
ওই উঠোনে থাকার জায়গা করে দেয়া হোত। 

শহরের গারব লোকেরা বাস করত কু'ড়েঘরে কিংবা ছোট-ছোট ছাউানর 'নচে। 
হরপ্পায় নগর-দুগ্গের প্রাকারগ্ুলোর আর ফসল-মাড়াইয়ের মণ্টের কাছাকাছ 
জায়গায় দৃ'সাঁর এমনই কুড়ে মাটি খতড়ে পাওয়া গেছে । দেখা গেছে এমন প্রতিটি 
কু'ড়েয় মান্র একখান করে ছোট্র ঘর আছে। এই ধরনের গাঁরব-বাঁন্তর সন্ধান পাওয়া 
গেছে মোহেন্জো-দারোতেও। দরিদ্র কাঁরগর, সাময়িকভাবে নিযুক্ত মজুর ও 
ব্লীতদাসরা এইসব বস্তবাঁড়তে থাকতেন বলে মনে হয়। শহরের বড় রাস্তার দূধারে 
ছোট-ছোট দোকান আর কারখানাও পাওয়া গেছে। 

“নচের শহরে'ও ধমর্বয় অন্দম্ঠান-পালনের উপযোগন বাঁড়ঘর ছিল বলে অনুমিত 
হয়। ইংরেজ প্রত্রতত্বীবং মামার হুইলর মোহেন্জো-দারোয় প্রকান্ড একটা মণ্ের 
ওপর স্থাপিত একখানা বাঁড় আঁবচ্কার করেছেন। বাড়িটিতে বতর্মানে-ল্‌প্ত 
ওপরতলায় ওঠার সশঁড় ও পাথরের ভাস্কর্যমুর্তর টুকরোটাকরা পাওয়া গেছে। এ 
থেকে তিনি এই "সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গোটা বাঁড়খানাই এককালে একটি মান্দর 
ছিল। 

বাঁড়-তোরর প্রধান উপাদান ছিল পোড়া ইট, অবশ্য না-পোড়া কচাম।1টর ইটও 


২৪ 


ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কালিবাঙ্গায় পোড়া ইট প্রধানত ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে 
পাতকুয়ো আর প.ণ্যাভিষেক-কক্ষগ্ীলর নির্মাণকার্ষে। 

এইসব শহরের পানীয় জল-সরবরাহ ও আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থার 'দিকে 
নগরকর্তাদের প্রচুর পরিমাণে মনোযোগ দিতে দেখা গেছে। শহরের প্রায় প্রাতিটি 
বাড়তেই একটি করে কুয়ো থাকত আর জনসাধারণের ব্যবহার্য পাতকুয়ো তৈরি করা 
ও দূষিত জল, ইত্যাদ 'নিজ্কাশনের যে-ব্যবস্থা দেখা যায় তা একদার প্রাচীন প্রাচ্যের 
দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে উন্নত একটি ব্যবস্থা বলা যায়। শহরের রাস্তাগ্ীলর মধ্যে 
জায়গায়-জায়গায় এমন সব বশেষ গর্ত 'ছিল, যার মধ্যে দয়ে তরল আবর্জনা চলে 
যেত বিশেষ ধরনের নালার মধ্যে আর সেই নালাগুলো নিয়মিত সময়ে পারম্কার করা 
হোত নিঃসন্দেহে । এই নালাগুলো তোর হোত ইট 'দয়ে আর তাদের ওপরকার 
ঢাকানও তৈরি হোত ইট কিংবা পাথরের ফলক 'দয়ে। স্থানীয় জলবায়ুর অবস্থা, 
শহরের জনবসাতর ঘনত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থার তৎকালীন নিচু মানের বিচারে পানীয় 
জল-সরবরাহ ও আবর্জনা-নিচ্কাশনের এই সদক্ষ ও উচু মানের ব্যবস্থা যে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল এশীবষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। 

সোরাম্ট্রের লোথালে এক আঁভনব নগর-পাঁরকজ্পনা সহ অপর একটি হরস্পা- 
যুগের শহরও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শহরাঁট এককালে শুধ্-যে বাণিজ্য-কেন্দ্রই 
ছিল তা-ই নয়, স্পম্টতই একটি বন্দরও ছিল এট। গ্রোটা শহরটি ঘেরা ছিল 
পাথরের পাঁচল 'দয়ে আর বসতবাঁড়গুলি বিশেষ ধরনে তৈরি এমন একটা উন্নত 
ভিত্তির ওপর স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত ছিল যার ফলে বন্যার কবল থেকে শহরাট রক্ষা পেত। 
এই নগর-বসাতির পৃর্বদকে 'ছিল জাহাজ-ীনর্মাণ ও মেরামতের একাঁট কারখানা 
£কারখানাটর আয়তন ছিল ২১৮ মিটার ৩৭ 'িটার)। কয়েকটি কাটা খাল "দিয়ে 
কারখানাটি যুক্ত ছিল নদীর সঙ্গে ও তারপর নদী-মারফত সমুদ্রের সঙ্গে। খননকার্য 
চালাবার ফলে এখানে আড়াই িলোমিটারেরও বোঁশ লম্বা একটি খালের চিহও, 
পাওয়া গেছে। শহরের অবাঁশম্টাংশে ছিল কেবল বসতবাড়ি । শহরের প্রধান রাস্তাগদালি 
ছিল চার থেকে ছয় মিটার চওড়া আর পাশের সরদ রাস্তাগ্দলি দুই মিটারের চেয়ে 
বোঁশ চওড়া নয়। এখানকার প্রধান রাস্তাগ্দালর ধারে-ধারে হস্তশিজ্পী কারিগরদের 
কারখানা-ঘরও পাওয়া গেছে। 


আঁধবাসখদের জশবিকা 


ন্গর-ীনর্মাণের ক্ষেত্নে বিকাশের উন্নত স্তরে ওঠা সত্বেও “সিহ্ধ-উপত্যকার 
জনসংখ্যার আঁধকাংশই সেকালে বাস করত গ্রামের বসাঁতগ্যালতে এবং প্রধানত 
ব্যাপৃত থাকত চাষআবাদে। 'সিঙ্ক--উপত্যকা ছিল প্রাচী পৃথিবীতে চাষবাসের 


কে 


আঁদতম কেন্দ্রগীলর একটি । সভ্যতার একেবারে আঁদতম কাল থেকেই নানাধরনের 
ফসলের চাষ হয়ে আসছিল এখানে । প্রত্বতত্ববিদদের আঁবিজ্কারের ভাত্তিতে বিচার 
করলে বলতে হয় হরপ্পা-সভ্যতার মানুষ দু'ধরনের গম, যব, তিল ও বরবটির 
চাষের সঙ্গে পাঁরচিত ছিল । [সন্ধ-উপত্যকার বসাতিগ্যালতে কিন্তু ধানচাষের কোনো 
চিহ পাওয়া যায় নি, তবে লোথালে ও রঙ্‌পুরে (সৌরান্ট্রে) কাদামাঁটির স্তরে ও 
মৃৎপান্রের টুকরোয় ধানের তুষ পাওয়া গেছে।|এ-থেকে আমরা ধরে নিতে পাঁর যে 
এই সৌরাম্ট্র অণ্টলের লোকেরা ধানের চাষ করত। মোহেনজো-দারোতে খননকার্য 
চালাবার সময় ছোট্ট একটুকরো সতন কাপড় পাওয়া যায়, এ-থেকে স্পম্ট বোঝা যায় 
যে সে-সময়ে ওই অণ্চলে তুলোর চাষেরও চল ছিল। ফুলবাগান করারও প্রচলন ছিল 
সে-সময়ে। ওই যুগে কৃষকেরা সিন্ধনদের বন্যাকে কৌশলে কাজে লাগাতে জানতেন 
এবং সম্ভবত জাঁমতে জলসেচের ব্যবস্থাও করতেন। িছ্‌-কিছ্‌ পণ্ডিতের মতে 
€যেমন, ডি. ডি. কোশাম্বির), তখন লাঙলের ব্যবহার জানা ছিল না এবং কৃষকেরা 
জাঁম চাষ করতেন হালকা এক ধরনের মইয়ের মতো কাঁটা 'দয়ে। 

কিন্তু কালিবাঙ্গায় যখন প্রাক-হরগ্পা যুগের স্তরগুলির খননকার্য চলছিল তখন 
সেখানেই জামতে দেয়ার মইয়ের টুকরো পাওয়া যায়, আর এ-থেকে মনে করা যায় 
যে এমন ক প্রাক-হরপ্পা ষুগের মানুষেরাও লাঙল ব্যবহার করতেন। কাজেই 
হরপ্পার মানূষেরা যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কৃষির এই যন্ত্রট ব্যবহার করতেন এ- 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে অল্পই। 

সিন্ধ-সভ্যতার আমলে গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার। ওই সময়কার গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল ভেড়া, ছাগল, গোর ও কুকুর । 
মূরাঁগর চাষও হোত তখন। মনে হয়, হাতিও তখন পোষ মানানো হোত। ওখানকার 
লোকে যে তখন গৃহপালিত পশু হসেবে ঘোড়ার ব্যবহার জানত এখনও পর্যন্ত 
এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবে এই প্রশ্নটি নিয়ে বর্তমানে অন্সন্ধান 
চলেছে] 

তামা আর রোপঞ্জই ছিল তখন প্রধান ধাতু যা 'দয়ে যন্দ্পাতি, তৈজসপন্র, 
অস্ত্রশস্ত ও অন্যান্য 'জনিস বানানো হোত । ধাতু গাঁলয়ে আকরিক থেকে পৃথক করা, 
ধাতুকে ছাঁচে ঢালাই করা এবং আগুনে পুড়িয়ে ও পিটিয়ে ঢালাই করার কৃতৎকৌশল 
তখনই, ওই সময়েই প্রয়োগ করা হাচ্ছল। ওই সময়ের ধাতুনির্মিত নানা বস্তুর 
রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে তামা বা ব্রোঞ্জের সঙ্গে স্বজ্প-পারমাণ 
নিকেল ও আর্সপোনকের মিশেলও দেয়া হোত তখন । ধাতুনী্মত ছোট-ছোট মূর্তিও 
তখন তোর করা হোত তথাকথিত ০175 7০০৮6 (মোম-ছাড়ানো) পদ্ধতিতে । 

তবে তাই বলে পাথরেরও গুর্দত্ব কমে নি ওই সময়ে এবং পাথর কেটেও 
তখন দৈনান্দনের ব্যবহার্য নানাবব জিনিসপত্র ও অলঙ্কার বানানো 


৬ 


হোত। তবে লোহার অস্তিত্বের কোনো চিহৃ কিন্তু পাওয়া যায় নি সিন্ধৃ-উপত্যকার 
বসাতিগুলোয়। ধাতু হিসেবে লোহা ভারতশঁয় ইতিহাসের এক পরব স্তরে 
আঁবভূত হয়। 

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের মাণকাররা রুপোর এবং সোনার অলঙকারও বানাতেন। 
স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে দামি অলঙ্কারের যথেজ্টই 
জনাপ্রয়তা ছল। 

সুতোকাটা এবং কাপড় বোনার মতো কুটিরাশল্পের ব্যাপক প্রচলন ঘটোছিল 
হরপ্পা-সভ্যতার আমলে, তেমনই বহুল-প্রচলিত ছিল হাড়ের ওপর ও ধাতুর ওপর 
খোদাইয়ের কাজ এবং মাটির পান্র তৈরির শিজ্প। সিন্ধু-উপত্যকায় খননকার্য 
চালাবার সময় বহ7 বাঁড়তে সুতোকাটার চরকা পাওয়া গিয়েছিল। ওই আমলের 
মৃৎপান্রগ্ালও ছিল চিন্রাবাঁচত্র করা, অলঙ্করণে-ভরা, তবে প্রধানত তাতে আঁকা হোত 
জ্যামাতক নকশা ও গাছপালার শবমূর্ত ঁিন্র। কৃুমোরের চাকে গড়া হোত হাঁড় এবং 
থালা আর তারপর তা পোড়ানো হোত বিশেষ ধরনের উনুনে বা ভাঁটিতে। প্রলেপ- 
দেয়া জেল্লাধরানো মৃৎপান্্রও তৈরি হোত তখন। 


রাজনোতক সংগঠন ও সমাজ-কাঠামো 


পণ্ডিতদের মধ্যে সিন্বদ-উপত্যকার সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকাতি- 
সম্পাঁকত বিষয়টি এখনও বিতর্কের ব্যাপার । মোহেন্জো-দারো, হরস্পা, কালিবাঙ্গা 
ও অন্যান্য নগর-বসাতিতে নগর-দুর্গের আস্তত্ব আবিম্কৃত হওয়ায় ওই সমাজে শ্রেণী- 
বিন্যাসের অস্তিত্ব-বিষয়ক ধারণাটি সমার্থতই হয়। এখনও পর্যন্ত মাটি খড়ে যে- 
সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভা্ততে বলা চলে যে 'সিহ্কু-উপত্যকার সভ্যতা 
শ্রেণী-সমাজ উদ্তবের আগের যুগের এইমর্মে কিছ-কছ্‌ পণ্ডিত যে মত পোষণ 
করে আসছেন তার সমর্থনে উপযুক্ত 'ভীত্ত নেই। ্‌ 

উপরোক্ত ওই সমস্ত শহরে অবাস্থত নগর-দুগ্গগ্াীলতে খুব সম্ভব নগর-শাসকের 
(কিংবা শাসকদের) সদরদপ্তর ও তাঁর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। মনে হয় শহরগলির 
প্রধান শাসনকেন্দ্রও অবাশ্থিত_ ছিল এই নগর-দুর্গে এবং এইসব কেন্দ্র থেকেই 
শহরগুলির জল সরবরাহ ও আবনা-নিম্কাশনের জটিল ব্যবস্থাগ্যাল 'নয়ান্মিত 
হোত। আবার পৌরশাসনের এই প্রাতিজ্ঞানগ্লিই-যে গণ-খাদ্যগোলাসমূহের ভারপ্রাপ্ত 
ছিল এ-বষয়েও সন্দেহের অবকাশ স্বজ্প। স্পম্টতই প্রাতাঁট শহরে একাটি করে 
বিশেষ নগর-পারিষদের আস্তত্ব ছিল। আর এইসব পরিষদের সদস্যরা-যে মোহেন্জো- 
দারোর খননক্ষেত্রে যেমনটি পাওয়া গেছে তেমনই এক ধরনের সম্মেলন-মণ্ডপে মাঝে- 
মাঝে মালত হতেন সৌঁটও সম্ভব বলে মনে হয়। 


চি 


ভারতীয় প্রত্রতত্ববিদরা কালিবাঙ্গায় যে-খননকার্য চালান তার ফলে বহু 
কোতূহলোদ্দীপক তথ্য উদ্ঘাঁটিত হয়েছে । যেমন, জানা গেছে যে এখানে শুধু 
ন্গর-দদর্গাটই নয়, ণনচের শহর'ও ঘেরা ছিল সুরক্ষিত বুরুূজ সহ প্রাকার দিয়ে। 
কালিবাঙ্গায় নগর-দর্গের দুটি অংশ ছিল--উত্তর ও দাক্ষণের অংশ। এই উত্তরের 
অংশে ছিল বসতবাঁড়গ্যাল, কিন্তু নগর-দুগ্গের দক্ষিণাংশে এরকম কোনো বাঁড় ছিল 
না। এই শেষোক্ত অংশে আবিচ্কৃত হয়েছে রোদে-পোড়ানো ইটে-তোর কয়েকটি 
প্রকান্ড-প্রকাণ্ড ভিত্তিমণ্ট। এরকম একটি ভিত্তিমণ্ের 'শীর্ষদেশ'এ কয়েকটি বেদীর 
ভগ্মাবশেষ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারটা িছ-কিছু ভারতাঁয় পণ্ডিতের (যেমন, 
বব, বব. লালের) এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তির যোগান দিয়েছে যে নগর-দর্গের 
দক্ষিণাংশে নগরকর্তার বাসভবন ছিল না, এখানে ছিল ধর্মীনুষ্ঠান উদযাপনের জন্যে 
বিশেষ ধরনের মন্দিরাদ। এই বিশেষ শহরের ক্ষেত্রে নগর-দুর্গের উত্তরাংশে অবাস্থত 
বসতবাড়গ্ীল পুরোহিতদের বসবাসের বাড়িও হতে পারে। 

আগেই বলা হয়েছে যে 'সিন্ধ-সভ্যতার বৃহত্তম দুই নগর-কেন্দ্র ছিল মোহেন্জো- 
দারো ও হরপ্পা। কিছু-কিছ্‌ পণ্ডিত এ-দাটি শহরকে হয় একাট অখণ্ড রাজনৈতিক 
ইউাঁনটের আর নয়তো দুটি পৃথক ইডীনটের দুই রাজধানী ছিল বলে মনে করেন। 
তবে এখানকার সং্লন্ট বিশাল এলাকা জনুড়ে ছাড়িয়ে ছিল যে-বহনতর বসাঁত তাদের 
শাসনকার্য পরিচালনার মূল কেন্দ্র ও সেই কেন্দ্রের শাসনপদ্ধাতগ্যালর ধরনধারণ 
কেমন ছিল এ-প্রম্নের উত্তর কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। এ-প্রসঙ্গে এটা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ যে একদার এই এলাকায় ওজন করার ও মাপজোকের একটিই অখণ্ড 
রীতি, একটিই িখনপদ্ধাতি, শহরগ্ালর 'বন্যাসের ও বাঁড়-তৈরির কৃৎকৌশলের 
মধ্যে আত ঘাঁনচ্ঠ মল, ইত্যাঁদ লক্ষ্য করা গেছে। 

হরপ্পা-যুগের শহুরগ্ালতে রাজনোতিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এই 
সভ্যতার আমলে গোটা সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর চেহারা-সম্পাক্তি বিষয়াট 
এখনও তুমুল বিতকেরি ঝড় তুলে চলেছে। কিছ-কিছ পাঁণ্ডিত (যেমন, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ভ. ভ. স্তুূভে ও জার্মান গণতাল্ত্িক প্রজাতন্বের ডব্রদ্য, রূবেন) এই মত 
প্রচার করেছেন যে হরপ্পা-সভাতা গড়ে উঠোছল এক ধরনের ক্রীতদাস-মালিকানা 
প্রথার ওপর 'ভাত্ত করে। তবে এই তত্তের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পর্ষাপ্ত 
নয়। অন্যান্য কিছ পণ্ডিত আবার এই সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে প্রাচীন 
মেসোপটোময়ার রাজনৈতিক সংগঠনের তুলনা করেছেন এই অন্মমানের 'ভান্ততে যে 
সন্ধ-উপত্যকাতেও শাসন-ক্ষমতার আসল পাঁরচালক ছিলেন পুর্োহত-সম্প্রদায়, 
এই সম্প্রদায়ই দিলেন সকল জাঁমর মালক। তবে এটাও সম্ভব যে হরপ্পা-যূগের 
শহরগুলিতে রাম্ট্রশাসনের প্রকৃতি ছিল ক্ষমতাপন্ন অল্পসংখ্যক ব্যাক্ত-পরিচাঁলত 
প্রজাতন্লীয় রাজ্য। 


৫ 


সিন্ধ-উপত্যকায় খননকার্য চালানোর ফলে জানা গেছে যে সমাজে বিষয়সম্পাত্তির 
ব্যাপারে লক্ষণীয় রকমের অসাম্য বর্তমান ছিল। বড়-বড় বাঁড়তে সম্পন্ন নাগরিকরা, 
অর্থৎ বাঁণক ও অবস্থাপন্ন কারূশিজ্পীরা যে বাস করতেন এটা স্পম্ট, আর দাঁরদ্রুরা 
মাথা গুজে থাকত অতি ছোট সব ঘরবাড়িতে। মৃত্যুর পর কবর দেয়ার প্রচলিত রশীত 
থেকেও অর্থ-সম্পীন্তর ব্যাপারে লক্ষণণয় পার্থক্য চোখে পড়ে । ধনী নাগারকদের 
কবর দেয়া হোত নানাবিধ রত্বালঙ্কার ও অলঙগ্করণ-করা পান্রাদ সহ। দরিদ্রের কবরের 
সাজসজ্জা ও উপকরণ ছিল অনেকগুণে বোশ শাদামাটা ধরনের । পাণ্ডিতেরা অনুমান 
করেন যে হর্পা-যুগের শহরগীলতে ক্রতদাসরাও ছিল। তারা বাস করত দীনহান 
কুটিরে, আর ফসল মাড়াইয়ের কাজ করত, ভার বোঝা বইত এবং সম্ভবত ভূর্গভস্থ 
নদ্মার আবর্জনাঁদ পরিল্কারের কাজে হাত লাশাত। হরপ্পায় নগর-দুর্গের প্রাকারের 
ওধারে, গণ-খাদ্যগোলাগ্লির কাছাকাছি ও ফসল-মাড়াইয়ের মণ্চগুঁলির একেবারে 
পাশেই এমন সমস্ত দীনহীন কুটির পাওয়া গেছে যেগ্দাল দেখে স্পম্টতই মনে হয় 
যে সেখানে ছিল মুচলেকাবদ্ধ মজুর কিংবা ক্রীতদাসদের বাস। কালবাঙ্গায় ?িংবা 
লোথালে এমন কোনো কুটির পাওয়া না-যাওয়ায় পণ্ডিতেরা (যেমন, ফরাঁস 
প্রত্রতত্বীবং জে. এম. কাসাল) এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শেষোক্ত এইসব শহরের 
শাসন-কাঠামো হরপ্পায় ক্ষমতায় আধচ্ঠিত প্রভূত্বপরায়ণ শাসন-ব্যবস্থার চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত উদারপল্থী ছিল। যাঁদও এ-সম্পার্কত সাক্ষ্য-প্রমাণ "স্ছরাঁসদ্ধান্তে আসার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়. তবু এটা সম্ভব বলেই মনে হয় যে হরস্পা-যুগের 
একটি শহর থেকে অপর একটি শহরে রাজনোতিক সংগঠনের ততেও 
তারতম্য ছিল৷ 'সন্ধ_-সভ্যতায় ক্রীতদাসদের আস্তিত্বের ব্যাপারে ইংরেজ প্রত্ততত্ববিৎ 
পান্ডত ডি. এচ. গর্ডন একটি ভার কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। 
তান বলছেন যে এখানে পাওয়া পোড়ামাটর কিছ মূর্ত অসলে ব্রু'তদাসদের 
মৃর্তি ছাড়া কছ; নয় (এগুীল হল উপবেশনরত নারী-পরূষের মুর্ত। এদের 
প্রত্যেকে দুই হাতে নিজের দুই হাঁটু জাঁড়য়ে রয়েছে আর মাথায় পরে আছে গোল 
বাঁটটুর্পি)। এছাড়া কাসালও খুব সরল ও সবক্ষপ্ত 'লখন' সহ একপ্রস্থ আত ক্ষুদ্র 
আকারের পঞ্জাকে শ্রামক ও ব্লীতদাসদের 'পাঁরচয় পন্র' বলে সনাক্ত করেছেন। 

» যাই হোক, সবাঁকছ্ মালয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে খননকার্ষের ফলাফল 
সন্ধ--সভ্যতায় বেশ কয়েকাট সামাঁজক সম্প্রদায়ের আস্তত্বের ইঙ্গিত দেয়, যেমন, 
পুরোহিত, বাঁণক, কারাীশজ্পী ও মুচলেকাবদ্ধ মজুর-সম্প্রদায়। স্বানা্দস্ট একটি 
সামারক গোম্ঠঈর আস্তত্বও-যে এখানে ছিল সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। 
এই সামাজিক স্তরাবন্যাসের আস্তত্ব দেখে কিছু-কিছ পন্ডিত হরপ্পা-সভ্যতার 
আমলেই ভ্রুণাকারে পরবতার্ঁ বর্ণাশ্রয়ী সমাজ-কাঠামোর আস্তত্ব ছিল বলে মনে 
করছেন। 


২৯ 


ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক 


হরপ্পা-সভ্যতার আমলের শহরগ্ীল ছিল অভ্যন্তরীণ ও বাহর্বাণিজ্যের কেন্দ্র 
বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তখন সমদ্রপথে ও স্ছলপথে ৷ মোহেন্জো-দারোয় 
খননকার্য চালাবার সময় দুই চাকাওয়ালা গাঁড়র একটি খেলনা মডেল পাওয়া যায়। 
মনে হয় এই ধরনের বড় আকারের গাঁড় সিন্ধ-উপত্যকার সীমানার মধ্যে তখন 
ব্যবহার করা হোত মালপন্র আনা-নেয়ার জন্যে। তখন হরপ্পা-সভ্যতার শহরগযাল ও 
দক্ষিণ ভারতের িছু-কিছু অংশের মধ্যে বাঁণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল, দক্ষিণ 
ভারত থেকেই মূল্যবান ধাতুসমূহের চালান আসত হরস্পা-অণ্চলে। আরও 
সম্প্রাতকালে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে হর্পা-সভ্যতার শহরগ্দালর সঙ্গে দক্ষিণ 
তুকর্মেনিয়ার তদানীন্তন বসাতগুঁলরও বাঁণিজ্য-সম্পর্ক বর্তমান ছিল (আলতিন- 
তিপিতে 'ভ. এম. ম্যাসনের আঁবজ্কার অনুযায়ণী)। 

পঞ্জা, মালার গুটিকা, কাঁড় ও হরপ্পা-সভ্যতার বোৌশল্ট্যসৃচক অন্যান্য দ্রব্যাদি 
মেসোপটোমিয়ার শহরগ্াীলতে এবং মেসোপটেমীয় ধাঁচের পঞ্জা সন্ধু-উপত্যকার 
শহরগুিতে আবিষ্কৃত হওয়ায় একথার প্রমাণ মিলছে যে 'সন্ধু-উপত্যকা ও সূমের- 
সভ্যতার মধ্যে একদা ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক বর্তমান ছিল। সমের-অণ্ুলে খননকার্য 
চালাবার সময় হরপ্পার পঞ্জার ছাপ-দেয়া এক-টুকরো কাপড়ও আবিচ্কৃত হয়েছে । মনে 
হয় সুমেরের সঙ্গে বাঁণাজ্যক যোগাযোগ রাখা হোত সমুদ্রপথে, বাহ্‌রেন হয়ে, কারণ 
বাহ্‌রেনে হরপ্পা-যূগের তৈজসপন্রের স্মারক পান্রাদ আবিন্কৃত হয়েছে। লোথালেও 
নানা প্রত্বতাত্ক আবিজ্কার বিদেশের সঙ্গে সমদ্রপথে ব্যাপক হারে ব্যবসা-বাণজ্যের 
সাক্ষ্য দেয়। খননকার্য চালাবার ফলে সেখানে প্রকাণ্ড একটি জাহাজঘাটা, আগন্তুক 
জাহাজ ভিড়িয়ে রাখার উপযোগী ডক এবং পাথরের তৈরি বহু? নোঙর পাওয়া গেছে। 
মোহেন্জো-দারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কিছু-কিছু পঞ্জা ও পোড়ামাটির ফলকের গায়ে 
জাহাজের ছবি খোদাই করা আছে বলে দেখা গেছে আর লোথালে প্রত্রতত্ব বদদের 
ভাগ্য আরও একটু বোঁশ প্রসন্ন হওয়াতে তাঁরা সেখানে জাহাজের একাট পোড়ামাটির 
তৈরি মডেল আর সেই মডেল-জাহাজের মাঝখানে আপাতদৃম্টিতে মাস্ভুলের ডাণ্ডা 
আটকানোর জন্যেই একটি খাঁজের চিহ্ন পর্যন্ত পেয়ে যান। 

বাহরেনে ও মেসোপটেমিয়ার শহরগ্যালিতে যেরকম গোলাকার পঞ্জা পাওয়া 
গেছে প্রায় সেই একই ধরনের পঞ্জা পাওয়া গেছে লোথালেও। 

আক্কাড দেশের পাাথতে উল্লীখত আছে যে সেখানকার বণিকরা সমুদ্র পেরিয়ে 
দিল্মুূন, মাগান ও মেলুহহ্া প্রভৃতি দেশে যেতেন। 

কিছু-কিছ: প্রত্ততত্বীবৎ পাণডত এই 'দল্মূনকে উপরোক্ত বাহ্‌রেন বলে. সনাক্ত 
করেছেন, আবার অন্যরা এই নামটি ব্যাখ্যা করেছেন হর্পা-সভাতার অন্তর্গত 


৩০ 


কয়েকটি অণ্চলের পরিচয়ের সূচক বলে। এছাড়া মাগানকে অনেকে বেলূচিন্তানের 
অন্তর্গত একটি জায়গা বলে আর মেলুহহাকে অনেকে খোদ মোহেন্জো-দারো 
অথবা ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনো বসতি বলেই সনাক্ত করেন। যদিও 
উপরোক্ত এই সমস্ত জায়গাকে যথাযথভাবে সনাক্ত করার সমস্যাঁট এখনও পযন্ত 
অসমাধিত রয়ে গেছে, তব হরস্পা-সভ্যতার শহরগালর সঙ্গে একদা-যে 
মেসোপটোময়ার বাণিজ্যক ও সাংস্কীতিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 


ধর্মীবশ্বাস 


প্রত্ততাত্রক নানা আঁবন্কারের ফলে হরপ্পা-সভ্যতার আমলে জনসাধারণের 
ধর্মীবশ্বাসের স্বরূপ কী ছিল সে-সম্বন্ধে আমরা ছটা ধারণা পাই। ওই যুগের 
শহরগ্যলির নগর-দুর্গ ও বসত-এলাকা উভয় অংশেই এমন সমস্ত অট্রালিকা, ইত্যাঁদ 
পাওয়া গেছে যেগ্যালিকে পাঁণ্ডতেরা যথেম্ট যুক্তির ভীত্ততেই মান্দর বলে সনাক্ত 
করেছেন। স্পম্টতই এই সমস্ত মন্দির ও আনুষ্ঠানিক পণ্যক্নানের সরোবরগদালির মধ্যে 
এবং এসবের সঙ্গে মোহেন্‌জো-দারো ও হরপ্পায় পাওয়া পাথরের মুতিগি2ীলর কিছু 
একটা যোগসূত্র আছে। বিপ্‌লসংখ্যক পণ্ডিতের মতে এইসব মন্দির ও কিছু-কিছু 
পাথরের মৃর্তি কোনো এক পুরুষ-দেবতার নামে উৎসগর্ঁকৃত ছিল, যে-দেবতা নাকি 
শিবের আঁদরূপের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে পাওয়া পঞ্জাগ্ীলর মধ্যে একটিতে খোদাই 
করা আছে 'নচু একটি পাদপটঠে 1বাঁশম্ট এক ধরনের 'যোগাসন'এ আসান ন্রি-আনন 
এক দেবমর্তর ভাস্কর্ষ ও তাঁর সঙ্গে যেন যক্ত-হয়ে-থাকা কয়েকটি কৃষ্সারমৃ্গের 
ছোট-ছোট মৃর্ত। এই দেবমৃর্তির কেশদাম দুাট শঙ্গের আকারে বিন্যপ্ত। মুর্তীটর 
দুশদকে দাঁড়য়ে আছে বন্; জীবজন্তু । স্যর জন মার্শাল যখন এখানকার খননকাধের 
তদারক করছিলেন, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই দেবমার্তীট হল 
পশুপাঁত শিবের, অর্থাং গবাঁদ পশুর পৃঙ্ঞপোষক ও রক্ষক শিবের মৃর্তি এটি ॥ 
প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে আদি হিন্দুশাস্ত্ে শিবকে বলা হয়েছে যোগন্‌ এবং শঙ্গের 
আকারে বিন্যস্ত কেশদাম সহ দেবতা । এই ব্যাখ্যা এখন অপরাপর বহহ প্রত্বতত্বীবিং 
পণ্ডিতের দ্বারাও সমার্থত। মনে হয় এর ফলে হরস্পা-সভ্যতার আমলে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচালত ধর্মগত ধ্যানধারণার সঙ্গে পরবতাঁ হিন্দুধর্মের একটা যোগসত্র যেন৷ 
খ*জে পাওয়া যায়। অপর একটি সাক্ষ্যও যেন এই তত্বের সমর্থন যোগাচ্ছে বলে মনে 
হয়। তা হল, পঞ্জার ওপর ষণ্ড, ব্যান, প্রভতি জীবজন্তুর খোঁদত মূর্তি। 'হন্দুর 
ধর্মীবশ্বাস অনুযায়ী বাশেষ-বশেষ দেবতা বিশেষ-বিশেষ জীবজস্তুর সঙ্গে সম্পকিতি : 
যেমন, শিব ষণ্ড বো নন্দিন)-এর সঙ্গে, আর তাঁর পত্বী দেবী পার্বতী ব্যাঘ্রের সঙ্গে ॥ 


৩৯ 


সম্ভবত উপাস্য দেবদেবীর সঙ্গে জীবজন্তুর এই সম্পক স্থাপনের ব্যাপারটি ছিল 
পূর্বতন 'টোটেম'গত ধর্মাবশ্বাসের জের এবং এই ধরনের কিছদ-কিছ প্রাণীই ছিল 
পৃর্ববতর্শ নানা উপজাতি-গোম্ঠীর যতসব 'টোটেম” বা প্রতীক । 

হর*্পা-সভ্যতার ধ্যানধারণা ও এীতহ্য যে প্রাচীন ভারতের পরবতর্ট যুগের 
এীতিহাসিক ও সাংস্কতিক বিকাশকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রভাঁবত করেছিল 
এই ধারণাঁটির ব্যাপারে অবশ্য সম্প্রতিকালে (এ. ঘোষ সহ) কিছ-কিছ্‌ পণ্ডিত 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ন্রি-আনন দেবমূর্তিট-যে পহন্দ?” দেবতার আদির্প এই 
মতটিও প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরা । 

কালের গ্রাস থেকে রাক্ষিত পঞ্জাগ্যালর বিচারে বলতে হয় যে 'সন্ধু-সভ্যতার 
আমলে আগ্ম, জল ও ব্ক্ষপৃূজার অন্ম্ঞানও উদযাপিত হোত। লোথাল ও 
কাঁলবাঙ্গায় এই পূজাবেদীর ধবংসাবশেষও পাওয়া গেছে। 

হরপ্পা-আমলের পঞ্জাগুলি নিয়ে পুত্খানুপুজ্থ বিচার-বিশ্লেষণের ফলে 
ইতিহাসবেত্তারা ওই আমলের জনসাধারণের বিশ্বসৃন্টির গঠনতত্ব-বিষয়ক ধ্যানধারণার 
কিছদীকছ, শদকের সঙ্গে পারাচত হতে পেরেছেন। দেখা গেছে ওইসব 
ধ্যানধারণার অনেকগাালই প্রত্যক্ষত "হিন্দুধর্মের ধমঁয় মতাদর্শগীলির সমান্তরাল 
ধারণা । 

এক্ষেত্রে বশেষ কোতৃহলোদ্দীপক ব্যাপার হল এই যে হরপ্পা-যুগের উপরোক্ত 
কছু-কিছ7 ?ংবদন্তীর সঙ্গে কয়েকটি সমেরীয় কিংবদক্তর সাদৃশ্য, বিশেষ করে 
সূমেরীয় বীর গ্িলগামেশের সূপাঁরচিত িংবদন্তীটর কিছু-কিছ ঘটনার 
সঙ্গে প্রথমোক্ত কিংবদন্তঁর আশ্চর্য মিল। তবে হরপ্পা-ষূগের আলেচ্য 
পঞ্জাটতে বীর নায়ককে সিংহের বদলে ব্যাঘ্য্থকে পরিচালনা করতে দেখা 
যাচ্ছে। 

এছাড়া 'সিন্ধ-উপত্যকায় পাওয়া গেছে প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির স্রীমার্ত। 
এগ্যাল সেখানে মাতৃ-দেবতার উপাসনারই সাক্ষ্য দেয়। 

হরপ্পা-যুগের মানুষের ধর্মীবশ্বাস ও তাদের সাংস্কাতিক বকাশ-সম্পকিতি 
এপর্যন্ত-প্রচলিত বহুবিধ ধ্যানধারণাই অনেকখানি পরিমাণে নিছক অনমানমান্র। 
এগযীলর সত্যাসত্য যাচাই হবে তখন, যখন প্রত্রতত্ীবং পাঁণ্ডিতেরা সন্ধু-সভ্যতার 
বর্ণালপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হবেন। তবে ইতিমধ্যে যা সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলেছে এমন 'ক 
তার 'ভীত্ততেও একথা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব যে হরস্পা-সভ্যতার এরীতহ্যসমূহ 
পরবতর্ঁ বৈদিক যুগের উপজাতিগদলির বিকাশে একদা স্নির্দিস্ট প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। 


ভাষা ও বর্ণালাঁপ 


হরপ্পা-সভ্যতার বর্ণালপির পাঠোদ্ধার যে এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি এটা 
দুভণগ্যের বিষয়, তবে এই লিপির আস্তত্বই প্রমাণ দিচ্ছে, ওই সভ্যতা 'বকাশের 
কতটা-যে উচ্চ স্তরে উঠোছিল। এ-পর্যন্ত খোদাই-করা বলাঁপ সহ এক হাজারেরও 
বোশ পঞ্জা আবিল্কৃত হয়েছে আর এছাড়া পাওয়া গেছে মৃৎপান্র ও ধাতুর-তৈরি 
জিনিসপত্রের ওপরও খোদাই-করা বেশ-কিছ িপি। পশ্ডিতেরা মনে করেন যে 
উপরোক্ত এই সমস্ত পঞ্জা পণ্যদ্রব্যের জন্যে রসিদও হতে পারে, আবার এদের মধ্যে 
কছু-কিছ পঞ্জায় ছোট-ছোঠ ছিদ্র থাকায় সেগুলি মল্তপূত কবচও হতে পারে। 
খুব সন্তভব এই ধরনের 'লপি কেবল পঞ্জার ওপরই উৎকর্ণ করা হয় নি, যে-সমস্ত 
বস্তুর ওপর লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ ফেমন তল বা খেজুর-পাতা) তাতেও লেখা 
হয়োছিল বহু লাঁপি। তবে এই শেষোক্ত উপাদান খুবই সহজে নম্ট হয়ে যায় বলে 
এধরনের লিপি এতকাল ?িকে থাকে নি ও খননকার্যের সময় পাওয়া যায় ?ন, মনে 
হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখানে মাটির-তোরি একাঁটি দোয়াত আঁবম্কৃত হওয়ায় 
বিশেষ আগ্রহের উদ্রেক ঘটে। 

এ-অণ্চলে পাওয়া পঞ্জায় উৎকীর্ণ বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৪০০*র মতো । 
পণণ্ডিতেরা নিদ্ধান্ত করেছেন যে এর মধ্যে বোৌশর ভাগই হল ধৰানানর্দেশক চিহ্‌, 
তবে কিছুীকছ আবার ভাবনির্দেশক চিহ্ন বা ভাবলেখও আছে । খোঁদত লাপগুলি 
সবই অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারের । শেষ ধরনে আঁচড় কেটে সংখ্যা নিরশি করা 
হয়েছে। কাঁলিবাঙ্গায় এমন একটা ভাঙা মাটির পান্র পাওয়া গেছে যা থেকে এটা 
স্পম্ট বোঝা গেছে যে তখন লেখার চল ছিল ডানদিক থেকে বাঁয়ে । 

গত কয়েক দশক ধরে প্রত্রতত্ববিং পন্ডিতেরা এই লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা 
করে আসছেন। এ-সম্পর্কে কয়েকটি 'বাভন্ন তত্বও প্রচারিত হয়েছে। সুপরিচিত 
পাণ্ডত বেডরচ হতৃ্সাঁন হরস্পাশীলাঁপকে হিভ্রাইট. চিন্রালাপর জ্ঞাতি বলে বর্ণনা 
করেছেন, তবে এই আত্মীয়-সম্বন্ধ অনুসন্ধানে কোনো ফল হয় নি। উৎকীর্ণ লিখনের 
পাঠোদ্ধার করতে হলে প্রথমেই অপরিহার্য হল িন্ধ-উপত্যকার অধিবাসীরা ঠিক 
কোন ভাষায় কথা বলতেন ও 'িলখতেন তা নির্ণয় করা। বহু সুপরিচিত পণ্ডিত 
(টি. বারো ও এম. বাব. এমেনো সহ) মনে করেন যে ওই আঁধবাসাীদের ভাষা দ্রাঁবড় 
(আপদি-দ্রাবিড়) ভাষাগোম্ঠীর অন্তভূর্ত। 

যে-সমস্ত প্রত্রতত্ুবিৎ পণ্ডিত হরপ্পা-সভ্যতার ণলখিত পাঠ কম্পিউটর যল্তের 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন (সোভিয়েত এবং ফিনল্যান্ডের গবেষকরা পরস্পর-নিরপেক্ষ 
ভাবে এই বিশ্লেষণের কাজটি করেছেন) তাঁরাও উপরোক্ত ওই একই সিদ্ধান্তে 
পেশছেছেন। তাঁদের মতে, এই আঁদি-ভারতীয় ভাষাকে (অর্থাৎ হরপ্পা-সভ্যতার 
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ণলাঁখত পাঠ'এর ভাষাকে) দ্রাবিড় ভাষাগোম্ঠীর অন্যতম বলে গণ্য করা চলে, তবে 
এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এটি ভারতের বর্তমানে-প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষাগ্যালর 
একটি নয়, এ হল এক আপদি-দ্রাবিড় ভাষা । এই ভাষা পুনগ্ঠনের কাজ এই 'বিশেষ 
ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছেন। হরগ্পাশলাপর পাঠোদ্ধার সম্ভব 
হোত যাঁদ 'দ্বিভাষার একটি পাঠ, অর্থাৎ দুশট 'বাভন্ন ভাষায় 'লাপবদ্ধ, একই 
পাঠযুক্ত একখানি লিখন, পাওয়া যেত। প্রক্ততাত্িক খননকার্ষের ফলে প্রাপ্ত হরপ্পা- 
সভ্যতার ও মেসোপটেমিয়ার শহরগ্ীলর মধ্যেকার ঘাঁনষ্ঠ যোগস[ন্রের ইঙ্গিতবহ তথ্য- 
প্রমাণসমূহের কথা বাঁদ আমরা মনে রাখি, তাহলে এমন আশা পোষণ করা আমাদের 
পক্ষে অসমীচশন হবে না যে এমন একটি 'দ্বিভাষিক পাঠযুক্ত লিখন হয়তো পাওয়া 
যাবে। 


1সিন্ধদর নগর-সভ্যতার অবক্ষয় ও পতন 


সাম্প্রতিক কালে খননকার্য চালাবার ফলে হরপ্পা-সভ্যতার ওপর যে-নতুন 
আলোকপাত ঘটেছে তাতে এই সভ্যতাকে আর অপাঁরবর্তনশীল ও অনড় বলে 
গণ্য করা চলে না। হরপ্পা-সংস্কীতির অভ্যন্তরীণ বিকাশের ব্যাপারটি নিয়ে অন্সন্ধান 
চালানোর ফলে এই সংস্কীতির অন্তভূক্ত শহরগ্দলির জীবনে কয়েকটি স্মানার্দম্ট 
পর্যায়ের হদিশ মিলেছে। জানা গেছে, বাড়বাড়ন্ত ও সমৃদ্ধির একটা পর্যায়ের পর 
তাদের জীবনে এসৌঁছল অবক্ষয়ের একটা যুগ। এই যুগের ছবাটি বিশেষ 
পারহ্কারভাবে ফুটে ওঠে মোহেন্জো-দারো, হরপ্পা, কালিবাঙ্গা, প্রভৃতি শহরে 
খননকার্যের ফলে আঁবন্কৃত তথ্য-প্রমাণ থেকে । দেখা যায়, তথাকাঁথত এই পরবতঁ 
যুগে মোহেনজো-দারোয় নির্মাণকার্য ধরাবাঁধা কোনো পাঁরিকল্পনা ছাড়াই চলতে 
থাকে। আরও দেখা যায়, ওই সময়ের মধ্যে আগেকার বড়-বড় সরকার 
অদ্রালিকাগ্ালর কিছু-কিছু ভেঙে পড়েছে, আর ৩।দের জায়গায় দেখা দিয়েছে 
ছোট্র-ছোট্ট বাঁড়। জল-সরবরাহের ব্যবস্থাও ওই সময়ে মেরামতির অভাবে অকেজো 
হয়ে পড়ছে । হরস্পাতেও অনেক দালানকোঠা এ-সময়ে পারণত হয়েছে ধ্বংসন্তূপে । 
আগেকার যুগের তেজীয়ান ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভাঁটা পড়েছে তখন। মৃৎপান্ন 
উৎপাদনের কায়দাকান্ূনও তখন বদলেছে, পান্লের গায়ে নকশা অলঙ্করণের 
কাজ আগের চেয়ে কম করা হচ্ছে আর অবনাতি ঘটেছে মৃতীশল্পের গুণগত 
মানেরও। 

বস্তু হরপ্পা-সভ্যতার শহরগ্দালর অধঃপতন ঘটল কেন? এটি বিশেষজ্ঞদের 
মধ্যে তুমূল বিতকেরে একটি বিষয়।/ দীর্ঘকাল ধরে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে 
জনাপ্রয় ব্যাখ্যা ছিল এই ' যে হরষ্পা-আমলের শহরগ্যালর এবং গোটা হরস্পা- 
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যতারই ধৰংসের অব্যবহিত কারণ হল আর্ধ উপজাতিদের আব্রমণ-আভিষান। কিন্তু 
আরও সাম্প্রতিক অন্দসন্ধানের ফলে এখন জানা গেছে যে এখানকার বেশাকছু 
শহরই ধারেকাছে কোনো বিদেশী উপজাতি-শক্ুর আ'বর্ভাবের আগেই অভ্যন্তরীণ 
নানা বিপর্যয়ের কারণে হানবল হয়ে ধৰংসপ্রাপ্ত হয়েছিল পণ্ডিতেরা মনে করেন 
যে চাষের জাঁমতে লবণতাবাদ্ধি, বন্যা, রাজপুতানার মরুভূমির সম্প্রসারণ 
ও সন্ধনদের গাঁতিপথ পারবর্তন উপরোক্ত ওই অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের 
কয়েকটি । 

মোহেন্জো-দারো এলাকায় জলানুসন্ধান-বিদ্যাগত গবেষণা চালিয়ে পণ্ডিতেরা 
এই "সিদ্ধান্তে আসেন যে বহাদন আগে ওই শহর থেকে স্বল্পদূরবতর্শ একটি এলাকা 
ভূ-স্তরের বিন্যাসের ক্রুটজাঁনত এক আলোড়নের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় তারই 
ধাক্কায় শহরাঁট ধংস হয়ে যায়। অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা আবার মনে করেন যে 
মোহেন্জো-দারো ধ্বংসের প্রধান কারণ হচ্ছে উপয্পার কয়েকবারের বন্যা । 
কয়েকবার এইভাবে শহরটি জলে ডুবে যাওয়ায় অবশেষে অধিবাসীরা অন্যত্র চলে 
যেতে বাধ্য হয় শহর ছেড়ে। এ-ও সম্ভব যে মোহেনজো-দারো ছাড়া আরও কয়েকঁট 
শহর এইভাবে বন্যার ফলে উৎসন্বে যায়। মোহেন্জো-দারো ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে সম্প্রতি আরও একটি তত্ব প্রচারিত হয়েছে। সোঁট হল এই যে 
সন্ধ নদের গতিপথ পারবার্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে একদা যে-প্রচণ্ড খরা দেখা দেয় 
তাতে শহরটি দীন ও হখীনবল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে বিদেশী আন্রমণকারাঁদের 
পক্ষে শহর দখল করে নেয়া সহজতর হয়। 
[. তবে উপরোক্ত এই সমস্ত তত্বকথাই বিশেষবশেষ জনপদ বা শহরের অবক্ষয় 
ও পতনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, খখস্টপূর্ব আঠারো ও সতেরো শতকে গোটা হরস্পা- 
সভ্যতাই কেন ধ্বংস হয়ে গেল তার ব্যাখ্যা কিন্তু এসবের মধ্যে মেলে না। তবে মনে 
হয় এর সম্ভাব্য একটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে হরপ্পা-ষুগের সমাজে প্রধান-প্রধান 
পরিবর্তন সংঘটনের মূলে ছিল বিশাল ভূথণ্ড জুড়ে এই সভ্যতার দূত সম্প্রসারণ 
ও সভ্যতা-বিকাশের দিক থেকে পশ্চাৎপদ অণ্চলগদালিকে এর অন্তভূক্তকরণের ফলে 
এই সংস্কৃতির লক্ষণীয় বর্বরতা-্প্রাপ্তি ও দৃূষণ। এই শেষোক্ত মতাঁট অবশ্য আরও 
অনুসন্ধান ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে, তবে ইতিমধ্যেই এ-ব্যাপারটি 'কিস্তু পরিষ্কার 
যে অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলণই 'ছিল হরস্পা-সভ্যতার পতনের ও এই সভ্যতার অন্তরভূক্ত 
শহরগ্যালর অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। 

কাখয়াওয়াড় উপদ্বীপের মতো "সন্ধৃ-সভ্যতার প্রত্যন্ত এলাকাগদাঁলতেও সে- 
সভ্যতার এই একই ধরনের অবক্ষয় ও পতনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ-ব্যাপারাটও 
কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। লোথালে এই অবক্ষয়ের প্রথম লক্ষণগদল ধরা পড়ে 
সুদূর খ্বীস্টপূর্ব উনিশ শতকে, আর তারপর পরবতাঁ দুই শতাব্দীর মধ্যে এই 
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বৃহৎ বন্দর-নগরী এবং ততদিনে অভ্যন্তরীণ নানা সংকটে জ্জারত 'সিঙ্ধু-উপত্যকার 
প্রধান-প্রধান নগরের যোগসূত্র ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে-হতে শেষপর্যন্ত যায় 
বিলপ্ত হয়ে। কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপে তথাকথিত হর্পা-যুগের পর দেখা দেয় নতুন 
এক হরপ্পা-উত্তর যুগ, আর সেই যুগে স্থানীয় সংস্কৃতি কিছু-পরিমাণে পারবার্তিত 
হয়ে যায়, যাঁদও তার বিকাশের অবিচ্ছিন্নতায় কোনো বিরাতি ঘটে না। খননকার্ষের 
ফলে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে হরস্পা-যুগের সভ্যতার পড়ন্ত অবস্থা কোনোক্রমেই 
বাহঃশন্লুর আক্রমণের সঙ্গে জাঁড়ত নয়। সন্ধ-উপত্যকার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এই: 
রকমই হওয়া সন্তব। সেখানে কয়েকটি শহরের ক্ষেত্রে বিকাশের অপেক্ষাকৃত পরবতাঁ 
পর্যায় অবশ্য ওই অগ্চলে বিদেশশ উপজাতিগদলির অনুপ্রবেশের সমকালীন বলে 
জানা গেছে। তবে এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ওই পর্যায়ে হরপ্পা-শহরটিকে বিদেশীদের 
আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে শহরের প্রাতিরোধন দুর্গ-ব্যবস্থাও মজব্ত করে গড়ে 
তোলা হয়। হরস্পায় ও উপরোক্ত ওই সমস্ত শহরে আ'বচ্কৃত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের 
চিহ্ন এবং রাস্তার ওপর পড়ে-থাকা মানুষের আস্ছি-কঙ্কাল (স্পম্টতই আক্রমণকারী 
শন্লুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়োছল যে-সমস্ত শহরবাসী তাদের 
দেহাবশেষ) ইঙ্গিত দেয় যে একদা শহরবাসী ও বাহরাগত শন্রু উপজাতিদের মধ্যে 
ঘোর লড়াই চলোছল। 

খননকার্যের ফলাফল দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে-সমস্ত উপজাতি 'সিন্ক্‌- 
উপত্যকায় প্রবেশ করোছিল তারা ছিল একাধিক জাতিগোম্ঠীর অন্তর্গত। এদের মধ্যে 
ছিল বেলুচস্তানের কয়েকটি উপজাতি এবং অপর কয়েকটি, যাদের সঙ্গে ইরানের 
উপজাতিগ্যালর ঘানম্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ছিল আরও কিছু 
উপজাতিগোম্ঠী, হরগ্পা-সভ্যতার মানুষজনের সঙ্গে জাঁতিবিচারে যারা পৃথক ছিল 
না। এরা হরস্পা-সভ্যতার শহরগ্যালির ধারেকাছেই বসবাস করত । বিদেশী যে-সমস্ত 
উপজাতি 'সন্ধ_-উপত্যকার শহরগ্দালি আক্রমণ করেছিল, জনসংখ্যার দিক থেকে বেশি 
ছিল না তারা । কখনও-কখনও এই রকম একেকটি উপজাতির উপাস্ছিতির চিহ মান্ন 
একটিই হরস্পা-যুগ্জের জনবসাতিতে সামাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। তব্য একথাও 
কবুল না-করে উপায় নেই যে এই সমস্ত হানাদার উপজাতি হরস্পা-সভ্যতার প্রধান 
নগরকেন্দ্রগ্ীলর পড়াতি অবস্থাকে তার চূড়ান্ত পারপণাঁততে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। 
এই সমস্ত হানাদার উপজাতির িছ7-কিছ?কে ইন্দো-আর্ধ গ্োষ্ঠীভুক্ত বলেও আখ্যাত 
করা সম্ভব। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে বলতে হয়, হরস্পা-সভ্যতার অবক্ষয়ের সঙ্গে 
ভারতে আর্যদের অন্প্রবেশকে সরাসাঁর সম্পার্কত করার যে-প্রথাসিদ্ধ তত্বটি প্রচালত 
আছে তার মৌল প.নার্বচার প্রয়োজন। অবশ্য ভারতে-যে একদা ইন্দো-আর্ধ 
উপজাতিগ্লির অনুপ্রবেশ ঘটোছিল এই বাস্তব সত্যটি কিন্তু এর ফলে খাণ্ডিত 
হচ্ছে না। 
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মধ্য, পশ্চিম ও পর্ব ভারতে তান্নপ্রস্তরযগণয় 
সংস্কৃত 


সন্ধদ-উপত্যকার সভ্যতার বাড়বাড়ন্তের ষূগে ওই সভ্যতার সাঁমানার বাইরে 
ধাতুর ব্যবহার ছিল একেবারে আদম স্তরে। তামপ্রস্তরযূগে ভারতের 'বাঁভন্ন অণুলের 
এই ধরনের অসমবিকাশ আরও বোঁশ করে স্পন্ট হয়ে ওঠে। 

মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ওই যুগের প্রত্রতাত্তুক আবিচ্কারগীল তৎকালে বিকাঁশত 
হরস্পা-সংস্কাতির প্রভাবের প্রমাণ দেয়, তবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাণুলে তখন ওই 
প্রভাব ছিল অনেক কম। 

কাথিয়াওয়াড় উপদ্ীপের ওই সময়কার জনবসাতিগ্ীলর বৈশিষ্ট্য ছিল উন্নত 
হর্পা-যুগের এীতিহ্যের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত প্রাচঈন স্থানীয় নবপ্রস্তরযুগীয় সংস্কতির 
নানা উপাদানের এক ধরনের মিশ্রণ। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত হরপ্পা- 
যুগীয় এরীতহ্যগ্দীলও ক্রমশ এই অণ্চল থেকে ল্গ্ত হয়ে যায়। 

কাথিয়াওয়াড়ের উত্তর-পূর্বে তথাকথিত বানাস সংস্কৃতিভুক্ত (আণ লিক বানাস 
নদীর নামানুসারে) কিছু জনবসাতি আবিম্কৃত হয়েছে । বৌশল্ট্যপূর্ণ এই বসাতিগনুলির 
মধ্যে প্রাচীনতমটি খুনস্টপূর্ব ২ হাজার (কিংবা ১৮০০) বছরের পুরনো । উপরোক্ত 
এই জনবসাতিগ্দলি ওই সময়ের অন্যান্য জনপদ থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পাথরের 
হাঁতয়ারের অনুপস্থিতি (প্রস্তরফলক-ানর্মাণ শিক্প' সিঙ্ধ_ প্রদেশের হরপ্পা-যুগাঁয় 
সংস্কীতির ও কািয়াওয়াড়ের উত্তর হরপ্পাফুগয় সংস্কীতির এক স্ানাদর্চ 
বৈশিষ্ট্য) এবং প্রচুর সংখ্যক তামার 'জানিসপন্রের উপাঁস্থিতির কারণে । জনপদগ্ালির 
আঁধবাসীরা বাস করত 'কিছ;টা সেকেলে ধরনের পাথরের ও মাটির তৈরি বাড়িতে । 
এখানে যে মৃৎশিল্পের নমূনা পাওয়া গেছে তা কাথিয়াওয়াড়ের তৎকাল প্রচলিত 
[শল্পের থেকে আলাদা । এখানকার এই 'বাঁশস্ট সংস্কৃতির ধারক একাটি জনপদে 
হরপ্পা-যুগীয় বসাতিগীলর বৌশিষ্ট্যস্চক একটি ভিত্তিমণ্টের ভগ্নাবশেষ পাওয়া 
গেছে। 

নভ্দাতাঁল, নেভাসা, নাঁসক ও যোরবেতে ভারতীয় প্রত্রতত্বীবদরা যে-গবেষণা 
চাঁলয়েছেন তার ফলে মালব ও মহারাস্ট্রের প্রাচনকালের আধিবাসীরা কন ধরনের 
জীবন যাপন করতেন তার ছটা আভাস পাই আমরা । তাম্র-প্রস্তর য্‌গে এই 
অণ্চলের মানুষের পেশা ছিল কৃষকাজ ও পশুপালন, তাঁরা গম, ধান ও কিছ-কিছ7 
ধরনের শিমের চাষ করতেন। ভেড়া আর ছাগল পুষতেন তাঁরা । এখানে খটীস্টপূর্ব 
তেরো শতকের পুরনো এক ভূস্তরে মোটাজাতের রেশম আর তুলোর সুতোর মিশেল- 
দেয়া এক-টুকরো সুতো পাওয়া গেছে। এ-থেকে জানা যাচ্ছে ষে ওই ষগ্েও 
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এখানকার মান্দষ তাঁতাশজ্পের কাজ জানতেন। সিন্ধম-উপত্যকার জনপদগ্ালর মতো 
নানা কাজে প্রচুর পাঁরমাণ পাথরের ফলক ব্যবহৃত হোত এখানেও, এবং তামার তোর 
হাতিয়ার ব্যবহৃত হোত যৎসামান্য। এই অণ্চলের সকল তাম্প্রস্তরষুগীয় সংস্কৃতির 
যা বৈশিষ্ট্য সেই কুমোরের চাকে তৈরি কালো এবং লাল রঙের মৃৎপান্রও পাওয়া গেছে 
এসব জায়গায়। ঘরবাঁড় তৈরি হোত স্থিতিশীল উপাদান দিয়ে আর ঘরের দেয়ালে 
ভেতরে ও বাইরে কাদামাটর প্রলেপ লাগানো হোত। কখনও-কখনও কংড়েঘর তৈরি 
হোত কাঠ 'দিয়েও। নভ্দাতাঁলতে খননকার্ষের ফলে তিন ধরনের বাসগৃহ পাওয়া 
গেছে: গোল, চৌকো ও আয়তক্ষেত্রাকার। এইসব বাসগৃহ ছিল ক্ষুদ্রুকার, সবচেয়ে 
বড় আকারের ঘরও লম্বা-চওড়ায় সাড়ে চার মিটার * তিন মিটারের চেয়ে বোশ ছিল 
না। তেজাস্কুয় কার্বন-১৪ পদ্ধাততে 'বশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে যে 
এই অণুলে তাম্রপ্রস্তর যুগের সূচনা ঘটোছিল খনস্টপূর্ব সতেরো কিংবা ষোল 
শতকে। 

এ-থেকে আরও দাক্ষণাণ্চলে_-নাঁসক এবং যোরবেতে _হরস্পা-যৃগীয় 
সংস্কাতির িছু-কিছহ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একই ধরনের মৃৎপান্ন ও ধাতুর তৈরি 
হাতিয়ারও পাওয়া গেছে এখানে, তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে যত বোশ দক্ষিণের 
দিকে যাওয়া যায় হরস্পা-সভ্যতার প্রভাব তত ক্ষীণ থেকে ক্ষণতর হতে দেখা যায়। 
পূর্ব ভারতের তাম্প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় 
এসব জায়গায় । যোরবে-র তাম্প্রস্তরযুগীয় স্তরগযাল খুসস্টপূর্ব চৌদ্দ থেকে এগারো 
শতকের মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল । 

্ধ্য-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে তামপ্রস্তরযূগনীয় সংস্কৃতির উদ্ভব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 
এখনও একটি বিতাঁক্তি বিষয়। এই সংস্কৃতির ইরানঈয় উৎস কিংবা এর ওপর 
ইন্দো-আর্য সংস্কাতির প্রভাব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ তত্ব প্রচারত আছে। তবে 
এসবের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় এই মত যে মধ্য-ভারতের তন্মপ্রস্তরযগীয় 
সংস্কৃতি বিদেশী নানা সংস্কৃতির প্রভাব সত্তেও এই অণ্টলেরই পার্ববতঁ 
নবপ্রস্তরযুগয় সংস্কাতগ্াীল থেকে একদা বিকশিত হয়ে উঠোছল। সম্ভবত এই 
অণুলের বাঁসন্দা জাতিগোম্ঠীগুীল জাতাবচারে ছিল হরস্পাবাসীদেরই সগোন্ন। 
তবে এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে তাম-প্রস্তর যুগে ভারতের 
একটা বিশাল অংশে তখনও জনবসাঁতির সূত্রপাত ঘটে নি এবং অন্যানা বহু 
এলাকায় একমান্র যে-সমস্ত উপজাতি বাস করত তাদের বিকাশের স্তর ছিল খুবই 
ন্চু। 

ভারতনয় প্রত্রতত্বীবদরা পূর্ব ভারতে এক 'বাঁশম্ট তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কাত 
আবিচ্কার করেছেন। এটি হল তথাকথিত 'মজূত তাম্রভাশ্ডার ও 'গোরমাটি-রঙের 
মৃৎপান্র'এর সংস্কীতি। এই সংস্কৃতির প্রাতষ্ঠাতা ?ছলেন কৃষকরা, তবে শিকার করা 
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ও মাছধরার পেশাও তখনও পর্যন্ত তাঁদের জীবনে গর্ুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল। 
তামার তৈরি বহু বাচত্র ধরনের হাতিয়ার বানাতেন তাঁরা, যেমন, চ্যাপ্টা ধরনের 
কুঠার, ছোট-বড় নানা আকারের বাটালি, মাছমারার কোঁচ, ইত্যাদি । এই সংস্কাঁতির 
প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচারিত আছে। মধ্য-ভারত থেকে কিছ্‌- 
কিছু উপজাতি পূর্বাচলে চলে এসে এই সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠা করেছিল এমন একটি 
মতকে সমর্থন করেন কিছু-কিছ্‌ পণ্ডিত, অন্য কেউ-কেউ মনে করেন এই সংস্কীতির 
শিকড় প্রোথিত ছিল হরপ্পা-সংস্কৃতিতে, আবার সুপরিচিত প্রত্ততত্বীবৎ আর হাইনে- 
গেল্ডনার মনে করেন মত তাম্রভান্ডার'এর সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা ছিল কয়েকটি 
আর্ধ উপজাতি। 

তবে সম্প্রাতিকালে ভারতে যে-সমস্ত অনসন্ধান-কার্য চলেছে তা থেকে “মজুত 
তাম্রভান্ডারএর সংস্কৃতিতে ভ্রমশ বোৌশ-বোশ নিশ্চিতভাবে মুন্ডা উপজাতিগুলর 
অণ্ুলের 'মজুত তাম্রভান্ডার'এর এই সংস্কৃত খুসস্টপূর্ব বারো ও এগারো শতকে 
এ-অণ্চলের অনেক জন্পদেই “রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতিকে জায়গা ছেড়ে 
দেয়। অপর কয়েকটি অণ্চলে আবার “মজুত তাম্রভাশ্ডার'এর সংস্কীতি অনেক 
দর্ঘাদন টিকে থাকে এবং বহ পরে হারস্বীকার করে একমান্র উন্নত সংস্কাতিগ্যাঁলর 
সংস্পর্শে আসার পরেই। 

সাম্প্রতিক বছরগ্যালিতে পূর্ব ভারতে এমন সব নতুন তামপ্রস্তরযগয় বসাতি 
পাওয়া গেছে যাদের সঙ্গে 'মজ্‌ত তাম্ভাপ্ডারএর সংস্কৃতির িছুমান্ন মিল নেই। 
যেমন, উত্তর বিহারের চিরান্দে দেখা গেছে যে সেখানকার তাম্নপ্রস্তরষুগণীয় সংস্কৃতি 
€কালো ও লালরঙের মৃৎপান্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্ত) সরাসার স্থানীয় নবপ্রস্তরযুগীয় 
স্ংস্কত থেকে বিকাশত হয়ে উঠেছে। চিরান্দের কালো ও লালরঙে রাঞ্জত মৃৎপান্রের 
সঙ্গে পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের তামপ্রস্তরয্গীয় মৃৎপান্রের 'মিলও বেশ 
কৌতূহলোদ্দীপক। তেজাস্কুয় কার্বন-১৪ পদ্ধীততে আবিচ্কৃত হয়েছে যে 
চরান্দের পরবতর্শ তাণ্নপ্রস্তরয্গণয় স্তরগুলি খনস্টপূর্ব আট শতকে উদ্ভূত 
হয়েছিল। এর অল্প কিছুকাল পরেই লোহার এবং তথাকথিত উত্তরাণুলায় কালো 
রঙপাঁলশ-করা মৃৎপান্রের আবির্ভাব ঘটে এই অণ্লে। 

সবাকছ্‌ হিসেবের মধ্যে ধরলে বলতে হয়, নবপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগগদলিতে 

আধবাসী জাতিগোম্ঠগুলির মধ্যে যেবৌচন্য ও বিকাশের অসমতা 
হয় তা দেশের এীতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাঁজক বিকাশের পরবতাঁ 

গাঁতিপথকে লক্ষণীয়রকমে প্রভাবিত করে। 
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ইন্দো-আর্য গোচ্ঠীসমূহ ও গঙ্গা-উপত্যকার সভ্যতা 
“আর্ধ-আগমনের প্রশ্ন 


এ-শতাব্দীর বেশ কয়েকটি দশক ধরে প্রত্রতত্বীবিং পশ্ডিতেরা ভারতে 'আর্য- 
আগমনের প্রশ্নণট নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে আসছেন। তাঁরা নির্ধারণ করার চেষ্টা 
করছেন, কোথা থেকে এবং কঈভাবেই-বা ইন্দো-আর্য উপজাতিগ্ীলি একদা ভারতে 
এসোছল। আর্ধদের আদ বাসভূমি কোথায় ছিল, এ-প্রশনটিও বিতার্কত বিষয়ের 
অন্তভূর্ত। 

িছদকছু পণ্ডিত আর্যদের ভারতে অন্প্রবেশকে দেখেছেন আত উন্নত 
আর্যদের দ্বারা পশ্চাৎপদ আদিবাসীদের পদানত করা হিসেবে । আর্ধরাই নাকি ভারতে 
সভ্যতার আমদানি ঘটায় এবং উন্নত এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠা করে এদেশে । এই 
জাতিতত্বের ওপর 'ভীত্ত করে গড়ে-ওঠা 'বাভন্ন ব্যাখ্যা-অন্ুযায়শ জোর 'দয়ে বলা 
হয় যে 'জাতিগতভাবে বিশদদ্ধ' আর্যরা ও ভারতের তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে 
নাকি স্পম্ট এক জাতি-বৈষম্য বর্তমান ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে স্বানভ'র 
বিকাশ ও অগ্রগাঁতর যে-কোনো সম্ভাবনাকেই সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় এই সমস্ত 
ব্যাখ্যা। 'বজ্ঞানীবরোধন এইসব তত্তকথা-অন্যায়শ বলতে হয় যে একমাত্র আর্যদের 
আ'বভভাবের পরেই ভারতে আত উন্নত এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রাতীষ্তত হয়, মানব- 


সভ্যতা স্মানার্ঘন্ট এক চেহারা নেয়। 
পরবতর্কালে িন্ধ-উপত্যকায় উন্নত এক সভ্যতা হওয়ায় বহু 


প্রত্ততত্ববিং পাণ্ডিত তাঁদের পৃর্ববতর্শ মত পরিবর্তনে বাধ্য হন, তবে উপরোক্ত ওই 
অবৈজ্ঞানক 'তত্তকথাগ্দাঁল'র প্রাতিধনি থেকে-থেকে শোনা যায় এখনও । একমাত্র যে- 
সমস্ত জনগোম্ঠীকে আর্য নামে আভহিত করা চলে তারা হল প্রাচীন ইরানীয় ও 
প্রাচীন ইন্দো-আর্য জনগোম্ঠী। এরাই একদা নিজেদের আর্য আখ্যা দিয়েছিল এবং 
যে-সব অণ্চলে এদের বাস ছিল তাদের আখ্যা 'দিয়োছিল “আর্যভূমি'। আসলে 'আর্য 
শব্দটির উৎপাত্ত ঘটেছে “আর শব্দ থেকে, বোদক যুগে আর অর্থে বোঝাত 'সাহসা, 
কিংবা ণবদেশন”, আর “আর্য অর্থে 'নবাগত” কিংবা 'নবাগতের প্রাতি পক্ষপাতী, । 
পরবতাঁ কালে অবশ্য “আর্য শব্দের অর্থ দাঁড়য়ে যায় মহৎ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি?। 

তুলনামূলক ভাষাতত্ব ও অন্যান্য সংশ্লম্ট বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণার ফলে জানা 
গেছে যে একদা এমন একটা সময় ছিল যখন প্রাচীন ইরানীয় ও প্রাচীন ভারতীয়রা 
একন্র বসবাস করতেন, তাঁরা ছিলেন তথাকাথত ইন্দো-ইরানীয় সম্প্রদায়ভূক্ত। এর 
প্রমাণ মেলে এই দুই জাতির ভাষার মধ্যে ঘানস্ট সাদৃশ্য ও তাদের শাস্ত্-সাহিত্যের 
এীতহ্য থেকে প্রোচীন ইরানীয়দের “আবেস্তা” ও প্রাচীন ভারতীয়দের 'ধগ্বেদ' থেকে)। 


৪8০ 


তাছাড়া এই দুই জাতির ধর্মবিশ্বাস এবং তাদের বহ প্রাচীন সামাজিক রশতিনীতি, 
আচারবিচারের মিল থেকেও এর প্রমাণ মেলে। আর্যদের আদি বাসভূমি, অর্থাৎ 
ইরানীয় ও ভারতীয়দের পূর্বপুরুষের বাসভূমি, কিছু-কিছু পণ্ডিতের মতে ছিল 
মধ্য এশিয়ায়, আবার অপর কিছ পশ্ডিতের মতে ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার 
স্তেপভূমিতে। তদুপাঁর ঠিক কোন-কোন পথ ধরে ইরানীয়দের পূর্বপুর্ষরা ইরানে 
ও ভারতীয়দের পদর্বপদুরূষরা ভারতে পেশছে ছিলেন সে-ব্যাপারেও কোনো এঁকমত্য 
নেই। এটা খযবই সম্ভব যে এই দীরঘন্ছায়ী জন-স্ছানাম্তরণের ব্যাপারটা চলেছিল দুই 
বা ততোধিক যান্নাপথ ধরে এবং বেশ কয়েকাঁট তরঙ্গের দমকে। 

দুঃখের বিষয়, অপর একটি প্রশ্ন যার এখনও পর্যস্ত কোনো সদুত্তর মেলে নিন 
তা হল ইন্দো-আর্ধরা ভারতের কোন অণ্লে প্রথম অনুপ্রবেশ করেন। প্রাচীন ইন্দো- 
আর্যদের লিখিত পাুঁথ যা এ-পর্যস্ত পাওয়া গেছে তা থেকে এটা স্পন্ট জানা গেছে 
যে তাঁরা পূর্ব পঞ্জাবে এবং যম্দনা ও গঙ্গা নদীর ধারাদটর উত্তরাংশ-বরাবর বসাঁত 
স্থাপন করেছিলেন। এ-থেকে বোঝা যায় যে ইন্দো-আর্য উপজাতগ্াল হরপ্পা- 
সভ্যতার প্রধান নগরকেন্দ্রগ্যাল যে-অণ্লে অবাস্থত ছিল সে-অণ্ুলে বসাঁতি স্থাপন 
করে নি। বস্তুত, প্রত্বতার্তীক আবিচ্কারাদির ফলে যে কাল-পরম্পরার হাদশ পাওয়া 
গেছে তা থেকে দেখা যায় যে 'সিন্ধু-সভ্যতার নগরকেন্দ্রুগ্ালর অবক্ষয় ও ইন্দো- 
আর্ধঙের ভারত-আগমনের মধ্যে সময়ের বেশকিছু ফাঁক রয়ে গেছে। 'সন্ধ-প্রদেশে 
হরস্পা-সভ্যতার পতন ঘটে ইন্দো-আর্দের ভারতে অনুপ্রবেশের কয়েক শতাব্দী 
আগেই । 


ধখ্বেদ ও পত্রতাত্ক সাক্ষ্য-প্রমাণ 


আদিতম ইন্দো-আর্যদের আকর সাহিত্য হল খগ্বেদ। বেশির ভাগ আধুনিক 
বিশেষজ্ঞই এই আদ বেদ খীস্টপূর্ব এগারো কি দশ শতকে 'লাখত বলে নিদেশি 
করেছেন। এটা হল সেই সময় যখন খগ্বেদের প্রাচীন স্তোব্গুলি প্রথম সংগৃহীত 
ও 'লাঁপবদ্ধ করা হয়। 

বোদক সাহিত্যের পরবতর্শ পাঁথগ্রাল-_ অর্থাৎ পরবতর্ম সংহতা, আরণ্যক 
ও ব্রাহ্মণসমূহ-__-লিখিত হয় খখস্টপূর্ব আট থেকে ছয় শতকের মধ্যে। 
বোদিক যুগের ইন্দো-আর্য গোল্ঠীগ্ল সম্বন্ধে স্মানা্দন্ট নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ হস্তগত 
হয়েছে আমাদের। ভারতীয় প্রত্বতত্বাবদরা ধেমন, সর্বশ্রী বি. বি. লাল, 
ব. কে. থাপর, আর. এস. গোর ও জে. পি. যোশী) এক 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর 
সংস্কীতির আস্তত্ব আবজ্কার করেছেন এবং গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে এই 


৪১৯ 


সংস্কাঁত একদা বিস্তার লাভ করোছিল সমগ্র পঞ্জাব, যমুনা ও গঙ্গা নদশর ধারাদ্‌টির 
উত্তরাংশ-বরাবর ও নদীদ্যাটর উপত্যকাগলতে (আধুনিক এলাহাবাদ শহরের 
চতুষ্পার্খন্ছ এলাকা সহ) এবং উত্তর-পূর্ব রাজস্থান জুড়ে। অর্থাং আদি বৈদিক 
যুগে ইন্দোআর্য উপজাতিগ্াঁল যে-সব অণ্ুলে বসতি স্থাপন করেছিল সেই গোটা 
তল্লাট জুড়েই ছাঁড়য়ে ছিল উপরোক্ত সংস্কৃতি। উপরোক্ত প্রত্রতত্ববিদদের লাখত 
প্রবন্ধ-সংকলনে ভৌগোলিক তথ্যসমূহের যে-বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে তার ফলে যে- 
অণ্ুলের সামানার মধ্যে খগ্বেদের নানা সুক্ত একদা রচিত হয়েছিল সেই অণুলাটকেও 
নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে যে এই অঞ্চলটি হল একালের উত্তর-পূর্ব 
পঞ্জাব। কিছদশাকছ পাঁণডিত আবার খগ্বেদ রচনার আরও স্বানীর্দন্ট একাট জায়গা 
ানদেশ করেছেন--তা হল পঞ্জাবের আম্বালা জেলা । 

অন্রাঞ্জিখেরায় প্রাপ্ত প্রত্নতার্তীক আবিজ্কারাদর ভিত্তিতে বলতে গেলে, 'রঙ-করা 
ধূসর মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতি খখস্টপূর্ব বারো কিংবা এগারো শতকের চেয়ে বোশ 
পুরনো নয়। এই সময়কাল আবার খ্বেদের রচনাকালের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। 
এই সাক্ষ্যের 'ভীন্ততেই পণশ্ডিতেরা অনুমান করছেন যে খগ্বেদের সুক্তগুলি যখন 
রচনা করা হচ্ছে সেই যুগের ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর 
সংস্কৃতির সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিল। 

সাম্প্রতিক বছরগ্রলিতে অন্যান্য খননক্ষেত্রে যেমন, হস্তিনাপূর ও নোহৃতে) 
তেজস্ত্রিয় কার্বন-১৪ পদ্ধীত প্রয়োগের ফলে জানা গেছে যে 'রঙ-করা ধূসর 
মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতি খুটস্টপূর্ব নয় বা আট শতকের সঙ্গে সম্পাক্ত রীতিমতো 
পুরাকালের একট ব্যাপার "শ্রী ডি. পি. আগরওয়ালের রচনা দ্রস্টব্য)। এর অর্থ, 
গঙ্গা ও যমুনা নদীর উত্তরাংশের এলাকায় উপরোক্ত এই সংস্কীতর আঁবর্ভাবকে 
সংশ্লন্ট অন্য নানা ব্যাপারের সঙ্গে সমকালের আধারে ধরা দরকার । 'ছু-কিছু 
পণ্ডিত চেম্টা করেছেন 'রউ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর যুগের বৈষয়িক সংস্কাতির নানা 
উপাদানের সঙ্গে পরবতাঁ বেদসমৃহ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণের সাদশ্য 
উপস্থাপনের ৷ অর্থাৎ তাঁরা চাইছেন এই 1বশেষ সংস্কাীতকে পরবতর্দ ষুগের বোঁদক 
আর্য উপজাতিগ্াীলর _খ্7াস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের প্রথমার্ধের ইন্দো-আর্ধদের _ 
সঙ্গে যুক্ত করে দেখাতে (সবশ্রীঁ আর. এস. শর্মা ও এ. ঘোষের রচনাবলী  দ্রম্টব্য)। 

বর্তমানে এটুকু বলা চলে যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান'এর সংস্কৃতি বিভক্ত ছিল 
কয়েক স্তরে এবং সেগ্াঁল যুক্ত ছল প্রথমে পূর্বপঞ্জাব এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর 
উত্তরাংশ-বরাবর বসাত স্থাপন করা ও পরে: দক্ষিণের দিকে অগ্রসরমান নানা বোদক 
আর্য উপজাতি-গোম্ঠর সঙ্গে। 

এ-প্রসঙ্গে বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হল, সোয়াট-এলাকায় ইতালীয় ও 
পাকিস্তানণ প্রত্রতত্বীবদদের সাম্প্রীতক খননকার্ষের ফলাফল । সোয়াটে খশস্টপূর্ব 
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আনুমানিক নয় বা আট শতকের পুরনো কিছু সমাধিক্ষেত্র পাওয়া গেছে। এই 
সমাধিক্ষেত্রগলিতে পাওয়া ধূসর ও লালরঙের মৃৎপান্রের সঙ্গে 'রঙ-করা ধূসর 
মৃৎপাব্র'এর কিছ সাদৃশ্য পাওয়া গেছে বলে কোনো-কোনো পাশ্ডিত মনে করছেন। 
লোহার তোর অজ্প-কিছ্‌ হাতিয়ার, ইত্যাদও পাওয়া গেছে এখানে । ধরে নেয়া ষেতে 
পারে যে খস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহম্রাব্দের শেষাঁদকে ভারতে প্রবেশকারী একটি আর্য 
উপজাতি-গোষ্ঠীই ছিল সোয়াটের এই সমাধিক্ষেত্রগলর মালিক। 

সাম্প্রতিক বছরগুলতে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় এমন সমস্ত জনবসাঁতি আঁবিজ্কৃত 
হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতি শেষষ্গের 
হরপ্পা-সংস্কাতির স্তরগালির ওপর আরো'িত। অতএব এমন ধারণা পোষণ করার 
কারণ আছে যে এই বিশেষ অণ্চলে ইন্দো-আর্ধ উপজাতিগ্রাীলির আঁবরভাব পর্যস্ত 
হরস্পা-যুগীয় সংস্কৃতির আস্তত্ব ছিল। 

নতুন-নতুন খননকার্ষের ফলে এখন আরও বোশ সমনিশ্চিতভাবে 'রঙ-করা ধূসর 
মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতির শ্রম্টাদের বৈষয়িক সংস্কীতির স্বরূপ সম্বন্ধে কথা বলা সম্ভব 
হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে পেঞ্জাবে ও উত্তর হরিয়ানায়) বৌদক আর্য উপজাতিগুলি 
ব্যবহার করত তামার তৈরি হাতিয়ার এবং একমান্র এর পরেই, দেশের দক্ষিণ ও 
পূর্বাগলে সরে আসার পর, তাদের মধ্যে লোহার ব্যবহার শুরু হয় (খস্টপূর্ব 
নয় কিংবা আট শতকের কাছাকাছ কোনো সময়ে)। 


ইন্দো-আঘঁদের সম্প্রসারণ ও স্থানীয় সংস্কৃতিসমূহ 


বেদসমূহ ও অন্য নানা প্রত্ততাত্ীক আকর উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহের ফলে 
আর্য উপজাতিগ্লির পূর্বাণুলের দিকে আভষান এবং গঙ্গা-উপত্যকার 'বাভন্ন 
অণ্চলে তাদের অন্প্রবেশের একটি সাধারণ "ন্র আমরা প্াাচ্ছ। অবশ্য এটা ছিল 
কয়েক শতাব্দীব্যাপী এক দীঘস্ায়ী ব্যাপার । এই যুগপর্বে একাঁদকে যেমন ওইসব 
অণ্ুলের স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে তেমনই 'বাঁভন্ন আর্য উপজাতিদের 'নজেদের 
মধ্যেই বহতর সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সংঘর্ষ উপাস্থিত হয়েছে। 

খগ্বেদের সূক্তগ্লির বক্তব্য থেকেও আমরা নিধারণ করতে পারি প্রাচীন 
ইন্দো-আর্য উপজাতিগ্লি ঠিক কোন এলাকা জুড়ে বসতি স্থাপন করেছিল। 
তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পাবত্র নদী ছিল সরস্বতী । এছাড়া 'সিন্ধ_, 
গোমল এবং পঞ্জাবের অপর কয়েকাট নদীর নামও উল্লিখিত আছে ওইসব সংক্তে। 
তবে গঙ্গানদীর নাম খগ্বেদে পাওয়া যায় মাত্র একবার, তার দশম মণ্ডলে। 
খগ্বেদীয় আর্য উপজাতিদের ভৌগোলিক জ্ঞান সম্বন্ধেও কৌত্‌হলোদ্দপক তথ্য 
পাওয়া যায় ওই গ্রল্থে। দেখা যায় তৎকালীন আর্যরা সকলেই 'হমালয় পর্বতের সঙ্গে 
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সুপরিচিত, কিন্তু বিদ্ধ্য পর্বতমালার সঙ্গে তাঁরা তখন পাঁরাঁচত ছিলেন বলে মনে হয় 
না, কেননা ওই পর্বতের কথা সক্তগীলর কোথাও উাল্লখিত নেই। বোদক সাহত্যের 
পরবতা সংগ্রহগ্দালতে পূর্ব ভারতের 'বাভন্ন অণ্চলের নানা উল্লেখ আছে। 

ঘন জঙ্গলে-ঢাকা অণ্ুলের মধ্যে দিয়ে ইন্দো-আর্য উপজাতিগ্লির পূর্ব ও দাক্ষিণ 
দিকে অগ্রসরণ মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড জঙ্গল কেটে সাফ 
করে এবং পথের বাধা গাছপালা, বনজঙ্গল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এগোতে হচ্ছিল 
তাদের। "শতপথ র্রাহ্গণ'্ঞ এ-সম্বন্ধে এক কোতূহলোদ্দপক উপাখ্যানের সাক্ষাৎ 
পাই আমরা। এই উপাখ্যানটিতে বলা হয়েছে যে আগ্রদেবতা সরস্বতী নদী (পুর্ব 
পঞ্জাবে) এবং সদানীর নদের (স্পম্টতই পশ্চিম 'বহারের গণ্ডক নদের কথা বলা 
হচ্ছে এখানে) মধ্যবতর্দশ ভূখণ্ড দগ্ধ করে 'দচ্ছেন এবং রাজা মাধব 'বদেঘ এই 
প্রাণকর্তা আগ্কে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন পূর্বদেশে। এই উপাখ্যান অনুযায়ী 
উপরোক্ত রাজা ও তাঁর প্রজাকুল এমন কি সদানীর নদেরও পূরাঁদকে মনুষ্যবাসের 
উপযুক্ত জাম-জায়গা দখল করে নিতে সমর্থ হচ্ছেন। এই বেদোক্ত উপাখ্যান থেকে 
আমরা ইন্দো-আর্যদের অগ্রগমনের সম্ভাব্য পথের নরেশ পাচ্ছি এবং জানতে পারাছ 
যে ব্রাহ্মণগ্দলি রচনার কালে বোদক আর্য উপজাতিগ্দ্ল ভারতের সবচেয়ে 
পূরাঁদকের যে-অণুলে বসাঁত স্থাপন করেছিল তা হল 'বিদেহ (বো বর্তমান বিহারের 
উত্তরাণ্ণলীয়) এলাকা । 

স্বভাবতই ভারতের 'বাভন্ন এলাকায় ইন্দো-আর্যদের বসাতি স্থাপন সবসময়ে 
একই ধরনে সাধিত হয় 'নি এবং এ-উপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসী উপজাতিদের সঙ্গে 
তাদের সংযোগসাধনের ব্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একেক জায়গায় একেক ভাবে সমাধিত 
হয়েছে। ভাষাতাত্িক ও প্রত্রতাত্তক নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় যে পঞ্জাবে 
আর্যদের বোঝাপড়া করতে হয়েছে প্রধানত দ্রাবিড় উপজাতিগ্লির সঙ্গে । এককালের 
শেষোক্ত এই উন্নত সংস্কৃতির 'কছু-কিছ প্রথা ও আচারগত এীতিহ্য এখনও পর্যন্ত 
পঞ্জাবের কোনো-কোনো অণ্চলে টিকে থাকায় মনে হয় আর্য গোম্ঠীগুলি ও স্থানীয় 
জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠা একদা সম্ভব হয়েছিল । পূর্ব পঞ্জাবের 
কিছু-কিছ7 অংশে আর্রা স্থানীয় উপজাতিদের তরফ থেকে তেমন কোনো গুরুতর 
প্রাতরোধের সম্মুখীন হন নি, ফলে তাঁরা নতুন-নতুন ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করতে- 
করতে দ্রুত এখান থেকে দাঁক্ষণ ও পনর্বাণলের দিকে এগিয়ে যান। আর এর ফলে 
বোদক আর্য উপজাতিগ্যীলর ভাষা দ্রাবিড় ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে । খাণ্বেদ 
ও অন্যান্য সংহতার ভাষাতাত্ত্ুক বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়ে যে দ্রাবিড় ভাষাসমূহ 
ইন্দো-আর্য ভাষাগ্লকে লক্ষণীয়ভাবে একদা প্রভাবিত করোছল, যাঁদও তাদের 
মধ্যে পরস্পর সংশিশ্রণের কাজটা চলেছিল অল্প সময়ের জন্যে । 

ইন্দো-আর্য উপজাতিসমূহ এবং তৎকালে দেশের পূর্বাণুলের অধিবাসী মুণ্ডা 


উপজাতিগদলির মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া-বিক্লিয়ার কাজটা ঘটোছল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনে। 
গঙ্গা-উপত্যকায় এই পরস্পর-অঙ্গীকরণের ব্যাপারটা পঞ্জাবের মতো অত দ্লুত ঘটে 
নি। বোদক আর্য উপজাতিগুলি এই সময়ের মধ্যে বিকাশের অপেক্ষাকৃত এক উন্নত 
(ইতিমধ্যে তারা স্থানীয় ভারতাঁয় জনসাধারণের এীতিহ্য ও সংস্কাতির সঙ্গে ঘানম্ঠভাবে 
পাঁরচিত হয়ে উঠোছল এবং তার অনেকখানিই আত্মস্থ করে নিয়োছিল)। বোঁদক 
আর্য উপজাতিরা বহ মুন্ডা উপজাতি-গোষ্ঠীকে গভনর জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছিল 
তখন এবং বেশ দীর্ঘ সময় ধরে শেষোক্তদের সংস্পর্শে থাকা সত্তেও ইন্দো-আর্যরা 
মুণ্ডাঙ্গের সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে নি। এ-কারণে বোঁদক সংস্কৃতের ওপর 
মুণ্ডা ভাষাগ্লির (মুন্ডা উপজাতিগ্ালর অন্তঃস্তরের) প্রভাব লক্ষণীয়রকম কম 
দেখা যায়। 

ওই যুগের প্রত্রতাত্বক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকেও এই একই চিত্র ফুটে ওঠে। কিছ 
কিছু জনবসাঁতিতে বহু পন্ডিত যাকে বোদক আর্য উপজাতিগুলির সঙ্গে যুক্ত করে 
দেখেন সেই 'রঙ-করা ধূসর মৃংপান্রঁ পাওয়া গেছে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের 
উপজাতিগীলর (এরা আপাতদাম্টিতে 'বাভন্ন দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত) 
তগ্পপ্রস্তরষুগীয় সংস্কৃতির বৈশিম্ট্যসৃচক কালো ও লাল মৃৎপান্রের স্তরের ওপরের 
স্তরে। অথচ, আগেই বলেছি, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় সম্প্রতিকালে খননকার্য চালিয়ে 
'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর সংস্কীতি ও শেষষূগের হরস্পা-সংস্কাতির (যে-সংস্কৃতির 
প্রমাণ ধরা পড়েছে । অন্যান্য কিছু-কিছ্‌ জনবসাঁতিতে “রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর 
সংস্কাত 'মজ্‌ত তাম্রভান্ডার'এর সংস্কীতিকে উত্তরাধিকার-সূল্ে পেয়েছে বলে দেখা 
গেছে, অথচ এই শেষোক্ত সংস্কৃতি ছিল খুব সম্ভব পূর্ব ভারতের প্রাচীন মুণ্ডা 
উপজাতিগ্ালরই সংস্কাতি। এছাড়া প্রত্তত্বীবিদরা এমন আরও বহ?সংখ্যক জনবসাতির 
সন্ধান পেয়েছেন যেখানে “রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্বতন 
সংস্কাতিগুঁলর কোনোরকম যোগসূত্র খুজে পাওয়া যায় 'নি। 

যে-সমস্ত এলাকায় আর্য উপজাতিরা এককালে উন্নত সংস্কৃতি ছিল এমন সব 
এীতহ্যের অবশেষের সংস্পর্শে এসেছিল সেখানে আর্ধদের নিজেদের সাংস্কীঁতক 
“বকাশও ঘটোছল অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে, যেমন দ্রুত ঘটেছিল স্ছানীয় 
উপজাতিগুলির সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ও তাদের পূর্বাণুল আভমুখে যান্না। কিন্তু, 
অপরপক্ষে, যে-সমস্ত এলাকায় আর্যরাই ছিল কার্যত প্রথম বসতকার+' সেখানে বসাঁত 
স্থাপন করতে যেমন তাদের অপেক্ষাকৃত বোঁশ সময় লেগোঁছল, তেমনই এর ফলে 
এই নব আগস্তৃকদের সংস্কীতির মোটামুটি বিকাশও ঘটেছিল ধারেস-স্ছে। 

ইন্দো-আর্য উপজাছিগ্লি উত্তর ভারতের পশ্চিম থেকে পূূর্বপ্রান্তে অগ্রসর 


৪ 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেরবতাঁকালে একইরকম ভাবে তারা দক্ষিণ ভারতেও 
অন্প্রবেশ করেছিল) বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও রাজনোতিক সংগঠনও ক্লুমশ 
উন্নত হয়ে চলল। বেদের পাঁথগলিতেও দেখা গেল এর প্রাতফলন : এক্ষে্নে বিশেষ 
কোৌতূহলোদ্দপক হল গোড়ার দিককার বোদিক সংহিতাগ্লির সঙ্গে বৈদিক যুগের 
পরবতাঁ পর্যায়ে রচিত পরথগ্যলির তুলনামূলক আলোচনা । এছাড়া বোদক আর্য 
সমাজের কাঠামোয় উপরোক্ত সব পারবর্তন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবাবস্তার করোছল 
ইন্দো-আর্য গোজ্ঠীগ্ীল ও স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে পারস্পারিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার 
প্রকীতিকেও। 

ফলে ক্রমশ দেখা দিল এক নতুন সংস্কৃতি যা নিজের অঙ্গীভূত করে নিল আর্ধ 
ও স্ছানীয় উপজাতিগ্যালর মিলিত সাংস্কৃতিক সাফল্যানচয় এবং শিগৃগিরই তা 
হয়ে দাঁড়াল উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিপুল সংখ্যক জনসমান্টর এক সর্বজনীন 
সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে বিদেশ থেকে আমদানি-করা নিছক ইন্দো-আর্ধ সংস্কৃতি 
তো বলা চলেই না, এমন ক খগ্বেদের যুগের বৌদক আর্য উপজাতিসমূহের 
সংস্কৃতি অখ্যাও একে দিতে হয় শর্তসাপেক্ষে, কারণ এ-সংস্কাত ইতিমধ্যেই হয়ে 
উঠেছিল খঃসস্টপূর্ব প্রথম সহতম্রাব্দের স্মীনার্দন্ট ভারতীয় সংস্কৃতি। 

প্রত্নতার্ত্বক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে স্পম্টই দেখা যায় যে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর 
সংস্কৃতি 'উত্তরাণুলীয় কালো রঙপালিশ-করা মৃৎপান্র'এর সংস্কৃতিকে জায়গা ছেড়ে 
দয়েছিল প্রধানত খখস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের "দ্বিতীয়ার্ধে 'খ্খস্টপূর্ব ছয় থেকে 
দুই শতকের মধ্যে)। যাঁদও এই শেষোক্ত সংস্কৃতি বহ্াদক থেকেই পূর্ববতাঁ যুগের 
সাংস্কতিক এতহ্য, ইত্যাঁদর কাছে খণী, তবু ওই সময়ের মধ্যে এটি আর বোদক 
ইন্দো-আর্যদের সংস্কাতি ছিল না, এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল উত্তর ভারতের ভারতীয় 
উপজাতসমূহের সংস্কাতি। তৎকালীন যে-সমস্ত জনবসাতিতে এই সংস্কৃতির চিহ 
পাওয়া গেছে সেগযাল ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে পঞ্জাব থেকে গঙ্গার দক্ষিণাংশের 
তাঁর-বরাবর। খ্্ীস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের মাঝামাঁঝ সময়ের মধ্যেই ইন্দো-আষ' 
উপজাতিগ্ীল গঙ্গা-উপত্যকার প্রধান অণগ্লগদলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল, বলতে 
গেলে প্রায় গোটা উত্তর ভারত জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল তারা । উপরোক্ত ওই 
সময়াটকেই আবার যথার্থ বোদক যুগের শেষ ও পরবতর্ঁ মগধ-মৌর্য যুগের সূচনার 
সীমারেখা বলে গণ্য করা চলে। 


বোদক আর্য উপজাতিসমূহের প্রধান-প্রধান জীবিকা 


বোদক যুগের মানুষের প্রধান দুটি জীবিকা 'ছল কীষকাজ ও পশনপালন। 
কৃষির অগ্রগাতি এবং জনসমান্টর আঁধকাংশের পক্ষে জমি আবাদ করার ভিত্তিতে 
স্াস্থত জীবনযান্রায় উত্তরণ তখন সম্ভব হয় লোহার-তৈর হাতিয়ার আবর্ভাবের 


ফলে। উৎপাদনের নানা ধরনের কাজে তখন লোহার ব্যবহার ছিল। প্রত্রতাধত্তক 
সাক্ষ্য-প্রমাণের ভীত্ততে বিচার করলে বলতে হয়, খুশস্টপূর্ব এগারো শতকেও 
উত্তর ভারতে স্ব্প পরিমাণে লোহা ব্যবহৃত হোত, তবে এই ধাতুর ব্যবহার 
বহলপ্রচলিত হয় তারও বেশ কয়েক শতাব্দী পরে (পণৃণ্ডতেরা মনে করেন যে গঙ্গা- 
উপত্যকার মধ্যাণ্চলে লোহার ব্যাপক ব্যবহার প্রচালত হয় খঃশস্টপূর্ব সাত শতকে)। 
সম্ভবত খগ্বেদের রচয়িতারা লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তবে ওই 
সময়ে লোহাকে যে ঠিক কোন নামে আখ্যাত করা হোত তা নিয়ে পাশ্ডতদের মধ্যে 
এখনও মতভেদ রয়ে গেছে (সম্ভবত তখনই “অয়স” শব্দে লোহা বোঝাত), পরবতর্শ 
বেদগযালিতে অবশ্য ব্যবহৃত হয়েছে 'শ্যাম' (বা কৃফবর্ণ) 'অয়স্‌” শব্দ দুটি। 
উপত্যকার অরণ্য-অণ্চলে বসাঁত স্থাপন করা, জামির চাষ-আবাদ করা এবং যেখানে 
প্রয়োজন সেখানে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সহজ হয়ে দাঁড়াল। লোহার ব্যবহার 
জল্ম দিল আরও উন্নত ধরনের কা'রগাঁর বিদ্যার । এর আগে জাম চাষ করা হোত 
কাঠের লাঙল ও 'নড়ানি 'দয়ে এবং ফসল কাটা হোত পাথরের ফলা-লাগানো কাস্তে 
দয়ে। কিন্তু অতঃপর আদিম ধরনের কাঠের লাঙলের পারিবর্তে প্রচলন ঘটল লোহার 
ফাল-লাগানো লাঙলের। হাতিয়ারের এই উন্নাতির ফলে পাথরে মাটিতে আবাদ 
করার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সম্ভাবনা দেখা 'দিল। বোঁদক সাহিত্যে জমিতে লাঙল 
দেয়া, বীজ বোনা, ফসলকাটা ও ফসল মাড়াই করা সহ নানা ধরনের কৃষি-সংক্রান্ত 
কাজের উল্লেখ আছে। এমন কি খশ্বেদেই আমরা পাই “অর্গলবদ্ধ' জল ও জলচক্রের 
উল্লেখ, যা নাকি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। বোদিক সংহতাগ্দালতেও 
বশেষ ধরনের জলসেচের উপযোগী খালের উল্লেখ দেখা যায়। 

ওই যুগের মান্দষ যব, ধান, গম ও শিম সহ বহুসংখ্যক খাদ্যশস্যের সঙ্গে 
পরিচিত ছিল। (খ্াস্টপূর্ব এগারো থেকে নয় শতকের মধ্যেকার “রঙ-করা ধূসর 
মৃৎপান্র'এর সংস্কীতির অন্তভূক্ত জনবসাতিগ্ালতে খননকার্ষের ফলে ধান এবং গমের 
দানা পাওয়া গেছে ।) ব্যাপকহারে ধানের চাষ দেখা দেয় প্রায় সারা গঙ্গাউপত্যকা 
জুড়ে ইন্দো-আর্য উপজাতিদের বসাঁত স্থাপনের ফলে। বেশাকছ সংখ্যক প্রত্রতত্বীবৎ 
পাণ্ডিত এই মত পোষণ করেন যে ভারতে আসার আগে আর্ধরা ধানের চাষ করত 
না, একমান্র ভারতের স্ছানীয় উপজাঁতদের কাছ থেকেই ধানচাষের কায়দাকানুন 
রস্ত করে তারা । 

কৃষিকাজ ছাড়াও পশুপালন ছিল বোদক আর্য উপজাতিদের জীবনে অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ একাঁট জাীবকা। বেদগ্রজ্থগনীলতে বারে-বারে একথার উল্লেখ রয়েছে 
যে গৃহপালিত পশপালের মধ্যেই নিহিত মান্ষের সকল এশ্বর্ষের প্রধান উৎস) 
বোঁদক সক্তগযলির রচয়িতারা বারে-বারে দেবতাদের সমাঁপে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছেন 
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যে মানুষের ওপর অজন্র গোধন দানের করুণা বর্ষণ করা হোক; আরও আঁধক 
সংখ্যক গোধন সংগ্রহের একটা উপায় যে য্দ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া তা-ও বলছেন 
তাঁরা। বোদক আর্য উপজাতিগুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রধান কারণই 
1ছল এই পরস্পরের গৃহপালিত পশুহরণ। বেদসমূহে “অঘন্্য' অর্থাৎ বধের অযোগ্য 
বা অবধ্য) বলতে প্রায়ই বোঝানো হোত গোরুকে। সন্ভবত বৌদক আর্য সমাজের ওই 
পর্যায়ে গোরুকে পাবিভ্র প্রাণী হিসেবে গণ্য করারই প্রাতিফলন এট । ওই সময়ে 
গৃহপালিত প্রাণকুল ও মাঠের ফসল নানা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বিশেষ 
ধরনের যাগযজ্ঞের অনূজ্ঠান করা হোত। হাস্তনাপংরে 'রঙ-করা ধূসর মৃৎপান্র'এর 
ভূস্তরে খননকার্য চালিয়ে গ্হপ।লিত যাঁড়, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর ও ঘোড়ার হাড় 
পাওয়া গেছে। 

ওই যুগে যানবাহন বলতে ছিল বলদে-্টানা গাড় ও ঘোড়ায়-টানা রথ । 

বৈদিক আর্য উপজাতিগ্ীল বাস করত ছোট-ছোট প্রাকারবেম্টিত জনবসাতিতে। 
গঙ্গা-উপত্যকায় প্রত্বতাত্বক খননকার্ষের ফলে দেখা গেছে যে এই বসাতিগ্লির 
সঙ্গে হরস্পা-সভ্যতার অন্তর্গত বড়-বড় শহরগ্ীলর মিল ছিল সামান্যই । খগ্বেদের 
সৃক্তগ্ালতে যে-সব শহরের (বা 'পুর'এর) উল্লেখ আছে সেগ্াল বড় ধরনের গ্রামের 
সঙ্গেই বৌশ তুলনীয়। এই পুরগ্দাল তোর হোত কাঠ কিংবা খড়মেশানো 
কার্দামাট-াদয়ে-গড়া ছোট-ছোট বসতবাড় ও কালেভদ্রে পাথরের তোর বাঁড় 
দিয়ে, আর মাটির তৈরি প্রাকার দিয়ে ঘেরা থাকত শহরগাাঁল। স্পম্টতই এই ধরনের 
প্রাকার একেবারেই স্থায়ী বা ঘাতসহ ছিল না, বেদের সক্তগ্যাীলতে প্রায়ই উল্লেখ 
পাওয়া যায় যে 'পর'গুঁল শন্র-কবাঁলত হচ্ছে ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কৌশাম্বীতে 
ভারতীয় প্রত্বতত্ববদদের খননকার্ষের ফলে যা জানা গেছে তা থেকে মনে হয় যে 
হরপ্পা-যগের গৃহনির্মাণ-শিল্পের কংকৌশল, ইত্যাদির কিছ-কিছ পূর্ব ভারতের 
বোদক আর্য উপজাতিদের জানা থাকা সম্ভব, তবে ওই কৃতৎকৌশল এই শেষোক্ত 
উপজাতিদের গৃহনির্মাণাঁশজ্পের ওপর নির্ধারক প্রভাব বস্তার করতে পারে 'ি। 
(সাম্প্রীতক বছরগ্লিতে শ্রী এ. ঘোষের মতো £কছা-কিছ্‌ ভারতীয় প্রত্রতত্বীবং 
বোদক আর্য উপজাতিদের মধ্যে হরপ্পা-যূগের গৃহনির্মাণের কৃৎকোশল সম্বন্ধে 
অবগ্গাতির ব্যাপারটি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ 'হসেবে তাঁরা বলেছেন যে 
কৌশাম্বীর দূর্গপ্রাকার বহু শতাব্দী পরে তৈরি হয়েছিল।) 

প্রত্ততাত্বক খননকার্ষের ফলে আরও জানা গ্রেছে যে গঙ্গা-উপত্যকার 
নগরকেন্দ্রগীল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানাবিধ কারুশিল্পেরও অগ্রগতি 
ঘটেছিল। বেদগ্রম্থগ্ীলতেও নানাবিধ কারুশিজ্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, 
কামার, কুমোর, ছতোর, মাণিকার, অস্ত্র-নির্মাতা, ইত্যাদ। এদের মধ্যে সবচেয়ে 
সম্মানজনক পেশা ছিল ছুতোর এবং কামারের, কারণ তাঁরা চাষের যন্ত্রপাতি ও 
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অস্ত্রশস্্ বানাতেন এবং বাঁড় তৈরি করতেন । ব্যবসা-বাণিজ্য ওই সময়ে কেবল যে 
বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের নগর-জনপদের মধ্যেই গড়ে উঠোছিল্‌ তা-ই নয়, বিদেশের 
সঙ্গেও গড়ে উঠোছল বাণিজ্য । সম্ভবত সমদ্রপথেই গড়ে উঠোছল তা। বোদক 
সক্তগ্যালতে এক শো-দাঁড়ওয়ালা সমুদ্রগামী জাহাজের উল্লেখ আছে আর উল্লেখ 
আছে সমদদ্রে নিহত অতুল এশ্বর্ষের। নদীপথে যাতায়াতের জন্যেও তখন বড়-বড় 
নৌকোর চলন থাকা সম্ভব। ক্রমশ এইসব নগর-বসাঁততে দেখা দেয় পেশাদার 
ব্যবসায়ীদের 'বাশন্ট একেকাঁট গোম্ঠ। 


সম্পাত্তর মালিকানা ও সামাজিক 
পদমর্যাদার পার্থক্যজাত অসান্য 


বোদক আর্য সমাজে ইতিমধ্যেই সম্পাত্তর মালিকানার ওপর ভিত্তি করে অসাম্য 
দেখা দিয়েছিল। সমাজে প্রচুর গৃহপাঁলত পশুর মালিক ধনী উচ্চ সম্প্রদায়ের 
পাশাপাশি দেখা দিয়োছল অত্যন্ত দারিদ্র জনসমন্টির স্তরগ্যাল। বেদগ্রল্থগুলিতেও 
থেকে-থেকে ধনী এবং দাঁরদ্র মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়, দেখা যায় ধনীরা 
বাঁলদানের জন্যে চমৎকার সব প্রাণী উৎসর্গ করছেন আর মুক্তহস্তে দান করছেন 
পুজোর নানাবিধ উপচার-উপহারাঁদ, অন্যপক্ষে সাধারণ গ্রামবাসঈরা দিচ্ছেন দীন 
নানা উপচার। ধগ্বেদে গবাঁদ পশুর গায়ে ছাপ দেয়ার উল্লেখ আছে, স্পম্টতই বোঝা 
যায় কোন গৃহপালিত পশু কার মাকানাধধন এটা বোঝানোর জন্যেই এই ছাপ 
দেয়ার ব্যবস্থা প্রচালত হয়োছল। 

বৈদিক রচনায় (বিশেষত অপেক্ষাকৃত পরবতর্শ বোদক যুগের রচনাগ্ীলতে) 
ভূমিদান ও ভূমিক্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণাঁদ পাওয়া যায়, যাঁদও তখন সম্পান্তর 
আঁধকার ছল বহপাঁরমাণে 'গোম্ঠীর ইচ্ছা, সাপেক্ষ। চাষের অধীন ভূখন্ড 
উপজাত-গোম্ঠর ব্যাক্তগত সদস্যদের মধ্যে বাল করা হোত তখন, আর এর ফলে 
সম্পান্তর আধকার ও সামাঁজক পদমর্যাদার পার্থক্যের ভীন্ততে সামাঁজক অসাম্য 
আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। আবার এ-কারণেই গদরত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠল সম্পাত্ততে উত্তরাধিকারের প্রশ্নাদও, জমির ওপর আঁধকারের দাবি নিয়ে 
ৰবরোধ ঘাঁনয়ে উঠতে লাগল ব্যাক্তিবিশেষদের মধ্যে, এমন কি গোটা গোম্ঠনর মধ্যেই। 
এইভাবে ক্রমশ উপজাতি-গোম্ঠীর কিছু-কিছ্‌ সদস্য ধনী হয়ে উঠলেন এবং 
এককালে যা ছিল এক্যবদ্ধ সমাজ তার মধ্যে দেখা দিতে লাগল বিশেষ স্নাবধাপ্রাপ্ত 
একেকটি সম্প্রদায়। এইসব সদস্য এমন কি বহু দাসের (বা ক্রীতদাসের) মাঁলিকও 
হয়ে উঠলেন, অথচ ওই একই সঙ্গে দারিদ্যুদশায় পাঁতিত সমাজের অন্যান্য সদস্য 
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ব্যক্তদ্বাধীনতা হারিয়ে নিজেদেরই উপজাতি-গোম্ঠী ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে 
অপরের অধীন হয়ে পড়লেন। 

বোদিক আর্ঘ সমাজে এই ক্লীতদাস-প্রথার আবির্ভাব স্পম্টতই ইঙ্গত দিচ্ছে 
অর্থনৌতিক ও সামাজিক অসাম্যের আবির্ভাবের । প্রথম দিকে যুদ্ধে পরাজিত 
শলুপক্ষের বল্দীরাই ব্লীতদাসে পাঁরণত হতেন তেখন ক্রীতদাস বলতে “দন বা 
'দাসঃ, অর্থাৎ শত্রুকেই বোঝাত মাল), কিন্তু পরে একই উপজাতি-গোষ্ঠীর শকছু- 
কিছু সদস্য নিজেদের উপজাতির মধ্যেই অন্যের অধীন বা প্রায় ক্রীঁতদাসের সামিল 
হয়ে পড়লেন। কিছকছ পাণ্ডিত ভ্রান্তবশত ধরে নিয়েছেন যে 'দাস' বলতে বোঝায় 
আর্ধদের থেকে নৃকুলের বিচারে পৃথক শুধুই অন্যান্য উপজাতির মানুষকে । অর্থাৎ 
তাঁরা বোঝাতে চান যে আর্যদের সমাজে ন্লীতদাস-প্রথার উদ্ভব সামাজিক অসাম্যের 
কারণে ঘটে নি, ঘটেছে নৃকুলগত পার্থক্যের কারণেই । অবশ্য দাস'দের মধ্যে ভারতের 
স্থানীয় উপজাতিদের লোকজন থাকাও যে যথেম্ট সম্ভব সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
অথর্ববেদে দানাফসল চূর্ণ করার জন্যে মেয়ে ব্লীতদাসী নিয়োগের মতো 
কৌতূহলোদ্দীপক খবরও পাওয়া যায়। বেদগ্রন্থগ্যীলতে, এমন কি খণ্বেদেও, পাওয়া 
যায় প্রচুর সংখ্যক ব্রশতদাস নিয়োগের নানা উল্লেখ কেখনও-কখাও এমন কথাও বলা 
হয়েছে যে কারও-কারও শ'য়ে-শ'য়ে, এমন কি হাজারে-হাজারে ল্রু'তদাস 'ছিল)। তবে 
এই সংখ্যাগীল কতদূর বাস্তবসম্মত তা বলা কঠিন। এটা ধরে নেয়াই বোধহয় বোশ 
যুক্তসম্মত যে এসব ক্ষেত্রে ক্রীতদাসের সংখ্যা স্পম্টতই বাঁড়য়ে বলা হয়েছে, যাঁদও 
বোদক যুগে যে ল্লীতদাস-প্রথার আঁবর্ভাব ঘটেছিল এতেও কোনো সন্দেহ 
নেই। 

উপজা'ত-গোষ্ঠী সমাজের স্তর ছাড়িয়ে তখনও উত্তীর্ণ হয় 'নি এমন-যে বোদক 
আর্ধ সমাজ তার তৎকালীন বিকাশের মান 'বচার করে বলতে হয় যে ওই সময়ে 
(বিশেষ করে খাশ্বেদের ষুগে) সে-সমাজে যে ক্রীতদাস-প্রথার আস্তত্ব 'ছিল তাকে 
মোটামূটি অপরিণত, িতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বলা উচিত। 


রাজনৈতিক সংগঠন 


বৈদিক আর্য উপজাতিগুলির রাজনোতিক সংগঠনের বর্ণনা দেয়া বেশ জটিল 
একটা ব্যাপার । এর কারণ শুধ্‌ এই নয় যে এ-ব্যাপারে উল্লেখ করার মতো সাক্ষ্য- 
প্রমাণ পণ্ডিতদের জানা আছে অজ্পই। খণ্বেদের যুগের উপজাতিগীল ও পরবত্ণ 
কালের বৌদক আর্য উপজাতিসমূহের রাজনোতিক সংগঠনের বিভিন্ন ধরন ও 
সমগ্রভাবে তাদের অজরত এীতহাঁসিক বিকাশের 'বাভন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য এতই 
বিপুল যে সোটও এক্ষে্ে জটিলতার এক প্রধান কারক। 
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এক্ষেত্রে তাই গরত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই প্রশ্নাটকে বোদক আর্ধ 
উপজাতিগুির সামগ্রিক 'বকাশের পটভূমিতে বিচার করা । অর্থাৎ, এর বিচার 
করা সেই বিকাশের পটে যা সম্পন্ন হয়েছিল বেশ কয়েক শতাব্দী সময় নিয়ে এবং 
যা চাহত হয়ে আছে বৌদক আর্য সমাজের অর্থনৌতক জীবন ও সামাঁজক- 

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে গোড়ার দিককার বোদক যুগে আর্যরা ছিলেন 
উপজাতিগত সংগঠনের একটি স্তরে, কিন্তু পরবতর্ণ বোদক যৃগে এবং বিশেষ করে 
মহাকাব্যায় পৌরাণিক যুগে আর্যদের মধ্যে দেখা 'দয়েছিল শ্রেণবীবিভক্ত সমাজ ও 
উৎপণ্তি ঘটোছল রাম্দ্র-ব্যবস্থার। 

বোদক আর্য উপজাতির বাস করত গণ'এ বিভক্ত হয়ে। গোড়ার দিকে এই 
'গণ' বলতে বোঝাত ছোট-ছোট ক্ল্যান বা উপজাতি-গোম্ঠীকে। তবে পরে এই 
গোম্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের কাঠামো । খস্বেদের কতগ্দাল 
সূক্তে আমরা তৎকালে-অতশত এমন একটি যঘ্‌গের নানা উপাখ্যান পাই ষখন নাকি 
আর্ধরা এঁক্যবদ্ধ, সুসমান্বিত নানা গোম্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করতেন, কাজকর্ম 
করতেন একসঙ্গে মিলৌমশে ও দেবতাদের কাছে বাঁলদানের প্রাণ উৎসর্গ করতেন 
মালতভাবে এবং পাঁরশ্রমলন্ধ ফল গোম্তীর সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে 
ানতেন। আর্যদের এই গণ্গ্যাল শাসন করতেন গণপাতি'রা । 

বেদগ্রল্থগলিতে সরাসাঁর উল্লেখ করা আছে যে স্ীলোকদের গণ'এর সভায় 
যোগদানের আঁধকার 'ছিল না। সব রকমের রাজনোতিক আঁধকার থেকেই তাঁরা বণ্সিত 
ছিলেন বলে মনে হয়। সমাজের অভ্যন্তরণণ ব্যাপারস্যাপার ও শাসন-সংশ্লান্ত সকল 
প্রশ্নেরই মীমাংসা করতেন সমাজের পূর্ণাঁধকারশ্রাপ্ত সদস্যরা ণবদথ”, “সভা, ও 
'সামাত'র মতো সমাবেশে জমায়েত হয়ে। 

উপরোক্ত এইসব শব্দের সঠিক অর্থ নিয়ে পশ্ডিতেরা অবশ্য দারুণ মূশকিলে 
পড়ে থাকেন, কাবণ এইসব উপজাতীয় সমাবেশগ্দলির চরিন্র-সম্পর্কিত আকর 
উল্লেখগুণল প্রায়ই অত্যন্ত পরস্পরাবরোধী হতে দেখা যায়। সম্ভবত পবদ্থই ছিল 
এগ্লর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সংগঠন এবং এটি দিয়ে তখন উপজাতীয় 
প্রবীণদের সমাবেশকেই বোঝাত। “সামাত'র থেকে এঁটর পার্থক্য ছিল এই 
দক থেকে যে এই সমাবেশে সবচেয়ে বোশি আলোচিত হোত রাজনৈতিক 
ব্যাপারস্যাপার। 'সমাত' বলতে “সভার চেয়ে আরও ব্যাপক ধরনের এক সমাবেশকে 
বোঝানো হোত বলে মনে হয়, তবে 'সামাত'র সাঁঠক কাজ যে কী ছল তা বলা 
কঠিন। 

এই সমস্ত আর্য উপজাতির লোক বাস করতেন গ্রাম'এ, আর গ্রামগ্যাল গঠিত 
হোত বড়-বড় িতৃশাঁদত পাঁরবার বা “কুল নিয়ে । গোষ্ঠীর বন্ধন তখনও প্স্ত 


ধু [৫7৭ 


অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং জীবনের সর্কক্ষেত্রে অনুভূত হোত 'গোন্র'এর প্রভাব। 
গ্রামগালিতে নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু 'ছিল। ভ্রুমশ সম্পাত্ত ও সামাজক পদমর্যাদার 
ওপর 'ভাত্ত করে গড়ে-ওঠা অসাম্য যত পাকাপোক্তভাবে শিকড় গাড়তে লাগল, 
উপজাত-গোষ্ঠীগলিও তত স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল এবং উপজাত"৭য় 
শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রগ্যাল বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল রান্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে। ফলে 
'গাণপতি' পদেরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল, উপজাতীয় নেতার বদলে তিনি ভ্রমশ 
হয়ে উঠলেন সঙ্ঘবন্ধ রান্ট্রের শাসনকর্তা । 

রাজশীক্তর প্রথম আঁবর্ভাব নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যানগ্যালর আলোচনা 
এখানে অপ্রাসাঙ্গক হবে না। এমনই একটি উপাখ্যান অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে 
গোড়ায় দেশে কোনো রাজা ছিল না, সকল মানুষই ছিল সমান এবং তারা 
সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক নিয়মকানুন কড়াকঁড়ভাবে মেনে চলত । কিন্তু কাদক্রমে 
অনেকে আতারক্ত আমোদপ্রমোদে গা ঢেলে দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে লাগল 
এবং সবল-প্রবল গ্রাস করতে লাগল দুর্বলকে। দেশের এই অরাজক অবস্থা দেখে 
অবশেষে দেবাঁদদেব ব্র্দা রাজশাক্তর সাঁষ্ট করলেন ও প্রণয়ন করলেন দশ্ডবিধানের 
বিজ্ঞান। 

অপর একটি বোদক উপাখ্যানে বলা হয়েছে কীভাবে সমাজের একজন রক্ষক 
নিযুক্ত করার জন্যে লোকে রাজা নির্বাচন করল তার কাহিনী। রাজা এবং 
রাষ্ট্রশাক্তর আঁবর্ভাবের কারণ বর্ণনায় যে-যাক্তরই অবতারণা করা হোক-না কেন, 
প্রাচীন ভারতীয়রা ষে রাম্ট্রশাক্তর আবভবের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছিলেন 
এটাই এ-প্রসঙ্গে ভার আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার । 

গোড়ার যুগের বোদিক ভাষ্য অন্ষায়ী, প্রথম-প্রথম জনমন্ডলটীর দ্বারা রাজা 
নর্বাচিত হতেন এবং এ-উদ্দেশ্যে স্পম্টতই এক বিশেষ সমাবেশে সমবেত হোত 
জনসাধারণ। খগ্বেদে এবং অথর্ববেদে রাজাশীনর্বাচন সম্বন্ধে কয়েকাট সুক্তও 
লিপিবদ্ধ আছে। অথর্ববেদের এই ধরনের একটি সুক্তের একটি পধাক্ত হল 
নিম্নরূপ : শবশ-নির্বাচিত তুমি শাসনের তরে । এখানে এবং খশ্বেদেরও অনুরূপ 
শ্লোকে ণবশ' শব্দে জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে । এই নির্বাচিত রাজার অন্যতম 
প্রধান দায়িত্ব ছিল নিজ প্রজাবর্গকে রক্ষা করা৷ রাজাকে জনসাধারণের রক্ষক বলে 
ধাণ্য করাই ছিল রীতি। 

রাষ্ট্রগঠনের এই প্রক্রিয্নাঁট ছিল এক দীর্ঘাবলম্বিত ব্যাপার, আর সেই অন্তর্বতর 
কালে পর্ববতর্শ রাজনোৌতিক সংগঠনগুলির জেরই টিকে গ্রিয়োছিল দঈর্ঘাদন ধরে। 
এ-সময়ে উপজাতীয় সমাবেশগ্যীল -ৰিশেষ করে “সভা” এবং 'সাঁমাত”--সমাজ- 
জীবনে গর্ত্বপূর্ণ ঘূঁমিকা পালন করে চলোছিল এবং রাজা নিয়োগের ব্যাপারাটকেও 
প্রভাবিত করোছিল। উপজাতীয় এই সমাবেশগ্যালর জায়গায় ক্রুমে-্ত্রমে স্থান করে 
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নেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কিংবা রাজার পোষ্যবর্গের সমাবেশগ্ীল। (পেরবতপৃকালে 
'সভা' শব্দটি 1দয়ে যেখানে সমাবেশ, বিতর্ক এমন কি খেলাধুূলোর অনূজ্তান হোত 
সেই কক্ষকে বোঝানো হোত। একসময়ে এক বিশেষ ধরনের আইনগত প্রাতিষ্ঠানকেও 
বোঝানো হোত এই শব্দাট 'দিয়ে।) রাজার ক্ষমতাবাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে “সভা” এবং 
'সমিতি'র ভূমিকার গুরুত্ব হাস পেতে থাকল। ক্রমে-ত্রমে আবিভশব ঘটল রাষ্ট্রক্ষমতা 
পারচালনার প্রাতিষ্ঞানসমূহ ও স্থায়ী রাষ্দ্রীয় পদগীলির। জনসাধারণকে কর দেয়া 
শুরু করতে হল। এর আগে দেবতার কাছে কিংবা উপজাতির প্রধানের কাছে 
স্বেচ্ছাপ্রণোঁদত ষে-পুজোর উপচার অথবা উপহার দেয়া হোত তাকে বলা হোত 
'বলি'। এখন সেই 'বালি' হয়ে দাঁড়াল বাধ্যতামূলক রাজকর, বিশেষভাবে নিযুক্ত 
রাজকর্মচাঁরদের মারফত রাজাকে এই কর দেয়ার নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে প্রবর্তন 
করা হল। 

ইতিপূর্বের উপজাতীয় যোদ্ধাদল ভ্রমশ বিকশিত হয়ে উঠল বিশেষ ধরনের 
এক পাঁরচালকের ('সেনানী” অথবা 'সেনাপাতি'র) নেতৃত্বাধীন স্থায়ী এক 
বাহনীর্পে । রাজা এবং পেশাদার যোদ্ধারা লড়াই করতেন রথে চড়ে আর গ্রামীণ 
কৃষক কারগর, ইত্যাঁদ স্বেচ্ছাসৌনকরা পদাতিক 1হসেবে। 
অনূম্ঠানের ('রাজসং্র" যজ্ঞের) বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়, সে-অনুষ্ঠানে রাজার 
ব্যক্তত্বে আরোপিত হোত দেবত্ব। রাজার প্রধান 'পুরোহিত'এর ভূমিকা এই সময় 
থেকে ক্রমশ বোশ-বোশ গুরুত্ব পেতে থাকে, পুরোহত রাজার জ্যোতিষী ও 
উপদেষ্টার ভূমকাতেও আঁধচ্ঠিত হন। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে সাহায্যকারী 
ব্যক্তিদের নামের কিছু-কিছু তালিকা এখনও পর্যস্ত টিকে আছে, এগৃলিও বেশ 
আগ্রহোদ্দীপক। এই ব্যক্তিদের অখ্যা দেয়া হয়েছে 'রাজনির্বাচক'। রাজার 
নির্বাচকদের এই তালিকায় 'গ্রামণ" বা গ্রামের মোড়লেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ-থেকে বোঝা যায় যে তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ব্যাপারে গ্রামের স্থানীয় 
শাসন-কর্তপক্ষের কিছুটা হাত ছিল। তবে ভ্রুমশ নির্বাচত রাজার স্থান নিলেন 
বংশানক্রমক রাজা আর তখন রাজশক্তি নিয়মিতভাবেই পিতা থেকে পদ্নে 
হস্তান্তারত হয়ে চলল। অতএব দেখা যাচ্ছে, গোড়ার যুগের বোদক গণ” থেকেই 
ক্রমশ সমাজ-বিবর্তনের ফলে রাম্ট্রের উৎপান্ত ঘটেছে এবং পরে বহ্যাবধ সামাঁজক 
অবস্থাস্তরের মধ্যে দিয়ে এইসব রাম্ট্র রুপ নিয়েছে বংশান্দক্রামক রাজ্যের কিংবা 
প্রজাতন্দের। এই সমস্ত রাজ্যের অন্তভূক্ত ভূখন্ডের আয়তন তখনও পযন্ত স্বল্পই 
শছল। অচাঁলত অনুষ্ঠানাদি এবং আঁদম সম-সমাজের সংগঠনগ্যালর কছু-কিছু 
দকও দর্ঘাদন পর্যস্ত টিকে ছিল এইসব বোদক আর্ধ রাজ্যে, বিশেষ করে এদের 
প্রত্যন্ত এলাকাগদলিতে। 
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বর্ণের উৎপাত্ত। জাতিভেদ-প্রথা 


বর্ণ-বিভাগ ও জাতিভেদ-প্রথার আস্তত্বকে সাধারণত কেবলমাত্র ভারতের সমাজ- 
ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত করে দেখানো হয় বটে, তবে এীতিহাসক ও নূকুল-বদ্যাগত 
সাক্ষ্য-প্রমাণাঁদর সঙ্গে এই ধারণাটি কিন্তু পুরোপুরি সঠিকভাবে খাপ খায় না। বর্ণ- 
বিভাগের কিছ -কিছু দিক এবং জাতিভেদ-প্রথার নানা উপাদান বহু জাতির সমাজ- 
ব্যবস্থায় খজে পাওয়া যায়। তবে এটা ঠিক ষে জাতিভেদ-প্রথার বিকাশের সবচেয়ে 
লক্ষণীয় দ্টাম্ত মেলে ভারতেই এবং ভাবতীয় সমাজের সানা্'স্ট পাঁরবেশেই এই 
প্রথাঁট অত্যন্ত অনমনীয় একটা চেহারা পায়। 

পোর্তুণগজ ভাষায় 'কাস্তা' শব্দের অর্থ হল “জাতি অথবা 'বংশ' বা 'কুল'। গত 
ষোড়শ শতকে ভারতে অন:প্রবেশ করে পোর্তৃগিজরা ভারতীয় সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে 
পরিচিত হবার পর তাদের কাছ থেকে পাওয়া এই 'কান্তা শব্দের নানা রকমফের 
বাভল্লন ইউরোপীয় ভাষায় চারিয়ে যায় (যেমন, ইংরোজতে এট হয়ে ওঠে 'কাস্টন) 
এবং এ দিয়ে ভারতীয় সমাজের মধ্যেকার কড়াকাঁড়ভাবে স্মানর্দিন্ট জনগোষ্ঠীগিকে 
বোঝানো হতে থাকে । খোদ ভারতে এই জনগ্োচ্ঠীগ্রাল সংস্কৃত 'জাতি” শব্দাটর 
দ্বারা 'চীহৃত। 

ভারতে এই বর্ণ বা জাতিভেদের (অর্থাৎ, কড়াকাঁড়ভাবে একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
বিবাহ-সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখা এবং সীমাবদ্ধ কয়েকটি ও বংশান্ক্রামক বৃত্তি বা 
এই ব্যবস্থাটির) উৎপাত্তর প্রন নিয়ে পণ্ডিতমহলের রচনায় তুমুল বিতকের ঝড় 
উঠতে দেখা গেছে। এই সমস্যাটি 'নয়ে আলোচনা করার সময় বহাবধ সামাজিক, 
অর্থনৌতক ও মতাদর্শগত ব্যাপার এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 'বকাশের 
স্ানা্দন্ট ধারাঁটকে বিবেচনার মধ্যে ধরা একান্ত অপারিহার্। 

বেশ কয়েকটি আলোচনা উপলক্ষে কার্ল মার্স বলেছেন যে জাতিভেদ হল 
পূর্ববতাঁ উপজাতীয় সমাজ-সংগঠনেরই একটি স্মারক-চিহ। জাতিভেদের মধ্যেই 
পূর্ববতাঁ গোষ্ঠী বা উপজাতীয় সমাজ-বন্ধন চরম ও সবচেয়ে কঠোর 
চেহারা নিয়েছে। 

জাতির পাশাপাঁশ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে আরও একটি স্প্রাচীন বিধানের, 
অর্থাং সামাজিক গোম্ঠাী বা “বর্ণ'এর, আস্তত্ব ছিল। এই “বর্ণএর উৎপাত্ত ঘটেছিল 
প্রাক-শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, যা পরে শ্রেণী-সমাজে দ্‌ঢ়মূল ও পাবশ্লীকৃত হয়ে ওতঠে। 
ক্রমশ এই 'বাঁভল্ন সামাঁজক গোম্ঠী বা 'বর্ণগুল (যথা, রাল্গণ, ক্ষান্রিয়, বৈশ্য ও 
শুদ) বেশি-বোশ স্ছিরনীর্দস্ট ও অনমনীয় হয়ে ওঠে এবং 'জাত'র রূপ নেয়। 
-কারণেই ভারতঈয় সমাজে 'বর্ণকে অনেক সময়ে 'জাতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 


6৪ 


'ব্ণএর উৎপাত্তর প্র*্নাট আতি জাঁটল একটি ব্যাপার। তবে সামাজক গোজ্ঠী 
বা 'বণএর আবভ্বের সঙ্গে আদম সমসমাজ-সম্পকেরি ভাঙন এবং সম্পাস্তর 
মালিকানা ও সামাঁজক পদমর্ষাদায় পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা অসাম্যের বিকাশকে 
যুক্ত করে দেখাটা যুঁক্তসঙ্গত বলেই মনে হয়। 

প্রাচীন ভারতে সামাজিক গোম্ঠী গঠনের এই স্যানার্দন্ট ধরনাটির আবির্ভাবেব 
ব্যাপারে এরকম ধারণা পোষণ করা বোধহয় অসমীচীন হবে না ষে ইন্দো-আর্ষ 
উপজাতিগ্াীল উত্তর ভারতে অনুপ্রবেশের সময় যাদের সম্মুখীন হয়েছিল সেই 
স্থানীয় উপজাতিগুলির নিজস্ব বৈশিল্ট্যের বাহন তাদের সামাজিক সংগঠনসমূহের 
স্যনার্দন্ট প্রকৃতি খুব সম্ভব এ-ব্যাপারে বিশেষই এক ভূমিকা পালন করেছিল। 

সমাজের উচ্চতর বর্গের যোদ্ধ-সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত হয় ক্ষান্রীয় বর্ণ, 
পৃরোহিত বা যাজক-সম্প্রদায়কে নিয়ে ব্রাহ্মণ বর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজগলির 
কৃষক, কারিগর, ইত্যাঁদকে 'নয়ে বৈশ্য বর্ণ এবং পাঁরশেষে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের 
সর্বানম্ন স্তরের অন্তভূক্ত হয় শূদ্রু বর্ণ। প্রাক-বোদক যুগেই এই বর্ণ-বিভাগের 
আ'বর্ভাব ঘটে । এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে প্রাচীন ইরানেও কিছু-কিছু সামাজিক 
গোম্ঠী ছিল (ইরানীয় ভাষায় এই গোলম্ঠীগ্ীলকে বলা হোত ণপশূত্রা, বোদক 
“বর্ণএর মতো যার অর্থ হল রঙ) যেগ্ীলর সঙ্গে উপরোক্ত প্রথম তিনাঁট ভারতীয় 
সামাঁজক স্তরের মিল আছে। এজন্যে আপাতদম্টিতে মনে হয় যে সমাজকে তিনটি 
এমন কি কিছু-কিছ্‌ তথ্য এরকম ধারণা পোষণেরও অন্দকূল ষে সমাজ-ীবন্যাসের 
এই পদ্ধাতট সম্ভবত প্রচলিত ছিল এরও আগে থেকে। 

খগ্বেদে উপরোক্ত প্রথম তিনাট (ব্রাহ্মণ, ক্ষান্িয় ও বৈশ্য) বর্ণের বহুবিধ উল্লেখ 
পাওয়া যায়, তবে একমান্র খগ্বেদের দশম মণ্ডলেই বিবৃত হয়েছে এই উপাখ্যানাঁট 
যাতে বলা হয়েছে যে এই চতুর্বেরই উৎপাত্ত হয়েছে 'পরুূষ' থেকে। এই “পদরদষ- 
সুক্ত'এ লেখা আছে যে ব্রাহ্মণরা উৎপন্ন হয়েছিলেন “পদরদষ'এর মুখগহবর থেকে, 
ক্ষান্নয়রা বাহদ্বয় থেকে, বৈশ্যরা উর্দদ্ধয় থেকে এবং শুদ্ররা পদদ্বয় থেকে। 

পরবতর্শ বোদক সাহিত্যেও এই বিষয়টি বারবার বিবৃত হয়েছে, তবে সেখানে 
বলা হয়েছে যে বর্ণসমূহের আবির্ভাব ঘটেছে দেবাদিদেব ব্রহ্মা থেকে । এই চতুর্বর্পের 
আবির্ভাব ও তাদের পদমর্যাদাকে আশীর্বাদপৃত করেন বাজক ব্রাক্মণেরা। 
রাহ্মণ-সমাজগোম্ঠীর শ্রেম্ঠত্ব প্রাতপাদন ও তাঁদের সামাজিক পদে দেবভাব আরোপের 
জন্যে সর্বশাক্ত [নিয়োগ করেন ওই যাজক-সম্প্রদায়। কাজেই প্রান সকল বৌদক 
সাহত্যে অপর তিন বর্ণের নামোল্পেখের আগে গোড়াতেই ষে ব্রাহ্মণের নাম উচ্চাঁরত 
হবে এর কারণ বোঝা মোটেই তেমন শক্ত নয়। শুধু তা-ই নয়, পুজা-অর্চনা, 
যাগযজ্ঞে পৌরোহত্য ও ধর্মশ।স্ পাঠের ব্যাপারে তাঁদের বশেষ অধিকারকে প্রবল 
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উৎসাহে সমর্থন ও রক্ষা করে চলেছিলেন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে সাত্যকার 
ক্ষমতা ছিল তখন যোদ্ধ্‌-সম্প্রদায় বা ক্ষত্রিয়দের হাতে। 

প্রথাগতভাবেই ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের প্রাতিনীধরা রাজপদে আঁধন্ঠিত হতেন। যেমন 
হাতিয়ার সেনাবাহিনীকেও তাঁরা নিয়ন্্ণ করতেন এবং প্রধান-প্রধান সামরিক পদে 
আধিজ্ঠিত থাকতেন। পরবতা বোদক সাহিত্যেই আমরা ক্ষত্রিয় ও ব্রাক্মণ-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দের উল্লেখ দেখতে পাই, আর পৌরাণিক মহাকাব্যগ্ীলতে তো 
এই ক্ষমতার দ্বন্ঘের রীতিমতো বিস্তারিত কাহিনীই পাওয়া যায়। 

গদমর্যাদায় পার্থক্য সর্তবেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন সমাজের সবচেয়ে 
সুবিধাভোগী ও ধনী সম্প্রদায় । শ্রমজীবী জনসাধারণ ও ক্রুতদাসদের ওপরে প্রভূত্ব 
করতেন তাঁরা! 

জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে গুরৃত্বপূর্ণ ছিল অবশ্য বৈশা-সম্প্রদায়। এই 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত ছিলেন স্বয়ংশাঁসিত গ্রাম-সমাজের কৃষক, কারগর, অপেক্ষাকৃত 
বড় খামারের মালিক এবং বাঁণকরা । রাজকরের বেশির ভাগ অংশই দিতেন বৈশ্যরা । 
বোদিক যুগে বৈশ্যরা তখনও পর্যন্ত কিছুপাঁরমাণে রাজনৈতিক অধিকারের অংশীদার 
ছিলেন এবং এমন ক রাম্ট্রের কোনো-কোনো ব্যাপার নির্ধারণেও তাঁদের হাত থাকত। 

এই তিনটি উচ্চতর বর্ণকেই তখন গণ্য করা হোত পদ্বজ' বলে এবং এই 'তিনাঁট 
বর্ণের মানুষের আঁধকার ছিল উপনয়ন হওয়ার, অর্থাৎ বোদক আচারে দীক্ষত 
হওয়ার। শদ্ররা কিন্তু “দ্বিজ' ছিলেন না, কাজেই তাঁরা বণ্চিত ছিলেন বোঁদক ব্রিয়া- 
কলাপে, যাগযজ্ঞে অংশ নেয়া থেকে কিংবা পাবন্র ধমগ্রল্থ পাঠের অধিকার থেকে। 
শূদ্ররা স্বভাবতই হতেন দরিদ্র, তাঁদের চেয়ে যাঁরা ধনী তাঁদের ওপর অর্থনৌতিক 
দিক থেকে নিভ'রশীল। সবচেয়ে নিচু স্তরগুঁলির কারিগর এবং গৃহভূত্য প7ওয়া 
যেত এই সম্প্রদায়ের মানুষের ভেতর থেকে । যাঁদও শদ্বরা ঠিক ব্লীতদাস 'ছলেন 
না, তবু যে-কোনো মৃহূর্তে ভ্রীতদামের মতোই অন্যের অধাঁন হয়ে পড়ার 
সম্ভাবনা 1ছল তাঁদের পক্ষে । উচ্চতর বর্ণগলির প্রাতানিধিরা এই বর্ণ-বভাগ্ধকে 
দূভেদ্য বংশানু্রামক এক প্রথায় সংহত করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন, শুদ্রুদের সঙ্গে 
সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করতে ও যাতে শদ্ররা পদ্বজ' বর্ণগ্চলতে অন্প্রবেশ না 
করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতেও সচেম্ট ছিলেন তাঁরা । 

খগ্বেদের গোড়ার 'দককার মণ্ডলগযীলতে শদ্রদের কোনো উল্লেখ না-থাকায় 
কিছ্‌-কিছ পণ্ডিত এই মত পোষণ করেছেন যে শূদ্ররা আসলে ছিলেন আর্যদের 
হাতে পরাভূত ও বশীভূত স্থানীয় আঁধবাসী। এই পণ্ডিতেরা বলেন যে এ-ধরনের 
বর্ণভেদের সাহায্যেই আর্যদের শ্রেম্ঠত্ব প্রাতপাদন, তাঁদের জাতিগত বিশদ্ধতা 
সংরক্ষণ এবং কৃষ্ণকাঘ স্থানীয় অধিবাসীদের শ্দদ্রবর্ণের স্তরে অধঃপাতিত করে রেখে 
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তাঁদের দমন করার উপায় ঠাউরোছলেন আর্যরা। এই তত্বের পাঁরপোষকরা বিশেষ 
করে জোর 'দয়েছেন "বর্ণ কথাটির ওপর এবং বলেছেন মে 'বর্ণএর একাঁট অর্থ 
হল রঙ্‌। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বর্ণ, শব্দটি বর্ণ-বিভাগের সময় 
মান্ষের গায়ের চামড়ার রঙ্‌ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় নি। কেননা, প্রাচীন ইরানের 
মতো প্রাচীন ভারতেও উপাসনা-প্রথায় প্রতীক বর্ণ স্মরণ করার একটি এীতহ্য 
চালদ ছিল, প্রতিটি 'বর্ণ বা গোম্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন সুনির্দিষ্ট একেকটি 
প্রতীকী রঙ। 

বোদিক যুগ্গের শেষাংশে 'বর্ণগালির মধ্যেই আবার পেশাভাত্তক আরও ছোট- 
ছোট নানা ভেদ ও বিভাগ দেখা দিল। বৃহত্তর 'বর্ণগ্রীল সহ এই সমস্ত ক্ষ 
বিভাগও পরে দেখা দিল অনড় ও অনমনীয় নানা 'জাতি” রূপে। 


উত্তর ভারতের প্রাচীন রাজবংশ ও রাচ্টীসমূহ 


বোৌদক সাহিত্যে ও পৌরাণিক মহাকাব্যগনীলতে গঙ্গা-উপত্যকার বহুবিধ প্রাচীন 
রাজবংশ ও রান্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ওই সমস্ত তথ্যের এ্রীতহাসিক 
নিভরষোগ্যতা বহুপরিমাণেই সন্দেহাতীত নয় এবং তার বোশর ভাগ ক্ষেন্রে 
প্রত্ততাত্ক সাক্ষ্যপ্রমাণের সমর্থন মেলে না। মহাকাব্যগুঁলিতে যে-সমস্ত রাজবংশের 
নামের তালিকা পাওয়া যায়, দেখা যায় সেগ্ালি একেকটি গ্রন্থে একেক রকমের এবং 
সেগুলিতে ঘটনার যে-বিবরণ পাওয়া যায় তা-ও 1ভল্ম-ভিন্ন ধরনের । ফলত, এইসব 
ব্যাপার ভারততত্বীবদের পক্ষে ওই যুগের ইতিহাসের পনানমাণের কাজ 
বহুপাঁরমাণে জটিল করে তুলেছে । বোদিক ও পৌরাণিক যুগগ্ালতে তৎকাল- 
প্রচালত ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রাচীন রাজাদের ও রাজবংশগলির উৎপাত্তর ব্যাপারটিকে 
ব্যাখ্যা করেছে বিভিন্ন দেবদেবীর ইচ্ছাপ্রণোদিত বলে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে 
বহুলপ্রচালিত এীতিহ্য অন্মসারে জানা যায় যে গঙ্গা-উপত্যকায় প্রধান দুটি রাজবংশের 
নাম ছিল সূর্য ও চন্দ্রবংশ এবং এই দুই রাজবংশের প্রাতম্ঠাতার। ছিলেন সূর্য ও 
চন্দ্রদেবতা থেকে উদ্ভৃত। রামায়ণের প্রধান চরিন্ন রামচন্দ্রকে দেখানো হয়েছে সর্ষ- 
বংশোদ্ভুত বলে আর মহাভারতের কুরুবংশকে চন্দ্র-বংশোদ্ভূত হিসেবে । খগ্বেদে যাঁর 
নাম টীল্লাখত আছে সেই রাজা ভরত এীতিহ্য অনুসারে এই চন্দ্রবংশেরই প্রতিষ্ঠাতা । 

ধগ্বেদে তৎকালীন রাজনোতিক ইতিহাসের কিছদ-কিছ? তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু 
সেইসব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কিছু-পরিমাণে সন্দেহজনক । যেমন, উদাহরণস্বরূপ, 
খধগ্বেদের সূক্তে টীল্লাখত আছে দশজন রাজার মধ্যে যুদ্ধের ঘটনার, কিংবা রাজা 
সুদাসের নেতৃত্বে ন্রিংস উপজাতি (ভরত-বংশেরই একটি শাখা) এবং সম্ভবত 
স্থানীয় অনার্য একটি উপজাতির (কারণ এই শেষোক্ত উপজাতির লোকজন সম্পর্কে 
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বলা হয়েছে যে তারা দেবতার কাছে পূ্‌জা-বালদান, ইত্যাদি দেয় না) মধ্যে সংগ্রামের 
কাহিনী । ওই যুগে বোদক আর্য ও স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ যে 
অনবরত লেগে ছিল এই শেষোক্ত কাহনী স্পষ্টতই তারই এক প্রমাণ। খধগ্বেদের 
যুগে ভরত-বংশীয় রাজবংশ খুব সম্ভব সরস্বতাঁ (িন্ধুনদের প্রাচীন একটি শাখা) 
€ যমুনা নদীর মধ্যবতাঁ এলাকা টিতে রাজত্ব করতেন। 

বোৌদক আর্য উপজাতিগ্দলির মধ্যে পুর-বংশীয় উপজাতির প্রাধান্য ছিল 
াশেষরকম। খগ্বেদে এই বংশের এক রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে 
যে তান 'ম্লেচ্ছ' বা স্থানীয় অনার্য উপজাতিগ্লিকে যুদ্ধে পরান্ত করে বিজয়শ 
হয়েছিলেন। পরবতাঁ কালে এই পুর্রা কুরু বো কৌরব) উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়োছল। খগ্বেদে অন্যান্য বহুতর উপজাতির কথাও ভীল্লাখত আছে, 
যারা পরবতাঁকালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিল। এই সমস্ত উপজাতির মধ্যে পড়ে চেদী, গ্রান্ধার ও কিরাত নামের (মগধ 
উপজাতির প্রাচীন নাম) উপজাতিগ্যাল। 

এসবের মধ্যে রাজা ভরতের নামটি বিশেষ গৌরবে দীপ্যমান। এই স্বনামধন্য 
রাজার সম্মানে এমন কি সেই সুদূর প্রাচীনকালেও গোটা উত্তর ভারত আভহিত 
হয়েছিল “ভারতবর্ষ বা 'ভরতের উত্তরপ্ুরূষের দেশ' নামে (বর্তমানে ভারতীয় 
প্রজাতল্মও সরকারভাবে “ভারত' নামে পারচিত)। মহাভারতের কিছু-কিছ বীর 
নায়কও ছিলেন ভরত-বংশীয়। এই মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে যে ভরতের উত্তরপুরুূষ 
ওই মহায্দ্ধে যোগ 'দিয়েছিলেন। 

কুরুর প্রান্তরে বা কুরুক্ষেত্রে কোরব ও পান্ডবদের মধ্যে সংগ্রাম এই যুগের 
পোরাণিক মহাকাব্গীলির একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই ষ্দদ্ধ-কাহিননর সঙ্গে 
জড়িত এতিহাঁসক বিবরণের খটিনাটি কতথখা'ন প্রমাণসাপেক্ষ তা ভারততত্বিদদের 
মধ্যে প্রচন্ড বিতকেরি বিষয়। এই দ্ধের বিবরণকে বহু পশ্ডিত সত্য ঘটনা বলেই 
মনে করেন এবং বলেন যে এ-ঘটনা ঘটেছিল খ্ীস্টপূর্ব চতুর্থ কিংবা তৃতীয় 
সহম্রাব্দের কোনো সময়ে । সমকালীন ভারততত্বীবিৎরা অবশ্য এই যুদ্ধের সময়াটকে 
খীস্টপূর্ব এগারো থেকে নয় শতকের মধ্যে নার্দন্ট করতেই বোশ আগ্রহাঁ। 
ভারতীয় প্রত্বতত্রাীবতরা "শ্রী বি. বি. লালের নেতৃত্বে) হান্তনাপুরে এই বিতর সঙ্গে 
সংশ্লিন্ট কিছু-কিছ; গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও সংগ্রহ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 
মহাভারত কাব্যে হাস্তনাপুরকেই কৌরবদের রাজধানী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 

খননকার্ষের ফলাফল "দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় ষে আঁধবাসারা হাস্তনাপুর 
নগর বন্যার প্লাবনের জন্যে পারত্যাগ করে যায় খঃস্টপূর্ব এগ্রারো থেকে নয় শতকের 
মধ্যে। এইসব তথ্য কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত তথ্যাঁদর সঙ্গে খাপ খেয়ে বায়। 

কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সাতিসাত্যই কোনোকালে ঘটেছিল নাকি তা কাল্পাঁনক 
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একটি জনপ্রবাদমান্র এ-প্রশ্নের আলোচনা বাদ দিলেও, কিছু-ীকছ পণ্ডিত মনে 
করেন যে ঘটনাটি সম্ভবত সদর ইন্দো-ইরানীয় ষুগের সঙ্গে সধা্লন্ট, বখন উত্তর 
ভারতের উপজাতিগ্দালির মধ্যে দীর্ঘন্ছায়ী এক প্রাতিদ্বন্দিতার ফলে 'কছ-কিছু 
উপজাতি অন্যান্য উপজাতর ওপর 'নঃসন্দেহে. আধিপত্যাবস্তারে সমর্থ হয়। 
এ-প্রসঙ্গে এটি লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্্-সাহত্যে সর্বই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
নতুন একটি ঘুগের সূচক হিসেবে গ্রাহ্য । মহাকাব্যাটির বিবরণ অন্যায়ী সে-যূগের 
সবচেয়ে পরান্রান্ত ও প্রভাবশালী যে-পণ্টাল ও কুরু উপজাত-দুটি, তারা অতঃপর 
তাদের রাজনোতিক প্রভাব হারায় এবং রাজনোতিক মণ্ে দেখা দেয় পূর্ব ভারতের 
ছোট-ছোট রাম্ট্র- বিশেষ করে কোশল (অযোধ্যা ও শ্রাবস্তীতে রাজধানী সহ), 
কাশী (বোরাণসীতে রাজধানী) ও 'বিদেহ (মাথলায় রাজধানী) রাস্দ্র। এছাড়া 
আধ্দানক বিহারের মধ্য ও দক্ষিণ অগুলে দেখা দেয় মগধ (গ্ারব্রজ ও পরে 
রাজগৃহতে রাজধানী সহ) এবং পশ্চিম ভারতে অবস্তী (উজ্জয়িনীতে রাজধানী) 
নামের রাম্দ্রদুটি। 

পরবতর্শ বৌদক সাহিত্যে গোটা দেশে তিনটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
যথা, আর্ধাবর্ত বো আর্ধদের বাসভূঁমি) অর্থাৎ উত্তর ভারতরাজ্য, মধ্যদেশ অর্থাৎ 
মধ্যাণ্ুলীয় রাজ্য এবং দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতরাজ্য। গোটা দেশটি পচি 
ভাগে, অর্থাং মধ্য, পূর্ব পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশে, বিভক্ত ছিল এমন উল্লেখও 
পাওয়া যায় কোথাও-কোথাও। 

দেখা যাচ্ছে পরবতাঁ বোৌদক যুগের সংঁহতা ও উপাঁনষদগদলির রচয্িতারা গোটা 
উত্তর ভারত, মধ্য-ভারতের (অর্থাং নর্মদা নদীর উত্তর দিকস্থ) ঝহ7 অংশ এবং পূর্ব 
ভারতের সঙ্গে ভালোরকম পরিচিত ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে পরবতর্শ মগধ-মৌোর্য 
যুগের উৎপান্তির পটভূমি হিসেবে ভারতের রাজনোতিক মানাচন্রখানি দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। 


বৈদিক যূগের ধর্ম ও সংস্কাতি 
বোদক ধম” পরাণ-কথা ও আচারবিধি 


বেদগ্রন্থগ্যাীল বোঁদক ষগের ভারতীয় মানুষের ধর্ম-বিষয়ক মতামত ও তাঁদের 
পুরাণ-কথাগ্যালর সঙ্গে পরিচিত হতে ও সেগ্াল আয়ত্ত করতে আমাদের সহারক 


হয়েছে। 
বোদক আর্য উপজাতিগ্যালির ধর্মীবশ্বাস, ইত্যাঁদ পারণত হয়ে উঠতে ও 'বাঁশষ্ট 
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চেহারা নিতে অত্যন্ত দীর্ঘ এক সময় নেয় আর এই পারণাঁতির দীর্ঘ পর্বের একেকটি 
বিশিষ্ট স্তর ভিন্ব-ভিন্ন বোদিক সাহিত্যে প্রাতফলিত। অবশ্য বোদিক ধর্ম বা 
বেদবাদকে কিছ-কিছ শর্তসাপেক্ষে গণ্য করা চলে একাঁট স্টানার্দন্ট ধর্মব্যবস্থা 
[হসেবে, সধাশ্লম্ট সুসমঞ্জস প্রথা, আচার ও পূজাপার্বণ সহ ধমাঁয় (এবং অংশত 
ধমাঁয় ও দার্শীনক) বিশ্বাসসমূহের সামগ্রিক এক সমাহার রূপে । তবে এই গোটা 
ধর্মব্যবস্থার মধ্যে স্যানার্দন্ট কয়েকটি ধর্মবিশ্বাসকে আলাদা করেও চিনে নেয়া চলে। 
এইসব ধর্মাবশ্বাস হল আদিম সমাজ-সম্পকেরর প্রাতফলন 'হসেবে টিকে-থাকা অত্যন্ত 
সেকেলে কিছু-কিছ ধ্যানধারণা, কিংবা ইন্দো ইউয়োপায় বা ইন্দো-ইরানীয় যুগের 
প্রাচীন সংস্কীতির অবশিষ্ট কিছ নিদর্শন এবং পাঁরিশেষে যে-ষূগে প্রথম ভারতায় 
রাম্দ্রগ্ীল ক্লুমশ গড়ে উঠছে বোদক আর্য সমাজের বিকাশের সেই বিশেষ স্তরের 
পারণাতস্বরৃ্প উদ্ভুত ধমীঁয় ধ্যানধারণার সমন্টি। 

বেদবাদ হল ভারতে জাত ধর্মীবশ্বাসসমূহের সবচেয়ে প্রাচীন একাঁট সমন্বিত 
রৃূপ। এই ব্যবস্থা উপমহাদেশের পরবতর্শ কালের ধমাঁয় মত-প্রবণতা ও দার্শীনক 
চিন্তা-ভাবনার ওপর বপুল প্রভাব বিস্তার করে। তবে বৌদ্ধধর্মের মতো এই ধর্মমত 
ভারতের বাইরে ছাঁড়য়ে পড়ে 'ন। 

বোৌঁদক ধর্মের এক অপারহার্য অঙ্গ হল বহ-ঈশ্বরবাদ, অর্থাৎ নরত্ব-আরোপ-করা 
বহুসংখ্যক দেবদেবী ও অবতারের পৃজা-আরাধনা। 

বোঁদক যৃগের ভারতীয়রা নানা প্রাকৃতিক ব্যাপার ও দেবদেবীদের ওপর মানবিক 
গুণাবলী আরোপ করতেন, তাঁদের ভূষিত করতেন মানাঁবক দোষন্রট ও গুণ 'দয়ে। 
খগ্বেদে আরও কিছু দেবতার দেখা পাওয়া যায় যাঁদের ওপর আরোপিত হয়েছে 
পার্থিব অন্যান্য প্রাণীর আকারপ্রকার। এপ্রা দেখা দিয়েছেন মানবেতর প্রাণীর রূপ 
ধরে এবং প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের সঙ্গে মৌল সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছেন (যেমন, 
দেবতা ইন্দ্র কখনও-কখনও উপাস্ছিত হয়েছেন ষন্ডের মূর্তিতে এবং আগ্ন দেবতা 
অশ্বের রূপ ধরে)। দেবতাদের উদ্দেশে বোৌদক আর্ধরা 'নবেদন করেছেন প্রার্থনা- 
স্তোত্র, তাঁদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছেন পূজার উপচার ও বাঁল। এইসব স্তোন্রে 
বোদক যুগের মানুষ দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছেন আরও বহুসংখ্যক 
গৃহপালিত পশু, যুদ্ধে বিজয়, ভালো ফসল কিংবা বিপর্যয় ও 'বিনাম্টর হাত 
থেকে নিম্কৃতি। খগ্বেদে আরাধ্য দেবতাদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার একটা প্রয়াসও লক্ষ্য 
করা যায়। বোদক ভারতীয়দের বিশ্বরহ্মাণ্ডকে স্বর্গ মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ (স্বর্গ ও 
মতের মাঝামাঝি শূন্য অংশ) এই তিন অংশে 'বিভক্ত করে দেখার যে-সাধারণ তত্ব 
ছিল, উপাস্য দেবতাদেরও সেই অন্যায়ী মোটামুটি 'তনাট গোষ্ঠীতে ভাগ করে 
নেয়া হয়েছিল। ব্ক্মান্ডের ওই তিনটি অংশের প্রত্যেকটির নিজস্ব অধিবাসশ 
দেবদেবী ছিলেন। স্বগ্গের দেবতাদের মধ্যে ছিলেন সূর্য দেবতা, উষার দেবী 
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উষস্‌ এবং নন্যায়ননীতির নির্ধারক" দেবতা বরুণ। মতোর্৮র দেবতাদের মধ্যে সবোচ্চ 
শ্রদ্ধার আসনে আধান্ঠত ছিলেন আগুনের দেবতা আগ্ন এবং পাঁবন্র মাদক রসের 
দেবতা সোম। এছাড়া অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে ছলেন ঝড়ঝঞ্জার দেবতা রুদ্র 
বাতাসের দেবতা বায়ু এবং মহা-পরাক্রাস্ত ইন্দ্র। একথা মনে করার যথেম্ট কারণ 
রয়েছে যে বোঁদক আর্য উপজাতিগ্দলির এই সমস্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে বিশ্ববহ্মাণ্ডের 
ন্রিবধ ভাগ্-বাঁটোয়ারা সম্পাক্তি পূর্ববতর্শ ষ্গের পৌরাণিক তত্ুকথার ঘানিষ্ঠ 
সম্পর্ক রয়েছে। অপর কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ইাঁতহাসে এই তত্বকথার 
সাক্ষাৎ মেলে। 

এই সমস্ত আত-প্রাচটীন দেবদেবী যাঁদের সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপনয় ও ইন্দো-ইরানীয় 
পৌরাণিক দেব-কল্পনার তুলনা চলে (েমন, উদাহরণস্বর্প, কিছু-কিছু বোদক 
দেবদেবী তো স্পম্টতই কয়েকটি ক্শীক দেবদেবীর সদশ*), তাঁদের পাশাপাশি 
বৈদিক দেবদেবীদের মধ্যে বিশেষভাবে ভারতীয়, দেবদেবীও আছেন। বোদক 
আর্যরা ভারতের ভূখণ্ড জুড়ে ছাড়িয়ে পড়ার সময়েই এই শেষোক্ত দেবদেবাঁদের 
পৃজা-আরাধনার সতত্রপাত হয়। 

সবচেয়ে জনীপ্রয় দেবতাদের একজন যাঁর নামের সঙ্গে অনেক বড়-বড় প্রাকীতিক 
ঘটনার যোগাযোগ আছে তিনি হলেন ইন্দ্র। খগ্বেদে দু'শো পণ্াশটি সুক্ত অর্থাৎ 
ওই গ্রন্থে সংকলিত সংক্তের প্রায় এক-চতুর্থাংশই) ইন্দ্র-দেবতার নামে নিবোদিত। 

ইন্দ্রকে বর্ণনা করা হয়েছে 'বিরাটকায়, অসাম শাক্তধর এক পুরুষ হিসেবে, 
যান বজ্রধর, সহম্র-সহম্ত্র শব্লুকে যান অবহেলায় নিধন করতে পারেন বিদযদৃগর্ভ 
বজজশেল হেনে। এই পরান্রাস্ত যোদ্ধদেবতা পাাঁথবীর জলশোষক নাগরাজ বৃত্রকে 
নিধন করেন। বেশ কয়েকাট বোঁদক উপাখ্যানে ইন্দ্রকে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত 
থাকতে দেখা যায় এবং এগদলিতে তাঁর ওপর আরোপ করা হয় মানবোচিত বৈশিষ্ট্য । 

প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন যে দেবতা বরুণ গোটা আকাশের ওপর 
আধিপত্য করে থাকেন এবং রথে চড়ে আকাশ পারন্রমা করে বেড়ান ?তাঁন। 'তাঁন 
হচ্ছেন জগৎ-সংসারের শৃঙ্খলা (ধাত)-রক্ষক, আর তাই 'তাঁনই 'নয়ন্্রণ করেন 
গ্রহনক্ষত্রের চলাচল ও মানুষের ন্রিম্বাকলাপ। তান পাঁথবী, মহাশুন্য ও 
বায়ূমন্ডলের রক্ষক, খতুর পারম্পর্যের নিয়ন্তা তানই। পাপীর শাস্তাবধানে বরুণ 
সূকঠোর, কিস্তু নিরাপরাধ ও অন্তপ্তের প্রতি তান করুণাময়। এমন কি 
দেবতাদেরও নৌতিক আদর্শের বিধিবিধান বেধে দেন তিনি। তাঁর এই রূপ-কল্পনার 


* আকাশ-দেবতা দযঃ-এর সঙ্গে তুলনা চলে গ্রীক দেবতা জিউস ও রোমান দেবতা 
জাপটরের, সূর্য-দেবতার সঙ্গে গ্রীক দেবতা হেলিওসের, বরূণের সঙ্গে ইউরেনসের, উষার দেব 
উষসের সঙ্গে গ্রীক দেবী ইয়াসের, ইত্যাদি। -- লেখক 
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মধ্যে কিছ-কিছু নোৌতক দক আছে যা গ্রাচীন ভারতের পরবতর্শ ধমায় ও 
দার্শানক মতাদর্শগুলিতে বিশেষভাবে বিশদ করা হয়েছে। 

দেবতাদের মধ্যে এক কৌত্‌হলোদ্দীপক, অনন্য চার হলেন ঝড়ঝঞ্জার দেবতা 
রুদ্র। তিনি অন্যান্য দেবতার মতো নন, শুধুই নঙর্থক গণের আধিকারাী 'তান। 
ধগ্বেদে তাঁকে গুরুত্বের বিচারে গৌণ স্থান দেয়া হয়েছে। যে-সমস্ত প্‌জা-উপচার 
ও বাল অন্যান্য দেবতারা গ্রহণ করেন না রূদ্র-দেবতা একমাত্র তাই-ই গ্রহণে সমর্থ । 
ছু-কিছু পা্ডত মনে করেন যে রদ্র-দেবতাকে আর্ধরা স্থানীয় অনার্ধ 
উপজাতিদের কাছ থেকে গ্রহণ করোছলেন। বোদক দেবদেবীদের মধ্যে রুদ্র 
বিশেষ অবস্থানকে তাঁরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চান। পরে অবশ্য স্বর্গলোকের 
দুঃখহর রুদ্র অন্যতম জনাপ্রয় দেবতা শিবরূপে দেখা দেন। 

বোদিক উপজাতিরা দেবতা বিষধর সঙ্গেও পাঁরচিত 'ছিলেন। খগ্বেদে মান ছশট 
সুক্ত তাঁর উদ্দেশে নিবোদত, সেগ্ীলতে স্তুতি করে বলা হয়েছে কীভাবে মান 
1তনটি পদক্ষেপে বিষ বিশ্বরদ্ধান্ড পারন্রমণ করে থাকেন। হিন্দুধর্মে এই উপাখ্যান 
দেবতা । 

বোদক দেবদেবী-মহলে বাঁশষ্ট স্থান আধিকার করে আছেন আম্মি ও সোম- 
দেবতা । ধমাঁয় অনুষ্ঠান ও পজাপার্বণে অগ্নি-দেবতা এক মৌল গুরুত্বের 
আঁধকার, কারণ একমান্র তাঁরই দাক্ষিণ্যে মানুষ দেবতাদের সমীপে তার উপহার- 
উপচারাঁদ 'নবেদন করতে সমর্থ। যজ্ঞের আগ্রকে দেবতাদের অমরত্বের উৎস বলে 
বোদিক য্গে গণ্য করা হোত। বোদক সক্তগুলিতেও বলা হয়েছে যে আগ্নর 
আন্দুকূল্যেই দেবতারা অমরত্ব অর্জন করেছেন। একারণেই দেবকুল ও মানবকুলের 
মধ্যে আগ্ন যেন এক ধরনের যোগসূত্র কাজ করে থাকেন। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই 
অগ্মকে তখন গণ্য করা হোত সংবাদবাহক বা দূত হিসেবে । আগুন পাঁরবারের 
মঙ্গলের কারক এই আত প্রাচীন বোধ থেকেই যে আগ্মিপূজার এই পদ্ধাতির উৎপন্তি 
ঘটেছিল এটা স্পন্ট। খগ্বেদেও আগ্রকে গৃহের রক্ষাকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

ধন্বেদে এক শো কুঁড়িটি খকমল্ত উৎসর্গ করা হয়েছে পৃত মাদক পানীয়ের 
দেবতা সোমের উদ্দেশে । আগ্মির মতো সোমকেও দেবতাদের অমরত্ব অর্জনের অন্যতম 
কারক বলে দেশ করা হয়েছে । দেবতারা এই অমরত্ব-বিধায়ক পানীয় পাবার জন্যে 
ব্যাকুল। মানুষও এই পানায়ের জন্যে ব্যাকুল, কারণ তারা মনে করে যে এট পান 
করতে পেলে তারা দেবতাদের সগ্গোত্রে পাঁরণত হবে। 

মানুষের হিতকামণ দেবতারা ছাড়াও বোদক যুগের ভারতীয়রা আনম্টকারী 
অপদেবতা ও দৈত্য-_রাক্ষস ও অসরদের _ তিনি নি রা হারাবার 
করতেন এরা দেবতাদের শত্রু ৷ 


ডং 


পরবতর্শ বোদক যুগে একদল শবমূর্ত দেবদেবীরও আবির্ভাব ঘটে। এইসব 
দেবদেবীর ক্িয়াকলাপের ক্ষেত্র ছিল অস্পম্ট এবং এরা কোনো 'দিক থেকেই 
বিশ্ব্রহ্মাণ্ডের শ্রিবিধ বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। এদের মধ্যে একজম হলেন 
বাক্স্ফকৃর্তর দেবতা বাক, অপরজন 'বশ্বাসের দেবী শ্রদ্ধা, ইত্যাদ। এই নতুনতর 
দেবকুলের আবির্ভাব সম্ভব হয়োছল সবেশ্বরবাদশী ধ্যানধারণার ক্রমাবকাশের ফলে। 
সর্বেশ্বরবাদের এই 'বকাশ এমন 'ি খগ্বেদেও লক্ষ্য করা যায়, তবে পরবতর্শ বোদক 
সাহত্যে ও পৌরাণিক মহাকাব্যগুলিতে এই ধারণা বিশেষ গ্‌র্ত্ব লাভ করে। 
খম্বেদের সামাগ্রক পৌরাণিক উপাখ্যানাদর রূপরেখার মধ্যে ন্রিধা-বিভক্ত 
'বশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটিই একমান্র বিশ্ব বোধের ছক নয়, যাঁদও বোদক উপাখ্যানাদর 
আওতার মধ্যে এই ছক দেবতাদের শ্রেণীবিন্যাসে কিছ7-পাঁরমাণে সহায়ক হয়েছে । 

বৈদিক ধর্মীবশ্বাসের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেবতাদের সংস্পম্ট ব্যক্তস্বরূপ- 
নিরূপণের চেষ্টার কিংবা তাঁদের নিয়াকলাপে সূনির্দিষ্ট ভাগ-বাঁটোয়ারার 
অভাব। 

বোদক সূক্তসমূহে প্রাকীতিক শাক্তগুঁলর ওপর দেবত্ব-আরোপ আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাদের ওপর মানাঁবক গুণাবলী আরোপের আকার নিয়েছিল। এর ফলে 
বাভন্ন দেবতার বর্ণনায় দেখা 'দয়োছিল কিছ: পাঁরমাণে সাদশ্য। তদপাঁর একই 
ধরনের প্রাকীতিক ঘটনা বিভিন্ন দেবতার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়োছল। 
ফলে দেবতাদের মধ্যে কোনো দঢ়ুবিন্স্ত পদ-পরম্পরা গড়ে ওঠে নি, বরং যা গড়ে 
উঠোছল তা হল একেক দল দেবতার মধ্যে এক ধরনের সর্বব্যাপী 'কিছু-কিছ 
গুণাগণের অন্তঃসার। একেকটি মুহূর্তে অবশ্য একেক দেবতার স্ত্াতিগান করতে 
গিয়ে তাঁকে এক অনন্য, একমান্্র দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাঁর ওপর তখন 
আরোপিত হয়েছে এমন সব ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতা, যা নাক অন্য পাঁরাচ্ছীতিতে 
অন্য দেবতার ওপরও সমভাবে আরোপ করা হয়েছে । এইভাবে “এক এবং আদ্বতীয় 
পরমেশ্বর'এর পূজার পাঁরবর্তে একেক সময়ে একেক দেবতার প্রীত শ্রদ্ধাীনবেদন 
“এক জাতীয় দেবতায় বিশ্বাস নামে আভাহত হয়ে আসছে (এই আখ্যাট প্রথম 
ব্যবহার করেন প্রখ্যাত ভারততত্বিৎ ম্যাক্স মিউলর)। এক জাতীয় দেবতায় এই 
বিশ্বাসের মধ্যে প্রাতফাঁলিত হয়েছে এক অত্যন্ত বিশিষ্ট ধরনের একেশ্বরবাদের প্রাত 
এক ধরনের প্রবণতা, যে-বাঁশম্ট একেশ্বরবাদ অত্যন্ত বিশদভাবে বার্ণিত হয়েছে 
পরবতরঁ উপনিষদসমূহে প্রচারত তত্বকথার মধ্যে 'দয়ে। 

পরবতর্শ বৈদিক যুগে 'জীবজগতের প্রভু" দেব প্রজাপাত দেবতাদের মধ্যে এক 
বাঁশস্ট স্থান আঁধকার করেছেন, তবে 1তাঁনও এক এবং আদ্িতীয় পরমেশ্বরের মর্ধাদা 
পান নি। পরে এই প্রজাপতি-পৃজার স্হান নিয়েছে দেবাদিদেব ব্রহ্মার আরাধনা । 

নদবজোন্দর গাণবর্ণনাষ উপরোক্ত এই সাদৃশ্যের মধ্যে সম্ভবত প্রাতিফলন মেলে 


বিভিন্ন বোদক আর্য উপজাতির 'ভিন্ন-ভিল্ন পৌরাণিক ভাব-কল্পনা মিলোমশে 
ন্রমশ এক হয়ে ওঠার লক্ষণের । 

বেদবাদ ব্রুমশ বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেদোক্ত দেবদেবী এবং বোদক 
উপাখ্যানাদ ও আচার-অনুজ্ঠানের সাধারণ ছকের মধ্যে তাঁদের স্থান-মাহাত্যের 
তাৎপর্যেও পাঁরবর্তন ঘটতে লাগল । ক্রমশ প্রায় বিস্মাত হলেন প্রাচঈন দেবতারা; 
বরূণের মতো 'কিছু-কিছ্‌ 'জ্যেন্ত' দেবতা তাঁদের গুর্ত্ব ও প্রাধান্য হারালেন আর 
তাঁদের স্থান আধকার করে নিলেন দেবতা 'িষ্ুর মতো অন্য এমন সব দেবদেবী 
আগের আমলে যাঁদের দেবকুলে তেমন বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। 

ইন্দো-আর্য উপজাতিরা ভারতের নতুন-নতুন অণ্লে যত ছাড়িয়ে পড়তে লাগল 
ততই স্থানীয় অনার্য উপজাতিদের ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের িছ--কিছ 
আত্মসাৎ করে নিল বেদবাদ। উদাহরণস্বরূপ, এর প্রমাণ মেলে অথর্ব বেদের 
এন্দ্রজালক আচার-অনুজ্ঠান উদ্যাপন ও জাদুমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে । 

পরবতর্শ বোদক সাহিত্যে এক সমস্পম্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, ব্রঙ্গা, 
বিফ ও শিব (মহেশ্বর) এই “একীভূত ব্রিমৃতি” ক্রমশ প্রধান তিন দেবতা হিসেবে 
আবিভভ্তি হচ্ছেন। 

বোদক যৃগের ভারতীয়রা বহাবধ অপদেবতা এবং দেবত্ব আরোপ-করা নানা 
বৃক্ষলতা, পর্বত ও নদীর পৃজাও করতেন। 

দেবপৃজার একটি অপাঁরহার্য অঙ্গ ছিল যজ্ঞের অনুজ্ঠান। দেবতাদের উদ্দেশ্যে 
উচ্চারত মল্ত্রপাঠ ও প্রার্থনাও ধর্মান্‌ষ্ঠানের পক্ষে অপারিহার্য ছিল, যাঁদও এইসব 
স্তবগানের অনেকগ্দালই প্রথাঁসদ্ধ আচার-অন্[ম্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে বিশেষ 
করে আগ্ন ও সোমের পূজায় আচার-অনুম্ঠান ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ । 

যজ্ঞের নিয়মকানুন ক্রমশ এতই জটিল হয়ে উঠল যে এর ফলে গড়ে উঠল 'বাভন্ন 
ধরনের কয়েকটি পুরোহিতগোম্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি নানা ধরনের ধমাঁয় ও 
আচারগত অনুষ্ঠান পরিচালনা করত। 

নানা ধরনের বিশেষ-বিশেষ পৃজাপার্বণ উপলক্ষে বিশদভাবে আচার-অন.ম্ঠান 
উদযাপন ছাড়াও বোদক বুগের ভারতীয়কে তাঁর প্রাত্যহক জীবনেও বেশ 
কয়েকাট আচার-অনষ্ঠান মেনে চলতে হোত, এটা ছিল তাঁর ধর্ম দৈনন্দিন আচার- 
আচরণ ও নিয়ম-নীতির 'বাধাঁবধান)-পালনের অঙ্গ। 

সন্তানের জন্ম, বিবাহ ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুশোক পালনের জন্যেও বিশেষ- 
িশেষ আচার-অনুষ্ঠানের রীতি ছিল। পিতৃাপতামহের স্মাতিতর্পণ উপলক্ষে পূজার 
অনন্ঠানও ছিল জীবনে একটা গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার । 

পরবতর্শ বোদক সাহিত্যে বা ব্রাহ্মণগীলতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যজ্ঞের 
আচার-অনুষ্ঠানের ওপর । বৈদিক দেবতা প্রজাপাতকে এক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়েছে 


৬৪ 


যজ্জের অধিচ্ঠাতা দেবতা হিসেবে । যজ্ঞের অনুজ্ঞান উদ্যাপন এই সময়ে মানৃষের 
প্রধান গুণ, তার ধার্মকতার পাঁরমাপ 'হসেবে গণ্য হয়। একে দেখা হতে থাকে 
দেবতাদের ও মানুষের আস্তত্বের সঙ্ঘটক জাঁবনের মূলাভীত্ত হিসেবে। বলা হয় 
যে যজ্ঞ-অনজ্ঠান ও উপযুক্ত মন্দ্োচ্চারণ কেবলমান্র দেবতাদেরই নয়, মানুষেরও 
অমরত্বলাভ সম্ভব করে তোলে: এর ফলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে মানুষের বংশধারা 
বজায় রাখেন, সন্তানসম্তভাতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেন তাদের। 

ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করে তুলতে সাহায্য করেন। 
এমন ধারণার সণ্টার করেন তাঁরা যে লোকে মনে করতে থাকে আচার-অনচ্ঠান 
উদযাপনের সময় বিশেষ এক মুহর্তে তাঁরা দেবতাদের সঙ্গে পুরোপ্ার একাত্ম 
হয়ে যান এবং একমান্র তাঁরাই দেবতাদের মধ্যে পূজার উৎসগরকৃত উপচার সাঠিকভাবে 
বিতরণ করে দিতে সমর্থ। 

খান্বেদে বার্ণত বিবরণ অন্যায়শ যজ্ঞের অন্ুম্ঠান পালিত হোত এইভাবে : 
প্রথমে বিশেষভাবে নির্মিত এক বেদীর ওপর মল্লপৃত খড় 'বাছয়ে দেবতাদের 
আঁধজ্ঠানের স্থান তোর করা হোত। অতঃপর যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হোত 
এবং িছ--পাঁরমাণে সোমরস বা দুধ ঢেলে দেয়া হোত সেই যজ্ঞাপ্নিতে। এরপর 
ফসলের দানা ছাঁড়য়ে দেয়া হোত কিংবা পশুবলি অনুষ্ঠিত হোত। 

গোড়ার দিকে বৌদক আর্য উপজাতগ্যালর দেবপূজার জন্যে কোনো মান্দির 
থাকত না। পরে, সম্ভবত স্থানীয় উপজাতিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদর প্রভাবে, 
দেবপৃজার জন্যে বিশেষ ধরনের বাঁড় বা মন্দির তোর করা হতে থাকে। 

বৈদিক যুগে দেবপূজার জন্যে দেবতাদের প্রাতকাত বা কজ্পনাভান্তিক ছাঁবি 
ব্যবহৃত হোত কিনা, এ 'নয়ে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি। তবে 
বেদগ্রম্থগ্াীলর কিছু-কিছু শ্লোক থেকে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই সময়ে 
দেবতাদের মানাঁবক রূপকলজ্পনার ছবি সম্ভবত প্রচাঁলত ছিল। 


মহাকাব্যায় পোরাণিক উপাখ্যান 


ভারতায় মহাকাব্যগ্বালতে যে-পৌরাণিক উপাখ্যানসমান্ট পাওয়া যায় তা 
সাধারণভাবে বেদের পৌরাণক ভানত্ত থেকে পৃথক, যাঁদও মহাকাব্যগলির িছু- 
কিছু উপাখ্যান ও ধ্যানধারণার মধ্যে পূর্ববর্তাঁ যুগেরও প্রতিধধনি শোনা যায়। 
যেমন বেদগ্রল্থগ্মীলতে তেমনই মহাকাব্যীয় পুরাণেও 'কিছু-কিছ্‌ দেবদেবীর 
ভাবরূপ-কল্পনায় বহ-ঈশ্বরবাদের ও দেবতায় নরত্ব-আরোপের নানাবিধ লক্ষণ স্প্ট; 
এক বিশেষ ধরনের সর্বেশ্বরবাদেরও 'কিছু-কিছ্‌ লক্ষণ সেখানে বর্তমান। অন্যাদকে 
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মহাকাব্যগুলতে সামাগ্রকভাবে যে-পৌরাণিক উপাখ্যানসমন্টি পাওয়া যায় তার কিছব- 
কিছু অংশে নতুন প্রবণতা ও 'বষয়বন্তুরও সন্ধান মেলে। 

মহাকাব্যগুঁলর পৌরাণিক উপাখ্যানসমন্টি থেকে দ্যাট এীতহ্যের ধারা স্পন্ট 
হয়ে ওঠে। এর একটি হল প্রাচনতর এীতহ্য, বার মধ্যে দিয়ে বোদিক কিংবা প্রাক- 
বোদিক (ইন্দো-ইরানীয়) যুগের তৎকাল-প্রচলিত ধ্যানধারণা প্রাতফলিত; আর 
বিফ ও শিব এই তিন দেবতার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের সঙ্গে জাঁড়ত নতুন 
প্রবণতাগুলি। এই "দ্বিতীয় এীতিহ্যটিই পরবতর্শকালে বিকশিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে 
মহাকাব্যয় পুপনাণের যোগসত্র স্্পন করেছে। 

বেদগ্রল্থসমূহের মতো মহাকাব্যগ্লিতেও বিষ ইন্দ্র-দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত, 
[তিনিও 'বশ্বব্রক্মান্ড পরিক্রমণ করেন ণতনটি পদক্ষেপ'এ। তবে মহাকাব্যগুঁিতে 
বিষুর ভামিকা এই দুই দেবতার মৈন্রী'র ক্ষেত্রে প্রধান। মহাকাব্যগুলিতে 'চান্রত 
িষ্ণু-দেবতা বিরল নানা ক্ষমতার আঁধকারী : 'িশ্বরুল্মাণ্ডে যা-কিছ্‌র আস্তত্ব আছে 
সেই সবই তিনি একাধারে সূম্টি, রক্ষা ও ধৰংস করছেন। অর্থাৎ, পরবতখ 
হিন্দুধর্মের এীতিহ্যে যে-কাজগুল বহ্ধা, বিষ ও শিব এই তিন দেবতা বা 
ন্রিমূর্তির মধ্যে বশ্টিত হয়েছে, ওই স্তরে সেই সব কর্ম একাই সাধন করছেন 
স্বয়ং বু 

প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ্য যে মহাকাব্যগুলিতে ব্রহ্মাও বিষ্ুর মতো একই কাজ নিম্পন্ন 
করছেন। প্রধান-প্রধান দেবতার গুণাগ্ণের মধ্যে এই সাদৃশ্যের উপস্থিত হীঙ্গত 
দিচ্ছে যে মহাকাব্গলিতে তখনও পর্যন্ত দেবতাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সস্পম্ট 
কোনো পার্থক্যের সীমারেখা নার্দ্ট হয় নি এবং দেবতাদের “একীভূত ন্রিমৃতি“র 
ধারণাও গড়ে ওঠে নি তখনও । 

মহাকাব্যগ্ীলতেই আমরা প্রথম রণদেবতা স্কন্দের সাক্ষাৎ পাই। এক্ষেত্রে 
অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে ইন্দ্র ও বরুণের ভাবরুপ-কল্পনায় 
র্‌পান্তরসাধন। বেদগ্রন্থগ্লিতে ইন্দ্র দেবসমাজে প্রধান স্ান অধিকার করে ছিলেন। 
কিন্তু মহাকাব্যগিতে যোদ্ধ-প্রধান দেবতা স্কন্দ ইন্দ্রতুল্য শক্তির আঁধকারী। বরুণ- 
দেবতাও এখানে আর বিশ্বের শৃঙ্খলা (খেত) নিয়ন্ত্রণ করেন না, তিনিও এখন গৌণ 
গুরুত্বের অধিকার এক দেবতামান্র। 

মহাকাব্গ্ালতে পৌরাণিক উপাখ্যানাদির যে-জটিলতা লক্ষ্য করা যায় খুব সম্ভব 
তার কারণ হল মহাকাব্যগুলির বিষয়বন্তুই ভিন্ন-ভিন্ন যুগপর্যায়ের সঙ্গে সম্পরকিতি । 
যুগের নানা পাঠ। রাম-চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে চোখে পড়ে। 
রামায়ণের গোড়ার অংশগুলিতে রাম উপচ্থ্যাপত হয়েছেন সব রকম দৈবী ক্ষমতা- 
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বাঁজত সাধারণ এক মানুষ হিসেবে, কিন্তু কাব্যাটির পরবতর্শ অংশে তিনি আঁবর্ভূত 
হয়েছেন বিষ্ুর মন্ুষ্যর্পধারী অবতাররূপে। 

এইরকম অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক চারন্র হলেন কৃষ্ণ। মহাভারতে তিনি 
চন্রিত হয়েছেন যাদব উপজাতির নেতা ও পাশ্ডবদের বন্ধ হিসেবেই শুধ্‌ নন, 
বষ্দর অন্যতম এক অবতার, এক "পরম পুরুষ এবং পাঁরশেষে “সমগ্র জগতের 
কার্যকারণ-ভভীত্তস্বর্প” এক দেবতারূপে । অবশ্য মহাকাব্যায় চরিন্রগ্ীলির চিত্রণের 
ক্ষেত্রে এই রপাস্তরসাধন তৎকালীন মানুষের দর্শন ও ধর্মাবশ্বাসের ক্ষেত্রে নব- 
সংযোজিত নানা বৈশিল্ট্যেরই প্রাতিফলনমান্ন। প্রসঙ্গত স্ম্তব্য যে খুশস্টপূর্ব প্রথম 
সহম্্রাব্দের "দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে তখন বৈষণব-ধর্মমতের আবির্ভাব ও তার দ্ুত বিস্তার 
ঘটে চলেছে। 


বোদক সাহিত্য 


বেদগ্রল্থগ্যীল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন 'লাখত সাহিত্য। অবশ্য সেগুঁলর 
বিষয়বস্তু যেমন বহনাবাঁচত্র, তেমনই একাধিক এীতহাসক কালপর্বের 'লাখত পাঠ 
তার অন্তভূরক্ত। প্রাচীন এতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে বেদগ্রল্থগাঁলকে কয়েকাঁট 
অংশে 1বভক্ত করে দেখাটাই রীতি । এদের মধ্যে প্রথম অংশ অন্তভক্ত হল স্তোত্র বা 
সূক্ত অথবা সংাহতাসমূহ। খগ্বেদ (সৃক্তের সমন্টি), সামবেদ (ভ্তবগানের সমান্টি), 
যজুবেদি প্রোর্থনা ও যজ্ঞের সত্রবদ্ধের সমাম্টি) এবং অথর্ববেদ (এন্দ্রজালিক 
মন্ত্রোচ্চারণ ও জাদ:বিদ্যা-অন:ম্ঠানের নিয়মাবলীর সমন্টি) মিলিতভাবে ওই সংহিতা 
নামে পারচিত। অতঃপর দ্বিতীয় অংশ হল ব্রাহ্ণসমূহ। সংহিতাসমূহের আচার- 
অনুষ্ঠান সম্পকিত স্তোত্র ও মন্ত্রাদর ব্যাখ্যা এগুলি । তৃতীয় অংশ আরণ্যকসমূহ্‌ 
রচিত হয় বনবাসী তপস্বীদের জন্যে, আর চতুর্থ অংশ উপনিষদসমূহ হল একন্র- 
গ্রীথত ধর্ম ও দর্শন-শাস্তের আলোচনা-গ্রল্থ। 

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হল খগ্বেদ। খ্স্টপূর্ব দ্বিতীয় 
সহম্্াব্দের শেষাংশে ও প্রথম সহম্্রাব্দের সূচনায় এই গ্রন্থটি সংকালত হয়। 
সৃন্টতত্ত ও 'বিবাহ-সম্বন্ধীয় স্তোত্রাদি সহ বহনীবচিন্র বিষয় সম্বন্ধে রচিত এক 
হাজার আটাশাঁট সুক্ত এই গ্রন্থের অন্তভূক্ত। এর 'কিছদ পরবতাঁ যূগে 
অথববেদ লাখত হয়। গোড়ায় পূর্ব ভারতের বোদিক আর্য উপজাতিরাই-যে এর 
সূক্তগীল রচনা করে এটা স্পম্ট। তবে কয়েকটি খ্দব প্রাচীন সুক্তও এর অন্তভূক্ত। 
অথর্ববেদের বেশাকছ সূক্তে অনার্য স্থানীয় উপজাতিদের ধর্মীবশ্বাসের প্রাতিফলন 
মেলে। 

সংহিতাগ্যীলতে সংকাঁলত পাঠের অধিকাংশই অত্যন্ত বোশরকম অসম মানের, 
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তবু এই প্রাচীন লিখিত রচনার সংকলনগূলিকে মুখে-মুখে প্রচলিত লোক- 
সাহত্যের দীর্ঘকালীন এক এতহ্যের প্রাতফলন সাহতাকর্ম হিসেবে গণ্য করা 
চলে। সংহিতাগ্ীলর রচয়িতাদের বলা হয় খাঁষ। তাঁদের শ্লোকগ্লি কণ্ঠস্ছ করে 
প্রাচীন কালের চারণ-গায়করা গাইতেন। খগ্বেদের এমন কি সবচেয়ে প্রাচীন 
সূক্তগ্যালও ছন্দোবন্ধের স্ানার্দন্ট নিয়ম মেনে রচনা করা হয়েছে এবং পরে অন্যান্য 
কাব্যরচনায়ও ব্যবহৃত হয়েছে এই সব ছন্দ। এগ্ীলির মধ্যে একটি ছন্দোবন্ধ অনুস্ুপ 
পরবতর্শ যুগে শ্লোক বা বিশেষ এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ পদ-রচনার ভীত্তি হয়ে 
দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে আবার এই বিশেষ পদ-রচনার ধরনই হয়ে 
দাঁড়ায় কাবও।র প্রধান বাহন। 

বেদসমূহের বহু সূক্তেই প্রকৃতির ও মানাীবক আবেগ-অনৃভূঁতির এমন কাব্যময় 
বর্ণনা আছে এবং এমন সমৃদ্ধ উপমা ও চিন্রকল্পে সেগুলি পূর্ণ যে তাদের আদর্শ 
কবিতা বলা যেতে পারে। উষার দেবী উষসের উদ্দেশে রচিত স্তবগ্ঁলি তো 
াবশেষভাবেই অনূপ্রাণনায় পূর্ণ। সমগ্রভাবে দেখলে এই স্তোত্রগল সবই মূলত 
ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ, তব্দ প্রাত্যহক জীবনে ও লোক-এঁতিহ্যে তাদের মূল নিহিত বলে 
প্রায়শই স্তোন্রগীলকে ধর্মীনরপেক্ষ কাব্য বলে মনে হয়। বহ্‌ বোদক রচনার এই 
বোৌশম্ট্য সাধারণভাবে বেদবাদের স্বানা্দস্ট প্রকৃতি ও বহ্‌ বোঁদক ধ্যানধারণায় 
মানবত্ব-আরোপণ গুণেরই প্রাতফলন। বেদসমূহে দেবতাদের গণ্য করা হয়েছে 
মানুষের ঘাঁনম্ঠ সদৃশ হিসেবে এবং তাঁদের উদ্দেশে নিবোদত স্তোব্রগীলতে 
খাঁষকবিরা নিজেদেরই জাগতিক অভিজ্ঞতা ও আবেগ-অনুভূতির বর্ণনা 'দয়েছেন, 
নিজেদের আনন্দ-বেদনার কথাই ব্যক্ত করেছেন। 

বৈদিক সাহত্যে, এমন কি ধগ্বেদেও, নাটকীয় উপস্থাপনার নানা লক্ষণ নজরে 
পড়ে। পরবতর্ন সাহিত্যে এই লক্ষণগলিই পুরোদস্তুর নাটকের আকারে বিকশিত 
হয়ে ওঠে। এর একাঁট আগ্রহোদ্দীপক উদাহরণ হল খগ্বেদের তথাকাথত 'স্তোত্রে 
কথোপকথন” অংশগ্চালি। মনে হয় এগুলি নিছক ধর্মীয় মল্মমান্র ছিল না, নাটকীয় 
উপস্থাপনার জন্যেও লাখিত হয়োছিল। খগ্বেদের কিছু-কিছ্‌ উপাখ্যান পরবতর্ঁ 
কালে ভারতীয় কবি-নাট্যকারদের নাটক রচনার িষয়বস্তুও যুগিয়েছে। যেমন, 
মহাকবি কালিদাস তাঁর বক্রমোবশশী* বৌরত্ববলে জয়-করা উরবশন) নাটকের 'ভান্ত 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রাতি রাজা পুরুরবার প্রেমের 
বৈদিক উপাখ্যানটি। 

বোদিক সাহিত্যের বেশকিছ সক্তে বার্ণত হয়েছে শুভ ও অশুভ শাক্তর মধ্যে, 
দেবতা ও দানবদের মধ্যে, বাভন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্ব ও সংগ্রামের কাহিনী । 
এক্ষেত্রে দশ নরপাঁতর মধ্যে সংগ্রামের কাহিনীট 'বিশেষরকম চিত্তাকর্ষক, যাতে 
বলা হয়েছে কীভাবে একমান্ন ইন্দ্র-দেবতার সহায়তায় পরান্লাণ্ড রাঞ। স:দাস উত্তাল 


৬৮ 


ঢেউ ভেঙে পরূষনী নদী পার হয়ে পরাজয় এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা 
সাঠিকভাবেই খগ্বেদকে মহাকাব্যগ্ঁলর প্রধান বৌশম্ট/সূচক যে-সমস্ত বারকথা, 
তাদের মূল উৎস বলে গণ্য করেন। সাহত্য-ইতিহাসবেন্তার দৃম্টকোণ থেকে বিচার 
করলে ব্রাহ্মণগুলিকে সংহিতাসমূহের চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক ঠেকে, যাঁদও 
ব্রাহ্ষণগ্লিতেও ধমাঁয় যজ্ঞ ইত্যাদি আচার-অনুষ্তানের গদ্যময় টীকা-ভাষ্যের 
পাশাপাশি আমরা সাক্ষাৎ পাই মহাপ্রলয়ের কাহিনী নিয়ে এক ধরনের ভারতীয় 
ভাষ্যের। 

বেদাঙ্গগ্ীলও বোদক সাহিত্যের অন্তর্গত। এগ্যালর মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানক 
জ্ঞানের বিকাশের তৎকালীন নতুন এক স্তরের পাঁরচয় মেলে। বেদাঙ্গগ্যাল ছ"ট 
শাখায় বিভক্ত: শিক্ষা (শব্দাবদ্যা), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও মূল 
ব্যৎপান্ত সংক্রান্ত বদ্যা), কল্প (ধমাঁয় ভজনপূজন-পদ্ধাত সংক্রান্ত শাস্ত্র) ছান্দস্‌ 
(ছন্দোবদ্যা) এবং জ্যোতিষ (জ্যোতার্বদ্যা)। পরবতণ যুগের লাখত শাস্তসমূহের 
পাঁরচয়সূচক 'স্মৃতি'র পাঁরবর্তে উপরোক্ত এই সমস্ত শাস্তই সাধারণভাবে 'শ্রাত' 
নামে পারচিত। 


মহাকাব্য-সাহিত্য 


প্রান ভারতের মহাকাব্যগ্লির মধ্যে সবচেয়ে বিশিম্ট হল মহাভারত ও 
রামায়ণ । গ্রল্থাকারে এই দাটি কাব্য 'লাপবদ্ধ হয় বহ7 পরে, খুঈস্টপূর্ব চর্তুর্থ 
শতাব্দী থেকে খনীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে। তবে কাব্যদুটির মূল কাঁহন? 
এবং গ্রন্থদাটর অন্তরভক্ত বহু উপাখ্যান নিঃসন্দেহে খুস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের 
প্রথমাধের সময়কার 

মহাভারতের মুল বিষয়বস্তু হল পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে এক দ্বন্দ-সংঘাতের 
কাহিনী, যার পরিণতি ঘটে আঠারো দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে । 

অপরপক্ষে রামায়ণে বর্নিত হয়েছে দ:স্ট রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃতা "প্রয়তম্য 
সীতার উদ্ধারের জন্যে রাজা রামের লঙ্কা-আভযান। কিছু-কিছু পণ্ডিত মহাভারতের 
কাহনীকে সত্য ঘটনার প্রাতিচিন্রণ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতাঁ। তাঁরা মনে করেন 
ঘটনাগুীল ঘটেছিল সম্ভবত খুস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহত্রাব্দের শেষ ও প্রথম সহম্রাব্দের 
সৃচনাকালে। অপরপক্ষে রামায়ণের কাহননকে প্রায়শই আর্য উপজাতিগ্দাল ও 
দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামের স্মারক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে । 
তবে কাব্যদুটিতে বার্ণত ঘটনাবলী এঁতিহাঁসক বিচারে স্মনীর্দন্ট সত্য হোক 
বা না-ই হোক, দুটি কাব্যই তর্কাতীতিভাবে বহু শতাব্দী জুড়ে জনমানসে ও 
এঁতিহ্যে প্রোথিত হয়ে আছে। 
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গকছু-কছু পাঁণ্ডিত রামায়ণকে গণ্য করে থাকেন উত্তর ভারত থেকে ইন্দো- 
আর্যদের দক্ষিণে সুদূর লঙুকাদ্বীপ (বর্তমানের শ্রীলঙকা) পর্যস্ত অনুপ্রবেশের এক 
সাহাত্যিক দলিল হিসেবে। 

দুট মহাকাব্যই প্রকাণ্ড-কলেবর দুই সংকলন । মহাভারতে আছে প্রায় এক লক্ষ 
শদ্ব-পর্াক্তীবাশিস্ট পদ বা শ্লোক, আর রামায়ণে চব্বশ হাজার শ্লোক। 

এই দু কাব্যে মূল কাহিনী ছাড়াও অসংখ্য পার্থ কিংবা প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের 
দেখা মেলে । মহাভারতে এই পার উপাখ্যানগাল গ্রন্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে 
আছে। এর 'কছীকছ্‌ উপাখ্যান হয় মূল কাহনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পক্শন্য 
ধক্ষপ্ত গুড আতিকথা, আর নয়তো 'নল-দময়ন্তঈ'র উপাখ্যানের মতো গোটা একেকাঁট 
গল্পকথা কিংবা ধর্মমআলোচনা। তবু, এ-সমস্ত সত্বেও, মহাভারত ও রামায়ণকে 
চমতকার সু-সংহত রচনা বলে গণ্য না-করে উপায় নেই। কাব্যদ্াট বাভল্ন কাহনী 
ও রচনারীতির জোড়াতাড়া-দেয়া মোজাইক প্যাটার্ন নয়, এঁক্যবদ্ধ দুটি রচনা এবং 
এর প্রতভোকটি রচনা হিসেবে এক ও অখণ্ড । এঁতিহ্যগতভাবে ব্যাসদেবকে মহাভারতের 
দুই কাব বা খাঁষ সম্বন্ধে স্মানার্ট কিছুই জানা যায় না। মনে হয় ব্যাস ও 
বাহমীক দুজনেই ছিলেন লোককাঁবি, তবে তাঁরা অন্যদের চেয়ে এত বোঁশ 'বখ্যাত 
হয়োছলেন যে তাঁদের নাম বংশ-পরম্পরায় প্রচালত হয়ে এসেছে। এই কাব্যদুট 
কয়েক শতাব্দী ধরে লোকের মৃুখে-মখে চলে আসায় এদের রচনারীতি ও ভাষার 
ওপর তার প্রভাব পড়েছে। 

উত্তরপুরূষের কাছে বংশ-পরম্পরায় এই দুই মহাকাব্য প্রাচীন ভারতের দুটি 
খাঁটি বশ্বকোষ হয়ে থেকেছে। প্রাচীন ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কাতিক জীবন, 
রাজনোতিক সংগঠন ও প্রাত্যহক জীবনযান্রার বহ্াবিচিন্র দিকের কৌতূহলোদ্দীপক 
নানা উপাদানের সংগ্রহ-ভান্ডার হয়ে আছে কাব্যদুটি। কথাটা বললে বোধহয় 
অত্যুক্তি হয় না যে ভারতে এখনও পর্যন্ত এই কাব্যদুটি জনাপ্রয়তায় অপ্রাতিদ্বন্দবী। 
প্রাচীন কালে এবং মধ্য যুগে গ্রন্থদ্যাটর খ্যাতি ভারতের চতুঃসীমার বাইরে বহন্দূর 
পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায়, দূর এবং 
মধ্য প্রাচেও। এয্‌গে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাতেও মহাভারত ও রামায়ণের 
অন্দবাদ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে । বীটোফেন, হাইনে, রোঁদ্যা, বোৌলন(স্ক, 
গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল নেহরু সহ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কাতির বহ বিশিষ্ট 
প্রবক্তা মহাকাব্যদযাটির দ্বারা অনপ্রাণিত হয়েছেন। এই দুই মহাকাব্যের 
উপাখ্যানাদ ভারতের সবচেয়ে 'প্রয় কাব্য-কাহিনীগুলির অন্তর্ভুক্ত থেকে 
গেছে। 
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বিজ্ঞানের প্রথম অন্কুরোদগম 


বোঁদক সাহিত্য থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তা পাঠককে যে কেবল প্রাচীন 
যুগে সাঁহত্যের বিকাশ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয় তা-ই নয়, এ-সম্পাঁকতি তথ্য- 
প্রমাণ কিছুটা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ ধরনের হলেও তা থেকে ওই বিশেষ যুগে 
আর্জত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তরেরও একটা আভাস মেলে। 
সঙ্গে কছু-পাঁরমাণে পরিচাতি। বোদিক যুগের ভারতীয়রা শুধুষে সূর্য ও চন্দ্রের 
সঙ্গে পারচিত ছিলেন তা-ই নয়, অন্যান্য গ্রহের অস্তিত্বের কথাও জানতেন তাঁরা, 
বন্তৃুত গোটা একেকটা নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গেই পরিচিতি ছিল তাঁদের । তাঁদের বর্ষপা্জ 
ও কাল গণনার পদ্ধাতি 'ছল বিস্তারিত ও যথাযথভাবে তা লাঁপিবদ্ধও ছিল। বছরটিকে 
তাঁরা ভাগ করেছিলেন বারো মাসে এবং প্রাত মাসের জন্যে ধার্য করোছলেন 'তিরিশাট 
করে 'দন। 

সেই সুদূর অতীত যুগে আঁজঁত গাঁণতের জ্ঞানের কথাও জানতে পার 
আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে। এক্ষেত্রে বিশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক ব্যাপার ছিল 
শুজ্পসূত্রসমূহ বা সুতোর মাপের নিয়মসমূহ। এই পদ্ধাতিতে মাপজোকের 'বাঁভন্ন 
রীতি প্রচলিত ছিল। সংশ্লিন্ট বোদক পাঠে বেদীর মাপ জোক, নানা ধরনের 
জ্যামিতিক ছাদের অবয়ব নির্মাণ ও হিসাবানকাশের বিশদ নিয়মকানূনের পদ্ধাতি 
লাপবদ্ধ আছে। 

বোদক সমাজের ওই পর্যায়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে 
পেশছেছিল। মানুষের বহু অসখাঁবসখ ও (লতাপাতা-শকড়বাকড়, বিশেষ ধরনের 
মলম ও জল-ঁচাকংসা, ইত্যাঁদর সাহায্যে) তার চিকিৎসার নানা ধরনের সঙ্গে তখন 
পাঁরচিত ছিলেন ভারতীয়রা। গোড়ার দিককার বোদক রচনাগ্যাল অনুযায়ী 
সেকালেই সমাজে পেশাদার চিকিৎসক (বো ভিষক্‌) ছিলেন। বিশেষ করে অথর্ববেদে 
ওষুধপন্র সম্বন্ধে বিশদ বিবরণাঁদ পাওয়া যায়, রোগ-দুরীকরণের নানা মল্ত্রতল্মও 
লাঁপবদ্ধ আছে সেখানে । পৌরাণিক সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণার পাশাপাঁশ আছে 
মোটামুটি যুক্তীসিদ্ধ মন্তব্য ও "সিদ্ধান্তাদি। 

বৈদিক য্‌গের ভারতীয়রা মানুষের অসঃখাঁবসুখকে দেবদেবীদের ক্রোধ আর 
রোগ-নিরাময়কে তাঁদের প্রসন্ন হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করতেন। বেদে স্বর্গের 
চাকৎসক আশ্বনীকুমারদ্বয় এবং ণভষক্‌-রাজদ্বয়' বলে গণ্য বরুণ ও সোম-দেবতার 
প্রাত নিবোদত বিশেষ কতগুলি স্তোন্র আছে। ওই সময়ে রোগ-চিকিৎসায় গ্রুত্বপূর্ণ 
একটা ভূমিকা ছিল জাদ্দবিদ্যার, তবে লতাপাতা-শিকড়বাকড়ের গুণাবলী এবং 
ওষুধ হিসেবে সেগুলির প্রয়োগ-পন্ধতি জানা ছিল তখনই । সংহতাগ্দাল থেকে 
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দেখা যায় যে ওই সময়কার চিকিৎসকরা চোখ, হৃদষন্ত্র, পাকস্থলী, ফুসফুস ও চর্মের 
নানা রোগের সঙ্গে পারচিত ছিলেন৷ বৈদিক সাহিত্যে মানবদেহের প্রায় তিন শো'র 
মতো 'বাভন্ন অঙ্গ ও অংশের নাম পাওয়া যায়। 

প্রত্ততাত্বক খননকার্য ও লিখিত রচনার সূত্র থেকে ওই যুগের বৈষাঁয়ক 
সংস্কাঁত এবং বোদক যুগের প্রাচীন ভারতীয়দের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও 
খানিক-খানিক ধারণা করা সম্ভব৷ 


উপনিষদসমূহ ও তাদের শিক্ষা 


ভারতে উপনিষদগ্যালকে বোদিক সাহিত্যের চূড়ান্ত অংশ হিসেবে গণ্য করাই 
সাধারণ রীতি। উপনিষদ হল বেশ বড় একগুচ্ছ গ্রন্থ, বৈদিক আতিকথামূলক 
উপাখ্যান ও আচার-অনুষ্ঠানসমৃহের নানা ধায় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা যার অন্তভূর্তি। 
উপাঁনষদগ্ীল বেদান্ত বা বেদের চূড়ান্ত অংশ নামেও গণ্য। পরে এই নাম 
ষড়্‌দর্শনের মধ্যে একটি দার্শানক ভাবধারার নাম হিসেবে বিশেষভাবে গৃহীত হয়। 
এই দার্শানক মতের প্রবক্তা-গোষ্ঠী দাবি করতেন যে তাঁরা অন্যদের চেয়ে আরও 
কড়াকাঁড়ভাবে প্রাচীন ধর্ম ও দার্শানক মত অনুসারী । বোদক ধর্মের অনুশাসনাদ 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমশ বোশ-বোশ মূর্ত ও স্ানার্দস্ট আকারে বিশদ হয়ে ওঠে। 
আবার এর সমান্তরাল রেখায় সমগ্র ধর্মব্বস্থার মধ্যে থেকে িছুীকছ্‌ স্বানভর 
চিন্তা-ভাবনাকে পৃথক করার কাজও চলতে থাকে । যে-সমস্ত গ্রন্থে এইসব চিন্তা- 
ভাবনাকে বিশদ করে তোলা হয় পরবতাঁ কালের বৈজ্ঞানিক তত্ব ইত্যাঁদর সেগুলি 
হয়ে ওঠে পাঁথকৎ। 

উপানষদ-গ্রম্থগুলি মূলত ভারতীয় সংস্কৃতিতে বোদক যুগের বিকাশের 
সর্বোচ্চ পর্যায় এবং ওই একই সঙ্গে তার স্বাভাঁবক সীমারও পরিচয়বাহাঁ। 
উপনিষদসমূহ রচনার আগে যে-সমস্ত ধ্যানধারণার উত্তব ও বিকাশ ঘটেছিল গোটা 
একটা যুগপর্ধায় ধরে উপাঁনষদগদাীলিতে সমগ্রভাবে সেগ্যালর এক মৌল ধরনের 
আগ্রহোদ্দীপক পনার্বচার নিষ্পন্ন হয়েছে। মূলত এীতহ্যাঁসদ্ধ এক দৃম্টকোণ 
থেকে বিচার শুরু করে এই গ্রল্থগ্দলির রচয়িতারা বৌদক বিষয়সমূহের এক্তিয়ার 
বহহদূর আতন্রম করে গিয়ে সমস্যাদির সমাধানে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন। 
এই অন:প্রোরত 'সাদ্ধর ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে ভারতের পরবতর্শ সাংস্কৃতিক 
শিববর্তনের যুগ-পরম্পরায় আগাগোড়া উপাঁনষদসমূহের উভবল ভাঁমকা পালনের 
মধ্যে। পরবতাঁ পুরুষ-পরম্পরার কাছে এই গ্রন্থগ্ীল একদিকে যেমন অত্যন্ত প্রাচীন 
এবং ফলত একান্ত শ্রদ্ধা্য পবিল্র সংস্কৃতির আকর হয়ে থেকেছে, তেমনই অন্যদিকে 
তা হয়ে উঠেছে বেদবাদ থেকে হীতিমধ্যেই বহুদূরে অপসৃত এক নবীন ধারার 
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ধমাঁয় ও দার্শনিক ধ্যানধারণার অপারিহার্য অংশ। এইভাবে ভারতের ইতিহাসে 
এই গ্রন্থগ্যীল ইতিহাসের দুটি কালপর্বের মধ্যে জীবন্ত যোগসূত্র হয়ে দাঁড়য়েছে 
এবং বৃহত্তর তাৎপর্ষে হয়ে দাঁড়য়েছে ভারতের সমগ্র সাংস্কৃতিক এীতিহ্যের 
ধারাবাহিকতার প্রতীক । উপনিষৎ শব্দের মূল ব্যৎপান্ত কী, এর মীমাংসা এখনও 
পর্যন্ত পুরোপার নিম্পন্ন হয় নি। খুব সম্ভব শব্দটি ইঙ্গত দিচ্ছে শাস্ত্রীয় পাঠ 
প্রচারের ধরনটির, অর্থাৎ গুরু তাঁর পদপ্রান্তে উপাবন্ট শিষ্যবর্গের কাছে শাস্্বব্যাখ্যা 
করছেন (উপ-নি+সদ_নিকটে উপবেশন) এই ব্যাপারটির। পরে অবশ্য 'উপনিষং 
শব্দাটর অর্থ করা হয় 'যাহা হইতে গুঢ়বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়”। উপনিষদসমূহের 
সাধারণভাবে স্বীকৃত মোট সংখ্যা হল ১০৮, তবে এদের মধ্যে মান্ত ১৩ খাঁন 
সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে গণ্য। এই ১৩ খান গ্রন্থকেই মূল উপাঁনষদ বলা 
হয় এবং এগাঁল খ্ডীস্টপূর্ব সাত থেকে চার শতকের মধ্যে রাচত হয়োছিল বলে 
মনে করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গ্রল্থ 'বৃহদারণ্যক' ও “ছান্দোগ্য, 
সবচেয়ে প্রাচীন দুখাঁন উপাঁনষদও বটে। এই সমস্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার কথক সাধারণত 
কোনো-না-কোনো শ্রদ্ধাভাজন গুরু বা খাব (এবং এই গুরুরা খুব সম্ভবত বাস্তব 
এীতহাঁসক নানা ব্যক্তি)। গ্রন্থগুলিতে 'লাপবদ্ধ উপদেশ ও আলোচনাসমূহের 
প্রধান বক্তব্য বিষয় হল বেদসমূহের সাঠিক পাঠোদ্ধার। বেদসমূহের আংক্ষাণক 
অর্থ ইতিমধ্যেই অন্যদের কাছে পাঁরহ্কার এটা ধরে 'নয়ে এবং বেদগ্রল্থগুীলকে 
রূপ্ক-বর্ণনা 'িংবা সাঁত্যকার গিট” অর্থের পরোক্ষ উল্লেখমান্র গণ্য করে উপনিষদের 
গ্রল্থের-পর-গ্রন্থে বোদক পাঠের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দেয়া হয়েছে। 

মূলত উপাঁনষদসমূহ হল একটিমান্র দার্শনক মতের কাঠামোর মধ্যে 
বিশ্বব্রন্মান্ডের রহস্যকে ব্যাখ্যা করার প্রথম এক প্রয়াস। উপনিষদগলির মধ্যে স্পম্টভাবে 
'নার্দন্ট একটি ধারণার প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে উপনিষদকার 
ভিন্নভাবে ধারণাকে প্রকাশ করলেও ধারণাটি মূলত অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় সূন্রাকারে ধারণাটিকে প্রকাশ করা চলে মাত্র চারটি শব্দে: 
'আতন্‌ই ব্ঙ্গন, রক্ষনই আত্মন্।' অনেকগ্লি উপাঁনষদই এই সন্রটির ব্যাখ্যায় 
নিয়োজিত। ব্যাখ্যা ও আলোচনার ধারাটি সাধারণত নিম্নরূপ: বিশ্বসৃম্টি রয়েছে 
মূলত অব্যাহত পরিবর্তনের ধারার মধ্যে, আর এই পরিবর্তনের রূপ প্রকাশ পাচ্ছে 
কেবলমান্র বাইরের স্ৃল বস্থুনিচয়ের রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই নয়, 'আত্মক জগৎএর 
ওপর সমপাঁরমাণে তার প্রভাববিস্তারের মধ্যে 'দিয়েও। 

সপ্রাচীন সর্বপ্রাণবাদের ধ্যানধারণা থেকে যান্লা শুরু করে উপানিষদসমূহ 
তথাকথিত কর্মবাদের সনত্র উল্তাবন করেছে। এই কর্মবাদ পরে কেবলমান্র নিষ্ঠাবান 
ধর্মমতগ্যলিকেই নয়, জৈন ও বোদ্ধধর্মমতগুলিকেও প্রভাবিত করেছে, চারিয়ে গেছে 
তাদের মধ্যে। কর্মবাদ অনুসারে প্রাতাঁট বস্তুই নৌতক নিয়মের অধীন, সবাকছুই 
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নৌতিক নিয়মে স্থিরীকৃত; প্রাতিট বস্তুই আত্মা আছে, সেই আত্মার আবার জল্ম 
ও মৃত্যু আছে এবং মৃত্যুর পর সেই আত্মার পুন্ম ঘটে; মানুষ পূর্বজল্মে যে-কাজ 
করে সেই অনুসারে তার আত্মার পুনজরন্ম নির্ধারত হয়; যে-মানুষ নীতিবিরুদ্ধ 
কাজ করে নিজেকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করে তোলে, সে আবার জল্ম নেয় কোনো 
মানবেতর প্রাণী, গাছপালা বা পাথরের রুপ নিয়ে, তবে সং ও ন্যায় আচরণের 
মধ্যে দিয়ে সে ফের নিজেকে মানুষের স্তরে উন্নত করতে পারে, এমন 'কি জীবাশ্মের 
স্তর থেকেও। 

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছাড়াও এই মতবাদ (কিছুটা কম্টকল্পনার সাহায্যেই) 
বেদবাদ থেকে জাত দেবতা ও দানবদের গোটা জগৎকেও আত্মসাং করে নিয়েছে। 
স্বর্গের সখভোগেরও আঁধকারী হতে পারে সে, কিংবা নরকে নিজেকে অবনামত 
করতে পারে । তবে আত্মার এই কোনো অবস্থাই চিরস্থায়শ নয় (এখানেই উপনিষদগ্াল 
বোদক এঁতিহ্য থেকে লক্ষণীয়ভাবে সরে আসার প্রমাণ 'দিয়েছে)। এমন কি যে- 
সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের উপচার নিবেদন করা হয় সেইসব দেবতাও 'বিশেষ- 
বিশেষ আত্মার বিশেষ অবস্থা ও অবম্থানের নামমাত্র ছাড়া কিছ; নন। এক্ষেত্রে 
কর্ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই কারক-শক্তি, যা মানুষের হীন্দ্রিয়গোচর বিশ্বব্যাপারের গোটা 
বৈচিন্রযকে বেধে ফেলছে স্যানার্দন্ট একটি এক্যাবধায়ক নীতির সূন্রে। 

উপানিষদগুলতে কর্মবাদ সংগতি খুজে পেয়েছে িরস্তন প্রবহমান জীবন 
বা সংসারের তত্বের সঙ্গে। এই দুটি তত্ব একত্রে পরে ভারতের বহু ধর্ম ও 
দার্শানক মতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে এবং এই দুটি তত্বকে সেখানে অনেক বোঁশ 
বিস্তারিতভাবে বিশদ করা হয়েছে। তবে উপনিষদগ্লি কেবল বিশ্বব্যাপারের অনস্ত 
প্রবহমানতা ও পরস্পর-সংযোগের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গ্রন্থগ্ল এই সমস্ত 
তত্বকথার ছককে তাদের মতাদর্শের কেন্দ্রীয় অংশে অগ্রগ্াতির পথে খানিকটা 
প্রস্তাবনা হিসেবেই ব্যবহার করেছে যেন। আর উপানবাঁদক এই কেন্দ্রীয় তত্র হল 
আত্মন বা প্রাতাঁট ব্যাক্ত বা বস্তুর আন্তর সত্তার সঙ্গে ব্রহ্মন, বা বিশ্বব্ল্মাণ্ডের 
নৈর্যক্তিক, সর্বব্যাপী দৈবী অন্তঃসারের আভল্লতাসাধন। তবে এই মতবাদ 
বিশ্বসৃম্টর বহনাবাচন্র সকল রূপের মধ্যে এক ধরনের আদ কারণসম্ভৃত এঁক্যাবিধানের 
নিছক একট প্রয়াসের চেয়ে আরও কিছু বেশি, এ হল আচার-আচরণের 
সুক্ষাতিসূক্ষমভাবে বিশদীকৃত এক নিয়মাবলীর ভিত্তিস্বর্প যায় প্রকাতি ও 
উদ্দেশ্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে ধমাঁয় তাৎপর্য নিহিত। 

এটা স্পম্ট যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উপানষদগ্যাল লক্ষণীয়ভাবে বোঁদক 
ধ্যানধারণা থেকে পৃথক মত পোষণ করেছে, কারণ উপনিষদের খাঁষরা বেদের 
ধ্যানধারণাকে ধমাঁয়ি বিচারে ষথেম্ট গ্রভীর ধলে মনে করতে পরেন 'নি। বোদক 
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এীতিহ্যসিদ্ধ বহু ধারণাকে উপনিষদগ্াীলতে নতুন দৃল্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 
অবতারণা করা হয়েছে নতুন যুক্তিতর্কের 'ভীত্তর। বোদিক ভারতীয় যজ্ঞের পূজা- 
উপচার নিবেদনের বিনিময়ে সৌভাগ্যলাভের কারণে বহুতর পার্থিব দোষগণের 
আকর এীতহ্যসিদ্ধ তাঁর দেবতাদের শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়েছেন। িস্তু উপনিষদসমূহ 
উপস্থাপিত করেছে এক সম্পূর্ণ 'বাভন্ন মতাদর্শ। তারা বলছে যে কোনো 'বাশম্ট 
বা না্ন্ট দেবতা নেই, যেমন নেই স্থান ঠিংবা কালের গণ্ডিতে বাঁধা কোনো নাদিস্ট 
ব্যাক্তমান্ষ। আসলে মানুষ অন্য সকল জাবের সমান, বিশ্বসৃম্টির আবীাচ্ছন্ন ও 
অশেষ চক্রের অংশবিশেষ সে, প্রতিটি অণু-পরমাণ্তে যার ধৰংসাতীত সংহাতি 
বিদ্যমান। জীবনের প্রবাহ চিরন্তন এবং বিশ্বরক্ষান্ডে সকল জীবই তার অংশভূত। 
মান্ষই হল এই সমস্ত “অণু-পরমাণুর মধ্যে একমান্র, যে এই জীব-প্রবাহের 
অন্তঃসারটি উপলান্ধ করতে সমর্থ এবং পাঁরশেষে জীবনের সকল বন্ধন থেকে আত্মিক 
মুক্তি অজর্নে সক্ষম। তবু, এই সবাঁকছ্‌ সত্তেও, মানুষকে িরে-ফিরে আসতে হয় 
জড় আস্তত্বের জগতে এবং ফের স্থান করে নিতে হয় অন্তহীন জন্মচন্রের নোমিতে। 

উপনিষদসমূহের আদর্শ মানূষ হলেন সেই ভবিষ্যৎ-দুষ্টা 'যাঁন জাগাঁতিক 
কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, সকল উগ্থান-পতন ও আবেগ-অন্ভাঁতর 
ব্যাপারে, এমন কি ধর্মের ব্যাপারেও, থাকেন ননার্বকার হয়ে। নিজেকে চারপাশের 
সবাঁকছুর অংশ বিবেচনা করে এবং বলতে গেলে বিশ্বস্ঁম্টর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম 
করে জেলার পর তাঁর পক্ষে আর বোঁশ কী কামনা করার থাকতে পারে ? প্রাকীতিক 
ব্যাপারসমূহ ও দেবতাদেরও উধ্স্তরে উঠে যান তান, একমান্র তিনিই এমন এক 
আস্তত্বের আঁধকারী হতে পারেন যা বিশ্বসৃন্টির মতোই, কিংবা উপানিষদসমূহ 
যাকে বিশ্বসৃম্টির নিয়ত-বর্তমান প্রতীক বলেছেন সেই ব্রক্গন্‌ বা ব্রক্মের মতোই, 
চিরন্তন ও আবনাশী। 

এই সমস্ত এবং আরও বহ্‌তর মতাদর্শ ও ধ্যানধারণা মিলিয়ে গড়ে উঠেছে 
উপনিষদসমূহের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছন্ন ও কঠোরভাবে নিয়ন্দিত 
দূরকম্পনামূলক দার্শীনক মতবাদ। অথচ ওই একই সঙ্গে উপনিষদসমূহে কেবল 
যে ভাববাদন দৃষ্টিভাঙ্গ ও মতাদর্শের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা-ই নয়, বস্তুবাদী মতামতও 
মেলে সেখানে । শুধু তা-ই নয়, উপনিষদগুীলতে উপরোক্ত দুই ধ্যানধারণার জটিল 
সহাবস্থানের সাক্ষাৎ তো মেলেই, উপরজ্তু তাদের মধ্যে দ্বন্-বিরোধেরও দেখা পাওয়া 
যায়। ব্লা্ষণ ও আরণ্যকসমূহে বা পূর্ববতাঁ রচনাগ্দলিতে কিন্তু এই বিরোধ উপাঁরতলের 
নিচে চাপা ছিল। উপানষদসমূহে সবচেয়ে বোশি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে শাশ্ডিল্য, 
যাজ্ঞবল্ক ও উদ্দালক নামের তিন ভাবিষ্যৎ-্দ্রম্টা খাঁষকে। এদের প্রথম দুজনকে 
দেখানো হয়েছে মূল ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে, অর্থাৎ আত্মন্‌ ও ব্রহ্ধনের 
সাযূজ্য-বিষয়ক তত্বের সমর্থক বলে (ঞ*দের প্রচারিত মতাদর্শের সঙ্গে রক্ষণশীল 
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এঁতিহ্যকে যুক্ত করে বারবার যে উল্লেখ করা হয়েছে এটা অহেতুক নয়)। অন্যপক্ষে 
খাঁষ উদ্দালক এমন সমস্ত বাস্তববাদী ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন ঘা বস্তুবাদী দর্শনের 
বিশেষ একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের খুব কাছাকাছ এসে পেশছেছে। উদ্দালক সম্পূর্ণ 
নিজের মতো করে সাহসের সঙ্গে বেদসমূহের সৃষ্টিরহস্যমূলক সক্তগলির ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত বিশ্বরক্গান্ড সৃম্টির ব্যাপারে দেবতাদের বিশেষ ভূমিকাকে 
একেবারেই অস্বীকার করেছেন। প্রকীতিকেই সৃষ্টশাক্তর প্রধান উৎস বলে গণ্য 
করেছেন উদ্দালক; তাঁর মতে 'িশ্বরক্মাণ্ডে যা-কছুর আস্তত্ব আছে (আর এর অর্থ 
বাহা পদার্থজগৎ ও সচেতনা সহ মানাসিক ক্রিয়াকলাপ উভয়ই) সে-সবই 
জড়পদার্থসমূহ থেকে উৎপন্ন । এমন কি আত্মনের ধারণাটকেও তানি অন্য দাঁ্টতে 
বিচার করেছেন। তাঁর মতে আত্মন্‌ হল প্রাথমিক বস্তুগত মানাঁবক 'ভাত্ত। 

এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে প্রকীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং বড় রকমের সামাজিক পাঁরবর্তনের ফলে উপরোক্ত 
ওই সমস্ত ধ্যানধারণা দেখা দেবে। 

সমগ্রভাবে বিচার করলে বলতে হয়, উপনিষদসমূহ থেকে উদ্ভূত মতাদর্শ ও 
ধ্যানধারণাগূলি ভারতের পরবতাঁ সামীগ্রক সাংস্কীতিক বিকাশকে গভীর ও 
বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। 

উপনিষদগদীলতে যে-কর্মবাদের সাক্ষাং পাওয়া যায় তা পরবতাঁ ভারতীয় 
ধর্মসমূহের অন্যতম মূল 'ভাত্ত হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া এই বিশেষ মতবাদটির 
সানার্স্ট সামাজিক তাংপর্যও বড় কম নয়, কেননা মানুষের সকল দুঃখকম্ট ও 
দুর্দশার পেছনে নিহিত কারণের মতো গর্ত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর যাাগয়েছে 
এ। এই মতবাদ অনুসারে দেবতারা নন মানুষ নিজেই তার কাজকর্মের বিচারক 
এবং মানুষের দুঃখকম্টও চিরন্তন নয়। উপানষদগ্যালতে 'বাধবদ্ধ নীতিগ্‌লি পরে 
বৌদ্ধ এবং জৈন-ধর্মসমূহেও নীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয় (এ-সম্পকিতি আলোচনা 
পরে দেখুন)। পরবতাঁকালে বস্তুবাদী দার্শানক ধারা লে।কর়৩ও উপানযদসমূহের 
সামাগ্রক শিক্ষার মধ্যে “বস্তুবাদী ভাবধারা" থেকে পুম্ট হয়। উপানষদসমৃহে প্রাপ্তব্য 
বহ, ধ্যানধারণা বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে ভারতের মধ্য যুগের দার্শীনক পণ্ডিত 
ও লেখকদের ওপর এবং কেবলমান্র ভারতের মধ্যেই নয় তার সীমানা ছাড়িয়ে 
বহ্দূর পর্যন্ত তা প্রভাবিত করে আধুনিক ও সমকালীন ইতিহাসের সাংস্কীতিক 
বিকাশের ধারাগ্‌লিকে। 


মগধ ও মোর্য-যগে ভারত 


খস্টপূর্ব প্রথম সহম্্রাব্দের মাঝামাঝ সময়াটকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের 
পরবতাঁ ষুগের সূচনাকাল বলে ইতিহাসবেত্তারা সাধারণত গণ্য করে থাকেন। এঁট 
হল মগধ ও মোর্য-যুগের প্রারন্ত, যে-যুগঁটি টিকে ছিল পরবতঁ প্রায় চার শতাব্দী 
ধরে (বিশাল মৌর্য-সাম্রাজ্য ও পরবতর্ন শৃঙ্গ ও কাহ রাজবংশ-দটির পতনের কাল 
পর্যস্ত)। মৌর্যরাজবংশের নিজস্ব আস্তত্বকাল ছাঁড়য়ে আরও বহ্ দীর্ঘ সময় 
ব্যেপে এই যুগটির অধিজ্ঞান এবং ভারতের এীতিহাঁসক ও সাংস্কীতিক বিকাশের 
সবচেয়ে গুরুত্বপৃণ অধ্যায়ের একটি এঁটি। মৌর্যযুগ চিহৃত হয়ে আছে (ভারতের 
ইতিহাসে সেই প্রথম) এক্যবদ্ধ একটি রান্ট্রের প্রাতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতক 
অগ্রগ্াত এবং 'লাখত লিপির বিস্তারের মধ্যে দিয়ে । বৌদ্ধধর্মের সংহতি ও প্রসার 
এবং বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের উদ্তবের কারণেও মৌর্য যুগ বাশিম্ট হয়ে আছে। বর্তমান 
ভারতে এই যুগাটকে কেন-যে দেশের সংস্কৃতির অগ্রগতি ও প্রাচীন ভারতের রাম্ট্র- 
1বকাশের ক্ষেত্রে সা্ধক্ষণ গণ্য করা হয় তা বোঝা শক্ত নয়। 

এই যুগাট এর পূর্ববতাঁ ষুগের মতো নয়, এ-সময়কার তারিখ-সাল সমন্বিত 
ববরণাদি পাওয়া যায়। যেমন, পাওয়া যায় পাথরে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ (মৌর্য 
সম্রাট অশোকের প্রচারিত অনুশাসনসমূহ) এবং 'লাখত গ্রন্থাদ (রাজা চন্দ্রগুপ্তের 
রাজসভায় নিযুক্ত সেল্যকাস-প্রাতিষ্ঠত রাজ্যের গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্ছেনিসের 
বিবরণ)। চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা কৌটিল্যের রচনা বলে পরিচিত কুটননীতি-বিষয়ক 
গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র বহু; শতাব্দী ধরে মোর্য যুগের গোড়ার আমলের রচনা বলে কথত 
হয়ে আসছে। নতুন গবেষণার ফলে অবশ্য জানা গেছে যে বর্তমানে যে-চেহারায় 
অর্থশাস্ত্র বইখানিকে আমরা পেয়েছি তা লেখা হয়েছিল খঃঈস্টজন্মের পরবতাঁ 
কোনো সময়ে, তবে বইটির অনেক খঃটনাঁটি তথ্য যে আরও পূর্ববতর্শ যুগের, 
বশেষ করে মৌর্য যৃগের রাষ্ট্র-কাঠামোর পাঁরচয় বহন করছে সে-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। এক্ষেত্রে শিলালাপতে উৎকীর্ণ ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তথ্যাঁদর মধ্যে তুলনামূলক 
আলোচনা বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। 

এই যুগ নিয়ে গবেষণারত ইতিহাসবেত্তাদের উপকারে লেগেছে পালিভাষায় 
ীলিখত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্গীল। এইসব শাস্তগ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মমত ও নীতশাস্রের 
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ব্যাখ্যার পাশাপাশি আছে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের পাঁরচয়সূচক বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । অশোকের কিছদ-কিছ্‌ িলালাঁপতে 
পালি ধর্মশাস্তের বেশ কয়েকটি সূত্রের নাম ভীল্লখত আছে, তা থেকে বোঝা যায় 
যে ওই যৃগে এই সমস্ত শাম্গ্রল্থের আস্তত্ব ছিল। এছাড়া প্রত্বতত্বীবিদরাও এযুগের 
বেশাকছু আগ্রহোদ্দীপক উপাদান আঁবজ্কার করেছেন। 


রাজনৌতিক বিকাশের নতুন ভ্তরসমূহ 


মগধের উদ্ভব 


খস্টপূর্ব ষ্ঠ, পণ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক 
ইতিহাস চমকপ্রদ নানা ঘটনায় পূর্ণ। এটা হচ্ছে সেই যুগ যখন ভারতে প্রথম বড়- 
বড় রান্ট্র গঠিত হয়েছে, শক্ত সংগ্রহ করেছে ও তারপর প্রাধান্যলাভের জন্যে 
পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বান্দিতা চাঁলয়েছে। 

লাখত 'ববরণাঁদর নাঁজর থেকে এটা স্পম্ট যে ওই সময়ে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
প্রচুর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামারক সংঘর্ষ ঘটোছল, রাজবংশগ্যীলর মধ্যে পারিবারিক 
দ্বন্ব-সংঘাত এবং বংশানন্রীমক রাজ্য ও প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রগ্যীলর মধ্যে বিরোধ- 
িসংবাদের তো কথাই নেই। 

প্রথম যুগের বৌদ্ধ শাস্মগ্রল্থাঁদর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা চলে 
যে খস্টপূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর ভারতে ষোলটি বা ষোড়শ মহাজনপদ 
(বা "বৃহৎ রান্ট্র')-এর আস্তত্ব ছিল। অবশ্য এগুলির মধ্যে উত্তর ভারতের তৎকালীন 
সকল রাস্ট্রই অন্তভূক্তি নয়। বস্তুত ওই অণ্চলে তখন মোট রান্ট্রের সংখ্যা ছিল ষোল'র 
চেয়ে অনেক বোঁশ। ষোল সংখ্যাটি দিয়ে কেবল তাদের মধ্যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে 
শীক্তশাল'ী রাষ্ট্রগীলকেই বোঝানো হয়েছে। 

এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ওই ষোলাট 'বৃহৎ রাষ্ট্র'এর মধ্যে চোদ্দ রাম্ট্রকেই 'মধ্য 
দেশ'এর অন্তভূুক্তি করাটা ভারতে স্বীকৃত এীতহ্যের মধ্যে পড়ে । অর্থাৎ এর মধ্যে 
দিয়ে স্পম্ট হয়ে উঠছে যে খশস্টপূর্ব ষ্ঠ ও পণ্ম শতাব্দীতে ভারতের রাজনোতিক 
মানচন্রে গঙ্গা-উপত্যকায় অবচ্ছিত রাম্ট্রগ্ীলর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গর্ত্বপূর্ণ। 
এই ব্যাপারটি ভারতের ওই অণ্ণলে রাম্ট্র-কাঠামোর অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশেরও 
সাক্ষ্য দেয়। 

ওই সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈোতিক রঙ্গমণ্টে সর্বপ্রধান রান্ট্রশাক্ত বা কেন্দ্ 
ছিল মগধ, যাকে ঘিরে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রগুল একান্ত হয়োছল। মগধ রাম্ট্রের 
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নামটি প্রথম উল্লিখিত হয়েছে অথর্ববেদে, পরে এই নামটি প্রাচীন ভারতের অন্যান্য 
বহু বাচত্র প্দাথপন্রেও দেখা গেছে। 

প্রাচীন রাষ্ট্র মগধ (বর্তমান মধ্য ও দক্ষিণ বিহার জুড়ে একদা যার অবস্থান 
ছিল) এমন এক অত্যন্ত সুবিধাজনক ভৌগোলিক স্থান দখল করে ছিল যার ফলে 
তার রণনৈতিক ও বাঁণাঁজ্যক বিকাশের সম্ভাবনা ঘটেছিল অফুরম্ত। লাখত পাাঁথপন্রে 
মগধ-রাজ্যে জাঁমর উর্বরতার কথা উীল্লাখত হয়েছে, স্পষ্টতই যা ছিল পারশ্রমসাধ্য 
চাষবাসের ফল । এই রাষ্ট্র ভারতের অন্যান্য বহদ অণ্চলের সঙ্গে ফলাও ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাত, এর জমি সমৃদ্ধ ছিল নানা ধাতু সহ 'বাচত্র খাঁনজ সম্পদে । এর প্রাচীন 
রাজধানী অবস্থিত ছিল রাজগৃহে (পোলিভাষায় 'রাজগৃহ' নামটি পরিণত হয়েছে 
'রাজগেহ'এ। বতমানে এ-জায়গাঁটি রাজাগর নামে পারাচিত)। 

মগধের রাজবংশের ইতিহাস জানা যায় অল্পই। তবে হক রাজবংশের 
প্রাতিজ্ঞাতা "বাম্বসার (৫8৫/৫৪৪-৪৯৩ খ্যীস্টপর্বোব্দ) সম্বন্ধে কিছ্দ-কিছু 
এীতিহাসক উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রল্খগ্ীল থেকে জানা যায় যে তান 
প্রাতিবেশন রাম্ট্র অঙ্গ আধকার করেছিলেন। এর ফলে মগধ-রাম্ত্র আরও শক্তিশাল' 
হয়ে ওঠে এবং তার পরবতর্শ রাজ্যবিস্তার-নীতির ভাঁত্ত রাচত হয়। মগধের সঙ্গে 
পাঁশচম ও উত্তর ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগ্াযোগেরও নানা উল্লেখ পাওয়া যায় 
এতহাঁসক নজরগ্যালতে । 

বাম্বিসার তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহাতি গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেম্ট 
মনোযোগ 'দিতেন। রাষ্ট্রের কর্মচারিদের কাজকর্ম কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন 
তিনি । 'বম্বিসারের পুন্ধ অজাতশন্রুর (৪৯৩-৪৬১ খীস্টপূর্বাব্দ) আমলে গঙ্গা- 
উপত্যকার সবচেয়ে শাঁক্তশালী রাষ্ট্রগ্লির একটি কোশলের রাজা প্রসেনাঁজং (পাল 
নাম-পসেনাদ)-এর বিরুদ্ধে মগধ প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরূ করে। দীর্ঘাদন এই য্দ্ধ-বিগ্রহ 
চলার পর শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয় মগধ। 

মগধের সঙ্গে আরেকবার প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে মগধ-রাজ্যের উত্তরাদকস্থ প্রাতবেশী 
িচ্ছাবদের প্রজাতল্মীয় জোটবদ্ধ রাম্ট্রের সঙ্গে। গঙ্গানদীর ওপর 'বশেষ একটি 
বন্দর দখল করার জন্যে মগধ খুব উদগ্রীব ছিল, কিন্তু তার আগেই 'িচ্ছবিরা ওই 
বন্দরট দখল করে নেয়ায় এই সংঘর্ষ বাধে। লিচ্ছাবদের আব্রমণের জন্যে প্রস্তুতি 
ও অপেক্ষার সময় রাজা অজাতশন্রু পাটালগ্রাম নামে বিশেষ একটি দুর্গ-নগর 
নির্মাণের আদেশ দেন। এছাড়া তিনি কোঁশলের আশ্রয় নিয়ে লিচ্ছবিদের রাজধানী 
শিবিরে অনৈক্য সৃষ্টিতে সফল হল। একাধিক এীতহাঁসক নজির অনুসারে মগধ 
এবং লিচ্ছাবদের মধ্যে যুদ্ধ চলোছিল ষোল বছর ধরে এবং এবারও শেষপর্যস্ত 
বিজয়ী হল মগধ। 


৭৯) 


জৈন শাস্রগ্রন্থগুলির মতে রাজা অজাতশব্রুর এই সমস্ত সাফল্যের মূলে ছিল 
অবরোধ ভাঙবার জন্যে তাঁর সৈন্যদলের বড়-বড় বাঁটুলের মতো এক ধরনের অস্ত্র- 
ব্যবহার । এইসব বাঁটুল বা গুল্‌তি 'দিয়ে শন্রসৈন্যের ওপর তাঁর ও পাথর নিক্ষেপ 
করা হোত। 

ওই সময়ে মগধের আরেক প্রধান প্রাতপক্ষ ছিল পশ্চিম ভারতের এক শাক্তশালী 
রাষ্ট্র অবস্তী। 

মগধের প্রধান প্রাতিপক্ষসমূহ -- কোশল, অবস্তী ও িচ্ছবিদের মৈব্রীজোট -__ 
মগধের বিরুদ্ধে তখন সংগ্রাম চালাচ্ছিল কেবলমান্ত রাজনোতিক প্রাধান্য অরনের 
জন্যেই নয়, অর্থনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্যেও । এ-কারণেই প্রয়োজনীয় বাঁপজ্য- 
পথ হিসেবে গঙ্গা ও তার শাখানদীগুঁলর ওপর নিয়ন্ত্রণ-বিস্তারকে তখন অত্যন্ত 
গুরূত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হোত। 

মগধের রম্ট্রশীক্তকে আরও দৃঢ়মূল করে তোলার জন্যে অজাতশনুর প্র 
উদয়ন (৪৬১-৪৪৫ খ্স্টপূরবাব্দ) রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ থেকে পাটলিপনত্রে 
স্থানান্তরিত করেন। প্রাচীন ভারতে এই পাটালিপুত্র কালক্রমে হয়ে ওঠে প্রধান একটি 
ক্ষমতার কেন্দ্র। এরও পরবতর্ঁ এক সময়ে অবস্তী রাজ্যের শাক্ত হাস পায়। তখন 
নতুন একটি রাজবংশ শিশুনাগ বংশের রাজা শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে আসান। 
এই রাজবংশও পরে নন্দ-বংশকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নন্দ-বংশের অধণনে 
মগধের অধীনস্থ স্মম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। এই সমস্ত রাজবংশের ইতিহাস 
মোটেই সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না এবং ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতেরাও এই সময়কার 
যে-সমস্ত সন-তারিখ মেনে নিয়েছেন সেগুলিও আনুমানিক সময়চিহমান্র। এই 
যুগের গবেষক পশ্ডিতেরা প্রধানত নিভভর করে থাকেন যে-সব তথ্য-প্রমাণের ওপর 
সেগ্যাল পাওয়া গেছে পরের যুগের িংহলী ধারাবিবরণীগুলি (খুসস্টীয় চতুর্থ 
ও পণ্চম শতাব্দীতে লিখিত দীপবংশ ও খ্াস্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীতে লাখিত মহাবংশ 
নামের বিবরণীগ্বাল) এবং মধ্য যুগের সূচন।ক।লে সংকপিত পুরাণগ্লি থেকে। 
এ-সবের মধ্যে নিচের তারিখগুঁল সবচেয়ে বোশ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়: 
যথা, বিম্বিসার-প্রাতিষ্ঠিত হর্যঙ্ক-রাজবংশ (৪৩৭-৪১৩ খাস্টপূরাব্দ), শিশুনাগ- 
রাজবংশ (৪১৩-৩৪৫ খএটস্টপূর্বাব্দ) এবং নন্দ-রাজবংশ (৩৪৫-৩১৭/৩১৪ 
খযাস্টপূর্বাব্দ)। 


আকিমেনিড-সাম্রাজ্য ও মাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডারের ভারত-আক্লমণ 


এই যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিন্তু পারস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । গঙ্গা- 
উপত্যকার মতো সেখানে চারপাশের উপজাতি ও জনগোম্ঠীগুিকে এঁকাবদ্ধ করার 


৮০ 


মতো শাক্তধর কোনো বড় রাষ্ট্র ছিল না। ওই এলাকায় বাস করত তখন বহুধাচন্র 
ভাষা ও সংস্কৃতির বাহক বহতর নৃকুলগোম্ঠীর উপজাতিসমূহ । সেখানকার সবচেয়ে 
শাক্তশালী রাষ্ট্র ছিল কম্বোজ ও গান্ধার, যাদের ষোড়শ 'বৃহৎ রাষ্ট্র'এর মধ্যে ধরা হোত। 

খস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছ-কিছু অণ্চল 
ছিল আকমোনিড-সাম্রাজ্যের অংশ। 

প্রখ্যাত আকিমোৌনড-সম্রাট দারিয়্‌স (৫২২-৪৮৬ খস্টপূরবাব্দ)-এর পর্ব তগান্রে 
উৎকণীর্ণ 'লাঁপগুলিতে গান্ধার এবং 'সন্ধনদ-অণ্লকে সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত প্রদেশ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শেষোক্ত সন্ধনদ-অণ্চল বলতে স্পম্টতই বোঝানো 
হচ্ছে নদবিধৌত মধ্য ও দক্ষিণ এলাকাগ্ুীলকে, তবে সম্ভবত এগাঁলর পাশ্ববতা 
অন্যান্য অণ্ণলকেও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে । দারিয়্‌সের নিদেশে কারয়ান্দার 
[স্কলাখ "ীসন্ধমনদ ঠিক কোন জায়গায় সমদ্রে গিয়ে পড়েছে তা নির্ণয় করার জন্যে 
যে-অভিযান পাঁরচালনা করেন তার এক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায় 
হেরোডোটাসের রচনা থেকে । এই আঁভযানাঁট রণনোতিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় বিচারেই 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে পারাঁশকরা ভারতীয় অণ্টলসমূহের জাতিগোষ্ঠীগুঁল 
ও তাদের আচার-ব্যবহার ও এঁতিহ্যের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঞভাবে পারাচিত হওয়ার 
সযোগ পায়। 

যাঁদও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাঁট অংশমাল্র আকমোনিড-সামাজ্যের অন্তভূর্ত 
হয়োছিল, তব্য ওইসব ভুখণ্ড এবং দেশের আরও কিছ-কিছু অণ্চল তখন আঁকমেনিড- 
শাসনাধীন পারশ্যের সাংস্কীতিক ও রাজনোতিক প্রভাবের অধীন হয়োছল অজ্পাঁধক 
পারমাণে। 

উত্তর-পশ্চিমের এইসব ভূখন্ড মারফত ভারত তখন 'নিকট-প্রাচ্য ও মধ্য-এঁশিয়ার 
রাষ্ট্রগুলির সংস্পর্শে এসেছিল. কারণ ওইসব অণ্থলের কিছুটা অংশও ছিল তখন 
আঁকিমেনিড সাম্রাজ্যেব অন্তরভক্ত। এই সাম্রাজ্যের দলিল-দস্তাবেজের সরকারি ভাষা 
ছিল আরামেইক। এই ভাষা পরেও দানয়ার ওই অংশে বেশ কিছুকাল ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

ভারতের যে-সমস্ত অণ্চল আকমেনিড-সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত ছিল তাদের সম্বন্ধে 
অনেক কিছুই তৎকালীন পাশ্চাত্তয দেশে জানা ছিল, কিন্তু ওই যুগের প্রপদটী 
লেখকরা তৎকালীন পূর্ব ভারত সম্বন্ধে এবং গঙ্গাউপত্যকায় তখন কঈ-যে 
রাজনোতিক ঘটনাপ্রবাহ ঘটে চলোছিল সে-সম্বন্ধেও কার্যত কিছুই জানতেন না। 
হেরোডোটাসের মতে ভারতের ওই অংশ ছিল নিছক মরুভূমিমান্র। পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
ভারতের যোগাযোগের চেহারা (এবং এট ভারতের পূর্বাণুল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য) 
বহুপাঁরমাণে বদলে যায় মাঁসডোনয়ার আলেক্জান্ডারের ভারত-আক্রমণের পর। 

আলেকজান্ডার যখন ভারত-ভূথণ্ডে প্রবেশ করেন পূর্ববতাঁ বড়-বড় সামারক 
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বিজয়ের ফলে তাঁর খ্যাঁত তখন তুঙ্গে। তাঁর প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর 
ভাঁবষ্যৎ সাফল্যও স্মনিশ্চত মনে হাচ্ছিল তখন। তদনপাঁর উত্তর-পশ্চিম ভারতও 
রাম্ট্রজোটের রাজাদের মধ্যেও এঁক্য ছিল না। আণুলিক 'কিছু-কিছু ক্ষুদ্র রাজা 
(যেমন, তক্ষশিলার শাসক) গোড়াতেই আলেকজান্ডারের সঙ্গে সান্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়ে 
পড়লেন। এর বিনিময়ে আলেকজান্ডার তাঁদের কিছ-পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের 
আঁধকার 'দতে অঙ্গীকার করলেন এবং তাঁদের 'নিজ-নিজ রাজত্ব বজায় রাখারও 
আঁধকার 'দিলেন। তবে ভারত-আভিযানের একেবারে সূচনা থেকেই আলেকজান্ডারকে 
বহু উপজাতির কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হল। এই আভিযানের 
[ববরণদাতারা আলেক্জান্ডারের বীরকীর্ত ও তাঁর সাফল্যের জয়গানে মুখর 
হলেও ভারতীয়দের বিস্ময়কর অধ্যবসায় নিয়ে বারংবার প্রাতরোধ, তাদের বীরত্ব 
ও মৃত্যুপণ সংগ্রামের তীব্র আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ না-করে পারেন নি। বহু ভারতীয় 
উপজাতি-গোম্ঠী সরাসরি অস্বীকার করে গ্রীক ও মাসডোনীয়দের কাছে 
বশ্যতাস্বীঁকার করতে এবং অসম যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে আসে; বস্তুত 
বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তারা এমন ক জয়ী পর্যন্ত হয়। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন পূরু। 
আলেকজাণ্ডারের বিরদ্ধে যে-সমস্ত রাজা সম্মুখয্দ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পুরু 
ছিলেন তাঁদের একজন। কয়েকদিনব্যাপী পুরু ও আলেক্জান্ডারের এই যৃদ্ধ 
অন্যন্ঠিত হয়েছিল 'হডাস্পেস (ঝলম বা বতস্তা) নদীর তীরে । আিআন- লাখত 
আলেক্জান্ডারের আনাবাসস (বো অভিযান)-সম্পকিতি ইতিহাসে উল্লাখিত 
সংখ্যাগ্চুল থেকে এই যুদ্ধের ব্যাপ্তি ও প্রচণ্ডতা অনুমান করা যায়। আরিআন 
জানাচ্ছেন যে শেষাঁদনের নিধারক যুদ্ধে যোগ দিয়োছিল তিরিশ হাজার পদাতিক 
ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ব্যবহৃত হয়েছিল তিন শো রথ ও দু'শো 
হাতি। কেবলমান্ত্ চাতুর্যপূর্ণ রণকৌশলের সাহায্যেই আলেকজান্ডার পুরুর সৈন্য- 
সমাবেশ ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । স্বল্প অস্ত্রশস্তে সঙ্জত তাঁর অশ্বারোহী 
ভয় পাইয়ে দিতে ও ছত্রভঙ্গ করতে । যাঁদও আলেকজান্ডার এ-যুদ্ধে জয়ী হন, 
তব্য গুরুতর আহত অবস্থাতেও রাজা পুরু যৃদ্ধ চাঁলয়ে ষান শেষপর্যস্ত। ভারতীয় 
রাজার এই দুজর়্ সাহসের পরিচয় পেয়ে আলেকজান্ডারও বশীভূত হন। তানি 
শুধয পুরূর জীবনই রক্ষা করলেন না, রাজ্যও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। 

আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহনী অতঃপর আরও পূবাঁদকে হিড্রোয়েটস (রাবী 
বা ইরাবতী) নদীর তাঁর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। হিফাঁসস (আধ্যানক বিয়াস বা 
বপাশা) নদী পার হওয়ার জন্যে সৈন্য-সমাবেশ শর করলেন আলেকজাশ্ডার। 
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তবে তার আগে তিনি ঠিক করলেন হিফাসিসের অপর পারের দেশটি সম্বন্ধে, 
সেখানকার রাজা ও তাঁর সৈন্যদলের শাক্ত সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সব খবরাখবর সংগ্রহ 
করবেন। স্থানীয় ছোট-ছোট ভূস্বামীরা আলেক্জাণ্ডারকে জানালেন ওই দেশাটর 
এশ্বর্যের কথা এবং আগ্রাম্মেস নামে সেখানকার রাজার পাঁরচালনাধীন শাক্তশালী 
সেনাবাহিনীর বিবরণ । কিন্তু ওই সময়ে আলেকজাণ্ডারের নিজ সৈন্যবাহনীর মধ্যেই 
অসন্তোষ দেখা 'দিয়োছিল, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দাবি করছিল এই ক্লান্তকর 
যুদ্ধাভিযানের অবসান ঘটানোর । আনিচ্ছাসত্তেও শেষপর্যস্ত আলেক্জাণ্ডারকে তাই 
রাজি হতে হল দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন পাঁরত্যাগ করে পশ্চাদপসরণের নিদেশি দিতে । 
গ্রেকো-মাঁসডোনীয় বাহনশর এই পশ্চাদপসরণের সময়ে নতুন করে ফের একবার 
মাসডোনীয়-বিরোধী অভ্যু্থান ও সংঘর্ষের পালা চলল। এবার বিশেষ করে 
আলেকজান্ডার-বাহনীকে প্রবল প্রাতিরোধের সম্মুখীন হতে হল সুসংগঠিত ও 
শক্তশালী সেনাবাহনীর আঁধকারী মল্প-রাজাদের। 

ভারত ছেড়ে যাবার সময় আলেকজান্ডার পেছনে রেখে গেলেন আঁভঙ্ঞ 
সেনাপাঁতদের ও কয়েকজন স্থানীয় ভারতীয় রাজার পাঁরিচালনাধীন 'বাভন্ন প্রদেশে 
বিভক্ত তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য। তবে আলেকজান্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটা 
অংশমান্র দখল করতে সমর্থ হয়োছিলেন এবং ভারতীয় আকর গ্রন্থগ্লিতে তাঁর 
ভারত-অভিযান কিংবা তাঁর সেনাবাহননঈর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ 
পর্যন্ত পাওয়া যায় না (ধ্ুপদা গ্রন্থকারদের কাছ থেকে এই সংবাদ পাচ্ছি আমরা)। 
তৎসত্তেও ভারতের ইতিহাসের ওই যুগপর্যায়ের ঘটনাবলীর ওপর এই যদ্ধাভিযানের 
প্রভাবকে তুচ্ছ বলে নাকচ করা চলে না। 

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আভষান থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর হাতে ভারতাঁয়দের 
পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ এঁক্যের অভাব, ভারতীয়দের 
মধ্যেকার বিরোধ-বিসংবাদ। একমান্র বিদেশী আন্রমনকারীর বিরদ্ধে যুদ্ধ করতে 
গিয়ে ভারতীয় রাজন্যদের তখন বাধ্য হয়ে এক্যবদ্ধ হতে হয়োছিল। 

এই যুদ্ধাভিষান অন্যান্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতের সঙ্গে বাহার্বশ্বের সাংস্কীতিক 
ও বাঁণাঁজ্যক সম্পর্কও যথেম্ট পারমাণে প্রসারিত ও দঢুবদ্ধ হয়ে ওঠে। ভারত নিজেই 
অতঃপর গ্রীক ভাষা ও ভাবধারার জগতের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করতে 
শুরু করে। 


নন্দ-রাজবংশ ও রাষ্ট্র 


আলেক্জাশ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় পাটিপ7ন্রে রাজত্ব করছিল নন্দ- 
রাজবংশ । স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজারা আলেক্জান্ডারকে এই নন্দ-রাজবংশেরই অধাঁন 
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সেনাবাহিনীর শাক্ত-সামর্থয এবং রাজা আগ্রাম্মেসের জনাপ্রয়তার ঘাটাতর কথা 
বলেছিলেন। এই তথ্য ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকদের রচনা থেকে পাওয়া গেলেও 
নন্দ-সাম্রাজ্য সম্পর্কে আধকাংশ তথ্যই আমাদের হাতে এসে পেপছেছে প্রধানত 
স্থানীয় ভারতীয় আকর গ্রন্থগ্ীল থেকে। 

ভারতীয় ইতিবৃত্ত অনুসারে নন্দ-রাজারা শ্রবংশীয় বলে পাঁরাচিত এবং সকল 
ক্ষান্রয়কে নিধন করেই নাক এই রাজবংশাঁটি সিংহাসন আঁধিকার করোছল বলে 
কাঁথত। শোনা যায়, প্রথম নন্দ-রাজ ছিলেন শ্রী মায়ের গর্ভে ও অজ্ঞাত পিতার 
ওরসে জাত। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন রাহ্গণদের লিখিত পুথিতে ও রাজবংশের 
ইাতকথায় (পুরাণসমূহে) নন্দ-রাজারা 'নীচকুল-জাত ও নীচ গুণসম্পন্ন মানুষ” বলে 
উাল্লাখত। ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকদের রচনাতেও নন্দ-রাজাদের এই বর্ণনা পাওয়া 
যায়। এথেকে অনুমিত হয় যে তাঁরা ভারতায় পৃথপন্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 
িছ-কিছ; তথ্য-প্রমাণ থেকে এ-কথাও অনুমান করার কারণ ঘটেছে যে ইউরোপীয় 
ধুপদী লেখকরা প্রথম মৌর্য রাজা চন্দ্রগ্প্ত ও তাঁর মন্ত্রী চাণক্য সম্বন্ধে 
ভারতীয় উপাখ্যানগ্যীলর সঙ্গে পাঁরচিত ছিলেন। এই সমস্ত উপাখ্যানমালা থেকে 
উল্লেখ পাওয়া যায় মৌর্যরাজবংশের পূর্ববতর্ট নন্দ-বংশের রাজাদের 
সম্বন্ধেও। 

নন্দ-রাজাদের প্রকাণ্ড সেনাবাহনীর বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভারতীয় ও ধ্রুপদী 
ইউরোপীয় রচনাগঁলির উল্লেখে প্রচুর মিল খুজে পাওয়া যায়। িওডোরাস ও 
ক্যুইণ্টাস কার্টয়াস রূফাস উভয়েই নিম্নোক্ত সংখ্যাগলির উল্লেখ করেছেন 
আশগ্রাম্মেসের অধীনস্থ নন্দরাজ্যের সেনাবাহনীর 'বাভন্ন বিভাগ সম্বন্ধে। যথা, 
পদাতিক সৈন্য ২ লক্ষ, অশ্বারোহী সৈন্য ২০ হাজার. রথ ২ হাজার এবং তিন থেকে 
চার হাজার হাতি । ঠিছ--কিছ্‌ ভারতীয় ও সংহলী প্াথতে প্রথম নন্দ-রাজার নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে উগ্রসেন বলে, অর্থাৎ এমন এক ব্যাক্তি যাঁর প্রকাণ্ড ও পরান্রান্ত 
সেনাবাহিনী" আছে। 

নন্দ-রাজাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্যও এতহ্যসূত্রে উাল্লাখত হয়ে আসছে, তা 
হল তাঁদের ধনসণয়ের স্পৃহা । সিংহলী পৃথিগলিতে প্রকাশ যে নন্দ-রাজারা চামড়া, 
কাঠ ও মূল্যবান খানজ পাথর সহ সব ধরনের ব্যাক্তগত ধনসম্পীত্তকেই রাজকীয় 
শুজ্কদানের চৌহাদ্দির অন্তভূক্ত করেছিলেন। 

তাঁদের শীক্তশালী সেনাবাহিনীকে ভালোরকম কাজে লাগিয়ে এবং শুল্ক 
আদায়ের নিয়মিত বিধিবদ্ধ রীতির প্রবর্তন করে নন্দ-রাজারা পররাম্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠোছলেন। িছু-কছি আণ্চীলক রাজবংশের শাক্ত ও 
স্বাধীনতা বিনষ্ট করতে এবং দক্ষিণ ভারতের আরও দক্ষিণাণ্লে অনুপ্রবেশে 
সমর্থ হয়োছিলেন তাঁরা । উৎকণর্ণ শিলালাপর সন্ত থেকে এটা স্পম্টভাবে জানা 
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গেছে যে কাঁলঙ্গ-রাজ্য বর্তমানে গাঁড়্‌ষ্যা) ?িংবা তার অংশাঁবশেষ নন্দ-সাম্রাজ্যের 
অন্তভূ্ত ছিল। 

নন্দ-রাজাদের এই সমস্ত প্রচেম্টার ফলে যে-সাম্রাজ্য গড়ে উঠোছিল তা-ই পরবততাঁ 
কালে হয়ে উঠোছল মোর্য-রাজবংশের অধীনস্থ এক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার 
[ভত্তস্বর্প। 


মৌর্য-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় 
চন্দ্রগ,প্ত ও বিল্দ;সার 


মোর্য-রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন চন্দ্রগপ্ত। তবে এই ক্ষমতা ও আঁধকার 
অর্জন করতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ-রাজবংশের বিরদ্ধে এবং ভারতে আলেক্জান্ডারের 
রেখে-যাওয়া গ্রীক সেনাবাহনীর বিরুদ্ধেও তুমুল সংগ্রাম চালাতে হয়। 
ক্ষমতালাভের জন্যে চন্দ্রগ্প্তকে এই-যে সংগ্রাম চালাতে হয় তার 'বাঁভন্ন পর্যায়ের 
কৌতূহলোদ্দীপক নানা বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতীয় ও ইউরোপণয় 
ধূপদী রচনাসমূহের সনন্র থেকে। তবে সংগ্রামের এই 'বাভন্ন পর্যায়ের ইতিবৃত্ত ও 
তার সত্যাসত্য নির্ণয় এখনও পর্যন্ত ই[তিহাসবেত্তাদের মধ্যে তুমূল বিতকের বিষয় । 

মৌর্যরাজবংশের উৎপান্ত সম্বন্ধেও নানা মত প্রচারত আছে। কিছু-কিছু 
মত অনুযায়ী নন্দ-রাজবংশ থেকেই মৌর্যদের উৎপান্ত এমন কথাও বলা হয়। বলা 
হয় যে চন্দ্রগ্প্ত স্বয়ং ছলেন নাকি জনেক নন্দ-রাজার সন্তান। কিন্তু অধিকাংশ 
প্রাচীন সূত্র অন্যায় (যেমন বৌদ্ধ ও জৈন পুথিপন্রে) মৌযদের মগধের একটি 
ক্ষন্নিয় বংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। 

বৌদ্ধ ও জৈন পূুিপন্রে বার্ণত হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের অল্প বয়সের কথা, তক্ষশিলায় 
তাঁর পাঠগ্রহণের বৃত্তান্ত এবং মনে করা হয়েছে যে সেখানেই ?িনি তাঁর হিতৈষী 
ও ভাঁবষ্যং উপদেষ্টা কৌটিল্য (বা চাণক্য)-এর সাক্ষাৎ পান। তবে এই সমস্ত তথ্য 
কতদূর নির্ভরযোগ্য তা বলা শক্ত। প্রচলিত প্রাচীন মত অনুসারে চাণক্যের সঙ্গে 
মিলে চন্দ্গ্‌প্ত তক্ষাশলায় থাকতেই মগধের সংহাসন দখলের এক পাঁরকল্পনা 
ফাঁদেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যুবক চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দ-রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ 
দয়েছেন রোমান লেখক জাস্টিনাসও (খবস্টীয় "দ্বিতীয় শতাব্দ৭)। তান এর বিবরণ 
সংগ্রহ করোছলেন সম্রাট অগাস্টাসের আমলের জনৈক লেখক 'গ্রিউস পম্পেইয়াস 
দ্রোগাসের রচনা থেকে, আবার ট্রোগাস সম্ভবত এসব তথ্য সংগ্রহ করোছিলেন চন্দ্রগপ্ত- 
[বিষয়ক ভারতাঁয় উপাখ্যানমালা থেকেই। 
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সিংহলী সূত্রের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মিলে 
সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, দেশের কয়েকটি অণ্ল থেকে ভাড়াটে যোদ্ধা সংগ্রহ করা 
হয় এবং চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে শিগগিরই এক প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। 

গ্রীক লেখক প্রুটার্ক (৪৬-১২৬ খঈস্টাব্দ) এমন কি যুবক চন্দ্রগ্‌প্ত ও 
আলেক্জাণ্ডারের মধ্যেও এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। 

এই সাক্ষাৎকার যদি সাঁত্যই ঘটে থাকে তবে তা চন্দ্রগপ্তের সঙ্গে তৎকালীন 
নন্দ-বংশীয় রাজার প্রথমবারের সংঘর্ষের পরেই ঘটা সন্ভব। প্লুটাকের মতে, নন্দ-রাজ 
আগ্রাম্মেস সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্তের ধারণা মোটেই ভালো ছিল না এবং আলেকজান্ডারকে 
তিনি এই বলে প্ররোঁিত করেছিলেন যে যদি আলেকজান্ডার সবব্র-ঘৃঁণত ওই 
ভারতটয় রাজার বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদল পূর্বাদকে চালিত করেন তাহলে চন্দ্রগপ্ত 
তাঁকে সমর্থন করবেন। তবে এখন আমরা জানি যে আলেকজান্ডার এই পরামর্শ 
অনুযায়ন ভারতের অভ্যন্তর-প্রদেশে তাঁর আভযান পাঁরচালনা করতে পারেন 
নি এবং যোঁদক থেকে তিনি এসেছিলেন সেই পশ্চম-অভিমুখে ফিরে যেতে 
বাধা হন। 

বৌদ্ধ এবং জৈন সনত্র থেকে জানা যায় যে চন্দ্ুগুপ্তের নন্দ-রাজবংশকে উৎখাত 
করার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়, কারণ সেবার তিনি তাঁর সেনাবাহননর পশ্চাদভাগ 
নিরাপদ করে তুলতে পারেন নি। ওই সময়ে চন্দ্রগ্‌প্তের পক্ষে স্বভাবতই সম্ভব 
ছিল না একই সঙ্গে গ্রীক ও মাসিডোননয়দের প্রবল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও অভিযান 
চালানো । আলেক্জান্ডারের সেনাবাঁহনীর প্রধান অংশ ভারত ত্যাগ করে যাবার 
পরই একমাব্র পরিস্থিতি চন্দ্রগপ্তের অনুকূলে আসে। 

আলেকজান্ডার তাঁর অধিকৃত ভূখন্ড কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যে বা প্রদেশে ভাগ 
করে দেন এবং এর একটা অংশ রেখে যান ভারতাঁয় রাজাদের অধীনেও। কিন্তু এর 
অশ্পাঁদনের মধ্যেই বিভিন্ন সামন্ত-রাজ্যে মাঁসডোনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
দেখা দেয় এবং সামন্ত-রাজ্যগ্যালর পরস্পরের মধ্যেই দেখা দেয় ক্ষমতার লড়াই। 
এই লড়াই আবার 'িশেষরকম তীব্র হয়ে ওঠে ৩২৩ খুস্টপূর্বাব্দে স্বয়ং 
আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পরে। এই সময়ে চন্দ্রগ্প্ত ছিলেন পঞ্জাবে, আগেকার 
শক্তি-সামর্থ্যের ছায়ামান্রে পর্যবাঁসত অবশিল্ট মাঁসিডোনীয় সৈন্যদ্ূলগ্যীলর বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানোর জন্যে স্পম্টতই প্রস্তুত হয়ে। ৩১৭ খ্াীস্টপূর্বাব্দে শেষ গ্রীক 
সামন্তরাজ ইউডেমস যখন ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তখন নন্দ্রগ-প্ত 
কার্যত হয়ে দড়ালেন পঞ্জাবের অধাশবর। এই সময়ে আবার চন্দ্রগুপ্তের এক প্রধান 
প্রতিদ্বন্দ্বী, আলেক্জাণ্ডারের 'দয়ে-যাওয়া বিশাল এক ভূখণ্ডের আধপাত, প্রবলপ্রতাপ 
ভারতীয় রাজা পুরুও নিহত হলেন। কাজেই এখন সর্বপ্রধান প্রাতপক্ষ মগধের 
সিংহাসন দখলের ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন চন্দুগ্‌্প্ত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
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কয়েক প্রজাতন্তীয় জোটবদ্ধ রান্ট্রের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার 
পর তিনি নন্দ-রাজের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করলেন। 

অতএব গ্রেকো-মাসিডোনীয় সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে চন্দ্রগ্প্তের চরম 
ক্ষমতা-দখলের সংগ্রামের, পাটলিপুত্রের সিংহাসন আঁধকারের যুদ্ধের একটি স্তর 
হিসেবে গণ্য করা চলে। বিদেশী সেনাবাহনীসমূহের কবল থেকে ভারতীয় 
ভূখণ্ডগুলিকে মুক্ত করা অবশ্যই ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তব্য এমন কি 
প্রাচীন গ্রীস ও রোমের লেখকরাও আমাদের জানাচ্ছেন যে বদেশী সেনাবাহনী 
বিতাড়নের পর ভারতকে এক দাস-শিবিরে পরিণত করে চন্দ্রগুপ্ত নিজের মাক্তদাতার 
ভূমিকা বরবাদ করে দিলেন। চরম ক্ষমতা দখলের পর যে-জনসাধারণকে তিনি একদা 
বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন তাদেরই তিনি পরিণত করলেন 
উৎপীড়ন-অত্যাচারের শিকারে (গ্নিউস পম্পেইয়াস ট্রোগাস থেকে জুনিয়ানাস 
জাস্টিনাসের উদ্ধাত-অনুসারে)। 

নন্দ-রাজের বিরুদ্ধে চন্দ্রগূপ্তকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। নন্দ-রাজের ছিল 
বিশাল এক সেনাবাহনী। বৌদ্ধশাস্ত্র ণমলিন্দ-পহ'এর বিবরণ অনুযায়ী এই চরম 
নর্ধারক যুদ্ধে নাক 'নহত হয়েছিল দশলক্ষ সৈন্য, দশ হাজার হাতি, একলক্ষ ঘোড়া 
ও পাঁচ হাজার রথারোহ? যোদ্ধা (এই সংখ্যাগ্াল অবশ্যই বেশ আতিরঞ্ন-দোষদুজ্ট, 
তবে যাদ্ধাট-ষে প্রচন্ড রকমের ও রক্তক্ষয়ণ হয়েছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই)। 

৩১৭ খ:৯স্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এই তারিখটি 
মিলে যাচ্ছে ভারতীয় (বোদ্ধ ও জৈন) এবং ধ্রুপদী ইউরোপীয় সূত্রে পাওয়া তথ্যাদির 
সঙ্গে, যাঁদও বহু ইতিহাসবেন্তা মৌর্য রাজবংশের প্রাতিষ্ঞার সময় নির্দেশ করেছেন 
আরও পরের কালপর্যায় থেকে। 

ধুূপদশী ইউরোপীয় সূত্র থেকে আমরা জানতে পার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে 
আলেকজান্ডারের বন্ধ, সহযোদ্ধা ও পরে সরিয়ার রাজা সেলযযকাস 'নিকাটরের 
যৃদ্ধবিগ্রহের ও পরে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের কথা । তবে এই য্বদ্ধবিগ্রহের কোনো 
কারণ ওইসব সূত্র থেকে জানা যায় না। আমরা বড়জোর অনুমান করতে পারি 
যে চন্দ্রগ্প্ত তাঁর নব-আঁজঁত রাজশীক্ত সংহত করে তোলার পর আলেকজাণ্ডারের 
(0152০0১1) উত্তরাধিকারবর্গের মধ্যে প্রাধান্য অনের যে-সংগ্রাম তখন চলছিল 
তাকে নিজের স্বার্থসাধনের কাজে লাগান ও সেল্যকাসকে আক্রমণ করেন। যে- 
সমস্ত এলাকা আলেকজান্ডার দখল করেন ও তাঁর মৃত্যুর পর যা সেল্দ্যকাসের ভাগে 
পড়ে তা জয় করে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রগ্‌প্ত। এ-উপলক্ষে কয়েক 
যুদ্ধের পর যে-সান্বচুক্ত সম্পাদত হয় সে-অনুসারে চন্দ্ুগ্‌প্ত সেল্যকাসকে পাঁচ 
শো হাতি উপহার দেন এবং মৌর্য-রাজা লাভ করেন পারোপাঁমসাস, আরাকোঁসয়া 
ও গেড্রোসিয়া নামের তিনটি অণ্লের ওপর আ'ধপত্য। 
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সেলন্যকাস তাঁর দূত মেগাস্ছেনিসকে চন্দ্রগৃপ্তের রাজসভায় পাঠান। মেগাস্ছেনিস 
এই 'বিদেশবাসের বিবরণ দেন তাঁর 'ইশ্ডিকা" নামের বিশেষ গ্রল্থাটতে (এই গ্রন্থের 
খাঁণ্ডত অংশাবিশেষ মাত্র পাওয়া গেছে)। 

চাক্বশ বছর (সম্ভবত ৩১৭ থেকে ২৯৩ খুসস্টপূরাব্দ) রাজত্ব করার পর 
চন্দ্রগপ্ত মারা যান। অতঃপর মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁর পত্র বিল্দ;সার। 
গ্রকদের কাছে হীন আমিট্রোকেটিস (সংস্কৃতে শব্দটি হল 'আমন্রঘাত, অর্থাৎ শত্রু 
'নিধনকার?) নামে পাঁরচিত। মনে হয় এই উপাঁধাটি দেশের সে-সময়কার উত্তেজনাপূর্ণ 
পরাস্িতিরই পাঁরচয়বাহী। বেশ কয়েকটি এলাকায় তখন মাথাচাড়া দিয়েছিল বিদ্রোহ 
এবং কিছ-কিছু তথ্যের সাক্ষ্য অন্যায়ী মনে হয় বিন্দসারের রাজত্বকালে 
দাক্ষণাপথের িছু-কিছু ভূখণ্ড আধিকৃত ও অন্তভূক্ত হয়োছল মৌর্য সাম্রাজ্যের । 
তবে এ-যুগের নির্ভরযোগ্য কোনো শিলালাপি পাওয়া যায় নি। 

পিতার মতো বিন্দুসারও গ্রীক-প্রভাঁবত মিশর ও সেল্যকাস-প্রাতচ্ঠিত 
সামাজ্যের সঙ্গে ঘানম্ঠ কূটনীতিক সম্পর্ক বজায় রেখোঁছলেন। স্ট্রাবোে লিখছেন যে 
ডেইমাকোস নামে সেল্যকাস-প্রাতম্ঠত সাম্রাজ্যের এক দৃতকে পাঠানো হয় 
পাটলিপ7ত্রে। সেলযকাস-বংশনয় রাজা আশ্টিয়োকাস ও ভারতীয় রাজা বিন্দসারের 
মধ্যে বার্তা-বিনিময় প্রসঙ্গে কৌতৃহলোদ্দপক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন 
আথেনাইয়োস। তিনি লিখেছেন যে ভারতীয় রাজা আশ্টিয়োকাসকে অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন তাঁকে 'মিম্টি মদ, শুকনো মেওয়া-ডুমুর ও একজন সাঁফস্ট দার্শীনক 
পাঠাতে । জবাবে বিন্দুসারকে জানানো হয় ষে তাঁকে মদ ও ডুমুর অবশ্যই পাঠানো 
বলে দার্শানক পাঠানো সম্ভব হবে না। 

পুরাণসমূহে উল্লাখিত তথ্যাদ বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে বিন্দুসার রাজত্ব 
করোছলেন পণচশ বছর (২৯৩-২৬৮ খ৭স্টপূর্বাব্দ)। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার 
দখল নিয়ে তাঁর ছেলেদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দিতা চলে । অবশেষে পাট্লিপনন্রের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন অশোক। 


অশোকের রাজ্যশাসনকালে মৌোর্য-সাম্াজ্যের অবস্থা 
পিয়দশি-অশোক 


অশোকের শাসনাধীনে মৌর্য-সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও প্রাতপান্তর তুঙ্গে ওঠে। 
সাম্রাজ্যের পরিধি এ-সময়ে আরও বিস্তৃত হয় এবং প্রাচনকালের প্রাচ্দেশে এট 
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হয়ে দাঁড়ায় বৃহত্তম সাম্রাজ্যগলির একটি । এর খ্যাঁতও ভারত ছাঁড়য়ে বহুদূর 
পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ে। অশোক ও তাঁর ক্রিয়াকলাপকে জাড়য়ে গড়ে ওঠে বহুতর 
উপকথা-উপাখ্যান, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর 
কীর্তকাহিনী। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জাঁড়ত এই উপাখ্যানগ্ঁলি ছাঁড়য়ে পড়ে এশিয়ার 
দেশ-দেশাস্তরেও। 

অশোকের নির্দেশে প্রচারিত বহু অনুশাসন থেকে ওই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে 
গুরুত্বপূর্ণ নানা সংবাদ, তাঁর সাম্রাজ্য-পরিচালনার পদ্ধতি ও মৌর্য রাজবংশের 
রাষ্ট্রনীতিসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশাসনগুিতে মৌর্যরাজার উল্লেখ 
রয়েছে দেবানামাঁপয় িয়দাঁশ, অর্থাৎ 'দেবগণের প্প্রয় রাজা প্রিয়দশর্শ” বলে। 
কেবলমান্র দুটি অনুশাসনে রাজার নাম অশোক বলে উল্লিখিত হয়েছে। 
পরবতাঁকালের কিছু-কিছ্‌ সূত্র থেকে জানা গেছে যে সিংহাসন দখল করার আগে 
ধন্দুসারের এই পুত্রের আসল নাম ছিল 'পিয়দাশ বা 'প্রয়দশর, পরে রাজা হওয়ার 
পর হীন পারচিত হন অশোক (অর্থাৎ আক্ষারক অর্থে 'দুঃখবেদনামুক্ত) নামে । 

কান্দাহারে প্রাপ্ত অশোকের অনুশাসনের গ্রীক ভাষাস্তরণে রাজাকে পিয়দশি 
বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তানি যুবরাজমান্র তখন 'পয়দাশকে কীভাবে তাঁর 
পিতা রাজা 'বন্দুসার পশ্চিম ভারত (অর্থাৎ অবন্তী প্রদেশ) শাসন করতে তাঁকে 
রাজধানী উজ্জয়িনীতে বের্তমানে উজ্জয়িনে) পাঠালেন সে-কাহিনী ববৃত হয়েছে 
সংহল ইাতিবৃত্তগীলতে । উত্তর ভারতীয় সূত্রগল থেকে জানা যায় যে রাজপুত্র 
একসময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা নগরে ছিলেন, বিন্দুসার তাঁকে সেখানে 
পাঠিয়েছিলেন রাজ-কর্মচারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের এক বিদ্রোহ দমন 
করতে । এই সূত্রগূলি থেকে আরও জানা যায় যে ক্ষমতা দখলের জন্যে পিয়দাঁশ 
তাঁর ভাইদের বরুদ্ধে তুমূল সংগ্রাম চালিয়োছলেন। 'সংহলী ইতিবৃত্ত গুলিতে 
বলা হয়েছে যে অশোক মগধের 'সংহাসন আঁধকার করার পরও এই ভ্রাতৃদ্বন্দের 
নিরসন হয় নি। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন অশোক ক্ষমতায় আধাম্ঠত হবার দীর্ঘ 
চার বছর পরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজ্যাঁভিষেক সম্পাঁদত হয়োছল। 


কঁলিঙগ-য,দ্ধ 


রাজা অশোকের অনুশাসনগ্দীলতে একটিমাত্র যে-বড় রকমের রাজনোতিক 
ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলস্থ শক্তিশালী এক 
রাষ্ট্র কলিঙ্গের (বর্তমান গুাঁড়ষ্যার) বিরুদ্ধে যৃদ্ধ। সাশ্লঘ্ট অনুশাসনাটিতে রাজা 
অশোক ঘোষণা করছেন যে এই যুদ্ধে দেড়লক্ষ লোক মগধের হাতে বন্দী হয় ও 
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নিহত হয় একলক্ষেরও বোঁশ মানুষ৷ রণনোতিক ও বাঁণাঁজ্যক উভয় দিক থেকেই 
গুরুত্বপূর্ণ এই বিজয় ও কলিঙ্গ-রাজ্য দখল মগধ-সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করে তুলতে 
সাহায্য করে। 

অশোকের সেনাবাঁহনীকে কাঁলঙ্গে প্রবল প্রাতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। 
এরও আগে এই অণ্চল ছল নন্দ-সাম্রাজ্যের অংশ, তবে পরে কালঙ্গ স্বাধীনতা 
অজনে সমর্থ হয়। কাঁলঙ্গাবজয় উপলক্ষে উৎকর্ণ এক বিশেষ অনুশাসনে রাজা 
অশোক নিজে স্বীকার করেছেন যে সাধারণ মানুষ ও আঁভজাত সম্প্রদায় উভয়ের 
বিরুদ্ধেই কঠোর শান্তদান-ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে কালঙ্গের 
আঁভিজাতরাও মৌর্যদের শাসন মেনে নিতে আনচ্ছক 'ছিলেন। সামাগ্রক প্রাতিরোধ 
এতই প্রবল হয়োৌছল যে অশোক এমন কি বাধ্য হয়েছিলেন সদ্য-বিজিত এই ভূখণ্ডে 
উত্তেজনা হাসের জন্যে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে । ফলে কাঁলঙ্গকে 
অনেকখানি পারমাণে স্বাধীনতা দেয়া হল এবং সম্রাট স্বয়ং কাঁলঙ্গে নিযুক্ত তাঁর 
কর্মচারদের কাজকর্মের ওপর ব্যাক্তগত তদারাঁক কায়েম রাখলেন যাতে কাঁলঙ্গের 
নাগারকদের উপযুক্ত কারণ ছাড়া বন্দী করা না-হয় এবং 'বনা কারণে 'নর্ধাতন 
করা না-হয়। 

অনেক ইতিহাসবেন্তা মনে করেন যে কলিঙ্গের বর্দ্ধে যুদ্ধের ফলে সম্রাট 
অশোক এঁক্যবদ্ধ এক সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে পারচ্যালত তাঁর এীতিহ্যাঁসদ্ধ 
সাক্রযয় পররান্ট্র-নশীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁদের মতে অশোক ইতিমধ্যেই 
স্বপ্নলোকাঁবহারী হয়ে উঠোছলেন এবং পাঁরত্যাগ করেছিলেন নিজের প্রাতপা্ত 
ও ক্ষমতা 'বস্তারের ও তা সংহত করার সকল প্রয়াস। কিন্তু দেখা গেছে এই ধারণা 
আকর গ্রল্থ, ইত্যাঁদ উপাদানসমূহে প্রদত্ত তথ্যাদর সঙ্গে খাপ খায় না। আসলে 
অশোক তার সাক্রুয় পররাম্ট্র-নশীত মোটেই ত্যাগ করেন নি, তিনি শুধু এই নীতি 
প্রয়োগের পদ্ধাততে 'িছু-পারমাণে পাঁরবর্তন ঘঁটিয়োছিলেন এইমান্র। জের 
ক্ষমতা-বিস্তারের কথা না-ভুলে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করেই 
পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই মৌর্যরাজা প্রধানত প্রয়োগ করতে থাকেন তত্ুগত 
ও কূটনীতিক হাতিয়ার। বিশেষভাবে নিযুক্ত রাজ-কর্মচারি ও কূটনীতিক দৃতদের 
ওপর নিভর করে তিনি তখনও-পর্যস্তআধিকৃত-নয় এমন সব ভূখণ্ডে নিজ প্রাতপাত্ত 
সংহত করে তোলার ব্যাপারে সর্বশাক্ত নিয়োগ করেন। সেই সব দেশের আঁধবাসীঁদের 
তান জ্ঞাপন করেন সম্রাটের সম্ভাব্য ক্নেহযত্র, পিতৃসূলভ মমতা ও সর্বপ্রকার 
সমর্থনের কথা । 

একাঁট অনুশাসনে অশোক তাঁর রাজ-কমণচারদের এইমর্মে নিদেশ 
দেন: “অনাধকৃত দেশসমূহের জনসাধারণের মনে দঢ়ভাবে এই বিশ্বাস 
জন্মানো চাই যে আমাদের চোখে রাজা হলেন পিতৃতুল্য। নিজের প্রাতি তাঁর 
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যে-মনোভাব প্রজাদের প্রাতিও তাঁর মনোভাব তৈমনই, নিজ সন্তানের মতোই তারা 
তাঁর প্রিয় । 

বহু দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটনীতক সম্পর্ক রাখতেন অশোক। তাঁর 
অনুশাসনগ্ূলিতে এই সম্পর্কের উল্লেখ আছে সেলযকাস-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় 
আন্টিয়োকাস থিওস (সেল্যকাসের পৌন্র) মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলোমি 
িলাডেলফাস, মাসডোনিয়ার রাজা আ্টগোনাস গোনেটাস, কাইরান (আফ্রিকা)-র 
রাজা মাগাস ও এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে। মোর্য-রাষ্ট্রদূতদের 
পাঠানো হোত বহু 'বাভন্ন দেশে, আর সেখানে তাঁরা প্রচার করতেন তাঁদের পরা্নান্ত 
ও ন্যায়ানষ্ঠ রাজা অশোকের কথা । 

মগধের সঙ্গে তখন বিশেষ ঘানিষ্ঠ সম্পক্ঁ ছিল সংহলের। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
জন্যে অশোক সেখানে পাত্র মাহন্দ মেহেন্দ্র)-এর নেতৃত্বে এক বিশেষ প্রচারক-দল 
পাঠান। 

সংহলের তৎকালীন রাজা তিসস (তিষ্য) এর 'বাঁনময়ে কৃতজ্ঞতাস্বর্প 
অশোকের সম্মানে নিজেও দেবানামাপয় ('দেবগণের প্রিয়”) উপাধি ধারণ করেন ও 
পাটালপুন্রে এক রাষ্ট্রদূত পাঠান। 


কাল-নিরপণ 


অশোকের রাজত্বকালের সন-তারিখ নির্পণ নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে 
এখনও তুমুল বিতর্ক চলেছে । তবে তাঁর অনুশাসনগুলিতে এই প্রশ্নটির সঙ্গে 
সম্পকিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদ এর মীমাংসার পথে সহায়ক হতে পারে। অশোকের 
রাজ্যাঁভষেকের বারো বছর পরে পর্বতগ্ান্রে উৎকীর্ণ তাঁর তথাকাথত প্রধান-প্রধান 
অনুশাসনে সমকালীন পাঁচজন (ওপরে উীল্লীখত) গ্রীক ও গ্রশক-প্রভাবিত রাজার 
উল্লেখ আছে। এর অর্থ যে-বছরে ওই অনুশাসন বা অনুশ্াসনগ্ীল পাথরে খোদাই 
করা হয়োছিল সে-বছর উপরোক্ত পাঁচজন রাজাই জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ বছরটি 
তাহলে সম্ভবত ২৫৬ কিংবা ২৫৫ খবস্টপূর্বাব্দ বলে অন্দামত হচ্ছে। এ থেকে 
ইীঙ্গত পাওয়া যাচ্ছে ষে অশোকের রাজত্ব শুরু হয়েছিল আনুমানিক ২৬৮ 
খুবস্টপূর্বাব্দে। 

অশোকের নামের সঙ্গে জড়িত উপাখ্যানগ্ঁলিতে জ্যোতির্বিদ্যাগত যে-সমস্ত 
তথ্য পাওয়া যায় তা নিয়েও কৌতৃহলোদ্দীপক গবেষণা হয়েছে। বৌদ্ধ 
উপাখ্যানগ্ঁলতে আমরা এক সূ্ষগ্রহণের উল্লেখ পাই যা বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ-দর্শন 
উপলক্ষে অশোকের দেশপারব্লাজনের সমকালীন এক ঘটনা বলে অনুমিত হয়। 
পাশ্ডতেরা নির্ণয় করেছেন যে অশোকের রাজত্বকালে ২৪৯ খস্টপূর্বাব্দে সাঁত্যই 
একবার সূর্যগ্রহণ হয়। আবার অশোকের রাজত্বকালের বিংশাঁততম বর্ষে প্রচারিত 
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এক অনুশাসনে পাওয়া যায় বুদ্ধের জন্মস্থান-দর্শনে ওই বছরে তাঁর বান্নার উল্লেখ। 
এই সবাঁকছ্‌ একত্রে বিচার করলে আমাদের এমন অনুমান করার কারণ ঘটে যে 
অশোকের রাজত্বকাল শুরু হয় ওই ২৬৮ খ্স্টপূর্বাব্দেই। অপর 'কিছু-কিছু আকর 
গ্রল্থের উপাদানেও এই তাঁরখটির সমর্থন মেলে । যথা, রাজবংশের কুলপাঞ্জ পেশ 
করে পুরাণগুিতে যেমন বলা হয়েছে সে-অনযায়ণী যাঁদ ধরে নেয়া হয় যে বন্দুসার 
পণচশ বছরই রাজত্ব করোছিলেন, তাহলে বলতে হয় অশোক সিংহাসনে বসৌছলেন 
২৬৮ খ২স্টপূর্বাব্দেই। অপরপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম শাস্তরগ্ীলিতে উল্লাখত আছে যে অশোক 
1সংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বুদ্ধের মহাপাঁরনির্বাণ বা মৃত্যুর ২১৮ বছর পরে, 
আর বহু পশ্ডিতই এ-ব্যাপারে একমত যে বুদ্ধের মৃত্যুর ওই বছরটি ৪৮৬ 
খুীস্টপূর্বাব্দ হওয়া খুবই সম্ভব। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই এীতিহ্য অনুযায়ীও 
আমরা অশোকের রাজত্বের সূচনাকাল হিসেবে ওই একই বছর, অর্থাৎ ২৬৮ 
খীস্টপূর্বাব্দ, পেয়ে যাচ্ছ। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অপর কিছু পণ্ডিত আবার "ভিন্ন সন-তারখের সপক্ষে 
মতপ্রকাশ করেছেন। অশোক যে রাজক্ষমতা দখলের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা 
হিসেবে আভাষক্ত হন নি, বরং তা হয়োছলেন চার বছর পরে _ সিংহলী 
ইতিবৃত্তসমূহের এই উল্লেখাটর কথা এরা বলে থাকেন প্রায়ই। এরই 'ভীত্ততে 
তাঁরা অশোকের সিংহাসনে বসার তাঁরখ নির্দেশ করেছেন ২৬৫ খ্স্টপূর্বাব্দে। 
যাই হোক, মৌর্য-সাম্রাজ্যের এই সন-তারিখ নির্পণের প্রশ্নটি ভারি জল থেকে 
গেছে। 


মোর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সশমানা 


মৌর্য-সাম্রাজ্যের বস্তার ছিল বশাল এক ভূখন্ড জুড়ে। এই একটিমান্র 
রাম্ট্র-কাঠামোর অন্তভূক্তি ছল বহু বাভন্ন নৃকুলের মানুষ ও নানা উপজাতি, যারা 
চর্চা করত 'বাভল্ন 'ভাষা ও সংস্কৃতির এবং অনুসরণ করত বিচিত্র রীতিনশীতি, 
আচার-ব্যবহারের এীতহ্য ও ধর্মীবশ্বাসের। 

অশোকের উৎকীর্ণ 'লাপসমূহ ও অর্থশাস্ত্র-এর সাক্ষ্য-অনুযায়ী বলতে হয় 
ওই সময়ের মধ্যেই ধহমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক ভূখণ্ড- 
জোড়া কর্তৃত্বের অধিকারী” এক একচ্ছন্র রাজার অধাঁন প্রকান্ড এক রাম্ট্রের ধারণা 
জনমনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। রাজনোতিক তত্তবিদরাও ওই সময়ের মধ্যে 
সাম্রাজ্যের বিস্তারের তারতম্য এবং কাছের ও দূরের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে 
তার সম্পকের ব্যাপারাট 'নয়ে রীতিমতো একেকাঁট 'বশদ তত্তই গড়ে 
তুলোছিলেন। 


মৌর্যযুগে নতুন ধ্যানধারণার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় মগধের এক পূর্ববতরঁ 


৭২, 


রাজা বিম্বসার ও সম্রাট অশোকের স্বর্পবর্ণনার মধ্যে। প্রথমোক্ত রাজাকে যেখানে 
উল্লেখ করা হয়েছে প্রদেশ-রাজ' অর্থাৎ ছোট এক ভূখণ্ড বা প্রদেশের শাসক বলে, 
সেখানে অশোককে বলা হয়েছে 'জম্বুদ্বীপের (বা সমগ্র ভারতের) “সর্বশীক্তমান 
অধীশ্বর' বলে। 

সম্রাট অশোকের অনুশাসনগ্াীলই মৌর্য সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তারের প্রধান 
সাক্ষী। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয় ধ্ুপদী লেখকদের রচনাগ্‌লি 
থেকেও িছু-কিছ খবরাখবর পাওয়া যায়। চঈনা পরিব্রাজকদের 'লাখিত 'ববরণ 
থেকে যে-তথ্যাঁদ পাওয়া যায় বিশেষ করে শিলালাপ-সংক্রান্ত ও প্রত্রতাত্বক প্রমাণের 
সমর্থন মিললে তাদেরও ছটা মূল্য আছে বলতে হয়। 

অশোকের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত নির্ধারণের অনেকখান স্মাবধা হয়েছে 
প্রাচীন আরাকোঁসিয়ার প্রাণকেন্দ্র কান্দাহারে অশোকের অনুশাসনগ্দলি গ্রীক ও 
গ্রেকো-আরামেইক হরফে লেখা) আবিষ্কৃত হওয়ায়। এগুলি থেকে স্পম্ট বোঝা 
যায় যে সে-সময়ে আরাকোসিয়া (আধুনিক আফগানিস্তানের একটি অংশ) ওই 
সাম্রাজ্যের অন্তরভূক্ত ছিল। 

অশোকের অনশাসনগুলিতে দেশের পাঁশ্চমাণ্চলে বসবাসকারী বন ও কাম্বোজ 
জাতিদ্‌টির কথা কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে। 

যবন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রীকদের বোঝাতে, আরাকোসয়ায় তখন তাদের 
কয়েকাট বসাঁত ছল । এই গ্রীক জনসাধারণের বোঝার স্াবধার জন্যে অশোকের 
অনুশাসনগ্লি গ্রীকভাষায় তমা করে প্রচার করা হয়োছল। কিছ:-কিছ; পাঁণ্ডিত 
মনে করেন যে অশোকের আমলের এই যবনরা ছিলেন মাঁসডোনিয়ার আলেক্জান্ডারের 
সময়কার যে-গ্রীক উপজাতি-গোম্ঠীগ্লি আরাকোঁসিয়ায় বসাঁতস্থাপন করে থেকে 
গিয়েছিল তাদেরই উত্তরপরুষ। 

আরাকোঁসয়ায় বস করতেন কাম্বোজরাও (ইরানীয় ভাষাভাষী এক উপজ্াতি- 
গোল্ঠ)। প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যানগুলিতে এদের বর্ণনা করা হয়েছে তুখোড় 
ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়ার প্রজনক হিসেবে । কাম্বোজদের ভাষা কী ছিল তা সাঁঠক 
জানা যায় না, তবে কান্দাহারে অবাস্থিত অশোকের অনূশাসনের আরামেইক ভাষ্যে 
যেহেতু বহ? ইরানীয় শব্দ পাওয়া গেছে তাই একথা বিশ্বাস করা চলে যে এই ভাষ্যাট 
বিশেষ করে কাম্বোজদের জন্যেই রচিত হয়েছিল। 

অশোকের একটি অনুশাসন পাওয়া গেছে লম্পকেও (আধুনিক জেলালাবাদের 
কাছে)। এ-থেকে এই ধারণার সমর্থন মেলে যে পারোপামিসাস রাজ্যট বস্তুত মৌর্য 
সাম্রাজযেরই অংশ ছিল (এর একমান্র উল্লেখ ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল গ্রীক 
সূত্র থেকে। সেখানে বলা হয়েছিল যে চন্দ্ুগপ্ত ও সেল্যকাসের মধ্যে এক 
সান্বচুক্তির ফলে এই রাজ্য চন্দ্রগ্‌প্ত লাভ করোছিলেন)। 


৯১৩ 


কাশ্মীরের হাতবৃত্ত 'রাজতরাঙ্গন'তে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং চীনা পরিব্লাজকদের 
বিবরণী থেকে একথা বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে কাশ্মীরের একাংশও অশোকের 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। প্রচলিত এঁতিহ্য অনুসারে প্রকাশ যে কাশ্মীরের প্রধান 
শহর শ্রীনগর অশোকের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল। নেপালের কিছ অংশও 
সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সাম্রাজ্যের । আবন্কৃত শিলালাঁপ ও 'লাখত সূত্র থেকে 
ইীঙ্গত পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশও মগধ-সাম্রাজ্যের অংশভূত 'ছিল। 

দক্ষিণ ভারতে অশোকের প্রচারিত অনুশাসনগূলি পাওয়া যাওয়ার ফলে 
মগধ-সাম্াজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত নির্ধারণে স্মাবধা হয়। ওই সীমান্ত ছিল আধুনিক 
চিতলদর্গ জেলার আনমানক দাঁক্ষণ সীমানা-বরাবর। দক্ষিণে মগধ-সাম্রাজ্যের 
সীমান্তবতর্দশ ছিল চোল, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্রদের রাজ্যগ্যাল। অশোকের 
অনশাসনসমূহে এগুলকে তাঁর রাজ্যের বহির্ভূত ভূখণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তবে মোর্যরা এই অণুলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন। এসব জায়গাতে 
বৌদ্ধন্তুূপও নির্মিত হয়েছে, বোদ্ধ প্রচারকও পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও বহু 
দেশের সঙ্গেও কূটনীতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলত মগধ, ভারতের পশ্চিম 
সীমান্তের প্রান্তবতর্শ গ্রীক ও গ্রীক-প্রভাবক দেশসমূহ, শ্রীলঙকা, এবং মধ্য-এীশয়ার 
কিছু-কিছু অণ্ল ছিল এই বন্ধুরান্ট্রের অন্তর্গত। 


মৌর্য-য;গে রাজশক্তি 


মগধ-রাম্ট্রের অস্তিত্বকালে এবং বিশেষ করে মৌর্যরাজাদের অধীনে রাজার 
ক্ষমতা ভ্রমশ দৃঢ় ও সংহত হয়ে ওঠে এবং উপজাতিক রাঁতি-পদ্ধীতি ও প্রাতিজ্ঞানগ্ালর 
গুরুত্ব হাস পায় সম-পরিমাণে। 

মৌর্য-সম্াটদের আমলে রাজশীাক্ত বিশেষ তাৎপর্যে মশ্ডিত হয়ে ওঠে । অশোকের 
অন্শাসন-লাপিগ্লি ও অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে এটা স্পম্ট। এ-সময়ে রাজাকে 
গণ্য করা হোত রাম্ট্রের ভীত্ত হিসেবে । অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও রাজা 
সমার্থক'। এই বাক্যটিতে রাম্ট্র সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত গোটা তত্তবের অন্তঃসারাট 
নিহিত। 

বংশপরম্পরা-সূত্রে উত্তরাধকারের নীতিকে মেনে চলা হোত অত্যন্ত 
কড়াকাঁড়ভাবে। রাজার মৃত্যুর আগেই তাঁর একটি ছেলেকে সংহাসনের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হোত (প্রায়ই এই ছেলোট হতেন রাজার জ্যোম্ঠপনত্র)। 
তবে কার্ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখলের জন্যে রাজার ছেলেদের মধ্যে শুর্‌ হয়ে যেত তাঁর 
প্রাতিদ্বন্দিতা। 


8৪ 


অতঃপর নতুন রাজার 'সংহাসনে আরোহণের সময় এক বিশেষ পূজা ও 
অনুষ্ঠান (আভষেক' নামে পারিচিত) উদ্যাঁপত হোত। ঢালাও ভোজ ছিল সেই 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ । 

মৌর্যরাজাদের আমলে রাজচন্রবার্তন (আক্ষরিক অর্থে -_ ণযনি ক্ষমতার চক্র 
আবার্তত করেন')-এর ধারণাটি পাঁরণত হয়ে ওঠে । রাজচন্রবতর্শ হলেন সেই একচ্ছন্ন 
রাজা যাঁর ক্ষমতা প্রসারত পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী 
পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ড জূড়ে। এই ধারণাটিকে বিশেষভাবে বিশদ 
করা হয়েছে অর্থশাস্তে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি হল প্রকান্ড এক 
সাম্রাজ্যগঠনের সঙ্গে সম্পকিতি ভারতীয় রাম্ট্রের বিকাশের এক নতুন স্তরে তার 
তাত্বক রূপ। 

অশোকের শিলালাপগুলির বিচারে বলতে হয় যে মৌর্যরাজা রাম্ট্রযন্দ্ের 
কর্তৃত্বে থাকতেন এবং আইন প্রণয়নের আধকারী ছিলেন। অশোকের অন্শাসনগ্যাল 
প্রচারিত হয়েছিল রাজার নির্দেশে ও রাজার নামেই। রাজা স্বয়ং প্রধান-প্রধান 
রাজকর্মচাঁরকে নিষুক্ত করতেন, রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন 
এবং ছিলেন দেশের প্রধান 'িচারকর্তা। অর্থশাস্ে আমরা পাই রাজার বিবিধ 
'ক্রুয়াকলাপের ও অবসর-ীবনোদনের বিস্তারিত বর্ণনা । রাজার দেহরক্ষী-বাহনী 
নিযুক্ত করার ব্যাপারে তখন বিশেষ নজর দেয়া হোত, কারণ রাজার 'বর্দ্ধে নানা 
ধরনের ষড়্যল্ল ছিল রাজসভার প্রায় নৈমাত্তক এক ঘটনা। চন্দ্গুপ্তের রাজসভায় 
নযৃক্ত গ্রীক রান্ট্রদূত মেগাচ্ছোনস এ-ব্যাপারটি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নিজের বিবরণীতে তিনি লিখেছিলেন : “দুষ্ট ষড়যন্দ্ের 
শিকার হওয়ার ভয়ে রাজা দিনের বেলা ঘুমোন না, এমন কি রান্রেও থেকে-থেকে 
বশ্রাম-স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন 'তিনি। রাজা যখন শিকারে বেরোন তখন 
তানি পারবৃত্ত থাকেন স্বীলোক "দিয়ে, আর এই স্ত্রী-সাঙ্গনশদের আবার ঘিরে 
থাকে বর্শাধারী দেহরক্ষীদের ক্যহ। রাজার মৃগয়ার যাত্রাপথ ঘেরা থাকে দুশদকে 
টানা দাঁড়র বেষ্টনী দিয়ে। একমাত্র পূর্বোক্ত স্তীলোকদেরই এই দাঁড়র বেল্টননর 
মধ্যে দিয়ে হাঁটার আঁধিকার আছে। অন্য কোনো হঠকার ব্যক্তি এই বেষ্টনীর মধ্যে 
প্রবেশ করলে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়।, 

মৌর্য রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত রাজার প্রধান পুরোহিতের । 
প্রভাবশালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকেই এই পুরোহিত নিযুক্ত হতেন। 

রাজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর 'বিশ্বাসভাজন ব্যক্তদের মধ্যে থেকে রাজকার্ষের 
সাহায্যকারী নির্বাচন করতেন, তবে এই সাহাষ্যকারীদের ওপরেও গোপনে নজর 
রাখা হোত। অনূচরবৃন্দকেও বশেষ-ীবশেষ পরীক্ষার মধ্যে ফেলতেন রাজা । এই 
পরীক্ষায় যারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে না-পারত, তাদের খনিতে কঠিন শ্রমসাধ্য 
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কাজে পাঠানোর সম্ভাবনা থাকত । এইভাবে নানাঁদক থেকে দেশ জুড়ে গোয়েন্দাগারির 
জালবিস্তারের ওপর আরোপ করা হোত প্রচণ্ড গুরুত্ব। কেবল যে রাজকর্মচারদের 
গাঁতাঁবধিই তীক্ষমভাবে নজরে রাখা হোত তা-ই নয়, শহর ও গ্রামের সাধারণ 
অধিবাসরাও এর কবল থেকে মক্ত থাকতেন না। রাজপত্রদের ওপর আবার 
বিশেষ করে দৃষ্টি রাখা হোত, কেননা অর্থশাস্দের ভাষায় তারা “পতাকে ভক্ষণ 
করে বাগদা চিংঁড়র মতো”। 

রান্রবেলা রাজা সাক্ষাৎ করতেন তাঁর গোপন সংবাদবাহকদের সঙ্গে, আর দিনের 
বেলা -_ অর্থশাস্ত বইটি থেকে আমরা জেনোছ _ তিনি ব্যস্ত থাকতেন 
রাম্ট্রপারচালন-সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে কিংবা নানা ধরনের আমোদপ্রমোদ উপভোগে। 
রাজাকেই গণ্য করা হোত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসেবে । মেগাস্ছোনিসের 
ণাববরণ অন্যায়ী রাজার সৈন্যসংখ্যা ছিল তাক-লাগানোর মতো । চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য- 
শিবিরে মোট ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল। 


পরিষদ ও সভা 


রাজ্য-পারচালনার ব্যাপারে গ্‌রুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল 'পাঁরষদ” নামে পাঁরাঁচিত 
রাজার মন্তরিমশ্ডলীর ওপর। মৌর্য-রাজাদের আমলেই-যে এই সংগঠনাটর প্রথম 
উদ্তব ঘটে তা নয় (আরও আগে থেকেই আস্তত্ব ছিল এর), তবে সঠিকভাবে বলতে 
গেলে মৌর্যআমলেই পরিষদ রাজনোৌতিক মল্নণাসভার চরিন্ন অজ্ন করে। সম্রাট 
অশোকের অনুশাসনগুলিতে এই পাঁরষদের উল্লেখ আছে এবং বিস্তারিতভাবে এর 
কাজকর্মের বর্ণনা আছে অর্থশাস্ত্ে। সেখানে একে বলা হয়েছে মন্ল্িপারষদ। এই 
পারষদের কাজ ছিল গোটা শাসন-ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং রাজার 
'নিদেশি কার্যকর করা। পাঁরষদ ছাড়াও বিশেষভাবে রাজার বিশ্বাসভাজন এমন 
স্বল্পসংখ্যক ব্যাক্তিকে নিয়ে গণিত অপর একাঁট ছোট্ট গোপন পাঁরষদও থাকত 
তখন। অত্যন্ত জরুর কোনো ব্যাপারের মীমাংসার প্রয়োজন হলে এই উভয় 
পরিষদই একন্র মিলিত হোত বলে জানা যায়। 

অর্থশাস্তে বলা হয়েছে যে পরিষদের সদস্য-সংখ্যায় তারতম্য ঘটানো হোত 
রাষ্ট্রের তাৎক্ষাণক প্রয়োজন অনুসারে । অশোকের রাজত্বকালে পারষদের ওপর 
দায়িত্ব ন্যস্ত হোত ধর্ম অনুযায়ী কর্তব্যাদ সম্পন্ন করার ব্যাপারাটর ওপর তদারকি 
করার। দেশের 'বাভল্ন অণ্চলে পরিভ্রমণ করে যে-সমস্ত রাজকর্মচার কাজকর্মের 
খবরদার করতেন পরিষদ তাঁদের দায়দায়িত্ব তখন 'বাধবদ্ধ করে দিত। অশোকের 
একটি অনুশাসনে উল্লেখ আছে যে পরিষদ রাজার অনুপাস্থিতিতেও সময়ে-সময়ে 
1মালত হতে পারে, তবে অশোকের নিদেশ ছিল যে জরযার অবস্থায় এমন ধরনের 
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সভার অনচ্ঠানের কথা অবশ্যই অবিলম্বে তাঁকে জানাতে হবে। পাঁরষদের নিজস্ব 
আলোচনা-সভায় প্রায়শই তুমুল বিতর্ক দেখা দিত, কখনও-কখনও স্বয়ং রাজাকেও 
হস্তক্ষেপ করতে হোত তাতে । কখনও-কখনও রাজা ও পরিষদের মধ্যেও মতপার্থক্য 
ঘটত। অশোকের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে রাজার বিরোধী শাক্ত মাথা চাড়া 
দিয়ে ওঠায় উপরোক্ত মতপার্থক্য তখন বিশেষভাবে তীব্র আকার ধারণ 
করে। 

রাজনোতিক সংগঠন হিসেবে পাঁরষদের সদস্য হতেন শুধু যোদ্ধা ও যাজক- 
সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত অভিজাত ব্যক্তিরাই । তাঁরা যথাসাধ্য নিজেদের বিশেষ 
সুযোগ-সীবধার অধিকার রক্ষা করে চলতেন এবং সীমাবদ্ধ করে রাখতেন রাজার 
একচ্ছনন ক্ষমতা । এর পূর্ববতণ আমলে, যেমন ধরা যাক বৈদিক যুগে, সমাজের আরও 
ব্যাপকতর সম্প্রদায়ের লোকজন পাঁরষদের সদস্য হতে পারতেন এবং ক্ষমতার কেন্দ্র 
হিসেবে এট ছিল তখন আরও বোঁশ গণতান্লিক এক সংগঠন -- রাজা ও তাঁর 
নীতিসমূহের ওপর আরও স্পম্টতর প্রভাবাবস্তারে সমর্থ । তবে ক্রমে-্রমে এই 
সংগঠনের সদস্য-সংখ্যা হাস পেতে থাকল এবং সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে গেল 
আভিজাত-সম্প্রদায়গ্যালর প্রাতানিধিদের মধ্যে। সেইসঙ্গে পারষদের ভূমিকাও অজ্প- 
অল্প করে সীমাবদ্ধ হতে-হতে শেষপর্যস্ত এট পাঁরণত হয়ে গেল রাজার চূড়ান্ত 
কর্তৃত্বের অধীন নিছক এক উপদেম্টা-পাঁরষদে । তৎসত্তেও, এমন কি মৌর্যযুগে যখন 
রাজার ক্ষমতা িশেষরকম প্রবল তখনও, এই পাঁরষদের প্রভাব বড় কম ছিল না। 
এমন কি মৌর্য-রাজারাও এই সংগঠনের কর্তৃত্রকে উপেক্ষা করার শাক্ত রাখতেন 
তব । 

“সভা নামের অপর একটি সংগঠনেরও বিবর্তন ঘটেছিল একই রকমভাবে। 
গোড়ার 'ঈদকে সভা ছিল আভজাতদের ও জনসাধারণের প্রাতিনাধদের এক ব্যাপক 
সমাবেশ, যা িষ্পন্ন করত সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তব্যাদি। কিন্তু মোর্য- 
যুগে পেশছতে-পেশছতে এই সভার সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে গেল সমাজের সংকীর্ণ 
একটা অংশের মধ্যে এবং খোদ সভা বিবার্তত হয়ে পরিণত হল রাজকেন্দিক এক 
পাঁরষদে বা রাজসভায়। তবু পূর্বোক্ত পারিষদের থেকে তুলনায় রাজসভা তখনও 
আরও ব্যাপ্ত প্রাতিনধিমূলক এক সংগঠন 'হসেবে থেকে গিয়েছিল । শহর ও গ্রামের 
জনসাধারণের কিছু-কিছ: প্রাতনিধি তখনও সভার আলোচনায় যোগ দেয়ার অধিকার 
পাচ্ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাজা স্বয়ং বাধ্য হচ্ছেন 
সমর্থনলাভের জন্যে রাজসভার মুখাপেক্ষী হতে । যেমন, তৎকালীন একাধিক সন্র 
থেকে জানা যায় যে রাজা অশোক স্বয়ং রাজসভার সদস্যদের উদ্দেশ করে ভাষণ 
দচ্ছেন। চন্দ্ুগৃপ্তের রাজত্বকালের এক সভার উল্লেখ পাওয়া যায় পতঞ্জালর 
ব্যাকরণেও (খ্শস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ৭)। 
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লাখত আকর উপাদানগ্ীলতে মৌর্যযুগে রাম্টরব্যবস্থার মধ্যে পাঁরষদ ও 
রাজসভার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে-অনুচ্ছেদগ্যাীলতে সেগ্লি দারুণ 
আগ্রহোদ্দীপক। এগুলি থেকে দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা যখন বিশেষ প্রবল 
হয়ে উঠেছিল এমন কি সেইসব যুগেও রাজক্ষমতা কিছু-পাঁরমাণে খর্বকারনপ্রাচঈন 
রাজনোৌতিক সংগঠনগত রীীতি-প্রথা ও এঁতিহ্য টিকে গিয়েছিল। 


পাজস্ব-পংগ্রহ 


নানাবিধ রাজকর আদায় তখন রাজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্গুলির অন্যতম 
বলে গণ্য হোতা এ-কারণে এই যুগের আকর উপাদানগ্ীলতে রাজকর-সংগ্রহ 
ব্যবস্থার সংগঠন ও তার অন্তার্নীহত নীতসমূহের বিশদ আলোচনা 
অন্তভূক্ত। 

বাভন্ল রাজনোৌতক আলোচনাগ্রল্থে বারবার জোর দয়ে বলা হয়েছে যে রাজকোষ 
হল রাজশীক্তর 'ভীত্তস্বর্প এবং রাজার অবশ্যকর্তব্য হল রাজস্ব-আদায় সংক্রান্ত 
নানা ব্যাপারের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা । 

দেশবাসীর আয়ের যে-অংশ কর হিসেবে আদায় করা হোত তার পারমাণ ছিল 
খুবই বোশ। তবে উপরোক্ত গ্রন্থগ্লিতে সর্বদাই বলা হয়েছে যে রাজা রাজস্ব 
আদায় করেন তাঁর প্রজাবর্গের রক্ষার্থেই এবং দেশের জনসাধারণের প্রাত তাঁর সদা- 
সতর্ক দৃম্টির সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ এই রাজকর রাজার প্রতি নিবেদিত সামান্য 
একট্রু উপহার ছাড়া কিছু নয়। মোর্যষুগ নাগাদ পূর্বতন রাজস্ব-আদায় 
ব্যবস্থায় ঘটে গিয়োছল বিপুল পাঁরবর্তন। অতাঁতে প্রায়শই স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাজাকে 
যে-সমস্ত উপহার-উপচার নিবেদন করা হোত, তা এখন বাধ্যতামূলক দেয় বস্তুতে, 
কড়াকাঁড়ভাবে স্মানার্দন্ট রাজকরে পারিণত হল । রাজস্বের প্রধান ধরনটি ছিল যাকে 
বলা হয় 'ভাগ” (অর্থাৎ রাজাকে দেয় অংশ) তা-ই, সাধারণত এই ভাগাঁট ছিল 
কৃষির উৎপাদসমূহের এক-যম্ঠাংশ। রাজা যাঁদ চাইতেন তাহলে এইভাবে দেয় 
রাজস্বের পরিমাণ হাস করতে কিংবা কারও-কারও ক্ষেত্রে একেবারেই এই কর মকুব 
করে দিতে পারতেন, তবে এমন ঘটনা ঘটত খুব কম এবং তা ঘটত শুধুমাত্র বিশেষ- 
বিশেষ ক্ষেত্রেই । তখন রাজাকে কখনও-কখনও এমন কি 'ষড়ভাগিন'ও (অর্থাৎ, এক- 
ষম্ঠাংশ যাঁর প্রাপ্য তিনি) বলা হোত। যে-সমস্ত অঞ্চলে জাঁমর উর্বরতা বোশ হোত 
ও বৃম্টিপাত হোত প্রচুর সেখান থেকে অবশ্য এর চেয়ে আরও অনেক বেশি পাঁরমাণে 
রাজস্ব ফেসলের এক-চতুর্থাংশ কিংবা এমন কি এক-তৃতীয়াংশও) আদায় করা চলত । 
এছাড়া রাষ্ট্রে আর্ক সংকট দেখা দিলেও রাজার প্রাপ্য রাজস্বের এই অংশ বাডানে। 
চলত। 


৯৮ 


এ-্্রসঙ্গে পতঞ্জলির সেই কিছুটা অসাধারণ ডীক্তটি উল্লেখ্য, যেখানে তিনি 
বলছেন যে মৌর্য-রাজারা 'স্বর্ণ- সংগ্রহের প্রয়াসে মৃর্তিপ্রাতিষ্ঠা করতেন'। মনে হয় 
মৃত বলতে এখানে দেবতাদের প্রাতমূর্তিই বোঝানো হচ্ছে। বিশেষ-বশেষ 
মান্দরে এইসব দেবমার্তি প্রাতজ্ঠার পর এগুলির উদ্দেশ্যে যে-সব মূল্যবান উপহার- 
উপচার নিবোদিত হোত সে-সমস্ত যথাকালে জমা পড়ত রাজকোষে। এমন কি এ-ও 
সম্ভব যে মৌর্যরাজারা এই দেবমৃূর্তিগুলি অন্যান্য মান্দর থেকে সংগ্রহ করিয়ে 
আনাতেন। অর্থশাস্তের ভাষ্য-অনুযায়ী, অর্থনোতিক সংকটের সময় রাজা 'নজ 
রাজকোষ পূর্তির জন্যে 'বাঁভন্ন মান্দর থেকে মূল্যবান অলঙকার, ইত্যাঁদ নেবারও 
অধিকারী 'ছিলেন। 

রাজস্বের সিংহভাগ যাঁদের দিতে হোত তাঁরা ছিলেন রাজার কাঁষিজীবী 
প্রজাবৃন্দ -_ ছোট-ছোট জামির আঁধকারা গ্রাম-সমাজের মুক্ত সদস্যরা । এছাড়া নানা 
ধরনের কারুশিল্পী, বাঁণক ও গৃহপালিত পশু-প্রজনকদেরও রাজাকে কর দিতে 
হোত । 

আকর উপাদানগ্ীল থেকে জানা যায় যে জনসাধারণের কয়েকটি স্তরের মানুষ 
রাজকর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেতেন। ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকরা ও প্রাচীন 
ভারতীয় “সংহতা” বা শাস্ত্রসমূহ থেকে জানা যায় যে পাঁবন্র ধমগ্রল্থগুঁলিতে 
বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চতর বর্ণের প্রাতানাধ বলে রাজকর দেয়া থেকে অব্যাহাতি 
পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণেরা। কিছু-কিছু রচনায় এমনও উল্লেখ আছে যে বেদাভিজ্ঞ 
পণ্ডিত, আশ্রমবাসী সন্ন্যাস ও রাজার পুরোহিতবর্গের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় 
করায় আদায়কারণীরা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে । ব্রাহ্মণ্য সূত্রগ্ঁলতে এই ব্যাপারটিকে 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে এই বলে যে রান্মণেরা ধমঁয় যজন-যাজন মারফত রাজকোষে 
তাঁদের [নিজস্ব বিশেষ অবদান রাখেন এবং দেশের উন্নাতিবিধানে সাহায্য করে 
থাকেন। 

রাজকর থেকে কারা-কারা অব্যাহতিলাভের যোগ্য তার তালিকা দিতে গিয়ে 
কছ-কিছু প্াথতে 'রাজার অনুচরবৃন্দ, অর্থাৎ যাঁরা রাজার অধীনে চাকার 
করছেন, তাঁদেরও অস্তভূক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ রাজকরের বোঝাটা মূলত 
চেপেছিল তখন কৃষক ও কারুশল্পীদের ওপর এবং এইভাবে তা পারস্পারিক 
অসঙ্গতি ও 'বরোধকে প্রবল করে তুলেছিল 'বাভন্ন শ্রেণী, ভূ-সম্পাত্তর ছোট-বড় 
মাঁলক ও নানা ধরনের সামাজিক গোল্ঠীর ভেতর। 

অর্থশাস্তে আমরা বিশদ বর্ণনা পাই রাজস্ব-বিভাগের কম্চারিদের কাজকমের 
এবং প্রধান কর-আদায়কার কর্মচারর অধীনে পাঁরচালিত বিশেষ কর-সংগ্রাহক 
বভাগের কাজের। 


ঠা ৯৯ 


প্রদেশ শাপন-ব্যবস্ছা 


সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশগুির শাসন-ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করা হোত 
তখন যাতে প্রাচনতর রীঁতি-প্রথা ও প্রতিজ্ঞানগুল মর্যাদা পায়। তবে মৌর্য- 
রাজারা তাঁদের সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে এক্ষেত্রে-প্রচালত ব্যবস্থাটিতে পরিবর্তন 
ঘাঁটয়োৌছলেন বেশাঁকছ, নতুন পারাস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন একে। 
আবার এর সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালনার নতুন-নতুন রীতি ও ব্যবস্থাও তাঁরা গড়ে 
তুলোছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল 'বাঁজত (আক্ষারক অর্থে _ 
'আধকৃত') অঞ্চল, রাজার মূল শাসনাধীন এলাকা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের িশেষরকম 
কড়া নিয়ল্লণের অধীন অন্য কিছু-কিছ্‌ অণুল ছিল এর অন্তভূক্ত। এছাড়া মৌর্য- 
সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল কয়েকটি বিভাগে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি বিভাগ ছিল বিশেষ 
মর্যাদার আঁধকারী : উত্তর-পশ্চিম বিভাগ, যার রাজধানন ছিল শক্ষাশিলা; রাজধানন 
উজ্জয়িনী সহ পশ্চিম বিভাগ ; রাজধানী তোসাল সহ পূর্ব বিভাগ বা কালঙ্গ এবং 
রাজধানী সবর্ণাগাঁর সহ দক্ষিণ বিভাগ । এই চারটি বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হতেন রাজপত্রেরা । সাম্রাজ্যের মধ্যে এই চারটি ভূখণ্ডের বিশেষ অবস্থান এবং দেশের 
রাজনৈতিক, অর্থনোতিক ও সাংস্কাতিক জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই 
এই িভাগগ্ালি ছিল অতখানি উচ্চ মর্যাদার আঁধকারী। এগুলির মধ্যে আবার 
বিশেষ দাক্ষণ বিভাগ গঠনের কারণ খজে পাওয়া যায় 'দক্ষিণদেশের সমস্যা'র 
গুরুত্ব রাজা বিন্দসারের আমল থেকেই প্রবল আকার ধারণ করার মধ্যে। এ-কারণেই 
দেখা যায় তক্ষশিলা, উজ্জীয়নী ও তোসালতে নিযুক্ত শাসনকর্তা রাজপ7ন্রেরা যেখানে 
'কুমার' (সাধারণ বা যেকোনো রাজপহন্র) আখ্যা পাচ্ছেন, সেখানে যে-রাজপদন্র 
সবর্ণাগার শাসন করছেন অশোকের অনুশাসনে তাঁকে উল্লেখ করা হচ্ছে 'আযপনত, 
সেংস্কৃত আর্ধপুত্বর থেকে, অর্থাৎ স্পম্টতই তিনি যবরাজ বা িংহাসনের 
উত্তরাধিকারী) বলে। এই বিশেষ আখ্যাটি থেকেই এই শেষোক্ত রাজপান্লের বিশেষ ও 
উচ্চতর পদমর্যাদা বোঝানো হয়েছে । একথা মনে করার যথেম্ট যুক্তসঙ্গত কারণ 
রয়েছে যে অশোকের রাজত্বকালে সংহাসনের উত্তরাধিকারীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হয়েছিল স্মবর্ণাগরিতেই। 

এই প্রধান বিভাগগ্যীল তখন যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের আধকার ভোগ 
করত। এখানকার শাসনকর্তা রাজপাত্ররা (একমাত্র কলিঙ্গে আঁধাচ্ঠত রাজপাত্র ছাড়া) 
স্থানীয় ও আণ্লিক রাজকর্মচারদের কাজকর্ম তদারক করার জন্যে বিশেষ পরিদর্শক 
পাঠাতেন। কলিঙ্গের শাসক রাজপন্লের অবশ্য এই অধিকার ছিল না, সম্রাট স্বয়ং 
এই ভূখণ্ড-এলাকায় পাঁরিদর্শন উপলক্ষে পর্যটন সংগঠিত করতেন। কাঁদঙ্গের 
স্থানীয় রাজকর্মচাঁরদের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রাখতেন অশোক । এর 


১০০ 


কারণ কলিঙ্গ তখন সবেমান্র সাম্রাজ্যের আঁধকারে এসেছে এবং যাঁদও এই ভূখণ্ডাটকে 
প্রধান বিভাগের একটি মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, তবু এটিকে গণ্য করা হচ্ছিল আঁধকৃত 
(বা বাজত) ভূখণ্ড হিসেবে ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ল্্ণে রাখা হাচ্ছিল 
বিভাগটিকে। 

গোটা দেশকে চারটি প্রধান বিভাগে ভগ করা ছাড়াও, প্রত্যেকাট বিভাগকে 
আবার ভাগ করা হয়েছিল কয়েকাট করে 'জনপদ' খেন্ড 'বভাগ)-এ, প্রদেশ (অণ্ুল)-এ 
ও “আহালে' (জেলা)-তে। বিভাগীয় শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম 'ভীন্তি ছিল গ্রামগযাীল। 

' নামে প্রধান রাজকর্মচারিরা শাসন করতেন জনপদসমূহ । রজ্জুক শব্দটির 

অর্থ হল 'রজ্জ; বা দাঁড় ধরে থাকে যে'। খুব সম্ভবত এই শব্দাটর উৎস 

হল এইসব করম চাঁরর পূর্বতন পেশা, অর্থাং দাঁড় ধরে জমি জারপ করা। মনে হয়, 
পরে এদের ভূমিকাকে আরও গুরত্বপূর্ণ করে তোলা হয়োছল এবং কাজকর্মের 
পাঁরাধ বাঁড়য়ে তা আরও বোৌঁন্র্যপূর্ণ করা হয়োছিল। এদের অধীনস্থ খণ্ড- 
বিভাগগ্যালতে এদের ওপর ন্যস্ত হয়োছল স্বানারস্ট 'বচারাবভাগীীয় কাজ, এবং 
এইভাবে প্রাক্তন গ্রামীণ কর্মচাঁররা উন্নীত হয়োছিলেন খণ্ড-বিভাগীয় শাসনযন্ত্রের 
নেতৃপদে। অশোকের রাজত্বকালের রঙ্জুকদের সঙ্গে চন্দ্রগ্‌প্তের আমলের গ্রামণ 
রাজকর্মচাঁরদের (বা গ্রীক ভাষায়, 'আগারোনোমোই') বেশ মিল আছে বলেই মনে 
হয়। সেলযযকাসের রাষ্ট্রদূত মেগাস্ছেনিস এই শেষোক্ত কর্মচারিদের সম্বন্ধে বিশদ 
বর্ণনা লাপবদ্ধ করে গেছেন। তবে এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে অশোকের রাজত্বকাল নাগাদ 
এই সমস্ত গ্রামীণ রাজকর্মচারর কর্তব্য ও দায়িত্বে পারবর্তন ঘটোছিল কিছুটা । 
কেননা দেখা যাচ্ছে আহালের ভারপ্রাপ্ত মহামান্ররা রঙ্জকদের কাছে জবাবাঁদহি করতে 
বাধ্য থাকতেন। 

জেলার প্রধান-প্রধান শহরে থাকত মন্ত্রণাগ্হ যেখানে রাজকর্মচাররা 
নিয়মিতভাবে সমবেত হতেন সভার অন্মম্ঠানে। এই সমস্ত সভা থেকে যে-নদেশাবল 
গৃহীত হোত তার অন্যালাঁপ তোর করতেন লেখক বা 'লাঁপকাররা, অতঃপর সেই 
অন্বাীলাপগুি পাঠানো হোত জেলার সব্ব্ত। এই যূগের বলাঁপকাররা রান্মীী, খরোচ্ঠী 
ও গ্রীক প্রভৃতি ?লাঁপর সঙ্গে পাঁরিচিত ছিলেন। 
বিশেষ রাজকর্মচাঁর বা 'অন্তমহামান্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্ের লেখকও 
অবাঁহত ছিলেন এই কর্মচারিদের ব্যাপারে । এই কর্মচাররা বেশ উচ্চ পদাধকারী 
ছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ এ*রা খুব মোটা বেতন পেতেন। যাঁদও মৌর্য-রাজাদের 
নীতি ছিল শাসনব্যবস্থার কঠোর কেন্দ্রীকরণের, তব্য বহন প্রাচীন রীতি-প্রথা ও 
এীতহ্যও একই সঙ্গে রক্ষা করতেন তাঁরা, সেগুলকে মর্যাদা দিয়ে চলতেই তাঁরা 
বরং উদগ্রীব 'ছলেন। 


১০১ 


সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিচ্ছ্রতার নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়াস সত্বেও মৌর্য 
রাজারা িছ-কিছ প্রজাতল্লীয় প্রতিষ্ঠান বা গণকে সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেই 
স্বায়ন্তশাসনের আঁধকার রাখতে 'দিয়োছলেন। বশেষ করে সেই সমস্ত অণ্ুলে যেখানে 
কড়াকাঁড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ চালু করা সবচেয়ে কঠিন, সেখানেই এই আঁধকার মেনে 
নিয়েছিলেন তাঁরা । মৌর্য-সাম্মাজ্যে এইরকম স্বায়ত্তশাঁসত, স্বনির্ভর কিছু নগর- 
রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন মেগাস্ছেনিস, যেগ্াল ছিল প্রাচীন রাজনৈতিক 
ধরনধারণের বহূতর লক্ষণাক্রান্ত। তবে এই গণগ্যাল 'কন্তু সাম্রাজ্যক শাসনের 
সামাগ্রক ব্যবস্থারই অঙ্গঈভূত ছিল। 


নগর-শাসনব্যবস্থা 


মোর্যযূগে নগর-শাসনব্যবস্থাতেও স্বশাসনের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য টিকে 
গিয়োছল। অশোকের শিলালাপগুিলতে উল্লেখ পাওয়া যায় শহরগ্দালকে অভ্যন্তর- 
অণ্চলের, অর্থাৎ বিজিত এলাকার, অন্তর্ভুক্ত শহর ও বাহিদেশশীয় শহরে ভাগ করে 
দেখার একটা পদ্ধাতির। সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তখন পাটলিপ্ন্ত্। মেগাস্ছেনিস 
বশেষ ধরনের নগর-কর্মচারিদের (বা গ্রীক ভাষায়, অস্টনোমোই'দের) কথা বলেছেন 
যাঁরা প্রাতাট শহরে ছ”ট করে ছোট-ছোট পাঁরষদ গঠন করতেন। এইরকম প্রাতাঁট 
পারষদের সদস্যসংখ্যা হোত পাঁচজন করে। প্রতিটি পারষদ তত্বাবধান করত নাগারিক 
জীবনের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগীলর। যথা, 'বাভন্ন কারুীশলপ, আগন্তুক বিদেশন, জন্ম 
ও মৃত্যুর হিসাবনিকাশ, বাণজ্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, কারশিল্পীদের তোর 
জিানিসপন্রে বান্রুর আগে সিলমোহর দেয়ার ব্যবস্থা, এবং জনিসপন্র বাক বাবদ কেনা- 
দামের এক-দশমাংশ কর হিসেবে আদায়ের ব্যবস্থা । মেগাস্ছেনিসের এই বিবরণ থেকে 
দেখা যায় নগর-শাসনব্যবস্থার কোন-কোন দক সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল ও কর্তৃপক্ষের 
তরফ থেকে বিশেষ নিয়ন্্রণ চাল্‌ করার অপেক্ষা রাখত। সেকালে শহরে-শহরে 
এইধরনের যৌথ শাসন-পারিষদসমূহের আস্তত্বই ছিল একটা লক্ষণীয় ব্যাপার । প্রতিটি 
শহরে নগর-পারিষদই ছিল কার্যত প্রধান শাসন-কর্তৃপক্ষ, যাঁদও এটা স্পম্ট যে এই 
পারষদের সদস্যরা পূর্ববতর্শ বোৌদক যুগের মতো পরিষদে নির্বাচিত হতেন না, 
কেন্দ্রীয় কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিষুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি হতেন মান্র। 

কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ অবশ্য সর্বদা সচেম্ট থাকতেন নগর-পাঁরষদগীলর 
স্বাধীনতাহরণে, তবু এই পারিষদুলি কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে 
সমর্থ হয়েছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু-কিছু শহরের নিজস্ব সিলমোহর 
ও নিজস্ব প্রতীকচিহ ছিল এবং নগর-পারষদগ্ীল সরাসার কার্শিজ্পী- 
সমবায়গ্াালর সঙ্গে কাজ-কারবার চালাত। 


১০৭ 


বর্ণ ও পেশা অনুযায়ণ জনসংখ্যার প্রাতিটি অংশ বাস করত শহরের সৃনির্দিজ্ট 
একেকটি মহল্লায়। সম্ভবত এই অভ্যাসাঁট ছিল উপজাতিক সংগঠনের অত্যন্ত প্রাচীন 
একটি এতিহ্যেরই জের । নগর-পরিষদের কর্মচারিরা স্রকার ভবনগ্ীল, শহরের 
পারচ্ছল্নতা ও স্বাভাবক অবস্থার সংরক্ষণ এবং তীর্থস্থান ও মন্দিরগুঁলর 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারগাল নিজেদের "নিয়ন্ত্রণে রাখতেন । শহরগ্ীলতে তখন বোঁশর 
ভাগ বাঁড়ই ছিল কাঠের তৈরি, ফলে আগ্মকান্ড থেকে বাঁড়গুল রক্ষা করার ব্যাপারটা 
ছিল বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । গ্রী্মকালে বাড়ির ভেতর আগুন জবালার অনুমাত ছিল 
না কারও এবং এই আইন ভঙ্গ করলে অপরাধীকে শাস্তি্বর্প মোটারকম অর্থদন্ড 
দিতে হোত। এছাড়া সকল বাঁড়র মালিককে আগ্ন-নির্বাপক ব্যবস্থাদিও মজুত রাখতে 
হোত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গৃহবাসীদের সর্বদা হাতের কাছে রাখতে হোত 
অনেকগ্যাল জলভরা পান্র। রাস্তার ধারেও মজুত রাখা হোত বহু জলভরা বালতি, 
ইত্যাদি। অর্থশাস্তে লাখত সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে হয়, শহরগুঁলতে মানুষের 
জীবন ছল কড়াকাঁড়ভাবে 'নয়ন্ত্িত। সন্ধেবেলায় বশেষ এক সংকেতজ্ঞাপনের পর 
রাস্তায় বেরনো নিষিদ্ধ ছিল, সাহস করে শহরবাসনীদের কেউ যাঁদ তখন রাজপ্রাসাদে 
সামনে দিয়ে পথ চলতেন তাহলে তাঁর শাস্তি হোত গ্রেপ্তার ও জরিমানা । 


অশোকের ধর্মনীতি 


ভারতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের জন্যে মৌর্যযুগ চিহৃত হয়ে আছে। মোর্য- 
রাজত্বের কয়েক শতাব্দী আগে পাররাজক ভিক্ষুদের ছোট একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম 
[হসেবে যে-বৌদ্ধধর্মের সূচনা হয় খাীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তা রূপ নেয় প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজের আঁত্মক জীবনে অন্যতম সর্ববৃহৎ একট ধর্মান্দোলনের। ওই 
সময়ের মধো গড়ে ওঠে সংগাঠিত বৌদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতীক “সঙ্ঘ' এবং শেষ হয় 
প্রধান-প্রধান বৌদ্ধ ধম্গ্রন্থের সংকলনের কাজ। ঠিক ওই যুগেই-যে বৌদ্ধধর্ম 
ব্যাপকভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে এবং মৌর্যরাজাদের অনেকের সমর্থন লাভ করে এটা 
কোনো আপাঁতক ঘটনা নয়। প্রবল শাক্তশালী এক রাস্ট্রের শীর্ষে স্বৈরতল্লী একচ্ছ্ 
এক রাজা বা রাজচন্রবর্তিন-এর আদর্শ সহ বৌদ্ধধর্ম ওই সময়ে এক্যবদ্ধ এক 
সাম্রাজ্যগঠনের তত্গত ভিত্তির যোগান দেয়। 

প্রাপ্তিযোগ্য নানা ধরনের সূত্র অনুযায়ী বলতে হয় অশোক একাঁদনে বা 
রাতারাতি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন নি। পিতার আমলে রাজসভাতেই তিনি দেখা 
পেয়েছিলেন রক্ষণশীল ও তথাকথিত প্রচলিত ধর্মবিরোধী নানা মত ও পথের 
দার্শানক পণ্ডিতদের। পরে অবশ্য অশোক একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘ পাঁরদর্শন করেন, 
বুদ্ধের মূল শিক্ষাসমূহ অধ্যয়ন করেন গভনরভাবে এবং উপাসক বা মঠবাহর্ভূত 
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বৌদ্ধ হন। নিজের অনুশাসনগুলতেই তাঁর ধর্মীবশ্বাসের বিবর্তনের কথা বলছেন 
অশোক । রাজত্বের গোড়ার দিকে সম্রাট বৌদ্ধ ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের দিকে বিশেষ 
মনোযোগ দেন নি, কিন্তু পরে রাজধানীর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার সঙ্গে 
ব্যাক্তগতভাবে পাঁরচিত হবার পরই সক্রিয়ভাবে বৌদ্ধদের সমর্থন করতে ও তাঁদের 
ধর্মমতকে সাহায্য দিতে শুর করেন তিনি । কলিঙ্গ-যুদ্ধের পরই বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ 
ও বৌদ্ধ নীতিবোধ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বিশেষ রকম জাগ্রত ও স্পম্ট হয়ে ওঠে এবং 
ধর্মীবজয় (বা, আচরণের অর্থাৎ ধর্মের মূলনাীতির শনয়মগ্ীল প্রচারণা)-এর নীতি 
বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে তাঁর কার্যকলাপে । তবে প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে কাঁলঙ্গ-যুদ্ধ 
শুর হওয়ার আগেই কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন। 

শনজে সক্রিয় বৌদ্ধ-মতাবলম্ব হওয়া সত্তেও অশোক তাঁর গোটা রাজত্বকালে 
কখনও কিন্তু মঠবাসী ভিক্ষু হন নি কিংবা রাজ্যের শাসনভার অপর কারও হাতেও 
অর্পণ করেন নি। কিছ-কিছ; পশ্ডিত মনে করেন যে অশোক ছিলেন রাজসন্ন্যাসী 
এবং শেষাঁদকে তান রাজ্য ছেড়ে বৌদ্ধ মঠে যোগ 1দয়োছিলেন। কিন্তু এখনও- 
পর্যস্ত-টিকে-থাকা কোনো সূত্র থেকে এ-মতের সমর্থন মেলে না । অশোকের রাজত্বকালে 
বৌদ্ধধর্ম পাঁরণত হয়োছল রান্ট্রের সরকার ধর্মমতে -- এই তত্তবটিও একইরকম 
ভিত্তিহীন । 

যঁদও অশোক বোদ্ধ ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের পৃঞ্পোষকতা করেছিলেন, তবু 
বৌদ্ধধর্মকে সরকার ধর্মমতে পরিণত করেন নি তিনি । তাঁর ধর্ম-সংক্রান্ত নীতির 
প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পরমতসাহফ্ণুত এবং প্রায় পুরো রাজত্বকাল ধরেই তানি 
এই সাহঙ্কুতা বজায় রেখে চলেছিলেন। 

অনুশাসনগুলিতে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের এক্যের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন 
অশোক, তবে বলেছেন এই এঁক্য অন করতে হবে জোর-জবরদস্তির মধ্যে "দিয়ে 
নয়, প্রত্যেকটি ধর্মমতের মূলনীতিসমূহের 'বিকাশসাধনের মধ্যে দিয়ে। এইসব 
অনুশাসন থেকে জানা যায় অশোক ওই সময়কার বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান প্রাতপক্ষ 
এবং জনসাধারণের মধ্যে রীতিমতো প্রভাবশালী অজীবকদের কয়েকটি গ্‌হা দান 
করেন। এছাড়া অন্শাসনগল থেকে আরও জানা যায় যে সম্রাট তাঁর প্রাতানীধদের 
আলাপ-আলোচনার জন্যে পাঠাতেন জৈন ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গ্লির কাছেও । একথা 
মনে করার কারণ আছে যে অশোক এই পরমতসহিষ্তার নশীত গ্রহণ করেছিলেন 
কিছুটা বাধ্য হয়েই»কারণ (বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও) রক্ষণশীল ও তার গবরোধী সংস্কারবাদণী 
ধর্মমত তাঁর সমকালে এতথান প্রভাব বিস্তার করে রেখোঁছল যে এছাড়া অন্য কোনো 
পন্থা ছিল না তাঁর পক্ষে। তাঁর এই পরধর্মসাহষ্তার নীতি ও সেইসঙ্গে বাভন্ন 
ধর্ম-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার ওপর রাষ্ট্রের সুকৌশল 'নয়ন্মণই সঠিকভাবে বলতে 
গেলে বাণ, অজীবিক ও জৈনদের শাক্তশালণ স্তরগুলির সঙ্গে সংঘ! এড়িয়ে চলতে 
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এবং সেইসঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে অতটা কার্যকরভাবে প্রচার করার ব্যাপারে অশোকের 
সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁর রাজত্বকালের শেষ বছরগিতে যখন অশোক 
এই পরধর্মসাহফ্ুতার নীতি ত্যাগ করে খোলাখুলি বৌদ্ধধর্মের সপক্ষে নীতির 
পাঁরচালনা শহর করলেন, অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তখন দেখা দিল প্রবল বিরোধিতা 
এবং এই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল রাজা ও তাঁর শাসনব্যবস্থার পক্ষে গুরুতর ফলাফলের 
কারণস্বরূপ। 

রাজত্বকালের একেবারে শেষদিকে অশোক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে 
ওঠেন এবং আগেকার সাঁহফ্তার নীতি বিসর্জন দিয়ে অজীবিক ও জৈনদের ওপর 
এমন কি পাঁড়ন পর্যন্ত শুর করেন। 

এর ফলে বৌদ্ধদের সঙ্গে ওই সময়কার অন্যান্য ধর্মমতের প্রতিনাধদের সম্পর্ক 
গুরূতররকমে জঁটল হয়ে ওঠে । এমন কি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও কিছু-কিছঃ 
বিরোধের লক্ষণ প্রকাশ পায় এ-সময়ে। তখনকার কোনো-কোনো সূত্র থেকে 'বাভল্ল 
বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রাতিনিধিদের মধ্যেও বিসংবাদের খবর মেলে। এ-কারণে সম্রাট 
অশোক চেষ্টা করেন বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়গ্িকে এক্যবদ্ধ রাখতে । সঙ্ঘের এঁক্যকে 
যাঁরা ক্ষুণ্ন করাছলেন 'ভন্নমতাবলম্বী সেই সমস্ত 'ভক্ষু ও িক্ষুণীদের রুদ্ধ 
সংগ্রাম পারচালনার বিষয়াটি নিয়ে বিশেষ একখানি অনুশাসন প্রচার করেন অশোক । 
এই অন্‌শাসনে বিদ্রোহীদের সঙ্ঘ থেকে বাঁহন্কারের কথা বলা হয়। সেইসঙ্গে অশোক 
সুপারিশ করেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উচিত বৌদ্ধ শাস্তগ্রল্থগীল সযত্তে অধ্যয়ন করা । 
প্রসঙ্গত 'তান সঙ্ঘে শৃঙ্খলারক্ষার বিষষে লিখিত বেশ কয়েকাটি বৌদ্ধ ধর্মীবধি- 
সংক্রান্ত গ্রন্থের তাঁলকাও পেশ করেন।* 

বৌদ্ধ পাথর ভাষ্য অনুযায়ী অশোকের রাজত্বকালে পাটালিপৃত্রেই বৌদ্ধদের 
তৃতীয় মহা-সম্মেলন অনু্ঠিত হয়। 

অশোকের ধর্ম-সংক্রান্ত নীতির একটি স্ানার্দন্ট বৈশিম্ট্য হল এই যে 'তানি-ষে 
শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরই সমর্থনলাভের উদ্যোগ িয়োছলেন তা-ই নয়, সবচেয়ে 
বোশ করে চেম্টা করেছিলেন তান বদ্ধের ব্যাপক উপাসক বা ভক্তবৃন্দের 
সমর্থনলাভের। 

এঁদক থেকে আমরা বলতে পার যে অশোকই ছিলেন ভারতের সেই প্রথম 
রাজা যিনি সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব উপলান্ধ করেছিলেন ও তার 
প্রচারে উৎসাহ যুগিয়োছিলেন। তাঁর অধিকাংশ অনুশাসনই উপাসকদের উদ্দেশে 
রচিত, ভিক্ষুদের নয়; কারণ, যতদূর মনে হয়, ওই উপাসকরা বৌদ্ধধর্মের মূল 
নশীতিগ্লি ও ওই ধর্মমতের দার্শনিক স্তরাবন্যাসগ্ীল সম্পর্কে যথেম্ট অবহিত 
ছিলেন না। এ-থেকেই বোঝা যায় কেন এইসব শিলালাঁপতে নির্বাণ. মহৎ চতুঃসত্য, 
অস্টধা পথ, ইত্যাদ বিষয়গুলির কোনো উল্লেখ নেই। এইসব শিলালাপর বাস্তব 
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জীবনানুগ তাৎপর্যই হল এগ্ালর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তাই সম্রাট নিজেই 
এগুলিকে আখ্যা 'দিয়োছলেন 'ধর্ম (আচারআচরণগত) শাসন বলে। নৌতক 
এই সমস্ত বিধিনিষেধ অ-বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়গুল সহ বৌদ্ধ উপাসকদের কাছে তখন 
ভালোরকম পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং জনসংখ্যার এক বিপ্দল অংশের ও সামাঁজক 
নানা গোম্ঠীর সমর্থনপুষ্ট ছিল তা। 


অশোকের ধর্মশাসন 


ধর্ম বলতে সাধারণত বোঝায় মানুষের আচার-আচরণের ও নশীতানিষ্ঠ 
জীবনযাপনের নিয়মকানূনকে। তবে বৌদ্ধ শাস্তাদিতে যেভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছে সেই অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে এ দিয়ে বশেষ একটি তত্জ্ঞানও বোঝানো 
হয়ে থাকে। 

অশোকের অনুশাসনগ্যীলতে উপরোক্ত ওই উভয়াবধ অর্থেই ধর্ম শব্দীট 
উল্লিখিত হয়েছে। বেশির ভাগ িলালাপতে অবশ্য ধর্ম শব্দাট দিয়ে বোঝানো 
হয়েছে নৌতক নিয়মকানূনের এক সমন্টিকে, তবে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মশাসিত 
অনশাসনগ্‌লিতে এই শব্দটি বুঝয়েছে বুদ্ধের উপদেশাবলীকে। অনুশাসনে 
উল্লখত উপরোক্ত নৌতক 'নয়মকানুনের অন্তর্গত ছিল বাবা-মায়ের বশ্য-বাধ্য 
হওয়া, গুরুজনকে শ্রদ্ধা-নিবেদন, জীবে দয়া, জীবিত প্রাণ হত্যা করতে অস্বীকৃত 
হওয়া, ইত্যাঁদ। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে এই নীতিগ্‌ল মানুষের এমন সমস্ত 
আচার-আচরণের সঙ্গে জড়িত যা বিশেষভাবে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য কিংবা অপর কোনো 
ধর্মমতের সঙ্গে সম্পীকিতি নয়। জাতিগত উৎস কিংবা ধময় আনুগত্য-ননরপেক্ষভাবে 
জনসমাজের বিভিন্ন স্তরের পক্ষে সহজে বোধগম্য এরীতহ্যসিদ্ধ নৈতিক নিয়মকানুন 
ছিল এগুলি । কিছ-কিছ্‌ পণ্ডিত ভ্রান্ত ধারণাবশে মনে করেন যে এই নীতিগ্লি 
বুঝি কড়াকাঁড়ভাবে বৌদ্ধ ধমঁয় নীতিশাস্দ্রেরই অশ্ুগ্গতি। অবশ্য এটা ঠিক খে 
"অশোকের অনুশাসনগ্লতে প্রাপ্তব্য ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত 
ছিল যথেষ্ট পরিমাণেই। প্রসঙ্গত এটা লক্ষণীয় যে অশোকের অনুশাসনগলির গ্রীক 
ভাষাস্তরণে ধর্ম শব্দাট বোঝানো হয়েছে যে-গ্রীক শব্দ 'ইউসৌঁবিয়া' দিয়ে, সোঁটিতে 
আসলে ন্যায়পরায়ণতা বোঝায়, ধর্মীবশ্বাস নয়। ধর্মের নশীতসমৃহ আঁবচলভাবে 
অনুসরণ করে চললে কোন শুভফল মানুষ অর্জন করে সেই প্রশনাটিও অশোক তাঁর 
অনুশাসনগলতে উপস্থাপন করেছেন একই রকম সহজ ও সাধারণভাবে । তিনি 
বলেছেন যে-মানুষ ধর্মপালন করে দৃঢ়তার সঙ্গে ও আন্তারকভাবে তার প্রাপ্য হয় 
রাজার অনগ্রহ, সম্পদ-সমৃদ্ধ ও স্বর্গলাভ। এই শেষোক্ত ফলাটিও জনসাধারণের 
ব্যাপক অংশের কাছে খুবই বোধগম্য ছিল। বৌদক যুগেই এই পূণ্যফলটির কথা 
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সাধারণ্যে প্রচারিত ছিল, পরে বৌদ্ধরাও উত্তরাধিকারসূত্রে এই ধারণাঁটির অংশনদার 
হয়েছিলেন! এছাড়া অনুশাসনগ্াীলতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ধমর্শয় কিংবা দার্শনক 
নীতিসমূহের স্পম্ট কোনো উল্লেখ থাকত না, কারণ, আগেই বলোছি, অনুশাসনগীলির 
লক্ষ্য ছিল বহুবিধ মত-পথের ব্যাপক জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া । তদুপাঁর 
অশোকের ধর্ম ওই যুগের অন্যান্য প্রধান ধর্মমতের অন্তরভক্ত মৌল নোৌতক 
নিয়মকানূনের বিরোধশও ছিল না। তাঁর প্রচারিত নশীতিগ্াীল বহুবিধ ধর্ম-সম্প্রদায় 
ও মতাদর্শের কাছে গ্রাহ্য ধর্মশিক্ষার অন্তঃসার বলে প্রচার করতেন সম্রাট। 
অনুশাসনগ্ঁলিতে মানুষের কাছে ধর্মীশক্ষা গ্রহণের জন্যে আবেদনের পাশাপাশি 
পাওয়া যায় সকল প্রকার ধর্মের অন্তর্গত উপদেশাবলী গ্রহণের ও তা মেনে নেয়ার 
একটা মনোভাব । 

অশোকের অনুশাসনগাঁলতে ধর্মের যে-নীতিসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় 
তা রচিত হয়োছল গোটা সাম্রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যাকে একটি সবশ্সাহ্য নৌতিক 
[ভন্তি যুগিয়ে দেয়ার জন্যে এবং যেন বর্ণ ও সম্প্রদায়সমূহ এবং বহীবধ সামাঁজক 
গোম্তর ধর্মাচরণেব পাশাপাশি আঁধকতর মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে । 

ধর্মের নীতিসমূহ প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঁরচাঁলত রাষ্ট্রনীতি বা ধর্মীবজয়' 
(আক্ষরিক অর্থে ন্যায়নিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে জয়লাভ) ছিল অশোকের সামাগ্রক 
রাস্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ একটি অংশ। ধর্মের এই নিয়মাবলী যথাযথভাবে 
যাতে পালিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে অশোক বিশেষ রাজকর্মচাঁর বা ধর্ম 
মহামান্র পর্যন্ত নিয়োগ করেছিলেন। 

এই কর্মচারিদের পাঠানো হোত 'বাভল্ন ধর্মাবলম্বী মানুষজনের ওপর নজর 
রাখতে । অনুশাসনগ্যালতে সম্মাট সরাসাঁর একথা জানাতে কুশ্ঠিত হন নন যে ধর্ম 
মহামান্রদের কাজ হল বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন ও অজাবকরা ধর্মকে কীভাবে বাস্তবে 
রুপায়িত কবছেন তা দেখা । 

জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন মত-পথাবলম্বী গোম্ঠীর ওপর নিয়ন্ণ বজায় রাখা 
ও 'বীচ্ছন্নতার মনোভাবকে দমন করা এই রাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ফলে সম্ভব হয়ে 
ওঠে ৮ 


অশোকের ক্ষমতাচ্যাত ও সাম্রাজ্যের পতন 


মৌর্য-সাম্রাজ্যের শেষ যুগের ইতিহাস অনুধাবনের পক্ষে রাজা অশোক সম্বন্ধে 
বৌদ্ধ উপকথাগ্যাল অত্যন্ত সহায়ক ও কোতূহলপ্রদ, কেননা খুব কম করেও বলতে 
গেলে ওই সময়কার সাক্ষীস্বরূপ 'শিলালিপির সত্রগূি অত্যন্ত খশ্ডিত। 
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এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল রাজত্বের শেষ বছরগদলিতে অশোক কাঁভাবে 
কার্যত ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন তার এক অসামান্য ববরণ। দীর্ঘ এক সময় ধরে 
সংকলিত বেশ কয়েকাট নানা ধরনের গ্রন্থে এই বিবরণ 'লাপবদ্ধ হয়েছে। 

এ-থেকে আমরা জানতে পার যে রাজত্বের শেষদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘগলিতে মক্তহস্তে 
অর্থদান করার ফলে অশোক তাঁর রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেন। এই দান 
তিনি করাছলেন বৃদ্ধের বাণী প্রচারের সাহায্যকল্পে। ওই সময়ে অশোকের পৌন্ন 
সম্পাদ (বা সম্প্রীতি) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়োছলেন। রাজার 
উচ্চপদস্থ অমাত্যরা তখন সম্পাঁদকে জানালেন রাজার এই আতিরিক্ত অর্থঅপচয় 
বা িক্ষুদের মান্রাতিরিক্ত অর্থদানের কথা এবং দাবি জানালেন এইসব অর্থদানের 
রাজাদেশ নাকচ করার। অতঃপর সম্পাঁদর নির্দেশে বৌদ্ধ সঙ্ঘগ্দলতে অশোকের 
অর্থদানের আদেশ পালিত হওয়া বন্ধ হল। আসলে রাজক্ষমতা ইতিমধ্যে চলে 
গিয়োছিল সম্পাঁদর হাতে। উপরোক্ত এইসব বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে অশোক নাকি 
তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর এই সত্যট স্বীকার করোছিলেন যে তাঁর আদেশ 
কাগজে-কলমেই থেকে যাচ্ছে মান্র, তা পালিত হচ্ছে না এবং আন.জ্ঠানকভাবে তিনি 
তখনও রাজা থাকলেও আসলে তিনি রাজ্য ও ক্ষমতা দুই-ই হাঁরয়েছেন। 

বৌদ্ধ এই সত্রগ্লি থেকে সংগৃহীত তথ্যাদ একেবারেই স্বকপোলকল্পিত 
বলে ঠেকলেও আসলে কিন্তু সে-সবের মধ্যে দিয়ে কার্যত পাওয়া যাচ্ছে অশোকের 
রাজত্বের শেষাদকে দেশের তৎকালীন বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোটামুটি 
নিভরযোগ্য একটি চিন্র। অশোকের বোদ্ধপ্রীতির রাষ্ট্রনীতি তখন রক্ষণশীল 
ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জৈনধর্মের সমর্থকদের মধ্যে গরূতর অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছল। 
কয়েকটি আকর সূত্র অনুযায়ী সম্পাঁদ স্বয়ং নাক জৈনধর্মালম্বী ছিলেন এবং 
রাজসভায় প্রভাবশালী রাজকর্মচাঁরদের সমর্থনপু্টও ছিলেন তান। ওই সময় 
নাগাদ দেশে অর্থনৌতিক অভাব-অসূবিধাও দেখা 'দয়েছিল এবং বাভন্ন অঞ্চলে 
শুর হয়ে গিয়েছিল বিদ্রোহ ও অভ্যযর্থান। তক্ষাঁশলায় ওই সময়ে যে-অভ্যুঙ্থান ঘটে 
তাতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় শাসনকর্তা । এখানকার এই বিদ্রোহ সে- 
যুগের পক্ষে অন্যতম সর্ববৃহৎ ছিল। 

আকর উপাদানগ্লি থেকে জানা যায় যে রানী 'তম্যরক্ষিতাও (তিনিও ছিলেন 
বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বিরোধ) রাজার বিরুদ্ধে এই ষড়্যন্তে যোগ দেন। অশোকের 
রাজত্বকালের শেষ অনুশাসনগ্যীলর একটিতে রাজাদেশ প্রচারিত হয় আগের মতো 
রাজার নামে নয়, রানীর নামে। এই অনুশাসনখানি ছিল রাজার আনুকূল্য ও 
উপহারাঁদ বিতরণের ব্যাপারে, অর্থাৎ এটি ছিল সেই ব্যাপারটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বোদ্ধ গ্রল্থাঁদর সূত্র অন্যায় যে-প্রম্নাট নিয়ে রাজা ও তাঁর পারিষদদের মধ্যে 
আনুল্ঠাঁনকভাবে সংঘর্ষ বেধে উঠোছিল। একথা বিশ্বাস করার মতো যথেস্ট কারণ 
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আছে যে শিলালপিসমূহে উৎকণর্ণ তথ্যাঁদ ও বৌদ্ধ উপাখ্যানগ্লির মধ্যে আশ্চর্য 
সাদৃশ্য মোটেই আপাতিক নয়। এই সাদৃশ্য আসলে অশোকের রাজত্বকালের শেষ 
কয়েক বছরের বাস্তব অবস্থারই প্রাতিফলন। 

এ-সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এই তথ্যটিও জানা যাচ্ছে যে অশোকের সংহাসনের 
উত্তরাধিকারীরা সাম্রাজ্যের এঁক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেন 'ন। প্রাপ্তিযোগ্য 
সূত্রের সাক্ষ্য থেকে একথা মনে করার কারণ ঘটেছে যে মৌর্য-সাম্রাজ্য প্রথমে দুটি 
অংশে বিভক্ত হয়ে যায় : পাটলিপনত্রকে কেন্দ্রে করে পূর্বাঞ্চলে এবং তক্ষাঁশলাকে কেন্দ্র 
করে পাশ্চমাণ্চলে। প্রাপ্তযোগ্য সত্রগলিতে অশোকের প্রত্যক্ষ উত্তরাধকারীদের 
সম্পর্কে যে-সমস্ত উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুঁলতে বহু পরস্পরবিরোধন ডীক্ত আছে, 
তবে একথাও বিশ্বাস করার কারণ আছে যে হয় পূর্বোক্ত সম্পাঁদ নয়তো পুরাণসমূহে 
যাঁকে অশোকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে সেই দশরথ অশোকের পরে 
পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসোঁছলেন। অশোকের মতো দশরথও 'দেবানামাপিয়' 
উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং অজাবিকদের কয়েকটি গুহাদান-সম্পাঁকত তাঁর 
অনুশাসনগূঁলির বিচারে বলতে হয় অজনীবকদের পৃন্জপোষক 'ছলেন তিনি। এর 
পরের কয়েকাট বছর মগধের 'সংহাসনে কয়েকজন রাজার দ্রুত ও পরপর বসার 
ঘটনা দিয়ে চিহ্ত। অবশেষে ১৮০ খ্ডীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে 
মৌর্য-রাজবংশের শেষ উত্তরাধকার বৃহদ্ুথ তাঁর প্রধান সেনাপাঁতি পৃষ্যমিত্রের 
নেতৃত্বে পারচালিত অপর এক ষড়্যন্তের ফলে নিহত হলেন। অতঃপর যে-রাজবংশ 
[সংহাসনে আরুঢ় হল তার নাম শঙ্গ-বংশ। কিন্তু মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রাক্তন 
গোরবরক্ষায় শুঙ্গ-বংশও অসমর্থ হল। মনে হয় শুঙ্গরা যখন ক্ষমতায় আসীন 
হয়ৌছলেন ততাঁদনে উত্তর-পশ্চিম অণ্ণল ও দাক্ষিণাত্যের কিছ্‌ অংশ মগধ সাম্রাজ্যের 
হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। 
রাজাদের সঙ্গে সেল্যকাস-বংশীয় রাজাদের পরস্পর-সম্পক্ঁ বিষয়ে কোত্‌হলোদ্দীপক 
তথ্যাদি পাওয়া যায়। পালাঁবয়াসের মতে, সেল্যকাস-বংশীয় সৃখ্যাত রাজা মহান 
আশ্টিয়োকাস (২২৩-১৮৭ খাীস্টপূর্বাব্দ) প্রাচ্দেশে আভযান পাঁরচালনার পর 
'হিন্দুকুশ পর্বত আঁতন্রম করেন এবং ভারতীয় রাজা সোফাগাসেনাসের (স্পেম্টতই 
মৌর্যরাজা সভগসেনার) সঙ্গে তাঁর মৈন্রীবন্ধন ঝালিয়ে নেন। অতঃপর আরাকোঁসিয়া 
উপহারস্বরূপ পান। এ-থেকে মনে হয়, সম্ভবত ২০৬ খএইস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মৌর্য 
রাজবংশ এতদূর হশীনবল হয়ে পড়েছিল যে আণ্টিয়োকাসের আরাকোপিয়া আভযান 
ঠেকানোর মতো ক্ষমতা ছিল না তার। তাছাড়া এ-সন্তাবনাকেও নাকচ করা চলে 
না যে আরাকোঁিয়া ওই সময়ে আর মৌর্য-সামাজ্যের অংশভুক্ত ছিল না। তৎসত্তেও 
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আশ্টিয়োকাসের পক্ষে কিস্তৃ সম্ভব হয় নি সুভগসেনাকে উপেক্ষা করা। আর তাই 
সেল্যকাস-রাজবংশ ও মৌর্যরাজবংশের মধ্যে যেমৈত্রীসম্পর্ক ইতিপূর্বে স্থাপিত 
হয়োছল আশ্টিয়োকাস তারই পুনগপ্রবর্তনে বাধ্য হন। 


শুঙ্-রাজবংশ ও ইন্দো-গ্রণক আক্রমণ 


শুঙ্গ-বংশের রাজত্বকালে পশ্চিমের সমস্যাপট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি 
রাজনোতিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। পতপ্জল-রচিত গ্রল্থ মহাভাষ্য অনুসারে 
যবনদের (ইন্দো-গ্রীকদের) সেনাবাহিনী সে-সময়ে ভারতীয় শহর সাকেত ও মাধ্যামকা 
অবরোধ করে। 'যুগ-পুরাণ' নামের গ্রল্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এই শেষোক্ত 
গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে ঘবনসেনা সাকেত হয়ে পাটলিপত্র পর্যন্ত ধাওয়া 
করে, কিন্তু পরে ওই সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরণ বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে 
শুঙ্গদের রাজধানী থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় তারা । 

মনে হয় ইন্দো-গ্রকদের আক্রমণ ঘটোছিল পুষ্যামন্রের রাজত্বকালে, খুস্টপূর্বাব্দ 
দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে। ইন্দো-গ্রীকদের রাজা ছিলেন সে-সময়ে 
মেনাণ্ডার। 

পুষ্যামত্রের বংশধরদের আমলেও, বিশেষ করে তাঁর পৌন্র বস্ীমন্রের 
রাজত্বকালে, শুঙ্গদের সঙ্গে ইন্দো-গ্রীকদের সংঘর্য ঘটে। বস্মীমন্র অবশ্য এই যুদ্ধে 
বড় রকমের বিজয়লাভে সমর্থ হন, ফলে শঙ্গদের সঙ্গে ইন্দো-গ্রীকদের সম্পর্কে 
অতঃপর '্ছিতিশীলতা আসে। 'শলালাপর সাক্ষ্যে দেখা যায় গ্রীক রাজা 
আশ্টিআলাঁসডাস গোটা একট দতস্থান প্রেরণ করেন শুঙ্গ-রাজ ভগভদ্রের কাছে। 
এই দৃতস্থান পাঠানো হয় 'বাঁদশায়। এ থেকে মনে হয় শুঙ্গ-রাজারা নিশ্চয়ই তাঁদের 
রাজধান? স্থানান্তারত করেছিলেন বাদশা নগরে । 

এক শো বছরেরও বোৌশ সময় ধরে শহঙ্গ-বংশ রান্ট্রক্ষমতায় অধিন্ঠিত থাকে । পরে 
সিংহাসন আঁধগত হয় কাহুদের (৬৮-২২ খাীস্টপূর্বাব্দ)। এই কাহ-রাজবংশের 
আমলে মগধ-সাম্রাজ্যের 'বিকেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া চলে ক্ষিপ্রগাততে । সাম্রাজ্যের বহু 
অংশ ভ্রমে-্রমে কেন্দ্র থেকে বিাঁচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং নতুন-নতুন আগ্চাঁলক বা স্থানীয় 
রাজবংশের উদ্ভব ঘটে । শুঙ্গদের রাষ্ট্রনীতি বৌদ্ধধর্মের 'িরোধী ছিল এইমর্মে যে- 
সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তা কতদূর নির্ভরযোগ্য, বিশে করে পষ্যামন্রের আমলে 
বৌদ্ধ-বিরোধী নীতির সত্যতা কতদূর বিশ্বাস্য, সেকথা বলা কঠিন. তবে এ-ও 
ঠিক যে অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম যে-প্রবল রাজসমর্থন লাভ করেছিল পরবত 
আমলে স্পম্টতই তার অভাব ঘটেছিল । শ্দঙ্গ-রাজত্বের আমলে বষ্পুজা ও বৈষব 


১১০ 


ধর্মও-যে ব্যাপক জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল, শুঙ্গ-রাজাদের শিলালাপগ্ঁল থেকে 
সোঁট স্পন্ট। বিশেষ করে বাসুদেবের পূজা এ-সময়ে গুরুত্ব অর্জন করে। 

পুরাণসমূহ থেকে দেখা যায় যে মোর্যরাজবংশ মগধের 'সংহাসনে আধিন্ঠিত 
ছিলেন ১৩৭ বছর। প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা অনুজ্ঠানের যুগ ছিল এট, এটি 
ছিল সামাজক ও সাংস্কীতিক ক্ষেত্রে তাংপর্পূর্ণ বিকাশের কাল, যা প্রাচীন ভারতের 
সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিবর্তনে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। এই যূগে এঁক্যবদ্ধ এক 
ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে বহন 'বাচত্র জাতির মানুষের মধ্যে পারস্পারিক ক্রিয়া- 
বিক্রিয়া ও সংযোগ ঘটে, তাদের সংস্কাতি ও এীতহ্যসমূহের মধ্যে ঘটে পরস্পর- 
নিষেক এবং সংকীর্ণ উপজাতিক স্তরগ্ঁলর মধ্যে তারতম্য অস্পম্ট হয়ে আসে। 
আবার ওইসঙ্গে দেশ-বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কও বৃদ্ধি পায় ব্যাপকতর হারে । মৌর্য- 
যুগেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার দেশগুলিতে ও 
শ্রীলঙকায়। ওই যুগেই আবার বহু রাম্দ্রীয় সংগঠনের অঙ্কুরোদগম ও প্রাতষ্ঠা 
ঘটে, যা বিকশিত হয়ে ওঠে পরবতারঁ কালে। 

তব তাঁদের পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী, শাক্তশালী রাম্ট্রন্ত্ ও িপুল-বিস্তৃত 
শাসনব্যবস্থা, বহুবাচত্র জাতি ও অণ্চলকে এঁক্যসৃত্রে গ্রাথত করার উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত তাঁদের ধর্মীবজয়ের রাষ্ট্রনীতি সত্বেও মৌর্যরা এমন কি সেই নড়বড়ে 
এক্যটুকুও বজায় রাখতে পারেন নি। আসলে মৌোর্য-সাম্রাজ্য ছিল বিকাশের 'বাভন্ন 
স্তরবতন্খ বহবাভন্ন উপজাতি ও জাতিগোম্তীর একত্রবাসের এক রকমারি চিন্র। 


মগধ ও মোর্য-যগে দাক্ষিণাত্য ও দাক্ষণ ভারত 


খুস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের "দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আকর 
সূত্র ও মালমশলা যত পাওয়া যায় সেই তুলনায় দাক্ষণ ভারত ও সেখানকার 
রাষ্ট্রসমূহের এবং মহাদেশের ওই অংশের রাজনোতিক, অর্থনোতিক ও সাংস্কাতিক 
বিকাশের সাক্ষ্য-সমন্বিত আকর উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বহুপাঁরমাণে কম। 
দাক্ষণ ভারতের স্থানীয় ভাষাগুীলতে 'লাখত আকর গ্রন্থগুলি দেখা দিয়োছিল মান্র 
গোড়ার দিককার খ্্ীস্টীয় শতাব্দীগুলিতে এবং এই কারণে খ্স্টপূর্বাব্দের 
ইতিহাসের প্রধান সাক্ষ্যসত্র হল ওই অণ্ুলে-পাওয়া উৎকীর্ণ [শিলালাপগীলই 
(প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত)। 

অশোকের অনুশাসনগুলিতে তাঁর সাম্রাজ্যের বহিভূতি দক্ষিণের দেশসমূহের 
যে-তালিকা পাওয়া যায় তার অন্তর্গত হল পাণ্ড্, চোল, চের, সত্যপুত্র ও 
কেরলপ্্রদের রাজ্যগ্ঁল। কিছুটা আগের যুগে লেখা মেগাস্ছেনিসের বিবরণীতে 
পান্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে, তা থেকে মনে হয় অন্ততপক্ষে খস্টপূর্ব চতুর্থ 
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শতাব্দীর শেবাশোঁষ দক্ষিণ ভারতে ওই নামে একটি রাজ্য অবশ্যই ছিল। প্রসঙ্গত, 
এটি একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা যে মাসিডোনিয়ার আলেক্জাণন্ডারের ভারত- 
আন্রমণের সঙ্গী হয়োছলেন যে-হীতিবৃত্তকাররা তাঁরা দাক্ষিণ ভারতের কথা, এমন কি 
শ্রীলঙ্কার কথাও শুনেছিলেন। ওনোসিক্রিটাস নামে এদেরই একজন শ্রীলগকা 
আভমূুখে সমমুদ্ুযান্রার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মগধের এবং মৌর্যরাজাদের 
আমলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বিকশিত হয়ে ওঠে আরও দঢ় 
ও নিয়মিত "ভীত্ততে। বৈয়াকরণ কাত্যায়ন (আনূমানিক খস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) 
ও পরবতর্শ কালের পতঞ্জলির গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের িছ-কিছদ অণুলের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ইতিমধে) উত্তর ভারতের সংস্কৃতি ক্রমশ বিস্তারলোভ করাছল 
দক্ষিণাদকে, অর্থনৈতিক সম্পর্কও গড়ে উঠছিল ক্রমশ । দক্ষিণ ভারতের কিছু-কিছু 
অংশ মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হওয়ায় ঘটনার এই ধারা আরও দ্রুতগাঁত লাভ 
করে। অর্থশাস্ত্রে দক্ষিণ ভারতের মাটির তোর পণ্যদ্রব্যাদর বহর বস্তুত বর্ণনা 
পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত বাণিজ্যপথগযলির 
1ববরণ। 

মৌর্যরাজাদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার শুরু হয়। এর 
সাক্ষ্য মেলে দাক্ষণাত্যের কিছু-কিছ্‌ অণুল থেকে আঁবন্কৃত খ্ঢাস্টপূর্ব তৃতীয় 
ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়কার উৎকীর্ণ বৌদ্ধ শিলালাঁপগলি থেকে। 

মৌর্য-শাসনের অবসানের পর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি অণ্চল 
সাম্রাজ্যের কবল থেকে মাাক্তর জন্যে সংগ্রাম শুর্‌ করে। এ-সময়ে একমান্ন বাহবলেই 
বিদর্ভকে দমন করতে সমর্থ হয় শুঙঈ-রাজবংশ। তবে ওই রাজ্যের দক্ষিণ অংশ 
শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা-অজঁনে সমর্থ হয়। 

মৌর্যপরবতাঁ যুগে দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে পরিচিত ও শীক্তশালী রাম্ট্র ছিল 
সাতবাহনদের রাজ্য। তবে এই রাষ্ট্রের ইতিহাসের বহন পৃচ্ঠাই রহস্যময় থেকে গেছে, 
যার সমাধান এখনও করে ওঠা সম্ভব হয় নি। পুরাণসমূহ থেকে যে-স্মস্ত তথ্য পাওষা 
যায় তাতে সাতবাহনদের আমরা অন্ধ;দেশবাসী বলে সনাক্ত করতে পাঁরি। উতৎকীর্ণ 
[শিলালাপি অনযায়ী এই সাতবাহনরা পরে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সমদ্র-তাঁরবতাঁ 
ভূখণ্ড পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
সমূক (বা পুরাণের সাক্ষ্য অন্যায়ী [িশুক), তবে সাতবাহন-বংশের হীতিহাসে 
গোড়ার পর্যায়ে সবচেয়ে শাক্তশালী রাজা ছিলেন সাতকানি (বা পরাণ-অনসারে 
শতকণাঁ)। রাজা শতকর্ণার আমলে রাজ্যের সীমানা বহুগুণ প্রসারিত হয় এবং রাজা 
স্বয়ং সৃখ্যাত হয়ে ওঠেন “দক্ষিণ রাজ্যের প্রভু” হিসেবে । একসময় শতকণণ্কে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হতে হয় পূর্ব-সমুদ্রোপকুলের এক শক্তিশালণ রাম্ট্র কলঙ্গের বিরুদ্ধে, কারণ 
কাঁলঙ্গ-রাজ খারবেল তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চমদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। 


১৯৭ 


ওই সময়ে কাঁলঙ্গ ভারতের সবচেয়ে শাক্তশালী রাষ্ট্রগ্লর অন্যতম হয়ে ওঠে। 
হাঁতিগুম্ফাতে (আধ্বানক ভুবনেশ্বর শহরের সাল্নিকটে) পাওয়া খারবেল-শলালাঁপ 
অনযায়ী কালঙ্গ-বাহিনী পশ্চিমাঞ্চলের ভোজক ও রাঁথক নামের জাতিদুটির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে বিজয় হয়। অতঃপর রাজা খারবেল তিনবার উত্তরাণ্টল-আভমূখে সৈন্যচালন 
করেন, অবরোধ করেন মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ এবং তারপর অগ্তসর হন 
গঙ্গাতীর-আভমুখে। খারবেল-লপি থেকে আরও জানা যায় যে মগধের রাজা 
বহসাঁতমিত কাঁলঙ্গ-রাজের কাছে বশ্যতাস্বীকার করেন। খারবেল দাক্ষিণেও সামারক 
আঁভযান চালান এবং তাঁর সেনাবাহনী গিয়ে পেশছয় এমন কি পাণ্ড্য-রাজ্য পর্যান্ত। 
খারবেলের রাজত্বের পর অবশ্য কাঁলঙ্গের সৌভাগ্যের দিনের অবসান হয়ে আসে 
এবং কাঁলঙ্গ সম্বন্ধে আকর সত্রগ্দলিতে ভ্রুমশ কম-কম উল্লেখ পাওয়া যেতে থাকে। 


অর্থনোতিক (বিকাশ ও সমাজ-কাঠামো 
কাষ 


 প্রাচান ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মগধ ও মৌর্যযুগ এক অতান্ত 
গুরত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহৃত। ওই সময়ে প্রাচীন ভারতশয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ 
সামাঁজক ও অর্থনোৌতিক কাঠামোর মূল চারিন্রযবৈশিষ্ট্যগাল স্মানার্দন্ট রুপ পাঁরিগ্রহ 
করেছিল এবং পরবতর্ট কালে সেগ্যালই হয়ে উঠেছিল আরও িকশিত। সেইসঙ্গে 
এটিও লক্ষণীয় রকম স্পম্ট হয়ে উঠেছিল যে দেশের ভিন্নশভন্ন অণ্চলের বিকাশের 
স্তর ছল সাংঘাতিক রকমের অসমান। অর্থনৌতিক দিক থেকে উত্তর ভারতের 
স্বচেয়ে উন্নত এলাকাগুলির একটি ছিল গঙ্গা-উপত্যকা, এলাকাটি ছিল উর্বর 
পালমাটির দেশ এবং খাঁনিজ ধাতুর ভাণ্ডারে সমদ্ধ। 

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল লোহার খাঁনর ব্যাপ্ত ও আধিক্য। 
কাঁষ এবং কারুশিজ্প উভয় ক্ষেত্রেই লোহা ব্যবহারের চল ছিল। লোহা 'দয়ে কৃষির 
যল্্রপাতি, বিশেষ করে লাঙলের ফলা, তৈরি করতে শুরু করেছিল মানুষ এবং এর 
ফলে কাষকাজের ও তার ফলাফলের প্রকৃতিতে গুণগত পারিবর্তন ঘটে িয়েছিল। 
সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথগুলির মধ্যে একটি “সুত্ত-নিপট'এর এক উপাখ্যানে বলা 
হয়েছে যে এক ব্রাহ্মণ জমি চাষ করছিলেন লাঙল দিয়ে আর সেই লাঙলের ফলা 
(স্পষ্টতই লোহার তোর) এত গরম হয়ে উঠল যে তাঁকে জলে ডুবিয়ে তা ঠাণ্ডা 
করতে হল। উৎপাদনশণল শ্রমের প্রধান ধরনটাই তখন হয়ে দাঁড়াল কৃষিকাজ। 
যে-সমস্ত অণুলের জমি বোঁশ উর্বর কৃষকরা সেখানে বছরে দু'বার, এমন 'কি তিনবার 
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পর্যন্ত ফসল ফলাতে সমর্থ হচ্ছিলেন। পাঁণানর ব্যাকরণে তাই পাওয়া যায় 
বসম্তকালীীন ও শরংকালীন ফসলের ভন্ন-ীভন্ব সংজ্ঞা । প্রাচীন ভারতীয়রা ছিলেন 
দক্ষ কৃষক, নানা ধরনের জমির প্রকীতি ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ভালোরকম জানাশোনা 
ছিল তাঁদের । তখন ধান, গম ও যবই ছিল প্রধান শস্য। প্রত্বতত্ববিদরা যখন উত্তর ও 
মধ্য-ভারতের প্রাচীন নগরবসাতগুলিতে খননকার্ধ চালান তখন মগধ ও মৌর্য 
যুগগ্ঁলর সঙ্গে সম্পাকতি ভূস্তরসমূহে চালের দানা পাওয়া যায়। মগধের আঁধকৃত 
রাজ্যে ধানচাষের জন্যে বিশেষ করে বরাদ্দ করা হয় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড এলাকা । বৌদ্ধ 
পুথিগ্ালতেও মগধে ধানের ভালো ফলনের উল্লেখ আছে বহ্বার। পতঞ্জলিও 
তাঁর ব্য।/করণ-সংল্রাস্ত রচনায় উল্লেখ করেছেন যে মগধ-রাজ্যে প্রধান ফসল ছিল ধান, 
আর পাশ্চম ভারতের অন্যর্বর এলাকাগ্দাীলতে যবই ছিল সবচেয়ে বোশ প্রচলিত 
ফসল।। প্রত্রতাত্বক খননকার্ষের ফলে এবং লিখিত আকর সূত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী 
জানা যায় যে মহাদেশের পশ্চিম অংশে গম, সীম-বরবাঁট ও সেইসঙ্গে যবের চাষও 
হোত ব্যাপকভাবে । এছাড়া আরও দক্ষিণ অগ্চলে, যেখানে আবহাওয়া শৃজ্কতর ও 
জাঁম আরও কম উর্বর, সেখানে জোয়ারের চাষই ছিল প্রধান। 

মগধ এবং মৌর্যযুগগ্ালিতে জমিতে সেচ-ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নাতি ঘটে । বহুতর 
আকর সত্রেই বিশেষভাবে সেচের উদ্দেশ্যে খনন-করা বিশেষাঁবশেষ খাল ও 
জলাধারের উল্লেখ আছে এবং মগধে জামর সেচ-ব্যবস্থার একাধক উল্লেখ আছে 
প্রত্যক্ষভাবেই । রাষ্ট্রের তরফ থেকে সেখানে সংগঠিত হয়োছল বড় আকারের বহু 
সেচ-প্রকল্প, তদনপার জামতে সেচের ব্যবস্থা করত যৌথভাবে গ্রামীণ সমাজগাাঁল 
ও ব্যান্ডগতভাবে কৃষকরাও । সৌরাত্ট্রেপাওয়া খুস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একখানি 
উৎকণীর্ণ 1লাঁপতে চন্দ্রগুপ্ত মৌযেরি রাজত্বকালের মতো অত প্রাচীনকালেই একটি 
জলাধার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া গেছে। আর সম্রাট অশোকের আমলে বিস্তারত 
সেচ-ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তার সঙ্গে যুক্ত হল বহ্দাবিধ খাল । মেগাস্ছেনিসও মৌর্য- 
সাম ্রাঙ্যের আমলে সেচ-ব্যবস্থার প্রচলনের কথা লিখে গেছেন (খুব সম্ভব এই 
ব্যবস্থাগুলি তিনি দেখোছিলেন রাজধানীর কাছাকাছ এলাকায়)। সেচের খালগাল 
এবং খাল থেকে মাঠে জল সরবরাহের ব্যবস্থা পারদর্শনের জন্যে রাজকর্চার 
নয়োগের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। 

যঁদও ওই যুগে কৃষকাজই ছিল উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র, তব গবাদ পশু 
পালন ও প্রজননও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। গবাদি পশু পালনের ওপর আতীরক্ত 
গুরৃত্ব আরোপ করা হোত তখন, কেননা খেতের কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও মাল- 
বওয়া গাড়িটানার কাজেও তাদের ব্যবহার করা হোত। যুদ্ধের সময়ও গবাদ পশু 
খুব বোশ কাজে লাগত । বৌদ্ধ পাঁথগু2লিতে ধনী পশুপালকদের বহ উল্লেখ আছে ; 
বলা হয়েছে জনেক ধনী পশুখামার-মালিকের নাক সাঙাশ হাজার দুগ্ধবতী গাভী 
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ছিল। এত বড় একটি খামারের গোরু-চরানোর জন্যে স্বভাবতই [নিযুক্ত ছিল বিশেষ 
সমস্ত রাখাল এবং গোরুর তত্তাবধানের জন্যে বেশকিছু কৃষাণ। মাঁলকানা নিয়ে 
গোলমাল এড়ানোর জন্যে নিয়ম হসেবেই গবাদি পশুব্‌ গায়ে ছাপ মেরে দেয়া হোত। 


শহরের বাড়বৃদ্ধি ও কার;শিল্পের উদ্ভব 


মগধ ও মৌর্যযুগগুলিতে জীবনযান্নার একটি সমীনার্দস্ট বৈশিষ্টা ছিল ওই 
সময়কার শহরগ্ালর বাড়বৃদ্ধি। শহরগ্াল তখন হয়ে উঠছিল কারুশিজ্প ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের একেকটি কেন্দ্র। তবে তখনও জনসংখ্যার বেশ বড় একটি অংশ 
গ্রামেই বাস করত। 

প্রত্রআত্তক খননকার্ষের ফলে দেখা গেছে যে শহরগ্ঁলির সবচেয়ে দূত বিস্তার 
ঘটেছিল খস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃভীয় শতাব্দীর মধ্যে । এটা হল সেই সময় যখন 
নগররক্ষার জন্যে প্রাকার ও পাঁরখা নির্মাণ এবং নগরনির্মাণ-পাঁরকল্পনা কার্ধত 
দেখা দিতে থাকে । তবে তখনও পর্যন্ত একাঁট শহর থেকে অপর এক শহরের পার্থকা 
ঘটত প্রচণ্ড । যেমন, পাটলিপন্র শহরটি গড়া হয়েছিল সামান্তাবক ক্ষেত্রের আকারে, 
কৌশাম্বী অসমান্তরাল বাহ্াবাঁশস্ট চতুর্ভূজ ক্ষেত্রের ধরনে, শ্রাবন্তী 'ন্রকোণ ক্ষেত্রের 
ধাঁচে আর বৈশালী আয়তক্ষেত্রের গড়নে। এদের মধ্যে আকারে সব থেকে বড ও 
বৃহত্তম জনসংখ্যার শহর ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটালিপূত্র। রাজধানশর এক 
সময়ের বাসিন্দা মেগাস্ছেনিসের উদ্ধৃত তথ্য-অনুযায়শ মনে হয় পাটলিপুন্নের আয়তন 
পণচিশ বর্গহকলোমিটরেরও বোশ ছিল। এই তথ যাঁদ 'নর্ভরাযোগ্য বলে ধরা হয় 
তাহলে বলতে হয় পাটাঁলপ.ন্র অবশ্যই প্রাচীন কালের শহরগযাীলর মধ্যে অনাতম 
সর্ববৃহৎ িল। প্রাচ্ঈন আলেক্জাশ্ড্রয়া ছিল উপরোক্ত আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্র এবং বংসরাজ্যের রাজধানী স্‌খ্যাত ভারতীয় শহর কৌশাম্বন ছিল পার্টীলপূন্রের 
চেয়ে এগারোগ্‌ণ ছোট। মেগাস্ছেনস আরও লিখেছেন যে মৌর্যপসাম্রাজোর 
রাজধানীকে ঘিরে ছিল &৭০টি দুর্গীমনার এবং শহরে প্রবেশ করতে হলে আতন্রম 
করতে হোত ষাটাটিরও বোশ তোরণদ্বার। 

শহরের ঘরবাঁড় তৈরির প্রধান উপাদান অবশ্য তখনও পর্যন্ত কাঠই ছিল। খুবই 
কালেভদ্রে এ-কাজে পাথর ব্যবহৃত হোত। এমন কি খননকার্ষের ফলে দেখা গেছে 
যে অশোকের রাজপ্রাসাদও তৈরি হয়েছিল কাঠ 'দয়ে। কাঠকে তখন এমন এক বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় পোক্ত করে তোলা হোত যাতে বহু শতান্দীতেও তা ক্ষয় পেত না। অশোকের 
রাজত্বের ছয় শতাব্দী পরে চীনা পরিবাজক ফা হিয়েন যখন পাটালিপুন্নে আসেন 
তখন তানি ওই প্রাসাদের চমৎকারিত্বে আভভূত হন এবং লেখেন যে প্রাসাদাট নিশ্চয়ই 
দেবতাদের তোর, মানুষের হাতে-গড়া নয়। এমন কি এই শতাব্দীর সূচনায় যে- 
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সমস্ত প্রত্ততত্ঁবিং এই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে প্রথম অনসন্ধানকার্য শুরু 
করেন, তাঁরাও প্রাসাদাঁটতে কাঠের 'ভাত্ত অক্ষুগ্র রাখার কলাকৌশল এবং গৃহনির্মাণ- 
পদ্ধাত লক্ষ্য করে গভীর বিস্ময় বোধ করেন। 

কারুশিল্পও ওই সময়ে অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, বিশেষ করে তাঁতাশিল্প, 
ধাতুশিল্প ও মাঁণকারের কাজ। বারাণসী, মথুরা ও উজ্জয়িনীর তাঁতাঁশল্পীদের 
বোনা সক্ষ সৃতীবস্ত্র সর্বোৎকৃম্ট বলে গণ্য হোত তখন । ভারতের সৃতনবস্ত তখন 
রপ্তানি হোত পাশ্চাত্যে _ বাঁরগাজা হয়ে। সে-সময়ে গান্ধার বিখ্যাত ছিল পশাঁম 
কাপড়ের জন্যে। 

অর্থশাস্ত্র বইটিতে যেখানে নানাবিধ ধাতুর কাজ হোত এমন কিছ বিশেষ 
রাজ-কর্মশালার উল্লেখ আছে। এই কর্মশালাগ্ীলর ওপর রাজকর্মচারিদের কড়া 
নয়ল্লণ বজায় থাকত । রাজার নিজস্ব অস্ত্রনির্মীণশালা ছাড়াও ছিলেন অন্যান্য বহু 
ধাতু-কর্মকার ও তাঁদের কর্মশালা । এই কর্মকাররা নিজ-নজ কাজ-কারবার চালাতেন 
এবং খারদ্দারের ফরমায়েশ তামিল করতেন। প্রাতিটি গ্রামেই কুমোর. ছুতোর ও 
কামারদের লোকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। 

কারুশিল্পীদের নিজস্ব সমবায়-সঙ্ঘ থাকত, সেগ্ীলকে বলা হোত "শ্রেণী? । 
এই শ্রেণীগুলি িছু-পাঁরমাণে স্বাধীন ছিল, তাদের নিজস্ব বিধি-বিধানও 
লাঁপবদ্ধ থাকত। যে-কার্ীশজ্পীরা একটি বশেষ সঞ্ঘের সদস্য হতেন, সেই সঙ্ঘের 
নাঁ্ট 'বাঁধ-বিধান মেনে চলতে হোত তাঁদের । দরকার পড়লে সঙ্ঘও তার সদস্যদেব 
সমর্থনে দাঁড়াত। রাস্ট্রের তরফ থেকে চেষ্টা চলত এই সমস্ত সমবায়-সঙ্ঘবের ওপর 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার । সঙ্ঘগুলিকে বলা হোত রাম্ট্রের কাছে তাদের নাম তালিকাভুক্ত 
করার এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে আগে না-জানিয়ে দেশের এক অণ্চল থেকে আরেক 
অণ্লে সত্যের কর্মস্ছল স্থানাস্তরণও 'নাষদ্ধ ছিল। 


ব্যবসা-বাণিজ্য। মহদ্রার আবিভণাৰ 


বাঁণকদেরও একই ধরনের নিজস্ব সংগঠন ছিল। কার্ীশল্পীদের মতো সেগঁলও 
ছিল বিশেষ পেশাভিত্তিক। দেশের একেকটি বিশেষ অঞ্চলের বণিককুল স্ানার্দন্ট 
একেকাঁট ধরনের পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা করতেন। মগধের এবং মৌর্যরাজাদের আমলে 
দেশের 'বাভল্ন অণুলের মধ্যে আগের চেয়ে আরও বস্তুত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে 
ওঠে, নতুন-নতুন রাস্তা তোর হয় এবং 'বাভন্ন রাজ্যের রাজধানশগুলির মধ্যে স্থাপিত 
হয় বিশেষ ধরনের বাণিজ্যপথ। এই বাণিজ্যপথগ্দলির মধ্যে সবচেয়ে বোশ বখ্যাত 
[ছল উত্তরাভমূখ ও দাক্ষণাঁভমুখ রাজপথ-দাটি। মেগাস্থেনিস এমনই একটি 
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রাজপথের কথা লিখেছেন যে-রাজপথাঁট উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত থেকে স্মদূর 
পাটালপাত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আরও পূবাঁদকে চলে গিয়েছিল। 

স্থলপথে বাঁণজ্য ছাড়াও নদী ও সমূদ্রপথও বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
শুর্‌ হয়োছিল তখন। আকর সত্রগ্লি থেকে ভারতীয় বাঁণকদের এমন কি দীর্ঘ 
ছ'মাস পযন্ত স্ছায়ী 'বপজ্জনক নানা সমদ্দ্রযান্রার কাহিনী জানা যায়। ভারতের 
উপকূল থেকে জাহাজগ্যাল তখন পাড় জমাত শ্রীলঙকা, র্ষদেশ ও দাক্ষণ আরবে। 
নানা ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হোত গ্রীক ও গ্রীকশাসিত দেশগুঁলতে । এইসব 
পণ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকত মশলা, দাম পাথর, হাতির দাঁতের খোদাই-করা শৌখিন বস্তু 
এবং সেইসঙ্গে দূললভ নানাজাতীয় কাঠ। 

প্রায় এই একই সময়ে মুদ্রার আবভীব ঘটে এবং মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। 
প্রথমে ধাতুর টুকরো ব্যবহৃত হতে শর হয় মুদ্রা হিসেবে, তারপর ত্রমে-্রমে সেই 
টুকরোগুলো একেকটি স্টানাঁদম্ট আকার পায় এবং সেগ্ীলর ওপর নানা ধরনের 
প্রতীক-চিহ ও 'লাপি ইত্যাঁদ খোদাই করা বা তার ছাপ মার৷ চলতে থাকে। 

খস্টপূর্ব পণ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে যন্ত্র সাহায্যে ছাপ-দেয়া মুদ্রা দেখা দেয় । 
এই মদ্রাগ্যাল বেশির ভাগই ছল তামা 'কংবা রুপোর তোরি। যে-সমস্ত এলাকা তখন 
আকিমোনিড সাম্রাজ্যের অন্তরভূক্ত ছিল সেখানে চলন শুরু হয় পারশি সগলোইয়ের, 
আর উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে 'বানময়ের একক হয়ে ওঠে গ্রীক টেট্রাড্রাক্মা। 

প্রত্রতত্ববিদরা মোর্যয্‌গের সঙ্গে সম্পাককৃত ভূস্তর খ:ড়ে যে-সমস্ত ছাপ-দেয়া 
মুদ্রা পেয়েছেন সেগ্দালর বৌশল্ট্য হচ্ছে মদ্রার ওপর বারে-বারে একই ধরনের 
কতগ্দাল প্রতনীক-চিহ্ের ছাপ। সম্ভবত এগ্যাল মৌর্যরাজাদেরই নিজস্ব প্রতীক- 
চিহ। 'লাঁখত গ্রন্থ ও উৎকীর্ণ লাপগুলিতে এই সমস্ত মুদ্রার 'বাভন্ন নামকরণের 
উল্লেখ আছে । যেমন, 'কার্ষাপণ (রুপোর ও তামার মুদ্রা), 'কাকাঁন' (তামার মুদ্রা), 
“সুবর্ণ” (স্বর্ণমুদ্রা), ইত্যাঁদ। 

যে-সমস্ত রাজকর্মচাঁরকে টাঁকশাল থেকে মদ্রা তোরর ও মুদ্রা প্রচলন-ব্যবস্থার 
তদারক করতে হোত অর্থশাস্তে তাঁদের করণীয় দায়ত্বগ্যালও আলিকাভুক্ত করা 
হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার ওই পর্যায়েই খণদান, সুদ ও বন্ধকী কারবারের 
ধারণাগ্ীলর সঙ্গে সাধারণের পাঁরচয় ছিল। 


ভূ-সম্পাত্তর মালিকানা 


খস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের "দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তিগত ভূ-সম্পান্তর মালকানার 
আরও প্রসার ঘটে। জামর মালিকানা ও জমি চাষ-আবাদ করার মধ্যে পার্থক্যটি 
প্রাচীন ভারতীয়রা ভালোই বঝেছিলেন এবং 'ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞাও দিয়েছিলেন এই 
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দুটি অবস্থার । মালিকানার ব্যাপারটিকে ষুক্ত করেছিলেন তাঁরা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 
স্ব'এর সঙ্গে এবং তার সঙ্গে ধাতু বা প্রকৃতিযোগে উৎপন্ন অন্যান্য তাঁদ্ধতাস্ত শব্দের 
সঙ্গে। আর 'ভূজ্‌” (ভোগ করা অর্থে) ধাতু ও তা থেকে উৎপন্ন ভোগ", ভুক্ত" ইত্যাঁদ 
শব্দ ব্যবহৃত হোত সামায়ক অধিকার বা দখল বোঝাতে । সূত্র এবং শাস্ত্রসমূহে 
এমন ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে ফেক্ষেত্রে লোকে যে-কোনো জিনিস কেনার পর কিংবা 
তা আবচ্কার বা উদ্ধারের পর সম্পাত্তর মালিক হয়েছে। তবে ওই একই সঙ্গে এ-ও 
বলা হয়েছে যে একমান্র আইনগত স্বীকীতির পর এবং আইনসঙ্গত আধকার-অজনের 
ভাঁত্ততেই কোনো ব্যক্তীবশেষ আগে-থেকে-বাবহৃজ জিনিসের মাঁলক বলে গণ্য হতে 
পারে। উপরোক্ত এই সমস্ত নিয়মকানূন জমির মালিকানা ও জাম চাষ-আবাদ করা 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ছিল। 'মানব-ধর্মশাস্ত্রে বা মনুসংহিতা'় খেওবস্টপূর্ব "দ্বিতীয় 
শতাব্দী থেকে খীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সংকালত) আবাদী জাঁম প্রধান- 
প্রধান সম্পান্তর অন্যতম বলে গণ্য । 

দেশের ভূ-সম্পান্ত তখন বিভক্ত ছিল 'তনাট স্তরে -_ ব্যক্তিগত. সামাজিক ও 
রাজার খাসদখল। 

ব্যক্তগত ভূ-সম্পান্তর মালিকদের মধ্যেও স্তরভেদ ছিল 'বাভন্ন প্রকারের । ধনী 
ভূস্বামী ছাড়াও ছোট-ছোট টুকরো জাঁমর দাঁরদ্র মাঁলকও ছিল অনেক । ধনী মালিকদের 
িছু-কিছ ভূ-সম্পান্ত এতই প্রকাণ্ড ছিল যে তা চাষ করার জন্যে কয়েক শো 
লাঙলের দরকার হোত। এই ধরনের ভূ-সম্পাক্ততে চাষের কাজ চালানো হোত 
ন্লীতদাস এবং খেতমজুর 'দয়ে। 

বড়-বড় ভূ-সম্পান্তর আয়তন যেখানে ছিল এক হাজার করীষ (এক করাঁষ 
জাম প্রায় এক 'বিঘার সমান) পর্যন্ত, সেখানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র টুকরো জাঁমও বড় কম 
ছিল না। ছোট জাঁমর মাঁলকরা িজ-নিজ পাঁরিবারের সাহায্যে চাষ-আবাদ করতেন। 
সম্পান্তর আধকার অলঙ্ঘননয় ও সরাক্ষত ছিল। অন্যের মালিকানাধীন জাম বে- 
আইনাীভাবে আত্মসাৎ করলে তার শাপ্ত ছিল মোটা অর্থদণ্ড এবং এ-ধরনের 
আইনভঙ্গকারীদের জনসমক্ষে আখ্যা দেয়া হোত চোর বলে। শাস্ত্রের বাধ-অন_যায়ী 
জাঁম আত্মসাৎ করার দরুন অর্থদণ্ড চুরির অপরাধে অর্থদণ্ডের সমান ছিল। কোনো 
ভূস্বামীর নিজস্ব ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ ছিল আইনত নিাষদ্ধ। মনুসংহিতায় 
লেখা আছে, যে-লোকের নিজস্ব জমি নেই কিন্তু যার শস্যবীজ আছে, সে যাঁদ সেই 
বীজ অন্যের জাঁমতে বোনে তাহলেও উৎপন্ন ফসলে তার কোনো আঁধকার থাকবে 
না। একমান্র জমির মালকেরই অধিকার আছে তাঁর জমি সম্বন্ধে যেকোনো সিদ্ধান্ত 
রাখতে 'কিংবা ইজারা 'দতে পারেন । এর নানা সাক্ষ্য মেলে ভারতীয় পাাঁথগদীলতে : 
যেমন এক ব্রাহ্মণের কাহিনন উল্লিখিত আছে যানি তাঁর জামির একাংশ অন্যকে দান 
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করে 'দচ্ছেন, আবার অন্যত্র বলা হয়েছে যে এক বাঁণক যুবরাজের কাছ থেকে নে 
নিচ্ছেন একাঁটি ফলের বাগান, ইত্যাদি । অতএব, প্রাচীন ভারতে কোনো ব্যাক্তীবশেষ 
ভূ-সম্পান্তর আঁধকারী হতে পারত না, িওডোরাসের এই উীক্ত (যা সম্ভবত 
মেগাস্ছেনিসের বিবরণী থেকে সংগৃহীত) স্থানীয় আকর সন্ত্রগুলির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে 
না এবং ওই সময়কার বাস্তব পারিস্ছিতিরও প্রাতিফলন মেলে না এথেকে। 

'নারদ-স্মৃতি'তে খেএনস্টীয় তৃতীয় আর চতুর্থ শতাব্দীর) একটি বিধান লিপিবদ্ধ 
আছে যাতে বলা হয়েছে যে স্বয়ং রাজারও আঁধকার নেই ব্যাক্তগত মালকানার 
[ভাত্তকে লঙ্ঘন করার, অর্থাং কোনো ব্যাক্তীবশেষের নিজস্ব বাঁড় বা জামর ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করার। তবে রাজশাক্ত সর্বদাই সম্পান্তর মালিকদের আঁধকার খর্ব করার 
চেম্টা করে থাকে। বস্তুত রাজা ব্যক্তিগত মালিকানার জাঁমর ওপর কর ধার্য করতেন 
এবং স্বভাবতই জামির অবস্থার ওপর সতর্ক নজর রাখতেন তিনি । যাঁদ কোনো 
জামির মাঁলক বীজ বোনার 'কংবা ফসল কাটার সময় জমির দিকে নজর না-দিয়ে 
তা ফেলে রাখতেন, তাহলে রাজা সেই ভূস্বামীর কাছ থেকে অর্থদণ্ড আদায় করতে 
পারতেন। যে-সমস্ত ভূদ্বামী রাজস্ব দেয়া বন্ধ করতেন রাম্্রের তরফ থেকে তাঁদের 
ওপরও জাঁরমানা ধার্য হোত। এ-সবই অবশ্য গ্রাহ্য ছিল রাজ্যশাসনের কর্তভব্যের 
আবাশ্যক অংশ হিসেবে । তবে, সবাঁকছ সত্তেও, রাষ্ট্রের আধিকার ছিল না ব্যক্তিগত 
মালিকদের কাছ থেকে জাম বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার । “বৃহস্পাত-স্মাত'তে খেওশস্টীয় 
তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর) এ-ব্যপারে দৃম্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে রাজা যাঁদ 
ব্যক্তি-মালকানাধীন জাম এক ভূস্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তা অন্যকে দান 
করেন, তবে তিনি আইনবির্দ্ধ কাজ করবেন। তবে জম কেনাবেচার কাজাঁট 
আইনসম্মতভাবে হচ্ছে কিনা রাষ্ট্রকে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, আর তা 
না-হলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড জার করা চলবে। 

রাষ্ট্রের মতো গ্রামীণ সমাজও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সীমাবদ্ধ রাখবার 
প্রয়াস পেত, বিশেষ করে সমাজ নজর রাখত তার সদস্য নয় এমন সব লোকের কাছে 
জাম 'বিক্লির ব্যাপারে । জাম বিন্রুর সময় বিক্রেতার আত্মীয়স্বজন ও প্রাতিবেশীদের 
অগ্র-্রয়াধিকার দেয়া হোত। 'বাভন্ন গ্রামের সীমানা ও বিশেষ জামির অবস্থান 
নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তখনও সর্বোপার এই গ্রামীণ সমাজগুির মতামত 
বিবেচনার মধ্যে ধরা হোত। সমাজ তার সদস্যদের মধ্যে ভূস্বামীদের আঁধকারও রক্ষা 
করে চলত। এছাড়া সমাজ স্বয়ং দায় থাকত যৌথ মালিকানাধীন জম-জায়গার 
জন্যে: যেমন, চারণভূঁম, ঘরবাঁড় এবং যৌথ জামির ওপর 'দয়ে প্রসারত রাস্তা, 
ইত্যাদির জন্যে। 

দেশের মোট জমি-জায়গার একটা অংশ 'ছিল রাম্ট্রীয় জমি ও রাজার নিজস্ব 
বা খাস-দখলভক্ত জম। রাম্দ্রীয় জাম বলতে বোঝাত জঙ্গলজোত, খাঁন ও পাতত 


১১৯ 


জমি। রাজার দখলভুক্ত মোট ভূখন্ড (বা "্বভূমি”)-এর অন্তভূক্ত ছিল তাঁর খাসদখলী 
আবাদ (বা 'সীতা')। বিশেষভাবে নিযাক্ত পরিদর্শকরা এই খাসদখলী আবাদের 
চাষবাসের কাজ তদারক করতেন। এছাড়া 'বিভন্ন গ্রামেও ছোট-ছোট জাঁমিতে রাজার 
মালিকানা রাখার আধকার 'ছিল। এই সমস্ত ছোট জাঁমর যেমন-খাঁশ  বাঁল-বন্দোবস্ত 
করতে পারতেন রাজা । ইচ্ছে করলে তানি জাম দান ও শবান্রু করতে কিংবা ইজারা 
দিতে পারতেন। চাইলে 'তাঁন খাসদখলী আবাদ-জমিরও অন্রূপ 'বাল-বন্দোবস্ত 
করার আধকারী ছিলেন। খাসদখলী আবাদগ্লিতে জমি চাষের কাজ করতেন 
ক্রতদাস ও খেতমজুররা এবং নানা স্তরের ভাডাটিয়া কৃষক-প্রজারা। এই শেযোক্তদের 
কিছু-কিছু্‌ 'বানময়ে পেতেন উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ, তবে বাকিরা ফসলের 
এক-চতুর্থাংশের বোৌশ পেতেন না। এছাড়া রাম্ত্রীয় জামতেও ভাড়াঁটয়া প্রজা বসানো 
হোত, তাঁদের জাম দেয়া হোত সামায়কভাবে চাষ-আবাদের জন্যে। রাস্ট্রীয় জমির 
কৃষক-প্রজাদের অবস্থা রাজার খাসদখলী আবাদের অনুরূপ প্রজাদের চেয়ে ভালো 
ছল। প্রাকৃতিক সম্পদ গণ্য হোত রাস্ট্রের সম্পান্ত হিসেবে, খাঁনর মালিকানার 
ওপরও থাকত রাষ্ট্রের একাঁধপত্য। এই প্রাচঈন যুগের আকর সনত্রগীলতে (বিশেষ 
করে অর্থশাস্ত্)ট রাজস্বের প্রকৃতি অনুযায়ী দু'ধরনের জামির মধ্যে স্পম্ট একটা 
পার্থক্য টানা হয়েছে: রাজার নিজস্ব জম থেকে যে-রাজস্ব আদায় করা হোত 
তাকেও বলা হোত সাঁতা, আর অন্যান্য ব্যক্তিগত ভূ-সম্পান্ত থেকে যে-কর আদায় 
করা হোত তাকে বলা হোত ভাগ। 

মেগাস্ছেনিস এই পার্থক্যটটি ঠিক বোঝেন নি, তাই তান লিখেছেন যে ভারতে 
সকল ভূ-সম্পান্তই ছিল রাজার আঁধকারভুক্ত। স্পম্টতই বোঝা যায় রাষ্ট্রদূত 
মেগাস্ছেনিস রাজধানীতে বাস করায় রাজার খাসদখলী আবাদের সঙ্গেই সবচেয়ে বোশ 
পারাচিত ছিলেন, আর তই ভ্রমবশত ওই খাসদখলের শাসন-ব্যস্থাকেই গে 
ভারতের জমির ওপর কায়েম সাধারণ শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন। 

আগেই বলোছি, রাজা দেশের সমস্ত আবাদগ জামির মালিক ছিলেন না। প্রাচীন 
ভারতীয় পথ, উৎ্কনীর্ণ লিপি, ইত্যাদিতে পাঁর্কারভাবেই বলা হয়েছে যে রাজা 
রাজস্ব আদায় করতেন দেশের একমাত্র ভুস্বামী হিসেবে নয়, রাজ্যের সর্বসাধারণের 
রক্ষাকর্তা রাস্ট্রের সার্বভোম প্রধান হিসেবে । যেমন, উদাহরণস্বরূপ, মানব-ধর্মশাস্তে 
বলা হয়েছে যে রাজা যাঁদ প্রজাবর্গের জীবনরক্ষায় মনোযোগন না-হয়ে শুধুই রাজস্ব 
সংগ্রহে মন দেন, তাহলে অনাঁতাঁবলম্বে তাঁর গতি হবে নরকে । একাঁট প্রাচীন 
মহাকাব্যেও এই ধরনের রাজা সম্বন্ধে উক্ত করা হয়েছে যে তিনি "শস্যের ষড়ুভাগের 
অপহততা+। 

সমাজ-সম্পকেরে জটিল চিন্র এবং বিভিন্ন ধরনের জমির মালিকানা সম্বন্ধে 
লাখত সত্রগ্িতে ডীল্লখিত তথ্যাঁদ দেখে বেঝা যায় কেন প্রাচীন ভারতের জাঁমর 
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মালিকানার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পণ্ডিতেরা নানা ধরনের পূর্বানূমানের 
আশ্রয় নয়েছেন। কিছ,-কিছ ইতিহাসবেত্তা মনে করেছেন যে প্রাচীন ভারতে জাঁমতে 
কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, রাজাই ছিলেন গোটা রাজ্যের একমান্র ও পরম 
ভূস্বামী, অথবা ভেবেছেন যে গোটা দেশে একমান্ন সামাজিক বা যৌথ মালকানারই 
চল ছিল। অথচ আকর সত্রগ্ল কন্তু ইঙ্গিত দিচ্ছে যে প্রাচীন ভারতে সাত্যই নানা 
ধরনের জামির মালকানা প্রচলিত ছিল, আবার কখনও-কখনও জাঁম ছিল কয়েকজন 
অংশদার-মালকের, বলতে গেলে, যৌথ সম্পান্তই। তদুপাঁর, জমির মালিকানার 
প্রকৃতি সম্বন্ধীয় এই প্রশ্নটর দ্যর্থহাীন, স্পন্ট উত্তর আশা করাটাও বোধহয় সমীচীন 
হবে না. কারণ মনে রাখতে হবে যে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে মৌর্য-সাম্রাজ্যের 
মতো বিশাল এক ভূখণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থা 'নিয়ে। 

গঙ্গা-উপত্যকায় ও মগধে -_ রাজার ক্ষমতা যেখানে ছিল বিশেষরকম প্রবল -- 
সেখানে যৌথ সামাঁজক ভূঁ-সম্পান্তর চেয়ে রাজার খাসদখলণী আবাদ ও বড়-বড় 
ব্ক্তগত মালকানাধীন ভূসম্পান্তর ভূমিকা ছিল বোশ গুরুত্বপূর্ণণ আবার 
ভারতের উত্তর-পাশ্চম অঞ্চলে তেমনই যৌথ সামীজক মালিকানার এীতহ্য ছিল 
প্রবলতর । 


প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ সমাজ 


মগধ ও মৌর্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ 
একটি দক ছল গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা। জনসংখ্যার বেশ একটি উল্লেখ্য অংশ 'ছিল 
এর অন্তরভক্ত: এরা হলেন গ্রামীণ সমাজের মক্ত বা অ-দাস সদস্য, অর্থাৎ 
কাঁষজীবাীরা । দুঃখের বিষয় এই গ্রামীণ সমাজের চরিত্র, এর কাঠামো ও এর অন্তর্ভূক্ত 
সম্প্রদায়গীলির সমাবেশ সম্বন্ধীয় সংশ্লম্ট আকর উল্লেখগুঁলির সংখ্যা যদিও যথেষ্ট 
নয়, তবু যতটুকু যা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে ওই যুগে সবচেয়ে ব্যাপক 
ধরনের যে-সমাজের আস্তত্ব ছিল তা হল এই গ্রামীণ সমাজ । অবশ্য সাম্রাজ্যের পশচাৎপদ 
এলাকাগ্লিতে তখনও পর্যন্ত গোম্ঠীভাত্তক আদম ধরনের গ্রামীণ সমাজেরও 
আস্তত্ব রয়ে গিয়োছল। আকর সূত্রগীলতে এই গ্রামীণ সমাজকে উল্লেখ করা হয়েছে 
গ্রাম বলে। তবে এই শব্দটির তৎকালীন তাৎপর্য ছল বহনব্যাপক। কখনও-কখনও 
এই বাঁসন্দার সংখ্যা প্রায়শই উধর্বপক্ষে এক হাজার হওয়া বিচিত্র ছিল না। প্রাতাট 
গ্রামীণ সমাজ বা গ্রামের সীমানা ছিল স্ানার্দষ্ট। গ্রামের আবাদী জাম ভক্ত ছিল 
ছোট-ছোট টুকরো জাঁমতে, আর সেই সব জমির মালিক ছিলেন গ্রামীণ সমাজের 
অ-দাস সদস্য বা কৃষকরা । গ্রামীণ সমাজের সীমানার অন্তভূক্তি টুকরো জামির মালিকরা 
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রাজাকে খাজনা দেয়া ছাড়াও স্পম্টতই যৌথ মালিকানাধীন জাম বাবদেও যৌথ 
খাজনা গ্রামের ওপর ধার্য করা হোত। 
হয়ে গিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজের সেইসব সদস্য যাঁরা নিজ-নিজ জমি চাষ করতেন 
তাঁরা ছাড়াও জমিতে চাষের জন্যে ব্রুতদাস ফিংবা ঠিকা-মজ্‌র নিযুক্ত করত গ্রামীণ 
সমাজের এমন এক আঁভজাত সম্প্রদায়ও তোর হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া গ্রামীণ 
সমাজের অপর কিছু সদস্য দারিদ্র্যের কবলে পড়ে জমি ও চাষের সাজসরঞ্জাম হারিয়ে 
ঠিকা প্রজা 'হসেবে অনোর জাম চাষ করতেও বাধ্য হচ্ছেন তখন। গ্রামীণ সমাজের 
সর্বানম্ন স্তর ছিল শোষিত মান্ষজনকে নিয়ে গাঠিত। এইসব মানুষ উৎপাদনের 
কোনো উপায়েরই মালিক "ছল না। গ্রাম্য কারুশিল্পীরাও ছিলেন কয়েকটি স্তরে 
[বিভক্ত। তাঁদের মধ্যে কিছু-কিছ্‌ নিজস্ব কর্মশালায় স্বাধীনভাবে কাজ করতেন, 
কাছে। একই গ্রামীণ সমাজের মধ্যে কার্যাশল্প ও জাঁমর চাষ-আবাদের সমন্বয়ের 
ফলে সমাজের মানূষের মধ্যে পণ্য ও সেবা-বিনিময় প্রথা গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় 
গ্রামীণ সমাজের এট ছিল এক বোৌশম্ট্য। আংশিকভাবে এটি ওই সমাজের 
আত্মকোন্দ্রুক, পিতৃশাঁসত চরিন্ন গড়ে ওঠারও কারণ । 

ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ এখনও পর্যন্ত প্রাচীন কালের সাঁম্মীলত এঁতিহ্য সহ 
দূঢ়বদ্ধ এক যৌথ-জীবনের কিছ-কিছ7 বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে। বৌদ্ধ 
পাঁথগ্দীলতে উল্লেখ আছে গ্রামের রাস্তা-পাঁরম্কার ও জলাশয় খননে যৌথ শ্রমদানের 
কথার। গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্যরা ধমাঁয় অনুষ্ঠান সহ তাঁদের সকল উংসবই 
মালিতভাবে উদযাপন করতেন। অর্থশাস্তে বলা হয়েছে যে কেউ যাঁদ কোনো 
সামাঁজক অনুজ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করেন তাহলে অর্থদণ্ড দিতে হবে তাঁকে। 
সাম্মীলতভাবে এই গ্রামীণ সমাজ অন্যান্য গ্রামীণ সমাজগুির সঙ্গে কিংবা দেশের 
রাজার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারত। মুক্ত গ্রামবাসীদের আঁধকারসমূহও 
রক্ষা করত গ্রামীণ সমাজ। “রাস্ট্রের মতো) গ্রামীণ সমাজ যেমন একাঁদকে ছিল এই 
সমস্ত মুক্ত ও সমস্তরের বাক্তগরত সম্পীত্তর মাঁলকদের পরস্পর-সম্পর্কের প্রীতরূপ, 
বাহর্জগতের 'বরুদ্ধে তাঁদের জোটস্বর্প, তেমনই স্ইেসঙ্গে ছিল তা তাঁদের 
শনরাপত্তার সূচক ।% 

নিজস্ব অভান্তরণ পাঁরচালনার ব্যাপারে কিছ পরিমাণে এই গ্রামীণ সমাজ ছিল 
স্বাধীন। সমাজের মুক্ত সদস্যরা শাসন-সংন্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানকল্পে প্রায়ই 


ধু, 22) 07779765562 061 47215 061 72012050761) 0197017:2, 1557. 
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একত্রিত হতেন, তবে গ্রামগুলির প্রধানরা তখনই ক্রমশ বোশ-বোশ গ্‌রুত্বপূর্ণ 
ভাঁমকা নিতে শুর্‌ করেছিলেন । গোড়ার 'দিকে গ্রামীণ সমাজের এই প্রধান নির্বাচিত 
হতেন সমাজের সকল সদস্যের এক সভা থেকে, তারপর রাম্ত্রীয় কর্মকর্তারা তা 
অনুমোদন করতেন। এইভাবে গ্রাম-প্রধান হয়ে দাঁড়াতেন রাষ্ট্রের প্রাতিনাধি। গ্রামীণ 
সমাজের একমাত্র মুক্ত সদস্যদেরই এই ভোটদানের আধকার ছিল, অন্যাঁদকে 
ভ্রীতদাস, গৃহভূত্য ও দিনমজুররা সকল প্রকার রাজনৌতিক আঁধিকার থেকেই বাত 
ছিলেন। দীর্ঘাদন ধরে এই গ্রামীণ সমাজগ্‌ি পরস্পরের থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, 
এগ্যীলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর সব প্রাতিষ্ঠান, তবে ক্ুমশ এগুলি আগের 
চেয়ে কম স্বনির্ভর ও আত্মকোন্দ্রিক হয়ে ওঠে। 


দাসপ্রথা ও তার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ 


বোদিক যুগে ক্রীতদাস-প্রথার সূচনা ও তার ধার বিকাশের তুলনায় মগধ ও 
মৌর্যযুগে প্রথাটি অনেক দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে। যাঁদও ওই সময়কার আকর 
সত্রসমূহে ব্লীতদাস ও দাস-শ্রমের নিয়োগ সম্বন্ধীয় তথ্যাদ যথেষ্ট পারমাণে পাওয়া 
যায় না, তবু প্রাচন ভারতে দাস-মালিকানার ও সমাজ-কাঠামোর মধ্যে দাসপ্রথার 
ভীমকা সম্বন্ধে সাধারণ একটি "চন্র পাওয়া সম্ভব হয়। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতে 
দাসপ্রথার এই ব্যাপারাটর 'দকে না পশ্চিম ইউরোপীয় না ভারতীয় পশ্ডিতবর্গ 
কেউই যথেষ্ট মনোযোগ দেন 'ন। তবে সম্প্রাত এই অবস্থার ফিছুটা পাঁরবর্তন 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কেননা এই গরত্বপূর্ণ প্রশ্নাট নিয়ে বিশেষ ধরনের কছু-ীকছু 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (এক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান গবেষণা চালিয়েছেন সোভয়েত 
ভারততত্বীবতরা, বিশেষ করে গ. ফ. ইলিন)। 

এমন কি প্রাচীন ভারতোতহাসের এই স্বানার্দস্ট যুগাটতে অর্থাৎ, খস্টপূর্ব £ 
প্রথম সহম্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে) দাসপ্রথার প্রশনটি নিয়ে আলোচনার সময়েও একথা 
মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে 'বশালায়তন মগধ ও মৌর্য-সাম্রাজোর 'বাভন্ন অংশে 
সমাজ-সম্পর্কের বিকাশের স্তর ছিল 'ভন্ন-ভন্ন, সামাঁজক রীতি-প্রথা ও সংগঠনাঁদির 
জটিল জোড়াতাঁলর জাল বিস্তৃত ছিল সাম্রাজ্য জুড়ে, অগ্রগতির হারও ছিল অসমান, 
ইত্যাদি ইত্যাঁদ। বৌশর ভাগ আকর সূন্নে কেবলমান্র গঙ্গা-উপত্যকা ও তার সংলগ্ন 
ভূখণ্ডগলিতেই দাসপ্রথা ও ব্রীতদাসদের নিয়োগ-সম্পর্কত খ:টনাটির বিবরণ 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে যে-সব "সিদ্ধান্তে পেণছনো যায় তা প্রধানত 
প্রযোজ্য মগধ ও অপর কিছু-কিছ অপেক্ষাকৃত উন্নত অণ্ুলের ক্ষেল্রেই। 

গোড়ার যুগের বোদ্ধ পাঁথগ্ুলতে ও অপর কিছু-কিছ; গ্রন্থে ক্লীতদাসদের 
আখ্যা দেয়া হয়েছে সমাজের অপরাপর মানুষের ওপর নির্ভরশীল মানৃষ হিসেবে। 


৯১২৩ 


ন্লীতদাসদের তখন দেখা হোত ব্যক্তি নয় বস্তু হিসেবে, কিংবা গৃহপালিত প্রাণীদেরই 
একটা রকমফের 'হসেবে। গোড়ার 'দককার মহাকাব্যগ্ছলিতে ব্লীতদাসে পরিণত 
মানুষকে গোর, ছাগল, ভেড়া 'কিংবা ঘোড়ার সঙ্গে এক নিশ্বাসে বলা হয়েছে 
খামারপালিত জন্তু । ধর্মসত্রগ্ীলতে মৃতব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর অন্যান্য সম্পান্তর 
সঙ্গে ভ্রীতদাসদেরও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার 'নয়মকানূন 'বাধবদ্ধ 
করা আছে। গৃহপালিত জীবজন্তু ও মূল্যবান ধাতু, ইত্যাদর মতো ব্রীতদানদেরও 
তখন বন্টন করে দেয়া হোত উত্তরাধকারীদের মধ্যে। 

জনসাধারণের 'বাভল্ন অংশ ছিল দাস-মালিক। রাজসভায়, ধনী নাগরিকদের 
গৃহে এবং গ্রামীণ সমাজে সব্ত্ুই নানা কাজে যুক্ত ছিলেন এই ব্রীতদাসেরা । 
নিজের ভাগ্য নিধরণের ব্যাপারে ক্রীতদাসের কোনো বক্তব্য থাকা সম্ভব ছিল না; 
ইচ্ছেমতো দান ও বিক্রি করা যেত ব্রতদাসকে, পাশা খেলায় তাঁকে বাঁজ রাখা 
ও খেলায় হেরে গেলে তাঁকে অনায়াসে অন্যের মালিকানাধীন করে দেয়া চলত। 
লাখত বৌদ্ধ সনত্রগুলিতে প্রায়ই ভ্রীতদাসদের তৎকালীন চলাত বাজার-দরের 
উল্লেখ পাই আমরা, এই বাজার-দর বশেষ-বিশেষ ক্রলীতদাসের স্বাস্থ্য ও কাজকর্মে 
যোগ্যতার ওপর নিভভরশীল ছিল। কছু-কিছ পুথিতে আবার ক্রুঈতদাসদের চতুষ্পদ 
প্রাণীদের থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্যে তাঁদের দ্বিপদ প্রাণী বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে । মোটেই তখন সহজ ছল না ভ্রতদাসের জীবন। বৌদ্ধ পুথগুীলিতে বলা 
লৌহ অগ্কুশ দিয়ে, এমন কি কিছু-কিছ দাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেও, চালনা করা 
হোত তাঁদের। আর খাদ্য বলতে প্রায়ই তাঁদের কপালে যা জুটত তা পাতলা একটা 
লপাঁসি ছাড়া কিছু নয়। 

ব্ীতদাস সংগ্রহের পদ্ধাত অনুসারে তাঁদের ভাগ করা হোত 'বাভন্ন স্তরে। 
এ-পর্যন্ত প্রথম এরকম যে-স্তরাবন্যাসাঁট পাওয়া গেছে তাতে তিন ধরনের ব্রীতদাস 
তাঁলকাভুক্ত হয়েছেন: গৃহদাসদের সন্তানসন্তাতি, যাঁদের কেনা হয়েছে এবং যাঁদের 
আনা হয়েছে অন্যান্য দেশ থেকে (স্পম্টতই এ'রা হলেন যাদ্ধবন্দী)। অতঃপর নতুন- 
নতুন ভ্র'তদাসকে অন্তভূরক্ত করার ফলে এই তালিকার কলেবর ব্রমশ বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ভ্রীতদাসদের ম্াক্ত দেয়ার 'বাঁধাবিধানও ভ্রমশ গড়ে ওঠে। যাঁদও কোনো 
ব্রুতদাসকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা তা ছিল দাস-মালিকের ইচ্ছাধীন, তবু িবশেষ- 
[বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ পারমাণ মুক্তিপণ দিতে পারলে ভ্রলীতদাসেরা (বিশেষ 
করে অস্থায় দাসেরা) স্বাধীনতা ভ্রুয় করতে পারতেন। 

অর্থশাস্্ গ্রল্থাটর রচয়িতা কোটিল্য ক্রীতদাস-প্রথার ব্যাপারটি নিয়ে যথেম্ট 
মাথা ঘামিয়েছেন। সারা জীবনব্যাপাী ব্লীতদাস এবং অস্থায়শ বা সামায়ক ভ্রীতদাসদের 
মধ্যে সংস্পন্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তিনি এবং নানা ধরনের ঘটনার উল্লেখ করে 


১২৪ 


দেখিয়েছেন স্বাধীন আর্যদের দাসদশায় পারণত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় কীভাবে। 
অর্থশাস্তের ভাষ্য অনুযায়ী, দাস-মালিক 'নাদ্ট পাঁরমাণ মুক্তপণ পাবার পরও 
অস্থায়ী ক্রতদাসকে মুক্ত না দিলে তাঁকে এমন 'কি অর্থদণ্ডে দশ্ডিত করারও বিধি 
ছিল। অর্থশাস্ত্ের রচয়িতা অস্থায়ী ভ্রীতদাসদের সম্তানসম্ততকে ক্রীতদাস বলে 
গণ্য করেন নি! এট কিন্তু এর পূর্ববতরঁ পুথগ্ুলিতে 'লাপবদ্ধ ধানের চেয়ে 
পৃথক, কারণ সে-সব প্যীথতে বলা হয়েছে যে-কোনো ক্রীতদাসীর সন্তানেরা আপনা 
থেকেই ব্রীতদাসের শ্রেণীভুক্ত হবে। উচ্চতর বর্ণের যে-সমস্ত মানুষ ভাগ্যাবপর্যয়ের 
ফলে ব্লীতদাসে পাঁরণত হতেন তাঁদের স্বার্থের সপক্ষে দাঁড়য়ৌোছলেন কোটিল্য। 
অস্থায়ী দাসদের নীচ কাজে নিযুক্ত করার অনুমতি দেন নি 'তানি। অর্থশাস্ত্ে বলা 
হয়েছে যে ল্লীতদাসের নিজস্ব সম্পান্ত রাখার অধিকার আছে। 'কন্তু পরবতর্শ 
শাস্মগ্লির বিধান অনুযায়ী ক্রুতদাসের-যে কেবল নিজস্ব সম্পান্ত রাখাই নাঁষদ্ধ 
ছিল তা নয়. তাঁর আঁজত যথাসবস্ব প্রভুর হাতে তুলে দিতে পর্যন্ত বাধ্য ছিলেন 
তানি। 

অর্থশাস্ত্রের মধ্যে প্রাতিফলিত হয়েছে তৎকালীন রাম্ট্রের পক্ষ থেকে ব্রু'তদাসদের 
পদমর্যাদা 'নর্পণের ব্যাপারে কিছুটা শৃঙ্খলা ও পাঁরচ্ছল্ন দৃম্টিভাঙ্গ প্রবর্তনের 
প্রয়াস এবং সে-সময়ে এই গোটা ব্যাপারাট বিশেষ গুরুত্ব অজ্ন করায় এক্ষেত্রে 
কিছু-পারমাণে যথাযথ ব্যবস্থাদি অবলম্বনের চেষ্টা। 

সমাজের সমগ্র কাঠামোর মধ্যে ভ্রতদাসদের স্বানার্দন্ট স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারাঁটর 
সঙ্গে জাঁড়ত সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ প্রশনগ্যালির মধ্যে একটি ছিল তখন উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল ক্ষেত্রগ্লিতে, দাস-শ্রমের 
বিশেষ ভূঁমিকাটি। ূ 

আকর সব্রগ্ীল থেকে জানা যায় যে কাঁষকাজে তখন দাস-শ্রম ব্যবহৃত হোত। 
ব্লীতদাসদের তখন কাজে লাগানো হোত রাজকীয় খাসমহলগ্যালতেও । অর্থশাস্ত্ের 
সাক্ষ্য অনযায়ী, এই খাসমহলগুতে বীজ বোনার কাজটি বিশেষভাবে 'নার্দ্ট 
থাকত ক্রীতদাস কংবা ঠিকা-মজূর এবং অর্থদশ্ডের টাকা গতরে খেটে উশল করার 
জন্যে নিষুক্ত লোকজনের জন্যে। এছাড়া ব্যাক্ত-মালিকানাধীন বড়-বড় খামারের 
কাজের জন্যেও ভ্রীতদাসদের নিযুক্ত করা হোত। এইসব খামারে জাঁমতে লাঙল 
দেয়া, বীজ বোনা ও ফসল কেটে ঘরে তোলার গোটা কাজটাই করতেন ব্রীতদাসেরা । 
জাতকগ্রন্থগ্দীলতে সেইসব ক্রীতদাসের উল্লেখ আছে যাঁরা 'ঠিকা-মজ;রদের সঙ্গে 
একন্ে গাছ কেটে বীজ বোনার জন্যে জমি-জায়গা সাফ করতেন । ছোট-ছোট জামির 
মাঁলকরাও কখনও-কখনও দাস-মালিক হতেন, তবে তাঁদের অধীন ক্রীতদাসের 
সংখ্যা অবশ্যই খুব বৌশ হোত না। জাতকপ্রন্থগুলতে ঘনঘনই এমন সব পাঁরবারের 
উল্লেখ আছে যাদের একজন করে ব্রতদাস কিংবা ক্রুতদাসী ছিল। ক্লুীতদাসরা বোদ্ধ : 
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সম্প্রদায়ের সদস্যভুক্ত হতে পারতেন না, তবে সঙ্ঘের তরফ থেকে যে-সমস্ত শ্রীমক- 
কমর্শ নিয়োগ করা হোত তাঁদের পদমর্যাদা ছিল কার্যত ব্লীতদাসদেরই সমতুল্য । এই 
শ্রীমক-কমাঁরা মঠের অধশীন ভূ-সম্পাঁল্ততে কাজ করতেন কিংবা নিষ্যস্ত হতেন অন্য 
নানা কাজে। কার্শিজ্পের ক্ষেত্রেও দাস-শ্রম নিয়োগের কথা জানা যায়, তবে এ- 
সম্পাঁকত উল্লেখ পাওয়া যায় খুবই কম। 

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথার যে-বাঁশম্ট লক্ষণগ্যাল দেখতে পাওয়া যায় 
তা থেকে প্রমাণ হয় যে প্রথমত ও প্রধানত এই প্রথাট ছল অপারণত রূপে ও 
িতৃশাঁসত চরিন্ন নিয়ে বর্তমান । দাস-শ্রম মুক্ত ঠিকা-মজুরদের শ্রমের থেকে বড়- 
একটা আলাদা প্রকৃতির ছিল না। এপ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, বহু আকর সূন্রেই দাস-শ্রমের 
উল্লেখপ্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে এই শ্রম ঠিকা-মজুরদের শ্রমের সমগোন্নীয়। 
অর্থশাস্ত্র গ্রম্থাটতে এমন 'ক ভ্রঁতদাস ও 'কর্মকারদের (ঠিকা-মজুরদের) 
পদমর্যাদাকে একই স্তরভূক্ত পর্যন্ত করে দেখানো হয়েছে। 

ভারতীয় দাসপ্রথার অপর একটি বৌশম্ট্য হল গৃহকর্মে ব্যাপকভাবে দাস-শ্রমের 
ব্যবহার। প্রাচীন ভারতীয়দের জীবনযাত্রায় এই ধরনের শ্রমের ব্যবহার বড় একটা 
জায়গা জুড়ে ছিল। লিখিত আকর সত্রগ্লিতে প্রায়ই গৃহের পরিচারক এই দাসদের 
বিশেষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, 'ঘরদাস” 'গৃহদাস' 'গেহদাস' বা 'দাসণী” 
ইত্যাদি। বাঁড়তে দাস-শ্রমকে কাজে লাগানোর ফলে প্রভু এবং দাসের মধ্যে সম্পকেরি 
ক্ষেত্রে একটা পতাপূত্র-জাতীয় আত্মীয়-সম্পকেরি ছোঁয়াচ লেগোঁছল তখন, এবং 
এমন একটা ধারণার উত্তব হয়েছিল যেন সমগ্রভাবে দাসপ্রথাটা অত্যন্ত কোমল আর 
সহনীয় একটা ব্যাপার । সম্ভবত এরই ফলে মেগাস্ছেনিস এই ভ্রান্ত উীক্ত করেছিলেন 
যে 'সকল ভারতীয়ই সে-যুগে ছিল স্বাধীন এবং ভ্রতদাস বলতে কেউ 'ছিল না,। 

সমগ্রভাবে াবচার করলে বলতে হয় যে যাঁদও প্রাচীন ভারতীয় পটভূমিতে 
দাসপ্রথার কতগ্যাল স্মানার্দ্ট বৈশিষ্ট্য (যেমন, পিতৃশাঁসত সমাজ-সম্পরের উপাঁর- 
প্রলেপ, দাস-্রমের সঙ্গে মুক্ত কৃষকের শ্রামব নিকট-সান্লিধ্য, অনুন্নত অর্থনৌতিক 
ধরনধারণের আস্তত্ব) বর্তমান ছিল, তব্য মগধ ও মৌর্যযুগে সমাজের সামাগ্রক 
কাঠামোর মধ্যে তা এক গ্রুত্বপূর্ণ ভাঁমকা পালন করত। দেশের মধ্যে সে-সময়ে 
সবচেয়ে উন্নত অণ্চল মগধে ছিল প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড রাজকীয় খাসমহল এবং বহুসংখ্যক 
দাস-মালিকানাভাত্তক সামাঁজক-অর্থনোতিক সংগঠন ছিল স্পজ্টতই প্রধান। 

যাঁদও সেখানকার উৎপাদনের প্রধান-প্রধান ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্য, 
ভাড়াটে চাষাপ্রজা ও ঠিকা-মজুরদের শ্রম প্রধান এক ভূঁমকা পালন করত, তবু 
আদিম সমাজের তুলনায় দাসপ্রথা ছিল সেখানে এক প্রগ্াতশীল ঘটনা এবং তা 
সমগ্রভাবে সমাজের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করোছিল। দাসপ্রথা অবশ্য তখন 
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শোষণের একমান্্ উপায় ছিল না, তবু তা 'ছিল সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ এক উপায়। 
আমরা যে-ষুগের কথা আলোচনা করাছ সে-যূগে এই দাসপ্রথা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে 
চলোছল। 


কম কাপ বন্প 


মগধের এবং মোর্যরাজাদের আমলে ঠিকা-মজ:রের ব্যবহার ছিল ব্যাপক । 
এইসব মজুর বা কর্মকারকে দেখা যেত উৎপাদনের ববাভন্ন ক্ষেত্রে-_ কৃষকাজে 
(রোজকীয় ও ব্যক্তিগত ভূ-সম্পান্ততে এবং গ্রামীণ সমাজের যৌথ জমিতে), 
কারুঁশল্পীদের কর্মশালায় এবং ব্যবসা-বাণজ্যে। যখন জমিতে বীজ বোনা কিংবা 
ফসল কাটার সময় আসত, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে যখন কাজের লোক 
দুর্লভ হয়ে উঠত, তখন খেতখামারে এই কর্মকারদের সংখ্যা যেত বেড়ে। গ্রামে 
এবং শহরে সর্বত্রই কাজ করতেন কর্মকারেরা। সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়- 
উপকরণ থাকত না এদের এবং বাঁধা বেতনে কিংবা পেটখোরাকির বদলে ঠিকা-মজুর 
হিসেবে এরা কাজ করতেন। 

কর্মকারেরা রাজার খাসমহলে এবং ধনী কৃষকের ব্যক্তিগত খামারে কাজ করতেন, 
জমতে লাঙল দিতেন এবং গৃহপালিত পশুর তদারাঁকর কাজ করতেন। গ্রামীণ 
সমাজগ্যালরও প্রয়োজন ঘটত ঠিকা-মজরদের সাহাষ্য নেয়ার । মজ;ররা কাজ করতেন 
আবাদে, জাঁমতে সেচের ব্যবস্থা করতেন কিংবা গোরু-ছাগল ইত্যাঁদ গৃহপালিত 
জীবজন্তু চরাতেন। যে-সমস্ত কর্মকার রাজার খাসমহলগ্লিতে কাজ করতেন 
বিশেষভাবে নিষদক্ত এক তত্বীবধায়ক তাঁদের কৃষির যন্ত্রপাতি ও লাঙল টানার বলদ, 
ইত্যাদর যোগান 'দিতেন। 

ঠিকা-মজুরদের অবস্থা এমাঁনতে ছিল খুবই সাঁঙগন, তবে যাঁরা রাজার 
খাসমহলগুলিতে কাজ করতেন তাঁদের অবস্থা 'ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো । অর্থশাস্মে 
বার্ণত সাক্ষ্য অনুযায়ী বলতে হয় যে-সমস্ত কর্মকার জাম চাষ-আবাদ করতেন তাঁরা 
মজার হসেবে পেতেন ফসলের এক-দশমাংশ, আর যাঁরা গোরু-ছাগল চরাতেন তাঁরা 
গোরুর দুধ ও তা থেকে তোর মাখনের এক-দশমাংশ পাঁরমাণ পেতেন। যাঁদও 
অর্থশাস্ত্ে কর্মকারদের কাজ সমাধা করা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের স্যানীর্দন্ট 
শনয়মাবলী বেধে দেয়া হয়োছিল, তব্দ কার্যত সবাঁকছ? নির্ভর করত বিশেষবশেষ 
নয়োগকর্তা বা মালকের মারজর ওপর। কর্মকারেরা যে-খাবার খেতে পেতেন 
ব্লীতদাসদের খাবারের চেয়ে তা বিশেষ পৃথক ছল না। তাঁদের কঠিন জাীবনযান্লা 
প্রায়ই তাঁদের বাধ্য করত বলতে গেলে যে-কোনো শর্তেই ঠিকা কাজের জন্যে রাজ 
হয়ে যেতে। অর্থশাস্ন্রে বলা হয়েছে জমির মালিকরা ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার পর 
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রাভাবে গ্রামীণ খেতমজুররা মাঠ থেকে ঝড়তিপড়তি ফসলের দানা সংগ্রহ করতেন। 

সমাজে চতুর্র্ণের ছকের মধ্যে ঠিকা-মজুররা সাধারণত স্থান পেতেন শুদ্রদের 
মধ্যে। তবে এটাও সম্ভব যে তাঁদের মধ্যে কিছদসংখ্যক মুক্ত গ্রামীণ কৃষক ও 
কারদাশল্পীদের দলভুক্তও ছিলেন, আর এই কৃষক ও কারুশিল্পীরা সে-সময়ে দরিদ্র 
বনে গেলেও তাঁরা আসলে ছিলেন বৈশ্যবর্ণের অন্তভূক্ত। 


সামাজক বিভাগ ও ন-প্রথা 


মগধ এবং মৌর্য-যুগঞ্ালিতে বর্ণ ও জাতিভেদ-প্রথার শুধৃ-ষে উত্তব ঘটোছিল 
তা-ই নয়, সমাজ-কাঠামোর মধ্যে তা এক প্রধান ব্যাপার হয়েও দাঁড়য়োছল। সমাজে 
বর্ণাভন্তক বিভাগের অস্তিত্ব ছিল তখন মৌল শ্রেণীগত বিভাগের পাশাপাশই। 

বৌদ্ধ ধর্মীবাধর অংশাবশেষ 'মজঝিম-নিকায়” গ্রন্থে ভারতকে তুলনা করা 
হয়েছে তার প্রাতিবেশী দেশগ্যীলর সঙ্গে_যে-সব অঞ্চলে গ্রীকরা বসবাস করতেন 
এবং কাম্বোজদের বসাঁত-অণ্ল আরাকোসায় ভূখণ্ডও ছিল এই বিচারের অন্তভুক্তি। 
গ্রন্থাটিতে বলা হয়েছে যে শেষোক্ত ওই সমস্ত দেশে সমাজ বিভক্ত ছিল শুধুমাত্র 
মুক্ত আঁধবাসী ও ক্লীতদাসদের মধ্যে, কিন্তু ভারতাঁয় সমাজে এর সঙ্গে ছিল 
চতুর্র্ণ-ভেদও। 

আকর সত্রগ্ালতে পাওয়া বহৃতর তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে সমাজে 
কোনো মুক্ত ভারতীয়ের স্থান অনেকখান পাঁরমাণেই নির্ধারিত হোত তখন সেই 
মানুষাট কোন বিশেষ বর্ণের অন্তভূক্ত তা-ই 'দিয়ে। তবে ওই সময়ে জল্মকোলান্যের 
চেয়ে বিষয়সম্পন্ত ও অর্থের মর্ধাদা ক্রমশই বোৌশ-বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার 
করে চলোছল । তখনই বলা হোত ষে এশ্বর্য মানুষকে এনে দেয় খ্যাতি ও মর্ধাদা। 

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের পুথিগ্লিতে বর্ণ-বিভাগ ব্যবস্থার সামাগ্রক ছকটি 'ভিন্ন-ভন্ন 
ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: ব্রাহ্মণদের পুথিগ্লিতে সর্বশেম্দ বর্ণ হিসেবে উল্লিখিত 
ব্রাহ্মণরা পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান ক্ষন্রিয়দের পরে। অবশ্য এটাও সম্ভব যে বৌদ্ধ 
পুথিগ্চিলিতে বর্ণীবভাগ ব্যবস্থা সম্পকে বৌদ্ধদের দৃম্টিভাঙ্গই শুধু নয়, সামাজিক 
বিভাগের গোটা ছকের মধ্যে ওই সময়ে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটাঁছল প্রাতফাঁলিত 
হয়েছে তা-ও। 

মৌর্যরাজাদের আমলে চতুর্বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে কোতূহলোদ্দীপক এক বিবরণ 
পাওয়া যায় মেগাস্ছেনিসের রচনায় । মেগ্রাস্ছেনিস নিজে এই সামাজিক প্রথা ও 'বাভন্ন 
বর্ণের মানুষের মধ্যে পরস্পর-সম্পকের ব্যাপারটি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার 
সূযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ভারতের গোটা জনসমম্টিকে দেখিয়েছেন সাতাঁট 
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অংশে ভাগ করে : যথা, দার্শীনক পণ্ডিত, কৃষক, রাখাল ও শিকারী, কারুশিজ্পশ ও 
বাঁণক, সৈনিক, তত্বাবধায়ক পরিদর্শক, পরামর্শদাতা পরিষদবর্গ ও খাজনা-নর্ধারক। 
মেগাস্ছোনসের এই স্তরবিভাগ অবশ্য পেশাভিত্তিক, তবে চতুরর্ণের সকল মানুষই 
তাঁর এই ছকের অন্তভূক্ত। তাঁর এই তালিকার শণর্ষে ব্রাহ্মণদের পুথিগুলির মতোই 
আছেন ত্রাহ্গণরা। এ-থেকে মনে হয় তিনি ব্রহ্গণ্য এরীতহ্যই অনুসরণ করেছেন । 

মগধের ও মৌর্য-রাজাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্ধণরা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানে । 
মতাদর্শের চর্চা ও ধমাঁয় প্‌জা-অর্চনার ব্যাপারে তাঁদের প্রভাব 'ছিল 'বিশেষরকম 
প্রবল। ব্রাহ্ষণরাই ছিলেন রাজসভায় ও আইন-আদালতে প্রধান উপদেষ্টা। এই 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তাঁরা বড়-বড় ভূ-সম্পাত্তর অধিকারও 
ছিলেন। বিশেষ করে মগধে ও কোশলে ব্রাহ্মণরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত সবল-প্রবল, 
কারণ ওইসব অঞ্চলে বড়-বড় ভুস্বামী ছিলেন তাঁরা। 

নতুন পাঁরাস্থাত সামাঁজক স্তরাবন্যাসের কাঠামোর মধ্যে ব্রাহ্মণদের পদমর্যাদাকেও 
প্রভাবিত না-করে পারাছল না। ব্রাহ্মণরা বাধ্য হচ্ছিলেন তাঁদের এতিহ্যাঁসদ্ধ পেশার 
পরিবর্তন ঘটাতে, ফলত কোনো-কোনো সুযোগ-সাবিধা থেকে বণ্িত হতে। ওই 
যুগের 'লখিত স্রগ্লিতে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, বাঁণক, কারুশিল্পী ও 
ভূত্যদের। এর পূর্ববতঁ ব্রাহ্মণ্য সত্রগ্ালতে যেখানে বলা হয়েছে যে একমান্র অত্যন্ত 
বিরল একেকটি ক্ষেত্রে মাত্র বান্ধণদের চাষবাস ও ব্যবসা-বাঁণজ্যের কাজ নিতে 
অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে এ-সময়ে ব্রহ্মণ্য বিধানেই অনুমাতি দেয়া হচ্ছে ওই 
বর্ণের মানুষদের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করার । বৌদ্ধ সত্রগ্িতে এমন 
কি ব্রাহ্মণ ভূত্য, কঠুরিয়া, গো-পালক ও দরিছু চাষীর উল্লেখ পর্যস্ত পাওয়া বাছে। 
স্পম্টতই বোঝা যাচ্ছে, এই সমস্ত লোক 'নজেরাই যে-সব পেশাকে ব্রাহ্মণের অন্ুপফূক্ত 
জ্ঞান করতেন কঠিন অর্থনৌতিক অবস্থার দরূন এখন সেইসব পেশা গ্রহণে বাধ্য 
হচ্ছেন। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাজকর থেকে অব্যাহাতিলাভের মতো তাৎপর্যপূর্ণ 
সুযোগস্াবধা থেকেও বণ্চিত হচ্ছেন এই  ব্রাহ্মণরা। 
হবার পর তাঁদের প্রভাব বিপুল পারমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজারা নিয়ম করেই 
হতেন ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভুত এবং সেনাবাহনী থাকত তাঁদের নিয়ল্্ণাধীন। বিশেষ 
করে প্রজাতন্ত্রী রাজ্যগ্যলিতে ক্ষত্রিয়দের শাক্ত বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছল। মগধ 
এবং মৌর্যযুগেও ক্ষত্রিয়রা প্রধান-প্রধান অর্থনৈতিক সযোগস্বিধা লাভ করেন, 
বড়-বড় ভূ-সম্পাত্তর মালিক হয়ে ওঠেন তাঁদের অনেকেই । এর পূর্ববতাঁ যুগে 
ব্রাহ্মণরা যেখানে মতাদর্শের ক্ষেত্রে অপাঁরসীম ক্ষমতার আধিকারী ছিলেন, সেখানে 
এখন ক্ষন্তিয়রাও স্বাধশন ভূমিকার দাবিদার হয়ে উঠলেন। . 

প্রাচীন ভারতের বাঁশম্ট রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
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মৈত্রীবন্ধনের সপক্ষে মতপ্রকাশ করাছলেন। অর্থশাস্ত্ের রচয়িতা লিখলেন যে 
ক্ষত্রিয়দের শাক্ত ব্রাহ্গণদের মন্রণায় চাঁলত হলে তা অজেয় হয়ে উঠবে এবং 
চিরকাল অজেয় থেকে যাবে । তৎকালীন বহবাবধ লিখিত সূত্রে প্রতিতুলনায় উচ্চতর 
দুই বর্ণের শ্রেম্ঠত্ব প্রতপাদন করা হয়েছে নিম্নতর দুই বর্ণের থেকে। 'নিম্নতর 
এই দুই বর্ণ বৈশ্য ও শদ্রুকে, এক পর্ষায়ভূক্ত করে দেখানো তখন বলতে গেলে 
একটা সাধারণ রীতি হয়েই দাঁড়য়েছিল। আবার ওই একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত 
এশ্বর্যশালী বৈশ্যদের সঙ্গে উচ্চতর বর্ণের মানুষের অনেক ব্যাপারেই মিল দেখা 
যাঁচ্ছল আর দারিপ্র্যদশায় পতিত বৈশ্যরা কার্যত পরিণত হচ্ছিলেন শদ্রে। বাণিজ্য 
ও কুঁটিরাশষ্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের নানা পাঁরিবর্তন ঘটতে দেখা 
যাচ্ছিল। বৈশ্যদের প্রধান উপজনীবকা ছিল কৃষিকাজ, কারুশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য । 
রাজকরের বোঝা প্রধানত বহন করত এই সামাঁজক গোম্ঠীঁটিই, তবে ধন? 
বৈশ্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ” নামে পারচিত ক্ষমতাবান বণিকরা, সুদের কারবারি 
মহাজন ও ভূস্বামীরাও ৷ মগধ ও মৌর্যযুগগ্ালিতে বৈশ্যদের রাজনোতক ভূমিকার 
অধঃপতন শুরু হয়েছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র রাখবার অধিকার কার্যত হারিয়েছিলেন 
তাঁরা । 

ওই সময়ে শদ্রদের সামাঁজক অবস্থা কার্যত অপাঁরবার্তিতই থেকে গিয়েছিল 
এবং তাঁদের মধ্যে মান্ত অল্প কয়েকজনই বাণিজ্য বা কার্দীশজ্প মারফত 
এশ্বর্ষের আধকারী হতে পেরোছলেন। এর ফলে সমাজে তাঁদের পদমর্যাদাও বাদি 
পেয়েছিল। 

খওম্টপূর্ব প্রথম সহতম্্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ভারতের বংশানুক্রামক 
রাজ্যগ্বীলতে সমাজ-কাঠামোর এমনই একটি চিন্র আমরা দেখতে পাই। তবে ওই 
একই যুগের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রগ্দলির সমাজ-সংগঠন অবশ্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। 
(প্রাচীন ভারতের প্রজাতল্লসমূহ' অধ্যায়টি দেখুন ।) 


পরিবার ও বিবাহের '[বাভন্ন রশীতি 


মগধ ও মৌর্যষুগে পারবারের প্রধান রৃপটাই ছিল প্রকাণ্ড পিতৃশাসিত যৌথ 
পরিবারের । রাজ্যের কয়েকটি অণ্চলে একবিবাহ-সম্পর্ক ছাড়াও আরও প্রাচীনতর 
নানা রীতির বিবাহ-সম্পকের প্রচলন ছিল। স্বামী হতেন পরিবারের কর্তা । 
স্লীলোকদের পদমর্ধাদায় ভ্রমশ এমন কিছু পাঁরবর্তন ঘটে গেল যার ফলে 
কালক্ুমে তাঁরা পুরোপ্যরি নিভরশীল হয়ে পড়লেন স্বামী ও পত্রদের ওপর। 
বিবাহ অনুষ্ঠানটি পরিণত হল সম্পান্ত হস্তান্তরের এক ধরনের চুক্তিতে । পুরুষ 
যেন স্ত্রী কিনতে লাগল ক্রয়মূল্য দিয়ে, আর বিবাহের পর স্দী পরিণত হল 
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স্বামীর অস্থাবর সম্পত্ততে। আকর সনব্রগ্লতে স্বামীর স্লী 'বান্রর কিংবা 
জুয়াখেলায় বাজি ধরে স্ত্রী হারানোর নানা কাহিনী পাওয়া যায়। 

সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শৈশবকালে নারীকে 
সম্পর্ণত পিতার কর্তৃত্বাধীন বলে গণ্য করা হোত, যৌবনে তান হতেন স্বামীর 
অধীন এবং স্বামীর মৃত্যর পর হয়ে পড়তেন 'তানি পূত্রদের অধীন। মনুসংহিতায় 
স্ীলোকের এই-ই 'বাধালপি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীরা আমৃত্যু সহ্য করে 
যেতেন সবকিছু এবং কড়াকাঁড়ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়দায়ত্ব পালন করে 
যেতেন। মন্দসংহিতায় এই বিধান দেয়া হয়েছে যে স্বামী সম্পূর্ণ গুণহাঁন হলেও 
তাঁকে দেবতা বলে গণ্য করতে হবে স্ত্রীকে । কেবল স্বামীদেরই অধিকার ছিল তখন 
স্ত্রীদের ত্যাগ করার । অথচ পাঁরবারকে পাঁরত্যাগ করার কোনো আঁধকার স্ত্রীর ছিল 
না। যাঁদ কোনো স্বীলোকের স্বামী তাঁকে বাক করে দিতেন বা ত্যাগ করতেন 
তবুও তিনি ওই স্বামীর স্তাঁ হিসেবেই গণ্য হতেন। স্ত্রী আবিশ্বাসনী হলে 
মৃত্যুদণ্ড সহ যত রকমের ভয়ঙ্কর শান্ত আছে তা-ই তাঁর জন্যে বরাদ্দ হোত। অথচ 
পুরুষের একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি স্ত্রী থাকতে পারত এবং একে পাপকাজ বলেও 
গণ্য করা হোত না! প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্ত্রীকে হতে হোত স্বামীর সমবর্ণভূক্ত। 
তবে বিরল কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুরুষেরা নীচ কোনো বর্ণের স্ব গ্রহণ করতে 
পারতেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পর্ণতই নাষদ্ধ ছিল ননচবর্ণের 
পুরুষকে বিবাহ করা । শুদ্ধ পুরুষ ও ব্রাহ্মণ স্লীলোকের মধ্যে বিবাহকে গণ্য 
করা হোত সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে । ছেলেমেয়ের ওপর বাপের কর্তৃত্ব 
ছিল একেবারে নির্ধারক ও চূড়ান্ত । ব্রন্ষণ্য ণবধান্সমূহে সরাসারি বলা হয়েছে যে 
বাপ ইচ্ছে করলে নিজের ছেলেমেয়েদের 'বালিয়ে পর্যন্ত দিতে পারেন। 

শাস্্সমূহে আট রকম বিবাহের কথা বলা হয়েছে, তবে কার্ধত এই সবকণট 
ববাহের রীতির চল 'ছিল 'কিনা তা বলা কঠিন। বিবাহের এই আট ধরন হল 
এই রকম: কন্যা-সম্প্রদান (্রেহ্ধবিবাহ'), পুরোহিতকে কন্যা-সম্প্রদান (দৈবাঁববাহ'), 
গোর কিংবা ষণ্ডের 'বানিময়ে কন্যা-ক্রুয় (আর্ষীববাহ'), সমচুক্তির ভিত্তিতে বিবাহ 
(প্রজাপত্য-বিবাহ”), স্ছিরীকৃত কন্যাপণ দিয়ে কন্যা-্লুয় (আসরবিবাহ'), কন্যা- 
অপহরণের ি:ভ্ততে বিবাহ (রাক্ষসবিবাহ”), ঘুমন্ত কন্যাকে বলপুরবক অপহরণ 
(টৈশাচবিবাহ') এবং স্ত্রী-পুরুষের পারস্পারক সম্মাতর ভিক্তিতে বিবাহ 
(গান্ধরাঁববাহ”)। 
যুগ থেকে উত্তরাধকার-সূত্রে পাওয়া প্রাচীন প্রথাগ্ুলি বিবাহ ও পারিবারিক 
সম্পকের ক্ষেত্রে বহ7 দীর্ঘ সময় ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। যেমন, বরহ্মণ্য 
শবধান'দসমূহ বা শাস্ত্সমূহের মতে, সন্তানাদি না-রেখে যাদ কোনো স্বামীর মৃত্যু 
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ঘটত তাহলে স্বামীর আত্মীয়স্বজন দাবি জানালে তাঁর স্ত্রী বাধ্য থাকতেন স্বামণর 
ভাই কিংবা অপর কোনো ঘানষ্ আত্মীয়ের ওরসে গভে সম্তানধারণে। 

এই ধরনের সামাজিক নিয়মকানুনের উৎস খুজে পাওয়া যায় গোম্ঠী-সম্পান্ত 
রক্ষার নীতির সঙ্গে সম্পকিত প্রাচীন সামাজিক প্রথার মধ্যে। প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পরিতি 
আত্মীয়স্বজনের অব্যবাহত সাতপুরুষের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনও নিষিদ্ধ ছিল। 


প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্্সমূহ 
গণ ও সঙ্ 


ভারতীয় আকর সূত্রে গণ” ও “সঙ্ঘ' নামে পরিচিত প্রজাতন্ত্রীয় য.ক্তরাম্ত্রগনলি 
মগধ এবং মৌর্য-ফুগগ্যালতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করেছে। এইসব ্ুক্তরাম্ট্র রাজবংশ-শাঁসত রাজ্যগ্দালর বিরুদ্ধে তখন 
প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছে এবং বেশ কয়েকাট ক্ষেত্রে লাভ করেছে উল্লেখ্য 
জয়সাফল্য। বৌদ্ধ আকর গ্রল্থগীলতে এই ধরনের 'কিছু্‌-কিছ প্রজাতল্লীয় রাষ্ট্রকে 
এমন কি 'বৃহৎ রাজ্য'এর তালিকার অন্তভূক্ত করা হয়েছে। 

গণ" শব্দটর অর্থ বহ্দাবধ। বৌদক য্গে গণ” বলতে বোঝানো হোত 
উপজাতীয় গোম্ঠগ্লিকে; পরবতাঁকালে গণ" ও “সঙ্ব' শব্দদ্াটির অর্থ দাঁড়য়েছিল 
সমাজাবকাশের ভিন্ন একট স্তরে রাজবংশ-শাসত নয় এমন সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র 
বৈয়াকরণ পাঁণনি খেস্টপূর্বাব্দ পণ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী) কয়েক ধরনের সঙ্ের 
কথা উল্লেখ করেছেন: যেমন, “অস্ববলে বলীয়ান সঙ্ঘ' বা সামরিক রাষ্ট্র-সংগঠন 
এবং এমন সব সঙ্ঘ যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ অত্যন্ত অগ্রসর একটা পর্যায়ে 
উন্নীত হয়েছে। নানাবিধ বৌদ্ধ পাতে আবার দু'ধরনের রাল্ট্রের মধ্যে পার্থক্য 
দেখানো হয়েছে, যথা-_ একজনমান্র রাজার অধীন রাজবংশ-শাসিত রাজ্য ও গণ- 
শাসিত িছু-ীকছ ভূখন্ড । এই প্রথম ধরনের রাজ্যে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত 
একাঁটমান্র মানুষের হাতে, অপরপক্ষে গণগ্লিতে ডেপরোক্ত প্াাথসমূহের মধ্যে 
একাঁটর বিবরণ অনুষায়শ) এমন 'কি দশজনের সর্বসম্মত "সিদ্ধান্ত পনার্বচার করে 
দেখত বিশজন, অর্থাৎ প্রাতাঁট "সিদ্ধান্ত 'নভর করত আঁধকসংখ্যকের মতামতের 
ওপর। লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতীয়েরা গণকে রাজার অবর্তমানে নিছক 
না। বরং তাঁরা রাজবংশ-শাসিত ও প্রজাতন্্ীয় এই দুই ধরনের রাজশাক্তর মধ্যে 
তুলনামূলক বচারের অবতারণা করেছেন এবং দেখিয়েছেন ষে নিজ-নিজ শাসনাধীন 
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রাজ্যে রাজা এবং গণ সংগঠন উভয়েই চূড়ান্ত ক্ষমতার পরিচালক হিসেবে একচেটিয়া 
কর্তৃত্বের আধকারী 'ছলেন। 

আলেক্জান্ডারের ভারত-আভিযানের যাঁরা সঙ্গী ছিলেন ইউরোপণয় সেই সমস্ত 
ধুপদণ গ্রন্থকার এবং রাষ্ট্রদূত মেগাস্ছেনিসও সে-যুগের ভারতে এমন সব যুক্তরান্ট্রের 
অস্তিত্ব-বিষয়ে অবাহত ছিলেন যে-রাম্ট্রগ্দলি বংশানূক্রমিক রাজার শাসিত রাজ্য 
ছিল না। ভারতীয় আকর সূত্রে যে-সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রকে গণ বা সঙ্ঘ বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে সেগুলি যে স্বায়ত্তশাঁসত ও স্বাধীন ছিল তা-ও' বলা হয়েছে । এই 
সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে রাজা ছিল না, রাম্ট্রনেতারা নির্বাচিত হতেন সেখানে। 

ইউরোপণয় ধ্রুপদী ও ভারতীয় আকর সন্রগ্তে এই সমস্ত রোজবংশ- 
শাঁসত নয় এমন) যুুক্তরাম্ট্রকে সৃপরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও উন্নত মানের সংস্কৃতি 
সহ সমৃদ্ধ ভূ-খণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 


স্াজ্যশাপল-্থ্যবস্ছা 


মৌর্য-যৃগের সবচেয়ে উন্নাতিশীল গণ ও সঙ্ঘগুলি ছিল এমন সব রাষ্ট্র 
যেগদাঁলর কর্তৃত্বে ছিলেন না অখণ্ড ক্ষমতাশালী রাজারা, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে 
গেলে সেগ্যীল ছিল প্রজাতন্্। তবে এইসব রাম্ট্রে প্রজাতল্তীয় শাসনব্যবস্থার 
ধরনধারণ সর্বদাই-যে একরকম ছল তা নয়। এই সমস্ত প্রজাতল্মের সাধারণ একাঁট 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেখানে অখণ্ড ক্ষমতার আঁধকারী বংশানূক্রামক রাজারা রাজত্ব 
করতেন না। রাষ্ট্রপ্রধান সেখানে সাধারণত 'নর্বাচন (কিংবা নিযুক্ত) করত গণগ্ীলি, 
আবার দরকার পড়লে রাস্ট্রপ্রধানের অপসারণও ঘটাত ওই গণ। বৌদ্ধ গ্রল্থ 
চীবরবাস্তুতে তৎকালগন উত্তর ভারতের সবচেয়ে শাক্তশালন প্রজাতন্লীয় রাম্ট্রগলির 
একাঁট লিচ্ছাবদের গণ সংগ্রঠনের ভার কৌতূহলোদ্দীপক এক বর্ণনা পাওয়া যায়। 
এটি হল রাম্ট্রনেতার মৃত্যুর পর ফের গণ-প্রধান 'নর্বাচনের এক 'ববরণ। নেতা- 
নর্বাচনের প্রধান শর্ত ছিল সেখানে যে নেতৃপদ-প্রার্থাকে বহগ্ুণসম্পন্ন মানুষ 
হতেই হবে। গণ সেখানে একজন প্রার্থীকে নেতৃপদে নিযুক্ত করল, তবে সেইসঙ্গে 
একথাও ঘোষণা করল যে নেতা যাঁদ তাঁর কাজকর্মের জন্যে গণ-এর সম্মতিলাভে 
ব্যর্থ হন তাহলে তাঁকে নেতৃপদ থেকে অপসারণের আঁধকারও রইল গণ সংগঠনের । 
এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রগীলতে গণ-প্রধানের থাকত প্রধানত কার্যীনর্বাহধ শাসনক্ষমতা, 
আর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা থাকত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে গণ-এর 
এীক্তয়ারভুক্ত (কাজেই দেখা যাচ্ছে, গণ বলতে তখন একই সঙ্গে রাজবংশ-শাসিত 
নয় এমন রাজ্যপরিচালন-ব্যবস্থা সহ এক রাষ্ট্র ও সেই রাস্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
সংস্থা উভয়কেই বোঝাত)। 
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রাজ্য-পাঁরচালনার প্রধান-প্রধান ব্যাপারে প্রস্তাবের আকারে গণগুলি নানা সিদ্ধান্ত 
নিত, আর এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক ছিল দেশের সবচেয়ে প্রাতিপত্তিশালী 
নাগাঁরকবর্গ সহ সকল নাগারকের পক্ষেই। যে-কেউ এইসব আইন ভেঙেছে বলে 
মনে করা হোত, তার ওপরই শাস্তি হিসেবে বরাদ্দ হোত কঠোর অর্থদণ্ড । প্রয়োজন 
বোধ করলে কখনও-কখনও অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড পর্যস্ত দেয়া হোত। গণ-এর পক্ষ 
থেকে নিযুক্ত করা হোত তার নিজস্ব কর্মচারিদের এবং এই কর্মচাররা গণ্য হতেন 
গণ-এর প্রাতিনিধি হিসেবে। 

কিছ্‌-কছ: প্রজাতন্দে আবার এই গণ ছল পূর্ণঅধিকারভোগী সকল মুক্ত 
নাগারককে নিয়ে গঠিত এক ধরনের এক জন-সংগঠন। এই সংগঠন থেকে যে-সমস্ত 
সিদ্ধান্ত নেয়া হোত তা স্ছিরীকৃত হোত আঁধকাংশের মতামত অনষায়ী। গণ-এর 
চরিত্র এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হসেবে তার ভূমিকা অনেকখানি পারমাণে 
এই সমস্ত প্রজাতন্ন্ীয় রাষ্ট্রের প্রকীতি নির্ধারণ করে 'দিত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে 
জন-সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা থাকত এবং সংগঠনাঁট গড়ে উঠত পর্ণ 
আঁধকারভোগন নাগাঁরকদের নিয়ে সেখানে আলেচ্য প্রজাতন্নকে গণতান্ত্িক আখ্যা 
দেয়া চলতে পারত, তবে এমন কি এ-সমস্ত ক্ষেত্রেও যত দিন যাচ্ছিল ততই আভিজাত 
নাগারকদের পাঁরষদ বোশবেশি গুরুত্ব লাভ করছিল। এই রকম 'িছ-কিছু 
রাজনোতিক যুক্তরাষ্ট্র তখনই হয়ে দাঁড়য়েছিল গণতান্ত্রিক থেকে আঁভজাত প্রজাতল্তে 
রৃপান্তরের পথে মধ্যবতর্শ এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা। আবার অপর কয়েকটি ক্ষেতে 
জন-সংগঠনগল তত 'দিনে তাদের প্রাধান্য ও গুরদত্ব হারিয়ে বসায় এবং আসল 
রাষ্দ্রক্ষমতা ক্ষন্রিয়দের আভজাত পাঁরষদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় প্রজাতন্্গুলি 
তখনই পরিণত হয়োছল আভজাত প্রজাতল্তে । 


ক্ষান্রয়দের রাম্্রক্ষমতা ও সমাজ-কাঠামো 


গণ এবং সঙ্ঘগীলতে ক্ষান্রয়রা জনসংখ্যার বাকি অংশ থেকে পৃথকভাবে 
সমাজের সর্বোচ্চ ও স্বতন্ত্র একটি স্তরে পর্যবসিত হয়েছিল। এ-থেকেই বোঝা যায় 
কেন রাজবংশ-শাসিত নয় এমন বহ; যুক্তরাষ্ট্রকে সেকালে ক্ষন্রিয়রাজ্য বলা হোত। 
আঁভজাত প্রজাতল্গ্িতে অপেক্ষাকৃত ধনী ও প্রভাবশালী ক্ষত্রিয়রা বিশেষ 
পদমর্যাদার আঁধিকারী 'ছলেন, তাঁরা ছিলেন 'রাজা”উপাধিধারী। এই উপাধি অর্জন 
করতে হলে মানুষকে পাবন্র পজ্কীরণীর জলে আভবসিপ্ুন ও দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানের 
মধ্যে দিয়ে যেতে হোত, একে বলা হোত “আঁভষেক' অনুম্ঠান। বে-আইনীভাবে 
কেউ এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলে সে ক্ষত্রিয় হলেও তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোত। 

যে-সব ক্ষত্রিয় 'রাজা'-উপাধিধারী ছিলেন তাঁরা মাঝে-মাঝে এক বিশেষ সভাগ্‌হে 
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বা 'সান্তবনাগার'এ মিলিত হতেন এবং সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসানিক প্রশ্নাদ 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। অন্যান্য বর্ণের প্রাতানাধদের, এমন কি 
ব্ান্মণদেরও, অনুমতি দেয়া হোত না এই সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকার । কিছ--কিছু 
প্রজাতন্দে খুব সম্ভবত নানা সমস্যা নিয়ে এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা শুরু হোত 
জন-সংগঠনে, আর তারপর সে-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত রাজাদের পারষদ। 
উপরোক্ত এই দুই সংগঠনের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবেই নিভভর করত 
সেই বিশেষ প্রজাতন্মর্টতৈে ক্ষমতা-বাঁটোয়ারার প্রকৃতির ওপর। 'বাশিষ্ট 
রাজকর্মচারদের পদগ্মলিতেও-_-যেমন, সেনাধ্যক্ষ, বিচারক, ইত্যার্দ পদেও-__ 
স্পম্টতই 'িফুক্ত হতেন ক্ষত্রিয়বর্ণের লোকজনেরা । 

উপজাতি বা গোল্ঠী-সম্পকের যুগ থেকে উত্তরাধিকার-সূতন্রে পাওয়া রীতিনীতি 
গণ ও সঙ্ঘগ্দালর, এমন কি তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর বা উন্নত প্রজাতন্নগুলিরও, 
সমাজ-কাঠামোয় তখনও পর্যস্ত অত্যন্ত দ্‌ঢ়মূল ছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, 'গোন' 
(বা গোষ্ঠী)-র প্রভাব তখনও রীতিমতো অনুভূত হোত, যদও তখন 'কুল' (বা 
পরিবার) আ'বর্ভীত হচ্ছিল প্রধান সামাজিক একক হিসেবে । 

গণ এবং সঙ্ঘগ্দালর বড় রকমের স্বকীয় একটা বোৌশিষ্ট্য ছিল সেগালর মধ্যে 
বর্ণ এবং জাতিভেদের ছকটি। এঁদক থেকে ক্ষান্রয়রা জনসংখ্যার বাঁক অংশ থেকে 
পৃথক ও 'বাঁশম্ট ছিলেন, এমন ক ব্রাহ্গণরাও তাঁদের সমকক্ষতা অর্জন করতে 
পারতেন অত্যন্ত বিরল কয়েকাঁট ক্ষেত্রে মান্র। রাজবংশ-শাঁসিত রাজ্যগ্ীলতে যেমন 
ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে বেশি করে বড়-বড় ভূ-সম্পা্তর মালিক ছিলেন, তেমনই 
প্রজাতন্নগদলিতে ক্ষত্রিয়রা নিজেদের প্রাতিষ্ঠিত করোছলেন প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী 
হিসেবে । রাজনোতক ক্ষমতার সংহভাগও প্রজাতন্রগালতে ছিল ক্ষত্রিয়দের করায়ত্ত। 
রাজার শাসনাধীন রাজ্যগুলির মতো ব্রাহ্মণরা এক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রাধকার কায়েম 
করার ব্যাপারে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং প্রায়শই তাঁদের সামাঁজক মর্যাদা 
দাঁড়য়ে গিয়েছিল স্াবধাপ্রাপ্ত বৈশ্য সমাজের কাছাকাছি একটা স্তরে। বর্ণ 
বিভাগের কাঠামোর স্মানার্দস্ট বৈশিষ্ট্য সত্তেও কি প্রজাতন্্গ্ীলতে ও কি 
রাজবংশ-শাঁসত রাজ্যগ্ীলতে সবচেয়ে নিপীঁড়ত বর্ণ বলতে ছল শূদ্ররা। 
এ-থেকেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকতি সমাজ-কাঠামোর স্বরূপ 
নর্ণয় করত না। 

গণ এবং সঙ্ঘগীলতে রাজনোতিক সংগঠনের যে-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি 
তাদের রাজবংশ-শাসিত রাজ্যগ্াল থেকে পৃথক করে চাহত করেছিল তা হল 
এই যে প্রথমোক্ত রাষ্ট্রগীলতে জনসাধারণের ব্যাপক স্তরসমূহ রাজনোতিক ঘটনাবলণর 
সঙ্গে জড়িত ছিল এবং এর ফলে সেগ্াল গড়ে উঠোছল সুদ্‌ট় ও স্ছায়ী যুক্তরাষ্ট্র 
হিসেবে । অর্থশাম্দ্ের রচয়িতার মতে সঙ্ঘসমূহ তাদের দৃঢ় আসঞ্জনের কারণে 
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দুভেদ্য ছিল। কিছু পরিমাণে গণতান্রিকতা সত্তেও প্রজাতল্্গ্যাীলতে সমাজ-সম্পক" 
ছিল তার শ্রেণী, মালিকানা ও সমাজগত বিরোধে দীর্ণ। 'লাখত আকর সব্রগ্যীলতে 
সমাজের প্রভাবশালী, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সদস্যদের সঙ্গে গণ ও সঙ্বগ্লির সাধারণ 
সদস্যদের সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে যে গণ ও 
সঙ্ঘসমূহের প্রধান শন্রু হল তাদের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ। বৌদ্ধ ধর্মশাস্তে 
শাক্যদের প্রজাতন্দে ভ্রতদাসদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের পযন্ত উল্লেখ আছে। 

প্রাচীন ভারতাঁয় এই প্রজাতন্্রুলি মৌর্য-যুগেও টিকে ছিল, এমন কি একেবারে 
গুপ্ত-যগের সূত্রপাত পর্যন্ত আস্তত্ব ছিল তাদের । অতঃপর ওই সময়ে তারা ব্লুমে- 
ন্রুমে তাদের স্বাধীনতা হারায় ও রাজবংশ-শাসত রাজ্যগলির অধীন হয়ে পড়ে। 
প্রাচীন ভারতের প্রজাতন্তীয় শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনার ফলে এটা স্পল্ট হয়ে 
ওঠে যে প্রাচীন ভারতের রাজনোতিক ব্যবস্থাগ্ীলর সঙ্গে ইউরোপীয় ধ্রুপদী যুগের 
ভূমধ্যসাগর-অণ্ুলীয় দেশসমূহের ওই ব্যবস্থাদির প্রাতিতুলনা উপস্থিত করা বা 
বৈষম্য-্রদর্শন আবিবেচনার পরিচয়স্চক। কেননা, যেমন ভারতে তেমনই ধ্র্পদী 
সভ্যতাগ্লির ক্ষেত্রেও শ্রেণীহীন সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উন্তবের ধারায় সমাজ- 
বিকাশের একই রকম একট পদ্ধাতি লক্ষ্য করা যায়। আর এই বিকাশের পটভূমিতে 
পারিপার্খক অবস্থার ওপর 'নিভভরশীল বহুতর শর্তসাপেক্ষে যে-কোনো রাষ্ট্রের 
পক্ষেই তখন সম্ভব ছিল হয় রাজবংশ-শাসিত আর নয়তো প্রজাতন্ত্ীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা। 


মৌর্য-ঘগের সংস্কাতি 
হস্তালপির প্রসার 


মগধ এবং মৌর্য-রাজাদের যুগটি ছিল দ্রুত সাংস্কৃতিক বিকাশের কাল। ভারতের 
বহ; অণ্চল এবং এমন কি আধ্দনিক আফগানিস্তানের ভূখন্ড থেকেও পাওয়া 
শতাব্দীতেও হস্তাঁলাঁপর প্রসার ছিল মোটের ওপর বহযবিস্তৃতই। অবশ্য হস্তালপির 
আস্তত্ব এরও কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই-যে ছিল সেশীবষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
কম। বহু বোদ্ধ পাাথতে উল্লেখ আছে যে সেই প্রাচীন কালেও পন্ন-ীবনিময়, 
রাজকীয় ঘোষণার অনুলিখন, পেশাদার 'লাপলেখকদের আস্তত্ব এবং 
বিদ্যালয়গীলতে গণতশিক্ষার পাশাপাশি হস্তটলপি-শিল্প শিক্ষার প্রচলন 
ছল। 
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পাানির ব্যাকরণে হস্তালপি ও লেখক বোঝাতে বিশেষ সংজ্ঞার ব্যবহার আছে 
আর উল্লেখ আছে গ্রীক 'লাপর। অশোকের শিলালাঁপগ্ুলি উৎকধর্ণ হয়েছে 
ব্রান্মী লাপিতে, এছাড়া আরামেইক, গ্রীক ও ব্রাহ্মী লিপির প্রভাবে আরামেইক থেকে 
উদ্ভৃত খরোম্ঠী 'লাঁপও ব্যবহৃত হয়েছে এই শিলালাপতে। তবে বৌশর ভাগ 
শিলালাপ অবশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে ব্রাহ্মী হরফে । নেয়াক্কসের বিবরণীতে দেখা 
যায়, আলেক্জান্ডারের ভারত-আভযানকালে প্রাচীন ভারতীয়রা সৃতশ কাপড়ের 
ওপর লখতেন। তবে এটা সম্ভব যে লেখার জন্যে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে তখন 
ব্যবহৃত হোত তালপাতা, আর দেশের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার দরুন সেইসব হাতে- 
লেখা প্দাথ শেষপর্যন্ত টিকে থাকে নি। তাই ওই যুগের লাপলেখন- 
[শিল্পের একমাত্র সাক্ষ্য আজ পর্যন্ত যা রয়ে গেছে তা হল পাহাড়, স্তম্ত ও 
গুহাগাত্রে খোদাই-করা অশোকের অনুশাসন 'লাপগাল। খ্যীস্টপূর্ব তৃতীয় 
শতক নাগাদ ব্রাহ্মী দীর্ঘাদনের ইতিহাস-সমন্বিত একাঁট 'লাপতে পাঁরণত 
হয়োছিল। 

ব্রাহ্মী লাঁপর উৎস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কোনো এঁকমত্যে পেশছতে পারেন 'ন। 
নানা জনে এই লিপিকে সংযুক্ত করে দৌখিয়েছেন বহ় 'বাঁচন্র লিপির সঙ্গে, যেমন 
হর্পা সভ্যতার লিপি, সোমিটিক 'লাঁপ, দাঁক্ষণ আরবের 'লিপি, এমন ক গ্রীক 
লাপিও। খসস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের উৎকীর্ণ শলালাপগুলি থেকে জানা যায় 
যে সে-যুগে ব্রাহ্মণ 'লাপর বেশ কয়েকটি রকমফেরের প্রচলন 'ছিল। খাস্টপূর্ 
প্রথম শতকের সূচনাকালের বৌদ্ধ রচনা ও ব্দদ্ধের জীবনকথা 'ললিতবিস্তার'এ 
উল্লিখত আছে চৌষট্রট রকমের বাভন্ন 'লাপর, যার অর্তুভুক্ত ছিল 'বাভন্ন স্থানীয় 
ভারতীয় 'লাপ ও বহু; 'বদেশী বলাঁপ। অশোকের অনুশাসনগ্যাল কেবল-ষে 
রাজকর্মচারিদের উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হয়েছিল তা নয়, সাধারণ প্রজাবর্গের জন্যেও 
বটে। নানা সামাজিক গোষ্ঠীর লোকজন তাঁর অনুশাসনগুি পড়ুক, এটাও ছিল 
অশোকের উদ্দেশ্য । খুস্টপূর্ব দ্বিতাঁয় ও প্রথম শতকের উৎকীর্ণ শিলালাপগযালর 
মধ্যে বেশকিছু ছিল উৎসর্গ-পন্র, বৌদ্ধ সঙ্ঘের নামে দান-করা উপহার-সামগ্রীর 
যেন তালিকা ছিল সেগাাঁল। বাঁণক, বৌদ্ধ-ভিক্ষদ, কারুশিল্প, ইত্যাদির পক্ষ 
থেকে খোদাই করা হয়োছল এই িলালাঁপগ্ঁল। খশস্টপূর্ব তৃতীয়, দ্বিতীয় ও 
প্রথম শতাব্দীর প্রান ভারতীয়রা-যে বহ পরিমাণে 'লাখত হস্তলিপির সঙ্গে 
পারাঁচত 'ছলেন উপরোক্ত এই 'লাপগ্লি তার প্রমাণ। তবে এইসঙ্গে একথাও 
ভুললে চলবে না যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাদান-ব্যবন্থা গড়ে উঠেছিল মৌখিক 
শশক্ষাদানের এীতহ্যের ভিত্তিতে, ধর্মশাস্তরগাল আগাগোড়া কণ্তস্থ করার মধ্যে 
দয়ে আর সেই মৌখক শিক্ষা পুরুষানুক্রমে মুখস্থ করার মধ্যে দিয়ে সণ্টারত 
কারয়ে। 
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বৈজ্ঞানক জ্ঞানের বিকাশ 


বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষণীয় বিকাশের জন্যে মগধ ও মৌর্য-যুগ 'বাশিম্ট। ওই 
সময়েই জ্যোতার্বিদ্যা, গ্রণত, চিকিৎসা-শাস্তর ও ব্যাকরণ-সংক্রাম্ত বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ 
রচিত হয়, যাঁদও তা পাঁথিপন্রে লিপিবদ্ধ করা হয় পরবতাঁ যুগগুলিতে। বৌদ্ধ এবং 
জৈনদের লেখা বহসংখ্যক ধর্মগ্রল্থও রচিত হয় ওই যুগে। বিশদভাবে শলাখত 
সংস্কৃত ব্যাকরণের সংকলক প্রখ্যাত ভারতীয় বৈয়াকরণ পাঁণিনির জীবন ও 
রচনাকালও ওই খ্যাস্টপূর্ব পণ্থম কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে বলে মনে করেন 
আধুনিক পশ্ডিতেরা। পাঁণাঁনর রচিত ব্যাকরণের নাম ছিল “অস্টাধ্যায়শ' (অন্ট 
অধ্যায়যুক্ত)। তাঁর ভাষা বিশ্লেষণের পদ্ধাত খুব উশ্চুদরের ছিল। 'িছ-কিছু 
পূর্বস্রীর রচনার ওপর ভান্ত করে পাঁণিনি তাঁর এই ব্যাকরণখানি লেখেন, ওই 
পূর্বসূরীদের নামও তিনি উল্লেখ করেন তাঁর গ্রন্থে। পরবতর্শ সংস্কৃত বৈয়াকরণদের 
কাজের বলতে গেলে মূল্য-নির্পকই হয়ে দাঁড়ায় এই 'অস্টাধ্যায়?” ব্যাকরণ। তাঁরা 
আগাগোড়াই এই গ্রন্থের আদ্যন্ত বিশ্লেষণ ও বিশদ টাঁকাভাষ্য রচনা করে গেছেন। 
খীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কাত্যায়ন “অষ্টাধ্যায়ন গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনা করেন 
এবং খন)স্টপূর্ব "দ্বিতীয় শতকে এরই 'ভাত্ততে পতঞ্জাল রচনা করেন নতুন 
একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই শেষোক্ত দু'জন বৈয়াকরণ কেবল-যে সংস্কৃতই 
জানতেন তা নয়, স্থানীয় ও আণ্চলিক বহু উপভাষার সঙ্গেও পাঁরাঁচিত 
ছিলেন। 

মগধের এবং মৌর্যরাজাদের রাজত্বকালে প্রাকৃত ভাষাও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হতে থাকে৷ এই প্রাকৃত ভাষাতেই অশোকের অন্শাসনগ্ীলি রচিত হয় এবং 
অন্যান্য বহু শিলালাঁপও উৎকীর্ণ হয়। তখনই ভারতে প্রচালত হয়েছিল এমন 
বেশ কয়েকটি উপভাষা। এই রকম একটি উপভাষা পাঁলতে লেখা মূল বৌদ্ধ 
ধর্মশাস্ত্র করায়ত্ত হয়েছে আমাদের! প্রচালত লোকপ্রবাদ অনুসারে এই গ্রল্থখাঁন 
লাখত হয়েছিল শ্রীলঙ্কা দ্বীপে ৮০ খীস্টপূর্বাব্দে। পতঞ্জাল তাঁর রচিত 
ব্যাকরণে প্রাকৃত ভাষায় লেখা নানা গ্রন্থের নাম করেছেন। ওই সময়ে ভারতায় 
সাঁহত্যে যাকে কাব্য বলা হয় সেই ছন্দোবদ্ধ পদমালার আস্তত্ব ছিল 
আর ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা রাজনীতি ও নীতিশাস্-সম্পীকত 
গ্রন্থাদি। 

পাণিনি ও পতঞ্জালর রচনাবলঈতে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে এমন 
ধারণা করাটা অমূলক হবে নাষে ওই সময়ে ভারতে নাটকও রচিত 
হয়োছল। পতঞ্জালর ব্যাকরণে আভনেতৃবর্গ, রঙ্গমণ্ট, বাদ্যষন্ন, ইত্যাদির উল্লেখ 
আছে। 


৯১৩৮ 


স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষণশল্প 


মগধ এবং মৌোর্যযুগসমূহে অধিকাংশ ঘরবাঁড়ই ছিল কাঠের তৈরি, এ-কারণে 
এ-সবের কিছু টুকরোটাকরা ভগ্মাংশমান্তর এ-পর্যন্ত টিকে গেছে। তবে ওই সময়েই 
বাঁড় তোরর কাজে পাথরের ব্যবহারও শুরু হয়েছে ক্রমে-্রমে। প্রাচীন 
পাটলিপুত্রের খননক্ষেত্রে খননকার্য চালানোর ফলে রাজপ্রাসাদের ও শত-স্তন্তযুক্ত 
সভাগৃহের অংশাবশেষ আবিচ্কৃত হয়েছে । এই ধরনের ধর্মীনরপেক্ষ অদ্রালকাঁদ 
ছাড়াও ওই যুগের আবিষ্কৃত ধর্মমান্দিরগঁীলও বিপুল আগ্রহের দ্যোতক, বিশেষ 
করে আনূমানক খ্যীস্টপূর্ব তৃতীয় ও "দ্বতীয় শতাব্দীতে 'নার্মত সাঁচি ও 
ভারহ্‌তের বৌদ্ধ স্তুপগ্যাল। 

মৌর্যযুগে ভাস্কর্যশিল্পের কিছু-কিছন স্থানীয় ধারার উত্তব ঘটে। এদের 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হল তক্ষাশলা-কেন্দ্রিক উত্তর-পাশ্চমের এবং তোসালি-কেন্দ্রিক 
পূর্বাণ্টলীয় ধারাদাট। অশোকের অনুশাসনগ্রুলি উৎকীর্ণ আছে দেশের 'বিভন্ন 
আণ্াঁলক রাজধানশর যে-সমস্ত স্তপ্তের গায়ে সেগুলিতে উৎকীর্ণ িল্পকাজে উচু 
মানের দক্ষতা লক্ষণীয় । মৌর্যষুগের সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে সে-ষুগের উত্তর- 
পশ্চিম অণ্চলের সংস্কৃতিতে, আকিমোনিড সংস্কৃতির কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা 
গেলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে ওই ফুগের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কাত ছিল 
মূল্গতভাবে জাতীয় ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। এই সংস্কৃতি গড়ে উঠোছল 
স্থানীয় এতিহ্যের ভীত্ততেই। 


রাজনোতিক ধ্যানধারণা 


খস্টপূর্ব প্রথম সহম্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ প্রাচীন ভারতে রাজনোতিক সংগঠনাদি 
ও রাম্ট্রশাক্তর বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। এই পর্যায়টি 
গঙ্গা-উপত্যকায় প্রথম বড়-বড় রাষ্ট্রের উৎপাত্ত ও পরে এঁক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার 
সঙ্গে যুক্ত । এই সময়ে শাসন-পরিচালনার নীতিসমূহ ও রাম্ট্শাক্ত-সম্পকিতি 
তত্বগ্মীলর বিশদীকরণ ঘটে; শুরু হয় নানা রাজনোৌতক ধারার ও রাজনৈতিক 
গ্রন্থের প্রকাশ। এ-ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য হল অর্থশাস্ত্ নামের গ্রন্থটির প্রকাশ। 
এটি পাঁরচিত মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের অধীনে কর্মরত তাঁর প্রধান উপদেষ্টা 
কোটিল্যের রচনা বলে। এই রাজনোতিক গ্রন্থাঁটর বেশির ভাগ্গ অংশই অবশ্য 
খুখস্টজন্মের পরেকার শতাব্দীর গোড়ার বছরগলতে সংকলিত বলে মনে হয়, 
তবে এতে আলোচিত রাষ্ট্রনীত-সম্পার্কত ধ্যানধারণা ও নীতিসমূহ মৌর্যয্ুগের 
ভাবনাচন্তারই প্রতিফলন। 


১৩৯ 


মগধ এবং মৌর্য যুগগগ্ছলিতে রাজবংশ-শাঁসত রাজ্যগুির পাশাপাশি আস্তিত্ 
ছিল প্রজাতন্ত্রীয় রাষ্ট্রসমূহের, তবে ওই সময়ে রাজবংশ-শাঁসিত রাজ্যই ছিল 
সবচেয়ে ব্যাপক প্রচালত রাজশাক্ত। প্রাচীন ভারতীয়রা নিজেরাই বলেছেন যে 
চিরকাল রাম্ট্রের আস্তত্ব ছিল না, (ঈশ্বরের কৃপায়) রাষ্ট্রের উদ্তব ঘটোছিল তখনই 
যখন মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শাক্তশালীরা মাছের মতো ছোট মাছকে ভক্ষণ 
করতে শুরু করল আর প্রয়োজন হয়ে পড়ল এই মাংস্যন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের 
সমাজে আইন-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা। অর্থশাস্ত্রের রচাঁয়তা কৌটিল্য মনে করতেন 
যে রাম্ট্রের একট আত গুরত্বপূর্ণ কর্তব্য হল সামাঁজক বৈষম্যকে, অর্থাৎ চতুরর্ণ- 
ভাত্তক সামাজিক স্তরভেদকে, টিকিয়ে রাখা । রাজাকে তাঁর প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ 
রাষ্ট্রশাসনের বিজ্ঞানই তখন পারাঁচিত ছল শাস্তদানের বিজ্ঞান হিসেবে । কৌটিল্য 
উল্লেখ করছেন প্রাচীনকালের রাম্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এইমর্মে একটি মত প্রচালত 
ছিল যে মানুষকে পাঁরচালনার সর্বোত্তম উপায় হল শাস্তদান। 

সেকালের রাজনীতিবিদরা মনে করতেন যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের অশান্তি 
হল অভ্যন্তরীণ বক্ষোভ এবং কোঁটিল্যও সরাসার রাজাকে সম্বোধন করে 
লখোছলেন যে অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ বাইরে থেকে আঁবির্ভত অশান্তর চেয়ে অনেক 
বোশ ভয়ঙ্কর, কেননা এর ফলে এমন কি রাজসভায় ও রাজার অনূচরবৃন্দের মধ্যেও 
সাধারণভাবে একটা আশ্বাসের মনোভাব গড়ে ওঠে । গোয়েন্দা-ীবভাগ গড়ে তোলা 
ও রাজনীতিতে গোপন কুটকৌশল প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ দৃন্টি দেয়া হোত 
তখন। কোটিল্য রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাজকর্মচারদের ঘুষ দেয়ার 
ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের পেছনে গ্প্তচর নিষুক্ত করে রাজকর্মচারিদের পরস্পরের 
মধ্যে মনোমালন্য সৃন্টি করা দরকার। তদুপাঁর রাজার সমর্থক ও 
শত্রুদের কেবল খোলাখ্াঁলই নয় গোপনেও শাস্তদানের ব্যবস্থার প্রচলন করা 
প্রয়োজন । 

বাস্তব বৈষয়িক স্বার্থকেই কৌটিল্য সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। এই স্বার্থ 
রক্ষার খাতিরে শাস্নসম্মত 'বাধাঁবধান থেকে এক-আধটুকু বিচ্যাতিও মেনে 'নিতে 
প্রস্তুত থেকেছেন 'তিনি। তাঁর দৃ্টিভাঙ্গ অনুযায়ী, যাঁদ কোনো সরকার 'নদেশি 
বাধবদ্ধ আইনের সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বেআইনী সরকার 
'নর্দেশকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত হবে। 

রাজা যখন অর্থনৌতক দক থেকে সংকটের সম্মুখীন হতেন তখন কোটিল্য 
তাঁকে পরামর্শ দিতেন মান্দিরগ্যালর সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করে সেই অর্থে রাজকোষ 
পূর্ণ করতে। এমন কি কৌটিল্য এধরনের কিছ কৌশলও উদ্ভাবন করেছিলেন 
যেগুলিকে ব্যবহার করে রাজা তাঁর প্রজাবর্গের ধায় কুসংস্কারকে নিজের স্বার্থে 


৯১৪০ 


কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রজাদের মনে এই ধারণা জল্মাতে পারেন যে তাঁদের 
রাজা অলৌকিক শাক্তির আধকারী। 

ওই যুগে 'বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের, য্দ্ব-পাঁরচালনার ও শাস্তি- 
স্থাপন সম্পরিতি আলোচনার বহুবিধ পদ্ধাতও উন্তাবিত হয়। রাষ্ট্র-পরিচালনার 
ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল পররাস্ট্র-নীতির 'বষয়টি। অর্থশাস্ত্ে 
পররাম্ট্র-নীত পাঁরচালনার ছশট প্রধান পদ্ধাত বিবৃত হয়েছে। যেমন, শাস্তি, যুদ্ধ, 
পর্যবেক্ষণ ও প্রতীক্ষা, আগ্রাসন, প্রাতিরক্ষার উপায়াদ সন্ধান এবং দু'মুখো 
রাম্ট্রনীতি। গ্রন্থটতে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রদুতদের কার্যকলাপ সম্পর্কে । 
এই রাম্ট্রদূতদের কাজকর্মের পাঁরাধ ছিল তখন অত্যন্ত ব্যাপক! রাম্্রীয় চুক্তির 
শর্তাঁদ প্রাতপালন এবং নিজ রাস্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করা ছাড়াও, কোটিল্যের মতে 
রাষ্ট্রদূতের কাজ হল বন্ধব-রাস্ট্রগীলর মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেয়া, গোপন যড়যল্্, 
ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা, মোতায়েন সৈন্দলকে গোপনে স্থানান্তরিত করা, ইত্যাদ। 
অর্থাৎ, সম্ভবপর সকল রকম দ:জ্কর্মই সাধন করা । প্রাতিবেশী রাষ্ট্রগ্ালকে সাধারণত 
শত্রু হিসেবে গণ্য করা হোত বলে তাদের 'বরদ্ধে শন্রুতাসাধনের উপায়াঁদও 
বিস্তারতভাবে বিবৃত হয়েছে গ্রন্থাটতে। প্রাতিবেশীর অপর প্রাতবেশীকে অবশ্য 
গণ্য করা হোত বন্ধু বলে, তবে সেই বন্ধ;র প্রাতিবেশী-রাম্ট্র আবার গণ্য হোত অপর 
এক শন্রু হিসেবে। অন্য রাজ্য আন্রমণ করার পক্ষে সবচেয়ে সাাবধাজনক পারিস্থিতি 
সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কোটিল্য বলছেন যে সম্ভাব্য শন্লুদেশের অর্থনৌতিক অবস্থা 
এবং সে-রাজ্যে রাজার সঙ্গে প্রজাবর্গের সম্পকে ব্যাপারগ্যাল হিসেবের মধ্যে ধরতে 
হবে। এ-ব্যাপারে কোটিল্যের মত ছল এই যে এমন এক দেশে প্রজারা যাঁদ রাজার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে রত থাকেন তাহলে এমন কি আপাতদৃ্টিতে সেই রাজাকে 
শাক্তশালী বলে মনে হলেও প্রজারা সেই রাজার পতন ঘটাতে পারেন। এ-কারণেই 
প্রজাবূন্দ যে-রাজার শন্রু তাঁর বিরুদ্ধে যাদ্ধঘোষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে কোটিল্য 
মনে করতেন। 
প্রত্যক্ষভাবে বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞানের অগ্রগাতি এবং সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে সামাগ্রক প্রগাতি। 

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে জ্ঞানের চারটি প্রধান শাখা বলতে কোটিল্য 
বুঝতেন দর্শনশাস্ম ('অন্বীক্ষক"), 'বেদপাঠ', অর্থনীতি-শাস্ত্র পাঠ ও রাম্ট্রশাসন- 
সম্পাককতি পাঠ (দণ্ডনীতি') গ্রহণকে। প্রধান-প্রধান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে 
দর্শনশাস্তরকে যে তান প্রথম স্থান দিয়েছেন এটাও নিছক আকস্মিক ব্যাপার নয়। 
তিনটি দার্শানক মতবাদের ধারার কথা উল্লেখ করেছেন কোটিল্য। সেগুলি হল -- 
লোকায়ত, সাংখ্য ও যোগ । কৌটিল্যের মতে দর্শনশাস্তে আঁধকার থাকলে রাষ্ট্- 
পাঁরচালনার কাজেও সাফল্য আসে। 


বহ5ব্যাপক ধ্যানধারণা নিয়ে অনুসন্ধান এবং সে-সমস্ত বিশ্লেষণের গভশরতা 
প্রতিষ্ঠত করেছে এবং কৌটিল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরাযূগের অন্যতম শ্রেম্ঠ 
চিন্তাবিং আরিস্টটলের সঙ্গে সান আসনে। 


মৌর্যযুগের ধর্মমতসমূহ 


প্রাচীন ভারতে খ্ডীস্টপূর্ব প্রথম সহত্রাব্দের মাঝামাঝি সময়টা ছিল ধর্মমত 
ও দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধান ও সংস্কারসাধনের কাল। ধর্মমত হিসেবে 
বেদবাদের প্রভাব তখন কিছু-পারমাণে ক্ষুপ্ন হয়েছে। বেদসমূহের পোরাণিক 
ধ্যানধারণার আদম প্রকৃতি, বেদের জটিল ও সেকেলে পূজাপার্বণের ধরনধারণ, 
পুরোহিতদের স্হুল বৈষয়িক দাবিদাওয়া উেন্নততর জ্ঞানের অধিকারী বলে 
পুরোহিতদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে লোকের যে মোহ ছিল তা থেকে মুক্তির ফলে), 
ইত্যাদি কোনোকিছুই আর নতুন যুগের মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না, ফলে 
ব্রুমশ প্রবল হয়ে উঠল প্রাতিবাদ। বিশ্বাসের এই সংকট অতিক্রমণের প্রথম চেম্টায় 
এমন একটি ধর্মান্দোলন দেখা দল যার প্রাতফলন মিলল উপাঁনষদসমূহে । 
সমগ্রভাবে বিচার করলে, এই ধর্মান্দোলন অবশ্য বেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করল না, 
তবে প্রয়াস পেল নতুন ও তত্গতভাবে অপেক্ষাকৃত দ্‌ঢ় এক ভিত্তির ওপর দাঁড়য়ে 
বোদিক মতবাদে নতুন জীবনের সণ্টার ঘটাতে । প্রাচীন এঁতিহ্যসমূহের নিষ্ঠাবান 
ধারক-বাহকরা অবশ্য নতুনতর নীতিসমূহের প্রবক্তা সংস্কারসাধক ধমাঁয় প্রবণতা 
ও মতবাদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে দড়ুপণ কঠিন সংগ্রাম শুরু করলেন। 
রক্ষণশশীলরা এই পরবতাঁদের আখ্যা দিলেন "অ-সনাতনী” অর্থাৎ বেদসমূহের 
কর্তৃত্বে অবিশ্বাসী) বলে, এবং এদের অন্তভূক্ত করলেন ওই সময়ে নব-উদ্তৃত দুটি 
ধর্মমত জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে ও ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ভাবধারাকে ভাষা 
দিচ্ছিল এমন অপর যে-সব দার্শনিক মতাদর্শ তাদের সবকশটকেই। উপরোক্ত এইসব 
দার্শনিক মতাদর্শই তখন খোলাখুঁলভাবে বোঁদক ধর্মমতের অপারবর্তনীয়তার 
তাৎপর্যকে অস্বীকার করাছল। 

গোড়ার দিককার উপনিষদসমূহ এবং রন্গণ্যবাদের অধননতা থেকে মূলত মুক্ত 
নতুন ধর্মায় ও দার্শানক মতবাদগ্যালর উত্তবের মধাবতাঁ পর্যায়ে এমন একটা সময় 
এসেছিল যা চিহিত ছিল তীব্র আধ্যাত্মক অনূসন্ধান 'দিয়ে। এ-সময়ে বেশ বড় 
একদল সন্ন্যাসী সাধারণ গৃহীর দৈনাল্দন জীবন ও প্রাচীন ধর্মমতের এীতহ্যের 
সঙ্গে সকল সম্পর্কের ছেদ ঘাঁটয়োছিলেন। এরাই হয়ে দাঁড়য়োছলেন উপরোক্ত 
ওইসব নতুন ভাবাদর্শের প্রবস্তা। এ'রা পারচিত ছিলেন “পারব্রাজক' (আক্ষারক 


৯১৪২ 


অর্থে ভ্রমণকারী বা তাঁথযান্রী) ও "শ্রমণ” নামে। পেরবতাঁকালে এই শ্রমণ' শব্দটি 
দিয়ে অ-রক্ষণশশীল ধর্মান্দোলন বা ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহত্যাগী সন্াসীদের 
বোঝানো হোত।) গোড়ার দিকে এই শ্রমণরা তাঁদের নিজস্ব মঠ এবং সম্প্রদায় গড়ে 
তোলেন নি, কিন্তু পরে অপেক্ষাকৃত স্বনামধন্য ভ্রমণকারীদের ঘিরে অনূরক্ত 
অনুসারীরা একান্রত হতে শুরু করলেন। 

মতাদর্শগত আলোড়নের এই পর্যায়ে উদ্তব ঘটল বহদতর মতবাদ ও মতাদর্শগত 
প্রবণতার, তবে এই সময়কার প্রধান-প্রধান সংস্কারসাধক মতবাদের প্রাতজ্ঠাতারা 
এইসব মতাদর্শের অনেক কিছুই পরে আত্মসাৎ করে সেগুীলকে আরও বিশদ 
করে তুললেন। গোড়ার দিককার সবক্শট শ্রমণ-সম্প্রদায় বেদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে 
অস্বীকার করল, বেদ-ভিত্তিক মতাদর্শগত ও সামাজিক নিয়মকানুনও মানতে 
রাজি হল না তারা। স্বভাবতই এর ফলে “পরম জ্ঞান'এর একমাত্র অধিকারী হিসেবে 
ব্রাহ্মণদের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল, অথচ এর আগে পর্যন্ত ওই জ্ঞান সাধারণ 
মানুষের আঁধকার-বহির্ভৃত বলে গণ্য হয়ে আসাছল। ব্রাহ্মণদের জ্ঞানার্জনের এই 
বিশেষ অধিকার বোদক সমাজে বর্ণশ্রেম্ঠ হিসেবে তাঁদের গণ্য হওয়ার পক্ষেও 
একটা যুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই, শ্রমণদের বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ অন্যান্য 
বর্ণের প্রাতানধি হওয়ায় তাঁরা-ষে প্রচন্ড দঢ়তা নিয়ে পরোহিততন্তের সামাজিক 
অধিকারের দাবিদাওয়া প্রত্যাখান করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। 

শ্রমণদের উপস্থাপিত সবক্শট মতবাদের অপর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল 
নীতিগত প্রশ্নাদ সম্পর্কে সেগুলির দৃস্টিভাঙ্গর গভীরতা । বোদক সাহিত্যে প্রথম 
[নরৌশশিত ও 'বশদীকৃত বর্ণভেদ-ভিভ্তিক এীতিহ্যাঁসদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান 
করে সেগ্যালিকে তখন নতুন করে খ*জতে হয়োছিল প্রকৃতিতে ও সামাঁজক পরিবেশে 
মানুষের স্থান-সম্পাঁকৃত প্রশ্নাটর সদুত্তর। এই লক্ষ্যসন্ধানে নিয়োজিত তাত্তিক 
'ন্রয়াকলাপের তাব্রতার অবশ্য মান্লাভেদ ছিল সংস্কারসাধক 'বাঁভন্ন এই ভাবধারার 
মধ্যে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের দ্বারা 
বিস্তারতভাবে আলোচিত ও সমাধিত নোৌতিক প্রশ্নাদ কেবলমান্ন এই দ্যাট 
ধর্মান্দোলনেরই নিজস্ব বৌশিষ্ট্য নয়, তা ওই যুগের সকল অ-রক্ষণশশল ধর্মশিক্ষার 
যা বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণের সেই নতুন মান-সন্ধানের প্রকাশও বটে। 

শ্রমণ-সন্াসীদের ভাবধারাগুঁলির সামাঁজক তাৎপর্য ভারতের ইতিহাসে এক 
উল্লেখ্য ব্যাপার । শ্রমণ ধর্মপ্রচারকরা নিজেরা কিন্তু কোনো বিশেষ ধরনের সামাজিক 
কর্মসূচি ঘোষণা করেন নি, তবে তাঁদের অনেক ধ্যানধারণা এবং বিশেষ করে 
'রন্মণ্য ভারত'এর বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন মনোভাব ব্রন্গণ্য ধর্মীশক্ষার সমর্থনপৃত 
উপজাতি-ভীত্তক অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গোড়ার যুগের ভারতায় রাষ্ট্রগ্ীলর 
শাসকদের তাঁদের সন্তাব্য সহযোগী করে তোলে । ভারতের তৎকালীন রাজনোতিক 
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জীবনে কেন্দ্রীভবনের যেপ্রাক্রয়া শুরু হয়েছিল তা মিলে গিয়েছিল ধমাঁয় ও 
আত্মিক জীবনে এক্প্রয়াসশ প্রবণতাগ্লির আবির্ভাবের সঙ্গে। মনে রাখা দরকার 
যে এটি কোনো আপাতিক ঘটনা 'ছিল না, কেননা তখন বহ7সংখ্যক পরস্পর-ীনরপেক্ষ 
স্বাধীন ধর্মগুরুর জায়গায় ক্রমশ দেখা "দিচ্ছিল গোটা ভারত জুড়ে স্বীকৃতিলাভে 
সমর্থ অল্প কয়েকাঁট ধমীঁয় মতাদর্শ । 

এগ্ালর মধ্যে কয়েকটি ধমঁয় মতাদর্শ অবশ্য গোটা দেশের পক্ষে তাৎপর্যবহ 
ছিল না, তব এই সবকণশট মতাদর্শই সেই ষ্ুগে ও তার পরবতাঁ যুগগলিতে 
প্রাধান্য লাভ করে ছিল যে-সমস্ত ধ্যানধারণা ও ভাবনাচিন্তা সেগ্ালর 'বকাশের 
ব্যাপারে বিপুল প্রভাব বিস্তার করোছল । প্রাচীন বৌদ্ধ পাঁথগুীলতে এমন ছ'জন 
প্রচালত ধর্মমত-বিরোধ?” গুরুর নাম পাওয়া যায় যাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধ গুররা তুমুল 
বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ“দের মধ্যে ছিলেন সেকালের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ধমাঁয় ও দার্শানক ভাবধারা জৈন ও অজাবিকবাদের প্রাতিষ্ঠাতারা। 


জৈনধর্ম 


ভারতের প্রাচীনতম অ-সনাতনী ধর্মগ্রলির একটি হল জৈনধর্ম। প্রাচীন 
লোকশ্রতি থেকে এই ধর্মের উত্তবের কাল ও এর প্রাতিষ্ঠাতার নাম জানা গ্েছে। 
জৈনধর্মের প্রাতজ্ঞঠাতা ছিলেন বিদেহ (বর্তমানে বিহার)-নিবাসী বর্ধমান নামে 
ক্ষত্নিয়-বর্ণোস্ভুত এক ব্যক্তি । খুবস্টপূর্ব ষম্ঠ শতাব্দীতে ইনি জীবত ছিলেন। 
মাত্র আটাশ বছর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ইনি বনে চলে যান ও সেখানে 
সন্ন্যাস-জীবন বরণ করে ধ্যানে মগ্ন থাকেন (প্রাচীন ভারতাঁয়দের কাছে কৃচ্ছসাধনের 
দ্বারা দৈহক বাসনা-কামনার অবদমন এবং এর মধ্যে দিয়ে একদিকে সাধারণ 
মানাবক স্পৃহা ও দুর্বলতার দূরীকরণ ও অন্যাঁদকে মান্ষের মনঃসংযোগের 
শক্তিব্দ্ধি ঘটানোর ব্যাপারটি ছিল স্বতঃসিদ্ধ)। বারো বছর এইভাবে সন্ব্যাস- 
জীবনযাপন ও তপস্যার মধ্যে দিয়ে বর্ধমানের মনে দানা বেধে উঠল নতুন এক 
ধর্মের নীতিসমূহ । অতঃপর ভারতের নানা অণ্চল পারিভ্রমণ করে 'তাঁন এই নতুন 
ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন এবং এইসত্রে সংগ্রহ করলেন বৃহৎ এক শিষ্যমশ্ডলী। 
বধধমান জাঁবিত ছিলেন আশি বছরেরও বোশ। গোড়ার 'দিকে তাঁর প্রচারিত 
ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল শুধ্দমান্র বিহারেই, সেখানে তিনি বহু প্রভাবশালী 
পৃন্তপোষক পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবতাঁকালে তাঁর এই ধর্মের প্রচার-কেন্দ্র গড়ে 
ওঠে ভারতের অত্যন্ত প্রত্যন্ত বহ; প্রদেশেও। অতঃপর এই নতুন ধর্মের প্রাতষ্ঠাতা 
পারচিত হলেন মহাবীর, অথবা ণজন, (বিজয়) নামে। সেকালে এই ধরনের 
সম্মানসূচক নানা উপাধি দেয়া হোত বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ধর্মগুরুদের (বস্তুত, 
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'জৈনধম” নামটিই উদ্ভূত হয়েছিল উপরোক্ত ওই দ্বিতীয় উপাঁধ থেকে। অথাৎ, 
জিন-এর প্রচারিত ধর্মই জৈনধর্ম)। এই নতুন ধর্মের সন্স্যাস-জীবন যাপনকারণ 
বহু অনুসারী ছাড়াও অসংখ্য গৃহীও অজ্পাঁদনের মধ্যে মহাবীরের শিষ্যদের দলে 
যোগ দিলেন। এই গৃহী শিষ্যরা বিষয়-সম্পাত্ত বা পাঁরবার-পাঁরজন ত্যাগ করলেন 
না বটে, তবে জৈনধর্মে বিধিবদ্ধ স্ানার্ষ্ট আচার-অনূম্ঠান মেনে চললেন। পরবতাঁ 
কালে জৈনধর্ম শুধু ভারতের সাংস্কীতিক জীবনেই নয়, দেশের সামাঁজক জাঁবনেও 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।* 

জিন-প্রচারিত (ও তাঁর ঘানম্ঠ শিষ্যদের দ্বারা বিশদশকৃত) ধর্মীশক্ষার অন্তঃসারের 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গোড়ার দিককার জৈন ধমপ্রল্থগ্লিতে। এইসব গ্রন্থে মানুষের 
বিশ্ববোধের 'ভাত্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে পণ্েন্দ্রিয়ের সাহায্যে লভ্য জগৎ সম্বন্ধে 
মানুষের তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে (ওই সময়ে আবির্ভূত অন্যান্য ধর্মীশক্ষাতেও 
এই একই কথা বলা হয়েছে)। বস্তুত, এই বিশেষ ধরনের বাস্তববাদ প্রাচীন কালে 
আঁবির্ভীত আঁধকাংশ ধর্মীশক্ষারই অঙ্গীভূত (এবং এট কেবল ভারতের ক্ষেত্রেই- 
যে সত্য তা নয়)। জৈন ধর্মশিক্ষায় বন্তুজগং ও আঁত্বক জগৎকে দুই 'বিরুদ্ধ-শাক্ত 
হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় নি: বলা হয়েছে মানুষের অনুভব ও চিন্তার ক্ষমতা 
ঠিক সেই রকমই জীবনের এক স্বাভাঁবক লক্ষণ, যে-লক্ষণ অনুক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে 
মানুষের চতুম্পার্থখের প্রকৃতি-জগতে। প্রথম দৃষ্টিতে এই নাতিসত্রাটকে 
আংিকভাবে বস্তুবাদী চিন্তার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ বলে মনে হতে পারে, তবে 
তা শুধুমাত্র আধাঁশকভাবেই, কেননা জৈনধর্ম আলোচ্য এই নীতিসূত্রের মধ্যে যে- 
কোনোদকে যাক্তসম্মত "সিদ্ধান্ত টানার অবকাশ রেখে সনিয়মিতভাবে দুটি 
সন্ভতাবনাকেই বিকশিত করে তুলেছে। এই তত্ব কেবল-যে আত্মক জগৎকে 'বস্তুভূত' 
করছে তা-ই নয়, বন্তুজগৎকেও তা করে তুলছে “আঁত্মক'। এতে আত্মা সম্বন্ধে প্রাচীন 
ধারণাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বল হয়েছে, আত্মা সর্ববস্তুতে 
1বরাজমান; গাছপালা, এমন কি পাথরেরও আত্মা আছে। আত্মা আঁবনাশী আর 
তা ঈশ্বরেরও সম্ট নয়। 


* জৈনদের (বর্ধমান বা জিন-এর 'শিষ্য-সম্প্রদায় নিজেদের এই নামেই আভহিত করে 
গাকেন) 'নজেদের 'বশ্বাস তাঁদের ধর্মমত বহু পুরাকাল থেকেই প্রচলিত। এ-প্রসঙ্গে তাঁরা নাম 
করে থাকেন চাস্বশ জন ধর্মগুরু বা তথাকাঁথত "তীর্থকর'এর আস্তত্বের ম্রোতাঁস্বনী পদত্রজে 
পারাপারকারীর), যাঁদের মধ্যে বর্ধমান হলেন সবশেষ তীর্থ*কর। আসলে এই নতুন ধর্মবিশ্বাসটির 
সবকণট প্রধান নীতিসূত্রের সঙ্গে বর্ধমানের নামই জাঁড়ত অথবা সেগুলি আরও পরবতাঁ পর্যায়ে 
উদ্ভৃত)। তীর্থগ্করদের সম্বন্ধে উপরোত্ত এই সমস্ত কাহিনী পৌরাণক আতিকথা, লোকপ্রবাদ এবং 
পৃববতর্ যুগে ধর্মসংস্কারের িছু-কিছহ প্রয়াসের স্মৃতির জমাম্টমান্। _ লেখক 
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তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য-সংগ্রহ ও তার 'ভান্ততে "সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া ছাড়াও, বেদ ও উপাঁনষদে বিবৃত ধ্যানধারণার 'ভানত্ততে গৃহীত নানা 
'সিদ্ধান্তও সমান গ্রাহ্য বলে গণ্য হল জৈনদের কাছে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা 
বিশ্বাস স্থাপন করলেন পুনরজ্মবাদে এবং পুনজন্মের কৃতকর্মের ফল অন্যায়ণ 
নতুন জন্মলাভের যে-তত্ সেই কর্মবাদে। 

প্রকীতিজগতে সকল বস্তুরই প্রাণ আছে জৈনরা এই তত্ব গ্রহণ করায় এর সঙ্গে 
তাঁদের উপরোক্ত পুনজরন্মবাদের ধারণা চমৎকার খাপ খেয়ে গেল এবং এর ফলে 
নানাপ্রকার প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে বিভেদের সকল সমানাই গেল ঘুচে । অর্থাৎ তাঁদের 
মতে, মানুষ পরজল্মে পাথরে পরিণত হতে পারে আবার পাথর জল্মান্তরে হতে 
পারে মানুষ । জৈনরা বললেন, কর্মবাদই আত্মার আধার কী হবে তা নির্ণয় করে 
এবং জল্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণন, মানুষ, দেবতা কিংবা দানবের দেহ ধারণ 
করতে সমর্থ । 

বোঁশর ভাগ প্রাচীন ভারতীয় ধর্মমতের মতো জৈনধর্মেরও মূল লক্ষ্য ছল 
নিছক পরম জ্ঞান অজনে মানুষকে সহায়তা দেয়া নয়, বরং এমন সমস্ত বাধ-ীবধান 
নিয়মকানুন 'নার্দস্ট করে দেয়া যা নাকি মানুষকে সাহাষ্য করবে বাস্তব জীবনে তার 
ধমাঁয় আদর্শ অর্জনে। যেমন উপানিষদসমূহে তেমনই জৈনধর্মেও এই আদর্শ হল 
“পরমা মুক্ত” অর্থাৎ সকল বাসনা-কামনা ও পার্ঘব বন্ধনের হাত এাঁড়য়ে এমন 
একটা অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যে-অবস্থায় ব্যক্তিসত্তা মিশে যাবে নৈর্যাক্তক, 'নাঁখল 
্রহ্মান্ডের সমগ্রতায়। মানুষ যখন এই তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সে উত্তীর্ণ 
হয় আস্তত্বের সর্বপ্রকার প্রাকীতক নিয়মের দাসত্বানগড় ভেঙে এবং অতঃপর তার 
আর পুনজন্ম হয় না। 'সর্ববন্ধনমুক্ত' এই সন্তা জগতে সবাঁকছুর উধের্ সবাঁকছ 
থেকে সে শ্রেম্ত, এমন কি দেবতাদেরও সে অতিক্রম করে যায়-_-কারণ দেবতারাও 
কর্মবাদের অধীন। মানুষ এবং বিশেষ করে 'অহান্তুরা” (অর্থৎ যে-সব জৈন 
সন্নযাসী পূর্ণ 'নর্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন) দেখও।ধের চেয়ে উচ্চাসনে আঁধান্ঠত, কেননা 
দেবতারা “অহন্তত্ব লাভে অসমর্থ । পূর্ণ মাক্ত পেতে গেলে দেবতারও মান্দষের 
ঘরে, মানৃষের জগতে পুনজর্ম লাভ করা দরকার । 'মুক্তর পথ' প্রসারিত অসামান্য 
কঠিন তপশ্চর্যা, সর্বত্যাগ ও আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়ে । 

জৈনধর্মের ইতিহাসে একমান্র গুরুতর অনৈক্যের কারণ সাঁন্ট হয়েছিল এই 
তপশ্চর্যার পদ্ধতি বিষয়ে মতান্তর নিয়েই। "শ্বেতাম্বর' জৈন বা শ্বেতবসন-পাঁরাহত 
জৈন সম্প্রদায় তখন সমালোচিত হয়োছল বেশভূষা সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ্রকারী 
অপেক্ষাকৃত রক্ষণশণল অপর সম্প্রদায়টির দ্বারা। এই শেষোক্ত জৈন সম্প্রদায় 
পারচিত ছিল ণদগম্বর' জৈন বা 'দিকরুপ বন্ত্র-পারিহত জৈন সম্প্রদায় 
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জৈনধর্ম অনুযায়ী, গৃহনীর নয় একমাত্র সন্ন্যাসীর আত্মাই "মুক্তি" পেতে পারে। 
অতএব এটা কোনো আপাঁতিক ঘটনা নয় যে প্রাচীন ভারতে অন্যান্য সব ধর্মের 
অনুসারীদের চেয়ে জৈনরাই অনেক আঁধক সংখ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে তপশ্চর্যায় 
মনোনিবেশ করতেন। এমন কি মহাবীর" বা শজন' অথবা বিজয়ী উপাঁধিটিও 
বহনবারের প্দনর্জন্মে পার্থিব বাসনা-কামনাকে জয় করার সঙ্গে সংযুক্ত এবং 
সন্ন্যাস গ্রহণ ও তপশ্চর্যার দ্যোতক। 

জৈন নীতিশাস্তের এক অপারহার্য অঙ্গ ও মূলনীতি হল “'অহিংসা' জৌঁবস্ত 
প্রাণী হত্যা না করা)। জৈন সাধ্‌রা কেবল-ষে প্রাণনহত্যা থেকেই বিরত থাকতেন 
তা নয়, ক্ষুদ্রাতক্ষদ্র পোকামাকড়ও যাতে দৈবক্রমে পায়ে না মাঁড়য়ে ফেলেন 
সেজন্যে আঁতমান্রায় সতর্ক থাকতেন। পরবতাঁকালে জৈন পাথগ্দালতে সাধুদের 
আচরণাঁবাঁধ 'াববৃত হয়েছে বিশদভাবে । এই রকম আটাশাঁটি আচরণাঁবাঁধ মেনে 
চলতে হোত তাঁদের, যার অন্তভূক্ত ছিল সত্যবাঁদতা, সংযম, বৈরাগ্য, চুরির ওপর 
কঠোর নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদ। তবে জৈনধর্মের গৃহী অনুসারীদের জন্যে এইসব 
বাঁধানষেধের কঠোরতার মান্রা ও এদের সংখ্যা কম ছিল। 

অল্পকালের মধ্যেই জৈনধর্ম ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে পড়ল দেশ জুড়ে, তবে বৌদ্ধ 
বা 'হন্দুধর্মের উপযুক্ত প্রাতদ্বন্ী হতে পারল না কোনোদিনই । খ২স্টজন্মের 
পরবতাঁ গোড়ার 'দকের শতাব্দীগ্ীলিতে এই ধর্মের প্রভাব নিঃসন্দেহে হ্থাস পায়, 
তবে আজও পর্যন্ত ভারতে ছোট একটি দূঢ়বদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এর আস্তত্ব টিকে 
আছে। তব্দ এও অনস্বীকার্য ষে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতীয় সংস্কাতিতে 
জৈনধর্মের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপকভাবে । এই ধর্মের প্রেরণায় রচিত হয় বিপুল 
এক সাহত্য এবং জৈন-দর্শনে নিহত বাস্তববাদ বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে এই ধর্মের 
অনুসারীদের আগ্রহী করে তোলে। ভারতশয় বৈজ্ঞানিক কীর্তকলাপের ক্ষেত্রে 
জৈনদের অবদান ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 


প্রথম যুগের বৌদ্ধধর্ম: বৌদ্ধ ধর্মনীতির সারকথা 


অন্যান্য সংস্কার-ভীত্তক ধর্মীশক্ষার মতো বৌদ্ধধর্মও সবচেয়ে ব্যাপকভাবে 
প্রচারিত হয়েছিল উত্তর ভারতে এবং বিশেষ করে মগধে। মগ্ধধ তখন গণ্য হোত 
রন্মণ্যধর্ম গ্রহণে সবচেয়ে অনিচ্ছুক একটি রাজ্য এবং অ-সনাতনা ধর্মপ্রচারের এক 
কেন্দ্র হিসেবে। অ-সনাতনী অথবা তথাকথিত প্রচাঁলত ধর্মদ্বেষী ধর্মমতগ্যালর 
মধ্যে অনেকগ্যাঁল ব্যাপারে সাধারণ একটা এঁক্য ছিল, তবে সেগঁলর মধ্যে আবার 
মতভেদও ছিল প্রচুর। গোড়ার দিকে বৌদ্ধধর্মের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না 
এবং এট ছিল অ-সনাতনী ধর্মমতগ্ীলর একাঁট--যা নাকি ব্যস্ত ছিল উপ- 
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মহাদেশের শাঁক্তশালণী রাম্ট্রগ্লির, বিশেষ করে মগ্ধধের রাজ্যশাসকদের, সমর্থন 
আদায়ের জন্যে। 

কড়াকড়িভাবে কায়েম-করা জাতিভেদ-প্রথা প্রত্যাখ্যান করে উপাত্ত বা 
জাতিপারচয়-নরপেক্ষভাবে সকল মানুষের সমানাধিকার সমর্থন করায় এই নতুন 
ধর্মমত সমাজের বাঁণক সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষরকম আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। এই 
বাঁণকরা ছিলেন বৈশ্যদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, অথচ বরহ্গণ্যধমের আওতায় 
সমাজ-কাঠামোয় এদের জন্যে নার্দন্ট ছল বেশ নিচু স্থান। এছাড়া বোদ্ধধর্ম 
ক্ষান্রয়দের মধ্যেও বেশ জনাপ্রয় হয়ে উঠল। ওই সময়ে ক্ষত্রিয়রা নিজেদের হাতে 
কেন্দ্রীভূত করে তুলাছিলেন ক্রমশ বোশ-বেশি ক্ষমতা, অথচ সেইসঙ্গে এ-ও অবগত 
ছিলেন যে ব্রাহ্মণরা তাঁদের ওপর প্রবল মতাদর্শগত চাপ বজায় রেখেছেন এবং 
নিজেদের জাহির করছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমান্র পবিল্ন বর্ণের প্রাতানীধ, এমন কি 
পার্থিব দেবতা হিসেবেও । 

বৌদ্ধ সম্প্রদায় বা 'সঙ্ঘ'এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার পেলেন সকল বর্ণের 
মুক্ত প্রাতিনাধরা এবং এর ফলে এই নতুন ধর্মের প্রভাবের পাঁরাধ বিপুলভাবে 
বিস্তৃত হল। এমন কি যাঁরা সঙ্ঘে যোগ 'দলেন না স্বর্গলাভের পথ তাঁদের জন্যেও 
উন্মুক্ত রইল--গৃহশী ভক্তদের জন্যে এই আদর্শ প্রচার করলেন বুদ্ধদেব । প্রথম 
যুগে বৌদ্ধধর্মে নীতিগত দিকটিই ছিল প্রধান; গৃহনদের উদ্দেশে প্রচারিত তাঁর 
বাণতে বুদ্ধদেব জল আধাবিদ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্নগ্ঁলি নিয়ে বিশদ আলোচনায় 
মনোযোগী হন ি। 

প্রাথামক পর্যায়ে বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের মূলে অনেকখান পারিমাণে ছিল এই 
ঘটনাঁট যে ব্দ্ধদেব তাঁর ধর্মীশক্ষায় সকল পুরনো এতিহ্য ও রাঁতনীতিকে 
প্রত্যাখ্যানের আহবান জানান 'ি। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে ভারতের সেই প্রান ও 
রক্ষণশীল সমাজে সোঁদন সামাঁজক ও বাদ্ধিচর্ঠার উভয় ক্ষেত্রেই এইসব এঁতিহ্য 
ও রীতনীতির মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল! বুদ্ধদেব তাই চেস্টা করোছলেন 
নতুন এক ব্যাখ্যার অবতারণা করতে, প্রচালত নানা আচারবিধির সম্পূর্ণ নিজস্ব 
এক ব্যাখ্যা দিতে । 

তবে প্রধানত বৌদ্ধধর্ম ছিল এক মৌল ধর্মমত। এটি অন্যান্য ভারতীয় 
ধর্মমতের থেকে এতখানি পৃথক ছিল যে পরবতর্ঁকালে বেশ কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে 
এই ধর্মমতকে ভারতের সীমানার বাইরে অন্যান্য দেশে উদ্ভূত অন্যান্য ধর্মমতের, 
যেমন খ্স্টধ্মের, সঙ্গে এক করে দেখানোর । তবে বৌদ্ধধর্মের অন্তভূর্ত বহুতর 
নতুন ধ্যানধারণাকে সাধারণ এঁতিহ্যাঁসদ্ধ ধ্যানধারণার কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত 
সতকরভাবে ধাঁরয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য একথাও সাত্য যে বৌদ্ধধর্ম কোনোদিন 
এই এঁতিহ্যাদ্ধ ধ্যানধারণাগলিকে পুরোপদাবি প্রত্যাখ্যান করে নি। 
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পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্মমত ও উপনিষদসমূহের মধ্যে যে একটা যোগসূত্রের কথা 
বলেন সেটা নিছক অমূলক নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে বুদ্ধদেব 
উপাঁনষদসমূহে বিধৃত নীতিগ্যাীল গ্রহণ করোছিলেন। বরং একথা বললেই 
অপেক্ষাকৃত সঠিক বলা হয় যে প্রাচীন ভারতের 'বাভন্ন অণ্চলে সমাজ-ব্যবস্থা ও 
সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে-সমস্ত নতুন ধ্যানধারণার উত্তৰ ঘটাছল তারই 
প্রাতকলন দেখা যাচ্ছিল সমকালে-রচিত উপানিষদসমূহে। 

বৌদ্ধধর্ম ও রন্গণ্যধর্মের মধ্যে বহীবধ সাদ্‌শ্যের নানারকম কারণ নির্দেশ করা 
সম্ভব। প্রসঙ্গত, এটা কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম- 
সংস্কারমূলক মতবাদের আবিভনব সত্তেও কয়েক শতাব্দী ধরে বংশ-পরম্পরাক্রমে 
আচাঁরত ভারতীয়দের এীতহ্যাঁসদ্ধ ধর্মমতে মৌল কোনো পাঁরবর্তন ঘটে নি। 
জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও রুন্ষণ্যধর্মের প্রসাদপুস্ট এ্রাতহ্যাসদ্ধ ভারতীয় 
পুজাপার্বণ-পদ্ধাত গ্রহণ করে নেয়। এ-কারণেই বোদক ও রন্গণ্যধর্মের দেবদেবীরা 
বৌদ্ধধর্মে নিন্দিত হন 'ন। 

এঁতিহ্যসিদ্ধ ভারতীয় দেবদেবীদের বৌদ্ধধর্ম প্রত্যাখ্যান না-করলেও ওই 
ধর্মমতের আওতায় তাঁদের জন্যে এমন একটা আকণ%কর স্থান 'নার্ন্ট হয় যে 
বৌদ্ধধর্মের অন্তভূক্ত হবার পর শেষপর্যস্ত বলতে গেলে তাঁরা লোপই পেয়ে যান। 
বহ্মণ্যধমের দেবদেবীদের বৌদ্ধধর্মে এইভাবে আত্মসাৎ করে নেয়ায় এই ধর্মমতাঁট 
[নঃসন্দেহে দেশের 'বাভন্ন অণুলে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অনেক বোঁশ জনাপ্রয় হয়ে 
ওঠে । তবে ব্রন্মণ্যধর্মের ধ্যানধারণাগুলি এইভাবে আত্মসাৎ করার ফলে বোদ্ধধর্মের 
নিজেরই বক্গণ্যধর্মের কবালিত হয়ে পড়ার একটা আশঙুকা-যে 'ছিল না এমন নয়। 
বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রাথথীমক বিকাশের স্তরটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ওই স্তরে 
বোদিক দেবদেবাদের প্রীতি শ্রদ্ধানবেদন যে-নতুন ধর্মের কাঠামোর মধ্যে তার চর্চা 
করা হোত সেই ধর্মের বৌশষ্ট্যসৃচক অন্তঃসার কিংবা তার স্বাধীনতার পক্ষে 
ক্ষীতকর হয়ে ওঠে নি। বৌদ্ধধর্মের (বস্তুত উপানষদসমূহে বিধৃত মতাদর্শেরও) 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছল পূজাপার্বণের স্ানার্দস্ট পদ্ধাতগ্রাঁলর প্রাতই অমনোযোগ 
প্রদর্শন। 

উপনিষদসমূহের মতাদর্শের মতো বৌদ্ধধর্মেও 'পুনজন্মবাদ' ও 'কর্মবাদ' 
স্বীকৃত। আত্মা আঁবনাশী এই তত্ৃকে প্রত্যাখ্যান করে বৌদ্ধধর্ম খোলাখুলি ঘোষণা 
করেছে যে আসলে আবনশ্বর হল আঁত্মক শাক্ত। এই শাক্তর কোনো ধরনের 
প্রকাশই নিরর্থক হতে পারে না। 'বাঁচ্ছন্নভাবে দেখলে এরকম একেকটি প্রকাশ হল 
রূপান্তরগ্রহণের এক নিরবাচ্ছন্ন ধারারই একেকটি মৃহূর্তমান্ত। যা-কিছ আঁত্বক 
গুণসম্পন্ন তার অন্তহীনতার এই ধারণা থেকে কর্মবাদের উৎপান্ত। যেহেতু কোনো 
কর্মই লোপ পায় না, সেইহেতু কোনোঁদন-না-কোনোদিন অবশ্যগ্তাবী যত-সব 


৯১৪৯ 


ফলাফল নিয়ে তা প্রকাশ পাবেই। আর যেহেতু কর্মাট প্রকাঁতিগতভাবেই আঁত্মক 
গুণসম্পন্ন, তাই দেহের জীবদ্দশার কাঠামোয় সে আবদ্ধ নয়। এইভাবে নতুন এক 
জন্ম পূবানরধারিত হয়ে যাচ্ছে অতটতের কাজকর্ম দিয়ে, অথবা অন্ততপক্ষে অতাঁত 
কর্মের আত-গর্ত্বপুর্ণ প্রভাবের অধীন হচ্ছে। 

বৌদ্ধ ধর্মমত সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে অকাদামাশিয়ন শ্চেরবাতৃজ্কয় লিখছেন : 
“সত্তা... হল মাঁনটেীমানটে জল্ম ও অবলপ্তির এক নিরবাচ্ছন্ন ধারা । এই ধারা 
আবার কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়মের অধীন...। জগতে কেবল-যে চিরস্থায়শী বলে 
কছু নেই তা-ই নয়, চিরস্থায়ী কোনো সন্তা্ড নেই কোথাও । অতএব আঁত্মক বা 
বস্তুগত এমন কোনো পদার্থই নেই।%* 

বুদ্ধদেব জগতের সবাঁকছুকেই গণ্য করতেন নিয়ত পরিবর্তনশঈীল অবস্থায় 
আছে বলে। ধম” মোনুষের ইন্দ্রিয়বোধের অতাঁত সূক্ষন কণাসমূহ)--যা নানার্প 
সংযোগ-নিয়োগের ফলে বস্তুগত ও আ্মক পদার্থসমূহ গঠন করে-_-তা নিয়ত 
গতিশীল এবং এক অন্তহীন যোগ-বয়োগের 'বাভন্ন ছকমান্র। 

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি অবশ্য “চতুর্মহাসত্য' সম্বন্ধীয় শিক্ষা। লোকশ্রুতি 
অন্যায়শী এই চারটি “সত্য” বিবৃত করোছলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম 
ধর্মেপদেশে। এইসব 'সত্য'এর স্বরূপনির্ণয় করতে গিয়ে বুদ্ধদেব মানব-আস্তত্বের 
স্বরুপ ও মানুষের দুঃখকস্টের কারণসমূহ নরূপণ করেছেন এবং পথানেশ 
করেছেন মানবমুক্তর। সমগ্রভাবে বিচার করলে এটা স্পম্ট হয়ে ওঠে যে বুদ্ধের এই 
প্রধান ধর্মোপদেশের অন্তঃসারই ছিল মানবমুক্তর পথ সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাটি। 
লোকশ্র2াত অনুযায়ী, বৃদ্ধদেব নাকি বলেছিলেন যে সমুদ্রের জলের স্বাদ যেমন 
মানষের জীবনকে বলেছেন দুঃখময়, পার্থিব আস্তত্ব ও তার আনন্দ-সম্তোগের প্রাত 
আকুল আগ্রহ থেকে যার উৎপান্ত। এ-কারণেই তিনি মানুষের কাছে আহবান জানান 
কামনা-বাসনা তাগ করতে এবং তাদের সামনে তুলে ধরেন মাীক্তর পথের নিশানা । 
এই মুক্তপথের সন্ধান জানলে মানুষ কর্মবাদ উপেক্ষা করতে পারে এবং সত্য কী 
তা না-জানার জন্যে সে পুনর্জন্মের যে-ক্রে আবার্তত হতে থাকে তা থেকে নিজেকে 
ছিনিয়ে নিতে পারে। বোদ্ধ সঙ্ঘে যে যোগ দেবে সে শনর্বাণ' লাভেও সমর্থ হবে, 
অবশ যাঁদ সে জাগাঁতক জীবনের বন্ধন থেকে ও সকল প্রকার দুঃখকম্ট ও 
কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে মক্ত করতে পারে, অবদমিত করতে পারে নিজের 
অহংকে এবং দেহ ও আত্মার দ্বৈতভাবের উধের্ব উঠতে সমর্থ হয়। 


* ফ. ই. শ্চের্বাত্‌স্কয় ॥ পরবতাঁ যূগের বৌদ্ধদের ধর্মীশিক্ষায় নাহত জ্ঞানতত্ব ও ধধাক্তবিদ্যা 
€রূশ ভাষায় লাখত) ॥ সেন্ট 'িটার্সবূর্গ ১৯৯০৯। দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৭-১১৮ পৃন্তা 


৯১৫০ 


বৌদ্ধ ধর্মমত অন্হযায়শ, "নর্বাণপ্রাপ্তর অবস্থায় নিয়ত পাঁরবর্তনশধল 
ধর্মগ্লির গাঁত রুদ্ধ হয়ে যায়, ফলে নতুন-নতুন সংযোগ-বিয়োগের শ্রোতও যায় 
র্দ্ধ হয়ে। এর ফলে ঘটে 'সংসার'এর সঙ্গে সম্পূর্ণ 'বচ্ছেদ, অর্থাৎ এক শরণরণ 
সত্তা থেকে অপর সততায় সংক্রমণ যায় বন্ধ হয়ে এবং বস্তু-পদার্থের জগতের সঙ্গে 
ঘটে ছেদ। পরবতাঁ পুনজন্ম-চক্রের শৃঙ্খল অবলোপের সঙ্গে সম্পাকৃত 
নর্বাণপ্রাপ্তকে বৌদ্ধধর্মে দেখানো হয়েছে ভক্তদের কাছে পরম আকাঁতক্ষত এক 
চুড়ান্ত লক্ষ্য হসেবে। মানুষের আদর্শ হলেন “অহান্তু, বা সেই মহাপুরুষ, যান 
নিজ সৎ কর্ম ও আঁত্বক সম্পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে 'নর্বাণপ্রাপ্ত 
হয়েছেন। 

অতএব বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষায় মানুষের নৌতক 'দিকটির ওপর-যে অতখান গুরুত্ব 
আরোপ করা হবে এটি কোনো আপাতিক ব্যাপার নয়। মানুষের আচার-আচরণের 
নোৌতিক দিকটি এই শিক্ষায় স্বভাবতই 'বশেষ একটি স্থান আঁধকার করতে বাধ্য। 
বুদ্ধদেব মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'অস্টমুখ মার্গ অনুসরণ করতে, চর্চা 
ইত্যাঁদ। উপরোক্ত এই নাতিগ্দীলই ছিল বৌদ্ধধর্মের নৌতিকতার অস্তঃসার। 
বদ্ধদেবের শিক্ষা অনুযায়ী, মানুষ এই সঠিক পথের যথাযোগ্য অনুসরণকালে 
সম্পূর্ণভাবে নিজের ওপরই নির্ভর করবে, বাইরে থেকে নিরাপত্তা, সাহায্য ও 
মক্তিলাভের প্রত্যাশী হবে না। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মান্ষ স্বেচ্ছায় অন্যায় 
করে. পাপকাজ করে, স্বেচ্ছায় নজের অধঃপতন ঘটায় সে। আবার স্বেচ্ছায় মানুষ 
অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, 'নাজেকে শোধন করাও তার ইচ্ছাধীন। একজন 
মান্ষ কখনোই অপরকে সংশোধন করতে পারে না। 

সৃন্টকর্তা ঈশ্বর, যান নাক মানুষ সহ জগতে সবাঁকছুর জন্মদাতা, মানুষের 
ভবিতব্য যাঁর ওপর নিভরশনল, সেই ঈশ্বরের আস্তত্ব অপরিহার্য বলে মনে করতেন 
না বোদ্ধরা। শোনা যায় বুদ্ধদেব নাক বলতেন, যে-সমস্ত মানুষ এমন ধরনের 
দেবদেবীতে বিশ্বাসী তাঁদের জীবনে ইচ্ছা এবং প্রয়াস বলে কোনোকিছুর আস্তত্ব 
নেই, তাঁরা কোনোকিছু করার কিংবা কোনোকিছু করা থেকে বিরত থাকার 
কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। অপরপক্ষে ব্রহ্মণ্যধর্ম অনুযায়ী, মানুষের জীবন 
ও তার ভবিতব্য সম্পূর্ণভাবে 'নিধ্ণারত হয় দেবদেবাীদের ইচ্ছানুসারে, দেবতারাই 
মান্ষের ইচ্ছা-আনচ্ছা ও ভাগ্য 'নয়ন্্ণ করেন। 

যাঁদও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছে যে জন্মকালে পৃথবীর সকল মানুষই সমান 
এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের গণতান্তিক চারন্রও এই মতের পরিপোষক, তবু কোনোদিক 
থেকেই বৌদ্ধধর্মকে আমূল সংস্কারকামী সামাজিক আন্দোলন বলা যায় না। 
বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলীতে সকল জাগাঁতক দুঃখকস্টের বোঝা, পার্থব জবালা- 
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যন্ত্রণা ও সামাজিক অন্যায়ের কারণ হিসেবে 'নর্দেশ করা হয়েছে মানুষের নিজস্ব 
'অন্ধতাকে এবং পার্থব বাসনা-কামনা নির্বাপণে মানুষের অসামর্থযকে। বৌদ্ধ 
ধর্মশিক্ষা অন্যায়ী, জাগতিক দুঃখকম্টকে আতিক্রম করতে হয় সংগ্রামের মধ্যে 
দিয়ে নয়, বরং উল্টো, বহির্জগতের ব্যাপারে সকল প্রাতিক্রিয়াকে নির্বাঁপত করে, 
অহং সম্বন্ধে মান্মষের সকল সচেতনাকে 'বিনস্ট করে। 

বদ্ধ শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান' বা জ্ঞানী” অথবা পযাঁন সত্যকে উপলান্ধ করেছেন:। 
লোকশ্রাতি অনুসারে, গোতম সিদ্ধার্থ গয়া শহরের কাছে এক অশ্বথবৃক্ষের নিচে 
ধ্যানমগ্র থেকে প্রজ্ঞা অজজন'এর পর বদ্ধ নামে খ্যাত হন। "সিদ্ধার্থ ছিলেন 
শক্তিশালী শাক্য উপজাতির প্রধানের পত্র, কিন্তু ধন-এশ্বর্য ও পাঁর্থব জীবন 
সভ্তোগের আনন্দ প্রত্যাখ্যান করে সন্্যাসী হয়ে যান তিনি। গোড়ার দিককার যে- 
সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্ের পুঁথ এখনও পর্যন্ত সংরাক্ষিত আছে তাতে বোদ্ধধর্মের 
এই প্রাতচ্ঠাতার জীবনকথার অনেক উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বিশেষ 
কোতূহলোদ্দীপক উপাদান হল খ্ীস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতনয় শতাব্দীতে পাথরে 
উৎকণীর্ণ 'লাপগ্দাীল। এগুলিতে শুধু-ষে বুদ্ধের নামোল্লেখ আছে তা-ই নয়, তাঁর 
জল্মস্থান (লুম্বিনী) পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে। ধর্মীয় পুথিপন্রে উল্লাখত তথ্যের 
সঙ্গে এইসব তথ্য মিলে যায়। 

বৃদ্ধদেবের ইতিহাসাঁসদ্ধ তথ্যপ্রমাণ নিয়ে সমকালীন পশ্ডিতদের মধ্যে প্রবল 
পর্যন্ত চলেছে। এ-সমস্ত সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ করে যাঁদ আমরা 
মনে রাখ যে আজকের 1দনে পাণ্ডিতদের বিচারের জন্যে যে-সমস্ত ধমাঁয় পাাথপন্্র 
পাওয়া যায় সেগ্ীল আনুমানিক খঃনস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর, তার আগেকার নয় 
(লোকশ্রুতি অন্দষায়ী, এগ্‌লি পাথর আকারে লাখত হয়েছে আরও পরে--৮০ 
খীস্টপূর্বাব্দে, শ্রীলঙ্কায়) অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াণের কয়েক শো 
বছর পরে । বর্তমানে বৃদ্ধদেবের প্রয়াণের সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য তারিখ 
হল খাসস্টপূর্বাব্দ ৪৮৩ সন (এবং তাঁর জন্মের তারিখ খঃস্টপূর্বাব্দ ৫৬৩ সন)। 


অজশীবকদের ধর্মশিক্ষা 


গোড়ার দিকে বৌদ্ধদের প্রধান প্রাতিপক্ষ ছিলেন অজাবকরা। খুইস্টপূর্ব 
পণ্চম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে অজীবিকবাদের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ 
ব্যাখ্যা করা যায় সর্বোপরি বন্গণ্যবাদের বিরুদ্ধে গোসলা কর্তৃক প্রাত্ঠিত এই 
ধর্মের অবিচল ও মৌল সমালোচনা 'দয়ে। ব্রাহ্ষণদের রক্ষণাধীন সমাজ-ব্যবস্থার 
বিরদ্ধে সাধারণের অসন্তোষ বহ7ব্যাপক সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে সংস্কার-ভাত্তক 
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ধর্মান্দোলনের মর্যাদা বাঁড়য়ে তোলে। সমাজে জাতিভেদের কাঠামো ও রাহ্গণদের 
কর্মবাদ-ব্যাখ্যার বিরদ্ধে গোসলা-প্রচারত সমালোচনা কেবল-যে সমাজের নিচু 
স্তরগলির মানুষজনকেই আকর্ষণ করল তা নয়, কারুশিল্পী ও বাঁণকদের যে-সমস্ত 
ছেলেপিলে দরিদ্র-ঘরে জল্ম নেয়া সত্বেও পরে 'নিজ-ননজ চেষ্টায় অর্থসণ্চয় করে 
নতুন বিস্তবান হয়ে উঠেছিলেন আকর্ষণ করল তাঁদেরও। একেবারে গোড়া থেকেই 
গোসলা তাঁর ধর্মপ্রচার কোনো সন্যাসী-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ পারাধর মধ্যে আবদ্ধ 
না-রেখে বরং বোশ করে তা ছাড়িয়ে দয়েছিলেন গৃহী "শিষ্যদের মধ্যে । গোসলার 
প্রারত আপাতদৃম্টিতে সরল তাঁর ধর্মমত সেবাঁকছু ভাবনাচিন্তা ও ধ্যানধারণাকে 
শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপী ও পূর্বাহে-স্ছিরীকৃত নিয়াতর এবং এই পূর্বনরধারণের 
উৎস অদৃ্টবাদের অধীন করে ফেলা) বিপুল সংখ্যক জনসমান্টর মধ্যে এর 
জনপ্রিয়তা বাঁড়য়ে তুলল এবং তাঁর গৃহ শিষ্যরা (অজীবিকদের ধর্মীবশ্বাস গ্রহণ 
করার পরেও) প্রাত্যাহক জীবনে আগের মতোই প্রচলিত পূজাপার্বণ মেনে ও জগৎ, 
ইত্যাঁদ সম্বন্ধে এতিহ্যাসদ্ধ পুরনো বহু ধ্যানধারণা শনয়েই জীবনযাপন করতে 
লাগলেন। গোড়ার 'দকে খ্রিস্টপূর্ব পণ্চম শতাব্দীতে) বৌদ্ধদের চেয়ে 
অজাীবকদের শিষ্য-সংখ্যা বোৌঁশ ছিল বলে মনে হয়। সম্ভবত এর সঙ্গে সমাজ- 
সংস্কারের ক্ষেত্রে অজীবিকদের খোলাখলি গুর্ত্ব আরোপের ব্যাপারটি সম্পাকতি। 
লোকশ্র্2াত থেকে যা জানা যায় তাতে এটাও খুবই স্বাভাবক ঠেকে যে অজীবিক- 
ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কেবল-যে ধনী বাঁণক-সম্প্রদায় ও কারুশিজ্পীদের 
প্রাতীনাধরাই ছিলেন তা নয়, সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরগ্যালতেও, বিশেষ 
করে কুম্তকারদের মধ্যে, এই ধর্মমতাঁট রীতিমতো জনাপ্রয় ছিল। এই তথ্যটির সঙ্গে 
'বায়-পুরাণ'এ (এই পদাথ্থাট শেষপর্যন্ত সংকাঁলত হয় খ:ুনস্টাব্দ তৃতীয় থেকে ষ্ঠ 
শতাব্দীব মধ্যে কোনো সময়ে, যাঁদও এতে উল্লিখিত ঘটনা ও সামাজিক প্রথাসমূহ 
অপেক্ষাকৃত পৃর্ববতর্শ কোনো এক যুগের) বিবৃত একটি তথ্যের সম্পর্ক আছে 
বলে মনে হয়। তথ্যটি এই যে অজীবিক-ধর্মের অনুসারীরা ছিলেন শুদ্র ও বিভিন্ন 
নিচু জাতের লোক, এমন কি অস্পশ্যরাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। নতুন-নতুন শিষ্য 
সংগ্রহের জন্যে বৌদ্ধ ও অজীবকরা 'িাজেদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রাতিযোগতা 
চালাতেন। কাজেই বৌদ্ধ সূব্রসমূহে গোসলা ও তাঁর ধর্মমতকে-যে বিশেষরকম 
কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হবে এটা মোটেই 'বিস্ময়জনক নয়। তাঁদের মধ্যে 
তত্বগত বিতর্ক কখনও-কখনও খোলাখুলি সংঘর্ষে পর্যন্ত পঁরণত হোত। 
সূপারচিত বৌদ্ধ গ্রন্থকার অশ্বঘোষ কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীপদরের 
অধিবাসী িগর নামে এক ধনী কুসীদজীবী সম্বন্ধে একটি কাহিনী 'লাঁপবন্ধ 
করেছেন। কাহিনীটিতে বলা হয়েছে যে মিগর বহযাদন ধরে অজাীবকদের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ওই সম্প্রদায়কে প্রচুর পরিমাণে অর্থ 'দয়ে সাহায্য 
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করতেন। পরে মিগর যখন স্থির করলেন যে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করবেন তখন 
এককালে তাঁর সাহাষ্যপুষ্ট অজশীবিকরা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই তার বাঁড় 
ঘেরাও করলেন। স্পম্টতই, তাঁদের একজন সতীর্থকে হারাতে বসেছেন বলে যে 
তাঁরা অতটা শাঁঙ্কত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, বরং বিনা ব্যাতিক্রমে 'নয়মিতভাবে 
মিগর তাঁদের যে বৈষয়িক সাহাধ্য দিচ্ছিলেন তা বন্ধ হয়ে যাবার সন্তাবনাতেই 
বিচালত হয়ে পড়োছিলেন তাঁরা । 

পালি ভাষায় লাখত বৌদ্ধ ধর্মশাস্তে গোসলাকে একজন জেলের সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে, যান নদীর মোহানায় জাল পেতে রেখে অসংখ্য মাছ ধরে চলেছেন 
(অর্থাৎ সেই সমস্ত মান্ুষজনকে পাকড়াও করছেন যারা নাক বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ীদের 
দল ভারি করতে পারভ)। এই উক্তিটি থেকে স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে যে উপরোক্ত 
এই দুটি ধর্মমতের মধ্যে কেবল-যে প্রবল প্রাতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তা-ই নয়, ওই সময়ে 
অজীবিক-ধর্মের জনাপ্রয়তাও ছিল প্রচুর । 

যাঁদও খ্যীস্টপূর্ব পণ্চম শতাব্দীতে অজীবিকরা যথেম্ট, এমন কি বৌদ্ধ কিংবা 
জৈনদের চেয়েও বোঁশ জনীপ্রয়তার অধিকার ছিলেন, তব পরবতর্শ কালে তাঁদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রাতিদ্বন্দিতার পাঁরণামে জয়লাভ ঘটে বৌদ্ধদের । এর একটা কারণ 
মনে হয় অজীবকদের ধর্মমতে এক ধরনের একদেশদর্শিতার আস্তত্ব। যাঁদও 
অজাবিকরা এীতিহ্যাঁসদ্ধ ব্ন্গণ্য দৃম্টিভাঙ্গ ও মতামত প্রত্যাখ্যান করোঁছলেন, তব্‌ 
বৌদ্ধধর্মের মতো ওই যুগের মানুষের সামনে ব্রন্গণ্য মতাদর্শকে প্রাতিহত করার 
উপযোগন জীবনযাপনের প্রধান-প্রধান সমস্যার কোনো অস্ত্র্থক উত্তর তাঁরা 
উপস্থাপিত করতে পারেন নি। মন্ষ্যজীবনের তাৎপর্য জগতে ও সমাজে মানুষের 
স্যানাদ্ট স্থান, ব্যাক্তগত প্রয়াসের মূল্য এবং কোন নীতিসমূহ “সঠিক আচরণের, 
ভাত্ত হওয়া উচিত তা য়ে গোসলার ধর্মশিক্ষায় সাত্যকার কোনো আলোচনা 
ছিল না, অথচ এই সমস্ত সমস্যা ও তাদের সমাধান বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে ছিল 
প্রভূত আগ্রহের বিষয় । অজাীবক-ধর্মে প্রচারিত 'সর্বব্যাপ নিখিল পূর্বনির্ধারণ' 
বা "নয়ীতি'ই নীতিগতভাবে উপরোক্ত সমস্যাঁদর বিবেচনা অসম্ভব করে তুলোছিল। 


ধমশয়-দাশশীনক ভাবধারাসমূহ ও মেগাচ্ছেনিসের বিবরণী 


মগধ ও মোর্যরাজ্যগাঁলতে ধমীঁয় জীবন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের 
যোগান দিয়েছেন সেল্যকস-বংশীয়দের রাজ্যের রাষ্ট্রদূত মেগাচ্ছেনিস। মেগাস্ছোনিস 
ও তাঁর পরবতর্শ ধ্রুপদী ইউরোপীয় ইতিবৃত্তকাররা ওই সময়কার রক্ষণশীল ও 
অ-রক্ষণশশীল চিন্তাধারাগ্লির মধ্যে যথাযোগ্য ফারাক টেনেছেন এবং প্রাচীন 
ভারতীয় 'দার্শীনকদের” ভাগ করেছেন ব্রাহ্গণ ও শ্রমণ এই দই দলে। 
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স্ট্রাবোর লেখা শ্রমণদের সম্বন্ধে বিবরণীর সঙ্গে তৎকালীন ভারতণয় 
পুথিপন্রের বিবরণীর ঘাঁনম্ত মিল লক্ষ্য করা যায়। মেগ্াস্ছোনসের মতো স্ট্রাবোও 
রাজাদের সঙ্গে শ্রমণদের সম্পকের ব্যাপারটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং 
বলেছেন যে চারপাশে যে-সমস্ত ব্যাপার ঘটছে তার অস্তার্নীহত কারণ ব্যাখ্যা করার 
জন্যে রাজারা শ্রমণদের শরণ নিতেন (ভারতনঁয় বিবরণীগ্লির সঙ্গে এ-ব্যাপারে 
স্ট্রাবো, ইত্যাঁদর ববরণীর ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষণীয়)। 

স্ট্রাোবো বিশেষ ধরনের একদল শ্রমণের কথা িখেছেন যাঁরা সেকালে জ্যোতিষণী 
ও এন্দ্রজালক হিসেবে সখ্যাত ছিলেন এবং তাঁরা ভক্ষাবাত্ত অবলম্বন করে 
গ্রামে-গ্রামে ও শহরে-শহরে পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন (এই বর্ণনা অজশীবকদের 
মধ্যে অত্যন্ত জনীপ্রয় জ্যোতিষী বলে কাঁথত ভ্রাম্যমাণ সন্যাসী-দলগ্াীলর উল্লেখ 
বলে মনে হয়)। 

স্ট্রাবো'র লেখা অপর একটি বর্ণনাও শ্রমণদের সঙ্গে সম্পাক্তি বলে মনে হয়। 
এটি হল প্রমনাই” সম্পর্কে খেব সম্ভব এট "শ্রমণ'দেরই নামান্তর) তাঁর বিবরণী । 
স্ট্রাবো লিখছেন যে প্রমনাই'রা ব্রাহ্মণদের থেকে সম্পূর্ণ বাভন্ন ধরনের ছিলেন, 
বতর্ক ও মতখণ্ডনের প্রবণতা সহ তাঁরা ছিলেন এক বিশেষ ধরনের দার্শানক। 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনা-রত ব্রাহ্মণদের এই 
দার্শনকরা ব্যঙ্গ করতেন অহঙ্কারী ও হ্বীক্তর ধার ধারে না এমন মানুষ বলে। 
স্ট্রাবো'র এই কথাগুলি ওই সময়কার সামাজিক আবহাওয়ার চমৎকার যথাযথ এক 
প্রাতিফলন। কেননা ওই সময়ে তথাকথিত শ্রমণ-মতবাদসমূহ সমাজে আঁবর্ভৃত 
হচ্ছিল এবং সেগুলি ছল ব্রাহ্মণদের ও তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে সান্দহান ও জগৎ 
ও মানুষের আস্তিত্ব-সম্পাক্ত বহু প্রশ্ন নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নানাবিধ বিতর্কে 
সেগাঁল সর্বদা জাঁড়ত থাকত। শ্রমণ অথবা “বধমর্স'রা সত্যই ব্রাহ্মণদের থেকে 
ঠনাজেদের পৃথক করে তুলেছিলেন, ব্রাহ্গণদের তাঁরা ব্যঙ্গবদ্রুপে জর্জরিত 
করতেন এবং তাঁদের স্বাতন্ম্য ও বোশলম্ট্য-সম্পাকৃত তত্ুকে খন্ডনে প্রবৃত্ত 
হতেন। 

শ্রমণরা রান্গণদের দাঁন্তক আচরণের প্রাতিবাদ করতেন, গোটা সমাজকে উপদেশ 
দেবার এবং সকল মানুষকে সত্যের পথে পরিচালনার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের তথাকথিত 
অনন্য আঁধকারের বিরোধিতা করতেন তাঁরা। বৌদ্ধ পাঁথগীলতে ব্রাহ্গণদের এই 
ধরনের দাঁবদাওয়াকে প্রায়ই ভিত্তিহীন, বিভ্রাস্তকর, মিথ্যা, ইত্যাঁদ আখ্যা 
দেয়া হোত। 

ইউরোপাঁয় ধ্ুপদশী ইাতিবৃত্তকারদের রচনাবলীতে খুব সম্ভবত মেগাস্ছেনিসের 
'িবরণী-থেকে-পাওয়া এইমর্মে একটি বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে শ্রমণদের 
মধ্যে এমন িছ-কিছু সন্ন্যাসী-গোম্ঠীর আস্তত্ব ছিল যারা বস্ত্র পারত্যাগ করেছিল 


৯১৫৫ 


(এই তথ্যটির সঙ্গে খুব সম্ভব “দগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন যাঁরা উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে 
বেড়াতেন তাঁদের সম্পর্ক আছে মনে হয়)। 

যথাযথভাবেই মেগাস্ছেনস তৎকালীন ভারতে মতাদর্শগত অবস্থার বিশেষ 
কিছু-কিছু দিকের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। যথা, রক্ষণশীল ও তার বিরোধী 
সংস্কারবাদী (বা শ্রমণ-) ধর্মশিক্ষার মতো মূল দুটি মতাদর্শগত ধারার আস্তত্ব 
এবং এই শেষোক্ত ধারার অন্তভুক্তি বহুবিধ সম্প্রদায়গত মতবাদের উপস্িতি। 
অবশ্য এটা স্পন্ট যে সেল্যকস-বংশীয় রাজ্যের এই রাষ্ট্রদূত যখন ভারতে বাস 
করছিলেন তখনও পযন্ত ব্রক্ষণ্যধর্ম দেশে প্রবল শ্রতাপশালী ছিল, অন্যাদকে এই 
ধর্মের বিরোধ? শ্রমণ-সম্প্রদায়গুলি তখনও যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জনের মতো অবস্থায় 
আসে 'নি। বস্তুত সংস্কার-ীভীত্তক ধমাঁয় মতবাদগলির মধ্যে একটিও তখনও 
পর্যন্ত বিকাশের এমন স্তরে পেশছয় নন যে বিদেশীর চোখে তা যথেম্ট গুরুত্বপূর্ণ 
বা প্রভাবশালী বলে বিশেষভাবে প্রাতভাত হতে পারে। অবশ্য এটাও মনে রাখতে 
হবে যে মেগাস্ছেনিসের বিবরণীর যে-সমস্ত খণ্ডাংশ আমাদের হাতে এসে পেশছেছে 
তা থেকে মোটেই কোনো পূর্ণাঙ্গ চিন্র পাওয়া সন্ভব নয় এবং এ-ও সম্ভব যে মৌর্য 
যুগের প্রাথামক পর্যায়ে ভারতে ধম্ঁয় জীবনযান্রার বহন গুরত্বপূর্ণ দক তাঁর 
চোখ এাঁড়য়ে গিয়েছিল। 


কুশান ও গঃপ্ত-যগে ভারত 


খস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও খ৭স্টগয় প্রথম শতাব্দীতে 
উত্তর-পাশ্চম ভারত 


মৌর্য-সাম্রাজ্যের আমলের শেষাঁদকে উত্তর-পাশ্চম ভারতের বহ্‌ অণ্চল তখনই 
সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের আওতা থেকে কার্যত স্বাধীন হয়ে উঠোছিল। 
পরবতর্ঁকালে এইরকম কয়েকটি উত্তর-পশ্চিমাণুলীয় ভূখণ্ডে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে 
নেন কয়েকজন ছোটখাট ইন্দো-গ্রীক রাজা। এই সমস্ত রাজার শাসনকাল সম্বন্ধে 
কেবল টুকরোটাকরা কিছ 'বিবরণমান্র পাওয়া যায়। 

উপরোক্ত এইসব ইন্দো-গ্রণক রাজাদের মধ্যে একজনের নাম সেকালেই "বাঁশন্ট 
হয়ে ওঠে। ইান হলেন মেনাণ্ডার। ভারতীয় ইতিবৃত্তে হীন পাঁরাঁচত হন 'াঁলল্দ 
নামে। বোদ্ধ পাাঁথ পমালন্দ-পহ'তে খেএীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত) রাজা 
মালন্দ ও বৌদ্ধ দার্শানক ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে এক বিতকের উল্লেখ পাওয়া 
যায়! মেনাণ্ডারের রাজত্বকালের কিছু-কিছ মুদ্রায় চক্র বা বৌদ্ধ রাজশক্তির প্রতীক- 
চিহু মদত আছে, তা থেকে মনে হয় এই রাজা হয় নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন 
আর নয়তো বৌদ্ধদের পৃন্ঠপোষক ছিলেন। মেনাণ্ডারের রাজ্যের রাজধানী ছিল 
সাগালা (বো আধ্াানক শিয়ালকোট)। গান্ধার, আরাকোঁসিয়া ও পঞ্জাবের কিছু-ীকছ; 
অংশ ছিল এ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত । আগেই বলা হয়েছে যে যতদূর অন্মামত হয় 
মেনান্ডারের রাজত্বকালে গ্রীক সেনাবাহিনী পূর্ব ভারতে বহুদূর পর্যস্ত অগ্রসর 
হয় এবং সে-সময়ে মগধের রাজশক্তিতে আসীন শুঙ্গ-রাজবংশের রাজধানী 
পাটলিপুত্রের দ্বারদেশে পেশছয়। 

খস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শক নামের ইরানীয় উপজাতি-গোষ্ঠীগ্লি 
(চীনা আকর-সূত্রে সাই উপজাতি-গোষ্ঠীসমূহ নামে উল্লিখিত) মধ্য-এশিয়া থেকে 
অগ্রসর হতে-হতে শেষপর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। গোড়ার দিকে 
শকরা ইন্দো-গ্রণক রাজ্যগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে আসার পর এই শেষোক্ত রাজ/গলির 
অধননতা স্বীকার করে, কিন্তু পরে তারা প্রতিষ্ঠা করে নিজেদেরই বহয্ীবধ ইন্দো- 
শক রাম্ট্র। এই সমস্ত ইন্দো-শক রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজাদের একজন রাজা 
মউয়েস খ্যাস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝ কোনো এক সময়ে রাজত্ব করতেন 
বলে মনে হয়। হীন নিজের রাজ্য প্রাতিষ্ঠিত করেন গান্ধারে, তবে এর রাজ্য 
সোয়াত উপত্যকা এবং সম্ভবত কাশ্মীরের অংশাঁবশেষ জুড়েও প্রসারিত ছিল। এ"র 


৯৬৭ 


উত্তরাধিকারী আজেস তাঁর রাজ্যের সীমানা আরও বাড়িয়ে তোলেন এবং নিজেই 
উপাধি গ্রহণ করেন 'মহারাজাধিরাজ'। আরাকোসিয়ার অংশাবশেষও তাঁর রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হয়। খ্্নস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ওই অণুলে ইন্দো-পার্থিয়ান 
রাষ্ট্রসমূহেরও আঁবিভব ঘটে এবং এই রাজ্যগ্লকে ইন্দো-গ্রনক ও ইন্দো-শক 
রাজাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাতে হয় প্রাধান্যাবিস্তারের জন্যে। অতঃপর 
ইন্দো-পার্থয়ান রাজা গোণ্ডোফারেস গ্ান্ধার, আরাকোঁসয়া এবং প্রায়শই যাকে 
শকস্তান, বা শকদের বাসভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই দ্রান্গিয়ানার (বো 
আধ্াাীনক সেইস্তানের) অংশবিশেষের ওপর আঁধপত্যাবস্তারে সমর্থ হন। 


কুশান-পান্নাজ্যের পর্তন 


কুশানদের শাসনাধীনে তীর প্রাতিদ্বান্দ্বতার ফলে খণ্ডাবখণন্ড ছোট-ছোট রান্ট্রের 
জায়গা নেয় প্রকান্ড এক সামাজ্য, যার অন্তভূক্তি হয় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
[বিভিন্ন অণ্চলগদীলই শুধু নয়, মধ্য-এঁশয়ারও নানা অণ্চল এবং বর্তমান পাকিস্তান 
ও আফগানিস্তানের ভূখন্ডও। 

গোড়ার দিকে মধ্য-এঁশিয়ার অন্তভূক্তি ব্যাকাট্রয়ার অংশবিশেষও কুশান-সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। চীনা আকর সত্রগুলি অনুযায়ী খুস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
প্রাচ্দেশ থেকে ইউয়েহ্‌-চি নামের উপজাতি-গোম্ঠীগুলি ব্যাক্রয়া আক্রমণ ক'রে 
আধকার করে এবং সেখানে প্রাতিষ্ঞা করে পাঁচঁট রাজ্য। পরে, চীনা ইতিবৃত্তে 
কুয়েই-শুয়াং নামে উল্লিখিত কুশানরা সেখানে অন্যদের ওপর আঁধপত্যবিস্তারে 
সমর্থ হয়। ইউরোপীয় ধ্রপদী ই[তিবৃত্তকাররাও প্রাচ্দেশ থেকে আগত উপজাতিদের 
গ্রঁকদের কাছ থেকে । কুশান-উপজাতিরা যখন ব্যাকণ্রয়া আক্রমণ করে তখন দঢ়- 
প্রাতাম্ঠিত রাম্ট্রব্যবস্থা ও সু-উন্নত সংস্কৃতির এীতিহ্য সহ ব্যাকৃর্রয়া ছিল অত্যন্ত 
উন্নত একাঁট দেশ। ওখানকার লোকে তখন কথা বলত ব্যাকদ্রীয় ভাষায় (সে-ভাষা 
ছিল ইরানীয় ভাষাগ্োম্ঠীর অন্তর্ভুক্ত) এবং গ্রীক 'লাঁপ থেকে উদ্ভূত একটি লিপিও 
ছিল তাদের। সস্ছিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ব্যাক্ত্রীয়দের উপরোক্ত এই সমস্ত এরীতহ) 
গ্রহণ করে নিয়েছিল কুশানরা, তবে তখনও পর্যস্ত কুশান-সংস্কাতির বিকাশে তাদের 
ানজেদের যাযাবর উপজাতিসমলভ এীতহ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান যুঁগিয়ে 
চলেছিল। এই কুশানদের উৎপাত্ত-সম্পকত প্রশ্নাট এখনও অমীমাংাসঙ য়ে 
গেছে এবং এ-নিয়ে পণ্ডিত-মহলে তুমুল 'বিতর্কও চলেছে। 
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সাম্প্রাতক বছরগ্দলিতে এ-ব্যাপারে নানা ধরনের প্রমাণসাপেক্ষ মতের অবতারণা 
করা হয়েছে। যেমন বলা হচ্ছে, ইউয়েহ্‌-চি'রা অভ্যন্তরীণ এশিয়ার 'তোখারি, 
নামের উপজাতিদের সঙ্গে সম্পাক্ত এবং তারা ব্যাকট্রিয়া জয় করার পর তাদের 
নিজেদের ভাষা বর্জন করে। অপরপক্ষে এরকম মতও প্রকাশ করা হচ্ছে যে কুশান 
উপজাতির উৎপাত্ত ঘটেছিল ব্যাকাট্রয়া থেকেই (এই মত অনুসারে, কুশানদের সঙ্গে 
ইউয়েহ্নীচ'দের সম্পর্কের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে)। খীস্টপূর্ব প্রথম 
শতাব্দীর শেষে জনেক কুশান-রাজা হেরায়ুস তাঁর প্রচালিত ওই যুগের কিছু-কিছু 
মুদ্রায় নিজেকে কুশান হেরায়ূস বলে আখ্যাত করেছেন। 

কুশান-রাজ কুজুলা কাদাঁফসেস'এর আমলে চৌঁনা ইতিবৃত্তে হীনি 'চ'ইউ-চিউ- 
চুচ' নামে উল্লাথখত) কুশান-রাষ্ট্রের অন্তভূক্তি হয় আরাকোসিয়া, কাশ্মীরের একটা 
অংশ এবং পার্থয়ার িছু-কিছু অণ্চল। কাদ্‌ফিসেসের রাজত্বকালের বহুসংখ্যক 
মূদ্রা কাবুলের চারপাশের অণ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এ-থেকে বোঝা যায় এই 
এলাকাঁটও সে-সময়ে কুশান-সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। গোড়ার দিকে কাদ্ফসেসকে 
মেনে নিতে হয়োছিল তৎকালীন ইন্দোণ্রীক রাজাদের কর্তৃত্ব: তাঁর আমলের 
কিছু-কছু মুদ্রার একিঠে ইন্দো-গ্রক রাজা হেরমিউসের প্রাতকৃতি ছাপা হয়েছে 
আর মুদ্রার অপরধ্পিঠে খোদাই করা আছে খরোম্ঠী লিপিতে কাদ্‌ফিসেসের নাম। 
পরে অবশ্য কাদাঁফসেস পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হন, ফলত তাঁর সেই 
দ্বিতীয় কাদফসেস বা ভীম কাদ্‌ফিসেসের রাজত্বকালে পসিহ্ধানদের 'নম্নাঞ্চলের 
কিছ-কছু অংশাঁবশেষ তখনই কুশান-সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়ে ছিল। এছাড়া 
কুশানরা ওই সময়ে আরও পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশেও সমর্থ হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত 
তাঁরা তখন পুর্ব ভারতের কিছ_-কিছ ভূখণ্ডের ওপর, এমন কি বারাণসী পর্যন্তও 
আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হয়োছলেন। 

ভীম কাদ্ফিসেস এক গুরুত্বপূর্ণ মদদ্রা-সংস্কারও সাধন করেন। তান 
কুশান-সামাজ্যের সীমানার মধ্যে রোমান স্বর্ণমুদ্রা 'আরেইএর সমমূল্যের 
স্বর্ণমূদ্রার প্রচলন ঘটান। এই কাজটকে সম্ভবত রোমান প্রভাবের ফল বলা যেতে 
পারে । পুরোপ্নার ভারতাঁয় ভুখণ্ডসমূহ আঁধকার করার ফলে কুশান-রাজাদের পক্ষে 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্থানীয় রীতি-প্রথাকে মান্য করে চলা, ফলত গোটা সাম্রাজ্য 
জুড়েই রান্ট্র-পারচালনব্যবস্থায় ওইসব রাঁতি-প্রথার প্রভাব অনুভূত হয়। এ-থেকেই 
বোঝা যায় কেন ভীম কাদ্ফসেসের রাজত্বকালে তাঁর প্রচলিত কিছ-কছ: মুদ্রায় 
দেবতা শিবের প্রাতকৃতি (কখনও-কখনও শিবের অন্যতম প্রধান অন্মচর ও তাঁর 
বাহন পাঁবন্র ষণ্ড নান্দিন্‌ সহ) মুদ্রিত আছে। 
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কনিজ্ক 


প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে শ্রুতকণীর্তি রাজাদের একজন। তাঁর আমলের মুদ্রা এবং 
অজ্প কিছু উৎকটর্ণ শিলালাপর সাক্ষ্য ছাড়া কাঁনজ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে সন- 
তারিখষ্ুক্ত অথবা সমকালীন সংবাদের সূত্র পাওয়া যায় সামান্যই । তবে পরবতাঁ 
কালের বৌদ্ধ উপকথা ও কাহনীর অনেকগ্যালতে রাজা কাঁনন্ক ও তাঁর 
কীর্তকলাপের নানা উল্লেখ অবশ্য দুর্লভ নয়। কনিজ্কের আমলেই কুশানদের 
রান্ট্রক্ষমতা প্রসারিত হয় সদর বিহারের একাংশে এবং মধ্য-ভারতে নর্মদা নদীর 
তর পর্যন্ত। 

আবার ওই কাঁনচ্কের রাজত্বকালেই কুশানরা তাঁদের রাজ্যের বিস্তার ঘটান 
সৌরাম্ট্র ও কাথিয়াওয়াড়ে, তবে পশ্চিমের ক্ষত্রপরা (পশ্চিম ভারতের প্রদেশগ্লর 
শাসকরা) কুশানদের আধিপত্য পুরোপ্ার মেনে নেন নি। চীনা ইতিবৃত্তসমূহে 
বিবৃত হয়েছে পূর্ব তুকিস্তানের অংশাবশেষের দখল নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে 
কুশানদের যুদ্ধের কথা৷ 'কিছু-কছ আকর সূত্রে এমন ইঙ্গিত আছে যা থেকে 
মনে হয় কুশানদের সেনাবাহনী উপরোক্ত ওই সমস্ত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বহদূর 
পর্যন্ত অনুপ্রবেশে সমর্থ হয়োছিল, তবে কুশান-রাজারা কতাঁদন পর্যস্ত ওই আঁধকৃত 
অণ্ুল শাসনাধীনে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তা জানা যায় না। যাই হোক তবু 
একটা ব্যাপার পরিজ্কার। তা হল এই যে রাজা কনিম্কের আমলে কুশান-সাম্রাজ্য 
প্রাচীন জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাম্ট্রগ্ীলির একটি হয়ে ওঠে, তা সমকক্ষ হয়ে 
ওঠে চীন, রোম ও পার্থয়ার সাম্রাজ্যের । ওই সময়ে কুশান-সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমের 
সম্পর্ক ছিল ঘাঁনন্ভ। কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে ইউরোপীয় ধ্রুপদশ 
ইাতিবৃত্তে সম্াট দ্রাজান (খনটস্টীয় ৯৯ অব্দে)-এর রাজত্বকালে রোমে ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূতাবাস ছিল বলে যে-উল্লেখ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কুশান-সাম্রাজ্য 
সম্পাকৃত। 

চীনা ও ভারতীয় আকর সূত্রসমূহে কানি্ককে বৌদ্ধধর্মের যথার্থ অনুসারী 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কাশ্মীরে বৌদ্ধ 
মহাসম্মেলন (তিথাকাঁথত “চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন') আহ্বানের ব্যাপারটিকে। 
এটা খুবই সম্ভব যে কানিচ্ক সাত্যই হয়তো বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন, তবে তাঁর 
আসল রাষ্ট্রনীতি ছিল সকল ধর্মের প্রাতি সহনশীলতা । এর প্রমাণ মেলে তাঁর 
রাজত্বকালের মূদ্রাগ্গীলি থেকে, কেননা সেইসব মাদ্রায় ভারতীয়, হোলাঁনক ও 
জরথমস্ত্র-প্রবার্তত ধর্মের দেবদেবীর প্রাতকৃতি ম্াদ্রত। কনিজ্কের রাজত্বকালে 
বৌদ্ধধর্ম এমন কি রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদাও লাভ করে 'ীন এবং তাঁর রাজত্বকালে 
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প্রচারিত বহ্যাবধ মুদ্রার মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকাটতেই ব্ুদ্ধদেবের প্রাতকৃতি 
পাওয়া যায়। 

এই সময়েই ব্যাকদ্রীয় ভাষা রাজকার্ষে ভ্রমশ বেশি-বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে 
এবং শেষপযন্ত তা গৃহীত হয় গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে; ব্যাকত্রীয় 'লাপিও বকাঁশত 
হয়ে ওঠে এই সময়ে গ্রীক 'লাঁপর ভিত্তিতে)। এমন কি মূদ্রা থেকেও খরোষ্ঠী 
লাপিকে উৎখাত করে ব্যাকত্রীয় লিাপি। কয়েক বছর আগে ব্যাকত্রীয় িশপিতে 
লেখা কনিজ্কের রাজত্বকালের একটি উৎকাীঁর্ণ প্রকান্ড শিলালপি উত্তর 
আফগানিস্তানের সূর্খকোটালে পাওয়া যায়। এই শিলালাপতে একাঁট মঠ- 
নর্মাণের, সম্ভবত কুশান-রাজবংশের একাট সমাধিস্থান নির্মাণেরই উল্লেখ দেখা যায়। 

কুশান-সাম্রাজ্যের সঙ্গে জাঁড়ত সমস্যাঁদর মধ্যে সবচেয়ে জটিল একাঁট প্রশ্ন 
হল কাঁনচ্কের রাজত্বের সন-তারিখের হিসাব সহ এই গোটা রাজত্বকালেরই 
কালপরম্পরা নির্ণয়। পাঁণ্ডতেরা কাঁনস্কের ক্ষেত্রে বহাবাভন্ন সনের উল্লেখ 
করেছেন: যেমন, খ্াস্টাব্দ ৭৮, ১০৩, ১১০, ১৪৪, ২৪৮ ও এমন কি ২৭৮ 
সাল পর্যন্ত, অর্থাং বলতে গেলে এই আনুমানিক তারিখগুঁল ছাড়িয়ে আছে গোটা 
দু'শতাব্দীর কালপর্ধায় জুড়ে। বর্তমানে 'কনিম্ক-যূগ'এর কালানর্ণয়ের ব্যাপারে 
সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রচেষ্টা হল ওই যুগাঁটিকে খুস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম 
চতুর্থাংশে 'না্দন্ট করা। 


কানন্কের উত্তরাধিকারণীরা ও কুশান-সাম্রাজ্যের পতন 


কানিষ্কের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সবচেয়ে 'বখ্যাত ছিলেন হবি্ক 
ও বাস্‌দেব। তাঁদের রাজত্বকালে কুশানরা বিশেষ নজর দিয়েছিলেন গাঙ্গেয় 
উপত্যকার ভারতীয় ভুখণ্ডগ্ালর 'দকে। কেননা উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগলিতে 
দখল অক্ষুগ্ন রাখা তাঁদের পক্ষে ব্লমশই কঠিন হয়ে পড়ছিল। ওই পর্যায়ে কুশানদের 
মধ্যে গভীরভাবে ভারতীয় বনে যাওয়ার একটা যুগ শুরু হয়ে গিয়োছিল, ভারতাঁয় 
আচার-আচরণ আয়ত্ত করছিলেন তাঁরা এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ঘানম্চ 
যোগাযোগ গড়ে তুলছিলেন। রাজা বাসুদেব ছিলেন শৈব সম্প্রদায়ের অনুসারী । 
বাসদেবের আমলের বহুসংখ্যক শিলালিপি মথ্যরার আশেপাশে আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এ-থেকে বোঝা যায় এই সময়ে মথুরা কুশান-সাম্রাজ্যের রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে বিশেষ এক ভূমিকা পালন করছিল। 

বাস্‌দেবের রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা লক্ষ্য করা যাঁচ্ছল। 
তাঁর উত্তরাধিকারাদের প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল পারস্যের সাসানদদের 
প্রবল শীক্তশালী রাজ্য ও ভারতের 'বভন্ন অণ্টলে মাথা-তুলে-দাড়ানো স্থানীয় নানা 
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রাজ্যের বির্দ্ধে। কুশানরা বাধ্য হলেন মথুরার রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নাগ-বংশ 
ও কোশাম্বীর রাজাদের স্বাধীনতা মেনে নিতে । মধ্য-ভারতের যে-সমস্ত অণ্চল 
একদা সাম্রাজ্যের অধীন ছিল সে-সব অণ্লও তাঁদের ছেড়ে দিতে হল। তবে 
খওনস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে সবচেয়ে সাংঘাতিক লড়াই চালাতে 
হল কুশানদের পারস্যের সাসানিদদের বিরৃদ্ধে। এই যৃদ্ধের পর কুশান- 
পশ্চিম অণুলগ্দলি প্রথম শাহ্‌পুর খ্তীস্টাব্দ ২৪১-২৭২)-এর অধানে 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হল। প্রথম শাহ্‌পুরের আমলের (২৬২ খনস্টাব্দের) একটি 
বিখ্যাত উৎকীর্ণ লিাপি-_যার মধ্য-পারাঁসক, পাহয়ান ও গ্রীক এই তিন ভাষার 
তিনটি ভাষ্য এখনও পর্যন্ত টিকে আছে-- তাতে ওই বিশেষ রাজাকে বলা হয়েছে 
'পারসক ও অ-পারসিকদের রাজাধরাজ' এবং জানানো হয়েছে যে ওই রাজা সুদূর 
পুর্ষপুর (পেশোয়ার) পর্যন্ত এবং একেবারে কাশ (কাশগর), সগৃদিয়ানা ও শাশ 
(তাসখন্দ)এর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল কুশান-ভূমিরও আঁধপাতি ছিলেন। 
তবে, যতদুর মনে হয়, ওই সময়ে এই কুশান-ভূমির কোনো সাসানীয় আধপাতি 
নিষুক্ত হন নি। এর বেশাকছু পরে, একমান্র চতুর্থ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে, 
অধীনস্থ কুশান-ভূখণ্ডগ্যালর সাসানীয় রাজপ্রাতিনিধি শাসকরা বিশেষ ধরনের 
কুশান-সাসানীয় মুদ্রা তৈরি ও তার প্রচলন শুরু করেন। 

কুশান-যুগের শেষের দিকে কুশানদের অধাঁনস্থ ভূখণ্ড বলতে ছিল একমান্র 
গান্ধারের বিভিন্ন অণ্চল। পরে কুশানদের অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় সবটাই 
গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হয়। 


কুশান-যগের দেবদেবঈ ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি 


প্রাচীন জগতের বহু অণ্লের এীতহাঁসক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে 
কুশান-যুগ তার 'বাশিম্ট ছাপ রেখে যায়। বহমাবিচিত্র জ।া৩ ও ম।ণ"'ষ কুশানদের 
এক এঁক্যবদ্ধ, অখণ্ড সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে একান্ত হয়েছিল, ওই কাঠামোর 
মধ্যে গড়ে উঠোছল সর্বগ্রাহ্য নানা রীতি-প্রথা এবং কেবল যে ওই সাম্রাজ্যের 
'বাভল্লন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা-ই নয়, যোগসূত্র গড়ে 
উঠেছিল রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এীঁশয়ার দেশসমূহ ও দূর প্রাচ্যের সঙ্গেও । কুশান- 
সংস্কীত পারণত হয়ে ওঠে বহাবচিন্ন রাতি-প্রথা ও সংস্কৃতির সংশ্লেষণের ফলে, 
তবে তার মধ্যে সংরক্ষিত হয় নানা স্থানিক ভাবধারা ও প্রবণতাও। এমন কি সবসেরা 
ইউরোপাঁয় ধ্রুপদী এীতহ্যও যৌথ উত্তরাধিকার হিসেবে গৃহীত হয়। 

মধ্য-এশিয়ার সোভয়েত প্রক্রতত্ববিদদের সাম্প্রীতিক খননকার্যের ফলে উদ্ঘাটিত 
হয়েছে স্থানীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পধারর আগ্ালক বিকাশ-সম্বন্ধীয় গুরত্বপূর্ণ 
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নানা উপাদান। কুশান-শিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এক ভূমিকা পালন করে ব্যাকন্রীয় 
শিল্পধারা এবং সমগ্রভাবে কুশান-শিজ্পের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করে। 

কুশান-সাম্রাজ্যে জনসাধারণের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৌঁচন্র্য প্রাতফাঁলিত 
হয়েছে কুশানদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে। এই যুগের বিভিন্ন মুদ্রার দৌলতে 
এ-ব্যাপারাঁট আমাদের কাছে সুপাঁরচিত। 

বশেষ করে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে কনিদ্ক ও হ্াাবজ্কের রাজত্বকালের 
মুদ্রাগীল থেকে । এগ্দালতে 'তিন ধরনের দেবদেবীর প্রাতিকীতি মাদ্রত -_ ইরানয়, 
হেলানক ও ভারতীয়। ইরানীয় দেবদেবীর মধ্যে আছেন মিত্র দেবতা, উর্বরতার 
দেবী আরর্ষ, চন্দ্রদেবতা (মাও), রণদেবতা ভেরেগ্রগ্ন এবং পরম দেবতা 
আহরামাজ্‌্দা। হোলানক দেবদেবীর মধ্যে আছেন হিফায়েস্টাস, সোলনে, 
হেলিওস ও হেরাক্লিস। ভারতাঁয় দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনাপ্রয় হচ্ছেন শব, 
মহাসেন ও স্কন্দকুমার। 

বহয়াবাচন্র দেবদেবীর এই সমন্বয় সমগ্র কুশান-সাম্রাজ্যের সর্ব্রাহ্য সাংস্কাতিক 
এতিহ্যের গড়নেরই প্রতিফলন এবং সেইসঙ্গে তা পরিচয় ?দচ্ছে কুশান-রাজাদের 
ধম সহনশীলতার নীতর। এমন কি সাম্রাজ্যাটর পতনের পরও প্রাক্তন 
সাম্রাজ্যের 'বাভল্ন অংশের মধ্যে এই সমস্ত সবগ্রাহ্য এীতিহ্য ও সংযোগ-সূত্রের 
অনেকগ্ীলই টিকে যায়। কুশান-যদগের সাংস্কাতিক উত্তরাধিকার প্রাচ্যের বহু 
জাতর পরবতর্শ বিকাশের ক্ষেত্রে রেখে গিয়েছিল অনপনেয় প্রভাবের স্পর্শ । 


গযপ্ত-সামাজ্যের উত্থান 


কুশান-সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘ একটা কালপর্ব জুড়ে রাজনৈতিক 
ভাঙচুরের যূগ চলে । এই অবস্থাটা টিকে থাকে খনস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সূচনা 
পর্যন্ত। অতঃপর নতুন এক পরা্রান্ত সাম্রাজ্য, গপ্ত-সামাজ্যের গড়নের কাল 
শদর॥ হয়। 

ওই সময় পর্যন্ত পশ্চিম পঞ্জাবের ছোট-ছোট এলাকা ছিল কুশান-রাজবংশের 
শাসনাধীনে; গুজরাট, রাজস্থান ও মালবে ক্ষত্রপরা রাজত্ব করছিলেন এবং গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় কয়েকটি প্রজাতন্্রীয় রাষ্ট্র সহ বেশাকছ; ছোট রাম্ট্রের আস্তত্ব ছিল। 
মগধে পরপর কট রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটলেও তখনও তা উত্তর ভারতের 
অর্থনৌতক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিল। 

যেমনটা একবার ঘটেছিল মৌর্যযগে তেমনই আরও একবার খএ৭স্টীয় চতুর্থ 
শতকের সূচনায় মগধ পরাক্রান্ত গুপ্ত-সাগ্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভিত্তি হিসেবে নতুন 
এক রাজনোতিক সংগঠনের কেন্দ্র হয়ে উঠল। গুপ্ত-রাজবংশের প্রথম দিককার 
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রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় খুব অল্পই। এই রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন 'রাজা, 
ও 'মহারাজা' উপাধিধারা শ্রী গুপ্ত, তবে গৃপ্ত-ষুগের কিছু-কিছ্‌ উৎকীর্ণ লিপি 
থেকে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় রাজবংশটির আসল ইতিহাস শুরু হয়েছিল 
শ্রী গৃপ্তের পত্র রাজা ঘটোংকচের আমল থেকেই । দুঃখের বিষয়, গঃপ্তরদের আঁদ 
রাজ্য ও তার সীমানার কথা জানা যায় না। দিছ:-কিছু ইতিহাসবেত্তা মনে করেন 
যে মগধ-রাজ্যের সীমানাই ছিল ওই রাজ্যের সীমানা, আবার অন্যেরা বর্তমান 
পশ্চিমবঙ্গের অংশাবশেষকেও ওই রাজ্যের অন্তভূক্তি বলে গণ্য করে থাকেন। এ- 
সমস্যার সমাধানে উপরোক্ত এই আঁনশ্য়তা উৎতকীর্ণ লাপগত যথাযথ তথ্যের 
অভাবেরই ফল। এ-সম্বন্ধে চীনা পারব্রাজক ই তৃঁসিঙ্‌এর বিবরণী এখনও পর্য্ত 
পাওয়া প্রধান আকর সত্রগ্লির একটি। 

গুপ্ত-সাম্রাজযর ভিত্ত সংহত করার কাজ শুরু হয় প্রথম চন্দ্রগ্প্তের 
র।জত্বকালে। এই রাজা আরও জমকালো 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। 
এপ্র পত্র সমদ্রগপ্তের নিদেশে রচিত বিখ্যাত এলাহাবাদ-লিপিতে বলা হয়েছে যে 
প্রথমোক্ত রাজা ছিলেন “লিচ্ছবি-কন্যা'র পত্তন, অর্থাৎ, এ-থেকে জানা যাচ্ছে যে 
চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী ছিলেন লিচ্ছবি নামের ক্ষত্রিয়-জাতির কন্যা। ইতিপূর্ের সেই 
মগধ-যূগ থেকেই লিচ্ছবিরা ছিলেন প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে অন্যতম 
প্রধান শক্তি। মনে হয় গোড়ার দিককার গনপ্ু-রাজাদের আমল পর্যন্তও এই 
প্রজাতন্বীয় রাষ্ট্র-জোটটির প্রতাপ অক্ষুণ্ন ছিল। তাই লিচ্ছবিদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন 
গুপ্ত-বংশীয় রাজশীক্তর ক্ষমতা সংহত করে তোলার ব্যাপারে নিশ্চয়ই বেশাকছুটা 
কাজে এসেছিল। লিচ্ছবিদের সঙ্গে পারণয়-সূত্রে মৈত্রী-বন্ধনের এই উল্লেখ কেবল- 
যে সমদ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ 'লাঁপতেই পাওয়া যায় তা নয়, চন্দ্রগৃপ্তের আমলের 
স্বর্ণমূদ্রায়ও রাজার পাশাপাশি তাঁর 'লিচ্ছাব-বংশীয়া রানীর প্রাতিকৃতি ম্াদ্ুত 
আছে দেখা যায়। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে িচ্ছবি-বংশীয়া কুমারদেবীর এই 1ববাহ-বন্ধন 
কছু-পারমাণে ভূখণ্ডগত লাভেরও সুযোগ করে দেয়: সম্ভবত উভয় রাম্ট্র একন্র 
মিলে গিয়ে গ্‌প্ত-রাজাদের অধীনে এক্যবদ্ধ এক সাম্রাজ্যগঠনে সহায়ক হয়। 

বলা হয় ৩২০ খননস্টাব্দ থেকেই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ও সেইসঙ্গে গৃপ্ত- 
যুগেরও সূচনা । কিছ্‌-কিছু পণ্ডিত অবশ্য ওই বছরটিকে সমদ্রগ্প্তের সিংহাসনে 
আরোহণের বছর বলে গণ্য করেন। 


সমদদ্রগপ্ত এবং গ.প্ত-সাম্রাজ্যের সংহতি 


সম[দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবশ্য আরও বিস্তারিত খবরাখবর পাওয়া 
যায়। সমদদ্রগ-প্তের চমকপ্রদ 'দাপ্বজয়ের প্রশান্তকল্পে সভাকবি হরিষেণের রাঁচিত 
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এলাহাবাদ-লিপিতে ওই রাজার হাতে পরাজিত রাজন্যবর্গ ও দেশসমূহের নামের 
একটি তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সমদদ্রগ্প্ত আর্ধাবর্তের 
গোঙ্গে় উপত্যকার) নয়জন ও দাক্ষণ ভারতের একাংশ দক্ষিণাপথের বারোজন 
রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বশীভূত করেন। আর্ধাবতের ওই পরাভূত রাজ্যসমূহের 
শাসনাধীন ভূখণ্ডগুলি গ.প্ত-সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত হয়। উপরোক্ত লিপিতে নাগ- 
রাজবংশের দুই রাজা বা আহচ্ছব্রের দুই নৃপতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া 
লিপিতে উল্লিখত অন্যান্য বাজত ভূখণ্ডের অবস্থানে কোথায় তা আজ 
সঠিকভাবে নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন, পশ্ডিত-মহলেও এ-প্রশ্নট এখনও বিতকের 
বিষয়। সমদদ্রগৃপ্তের সামরিক অভিযানগুলি সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর সাম্রাজ্যেরই 
সন্নিহত, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকার দেশগলিতে। আলোচা লাপতে গুপ্ত 
রাজার 'আরণ্য-রাজ্যসমূহ" অধিকারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয় এই রাজ্যগাঁল 
নর্মদা ও মহানদীর উপত্যকায় অবাস্থুত ও উপজাতি-অধ্যষিত ছিল। 

সমুদ্রগ্ুপ্তের দক্ষিণদেশ অভিযানও একই রকম সফল হয়োছল। প্রথমে তিনি 
দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্রকে পরাজিত করেন, তারপর গোদাবরী নদীর 
নিকটবতরঁ বতমান ওড়িষ্যার দক্ষিণাণ্চলের রাজাদের বশ্যতাস্বীকার করানোর পর 
পরাস্ত করেন পল্লবরাজ বিষুগোপকে। বিষফুগোপের রাজধানী ছিল কাণ্টী-নগরে। 
িপিতে উল্লিখিত অপরাপর এলাকাগুল অবশ্য সনাক্ত করা এখনও সম্ভব হয় নি। 

দাক্ষণ ভারতের এই রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়োছল বলে মনে হয় 
না, তবে বিজেতা রাজাকে এদের অধাীঁনতার নিদর্শনদ্বরূপ কর দিতে হোত। তা 
থেকে মনে হয় এদের গণ্য করা হোত বাঁজত করদ ভূখন্ড হিসেবে । এছাড়া পাঁশ্চম 
ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের িছ:-কিছ প্রজাতন্নীয় রাম্্রজোটও ছিল গ:প্ত-সাম্াজ্যের 
করদ ভূখণ্ড : যেমন, যৌধেয়, মালব, মাদ্রাজ ও অজ্যনায়ন নামের রাজ্যগ্াল। 

রাজা সমদদ্রগুপ্তের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপদের এবং তখনও পর্যন্ত পশ্চিম 
পঞ্জাব ও আফগ্ানস্তানের কিছু-কিছু অংশের শাসনকর্তা কুশান-রাজবংশের 
পরবতাঁ রাজাদের সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। এলাহাবাদ-ীলাঁপতে ক্ষত্রপ ও 
কুশানদের ওপর গুপ্ত-রাজবংশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। মনে হয় 
উপরোক্ত এই সমস্ত ভূখশ্ডের ওপর সমদ্রগ্শ্তের কোনো এক ধরনের কর্তৃত্ব 
প্রীতাষ্ঠিত হয়োছিল, তবে ঠিক ওই পর্যায়ে ক্ষত্রপরা ও কুশান-রাজারা তাঁদের 
স্বাধীনতা বিসর্জন দেন 1ন। 

এ-রহস্যের একটা আগ্রহোদ্দীপক চাঁবকাঠ পাওয়া যায় এই ঘটনাটি থেকে 
যে খ্াস্টাব্দ ৩৩২ থেকে ৩৪৮ এবং খএস্টাব্দ ৩৫১ থেকে ৩৬০-এর বছরগুলিতে 
ক্ষত্রপদের নামাঁঙ্কত মূদ্রা একেবারেই পাওয়া যায় না--যা থেকে মনে হয় এমন 
ই্গত মেলে যে অন্ততপক্ষে ওই সময়টায় ক্ষত্রপরা সাময়িকভাবে গুপ্তদের অধীনতা 
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স্বীকার করেছিলেন। আসলে ওই সময়ে পশ্চিম ভারতের ক্ষব্রপদের ভূখণ্ডে 
প্রচালত 'ছল গ:প্ত-রাজাদের মূদ্রা। পরে অবশ পশ্চমদেশীয় ক্ষত্রপদের সর্বাধিনায়ক 
এবং তাঁর পরবতর্ণ সিংহসেন এমন কি মহাক্ষত্রপ” উপাধি পর্যন্ত ধারণ করেন। 
শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন সমদদুগনপ্ত । লোকশ্রযাত 
অনুযায়ী 'সংহলের রাজা মেঘবরণ (খশস্টাব্দ ৩৫২-৩৭৯) সমদ্রগুপ্তের কাছে 
রাজদূত পাঠিয়ে ভারতে 'সংহলা 'ভক্ষুদের জন্যে একাটি মঠ 'নর্মাণের অনুমাত 
চেয়েছিলেন। সমদূ্রগ্‌প্ত অনুমতি দিয়েছিলেন তবে তা গোপনে এবং এর ফলে 
গয়ায় পবিক্র বোধিবৃক্ষের কাছে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হয়োছল বলে মনে হয়। 
সমূদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গপ্ত-সাম্রাজ্য প্রাচ্যের অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য হয়ে 
ওঠে । এ-সাম্রাজ্যের প্রভাবও ছাড়িয়ে পড়ে দিকেদকে এবং অন্য বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে 
এর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে সভাকব হরিষেণ যে তাঁর 
রাজার পরান্রম ও শাক্ত-সামর্থের প্রশান্ত গেয়েছিলেন তা বিনা কারণে নয়। 
এলাহাবাদ-লাপর ভাষায়, রাজা সমূদ্রগৃপ্ত ছিলেন ন্রিভুবনজয়ন। প্রাচীন কালের 
সভাকাবর এই রাজ-প্রশান্ত আধ্ানক কালের বহু পাঁণ্ডিতকেও 'বপুলভাবে 
প্রভাবিত করতে ছাড়ে নি। এই শেষোক্তরা সমদ্রগুপ্তকে আদর্শ রাজা বানিয়েছেন 
এবং ভিনসেন্ট এ. স্মিথের মতো পাশ্ডিত তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন “ভারতৃয় 
নেপোলিয়ন' অর্থাৎ চমকপ্রদ গুণাবলীর অধিকারী অসামান্য এক ব্যাক্ত বলে। 


চন্দ্রগপ্ত বিক্রমাদত্য 


শিলালিপি ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ তথ্যের বিচারে বলতে হয় সমদদ্রগপ্ত রাজত্ব 
করেন ৩৮০ খ্যীস্টাব্দ পর্যন্ত। অতঃপর 'সিংহাসনের আধকারণ হন তাঁর প্র 
দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্ত রাজ করেন ৪১৩ কিংব। ৪১৫ খএবস্টাব্দ 
পর্যন্ত। বিশাখদর্ত-রচিত নাটক “দেবিচন্দ্রগপ্তম' এ-নাটকের খশ্ডিত অংশাবশেষমান্র 
রক্ষিত হয়েছে) অন[ষায়ী, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ভাই বামগুপ্তের সঙ্গে প্রচণ্ড 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তবেই 1সংহাসন লাভ করেন। নাটকটিতে স্পম্ট করেই বলা 
হয়েছে যে ভাইয়ের বিরৃদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের প্রাতিদ্বন্দবিতায় এই সাফল্যের মূলে ছিল 
পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ। এই তথ্যটি উৎকর্ণ লিপি 
ও মুদ্রা, পদক, ইত্যাঁদর প্রমাণ থেকেও সমার্থত হচ্ছে। উৎকীর্ণ 'লাপতে অবশ্য 
ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে আভযানের 'বাভন্ন স্তরের বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে এক 
জায়গায় উল্লেখ করা আছে যে চন্দ্রগুপ্তের মল্তীঁ ও সেনাপতিরা কার্ষোপলক্ষে 
মালবদেশে সফর করেছেন। খ্যনস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 
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প্রচলিত মুদ্রা প্রবেশলাভ করোছিল পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের ভূখন্ডগ্ীলিতেও। এই 
মুদ্রাগ্লি দেখতে ছিল যেন প্রাক্তন ক্ষত্রপ-শাসকদের প্রচালত মুদ্রার মতো । মনে 
হয় এটা গৃপ্ত-রাজার পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডগ্াল আধকার ও তা সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত করারই লক্ষণ। এছাড়া পাশ্চমদেশে আঁভযানকালে "দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্ত 
সম.দ্রোপকৃলবতর্ঁ অণ্চল সহ পশ্চিম ভারতের আরও 'িছু-কিছ্‌ এলাকা জয় করে 
নেন। এর ফলে গুরত্বপূর্ণ বেশাকছু বাণিজ্য-কেন্দ্রও গঃপ্ত-রাজাদের অধিগত হয় 
এবং তাঁদের সংযোগ প্রসারিত হয় পাশ্চাত্যের বহ7 দেশ সহ সমদদ্রপারের 
দেশগলিতেও। 

রাজা চন্দ্রের নিদেশে দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তস্তের গায়ে উৎকটর্ণ 'লিপিটিকে 
1ভাত্ত করে কিছু-কিছু ইতিহাসবেত্তা এমনও অনুমান করেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগণুপ্ত 
(এপরা চন্দ্র ও দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্তকে একই ব্যা্ত বলে মনে করেন) তাঁর সাম্রাজ্যের 
সীমা নাকি সুদূর বাল্‌খ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তবে এই অনুমানের সপক্ষে 
এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণ মেলে 'ন। "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পশ্চিম 
দাক্ষিণাত্য ও মধ্য-ভারত-জোড়া এক পরা্রান্ত রাজ্য ভকতকদের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক 
অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। তাই সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানার নিরাপত্তা 
নাশ্চত করে তোলার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর মেয়ের সঙ্গে ভকতক-বংশীয় 
রাজার বিয়ে দিয়ে ভকতকদের সঙ্গে বৈবাহিক-সম্বন্ধ পাকা করে তোলেন। নাগ- 
বংশীয়দের রাজ্যও ওই সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ও স্বাধীনতা কিছু-পারমাণে রক্ষা করতে 
সমর্থ হয়েছিল, যাঁদও তাঁর উৎকণীর্ণ 'লাঁপর ভাষ্য অনুযায়ী রাজা সম[দ্রগণপ্ত 
ইতিপূর্বেই ওই রাজ্যের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করোছলেন। প্রেসঙ্গত উল্লেখ্য যে 
দ্বিতীয় চন্দ্রগ-প্ত নাগ-বংশের প্রাতানধি কুবেরনাগের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।) 
বোঝা যায় যে এই যোগাযোগের সূত্রেই দ্বিতীয় চন্দ্রগস্ত ভকতক ও নাগদের 
সমর্থনের ওপর নির্ভর করোছিলেন পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের বির্দ্ধে তাঁর সংগ্রামকে 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে । 

ওই যুগের মুদ্রা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্তের আমলে মদ্রা- 
সংস্কার সাধিত হয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা কেবলমান্র ব্যবস্থা করেছিলেন 
স্বর্ণমদ্রা প্রচলনের, আর এ-সময়ে প্রচলন ঘটে রোপ্য ও তাগ্রমদ্রারও। "দ্বিতীয় 
পাঁখর প্রতিকৃতি মুত আছে। এই গ্ররুড়ের প্রাতকৃতি দেখতে পাওয়া যায় ওই 
সময়কার তাম্মুদ্রাতেও। এ-থেকে স্পম্ট বোঝা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগবপ্ত ছিলেন 
বৈষ্বধর্মের সমর্থক । এর প্রমাণ আরও মেলে এই রাজার নামের সঙ্গে যুক্ত অপর 
একটি বিশেষণ-_পরমভাগবত (অর্থাৎ দেব ভাগবতের শ্রেম্ঠ ভক্ত) থেকে। 

ভারতের ইতিহাসে রাজা "দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্ত সবচেয়ে জনাপ্রিয় রাজাদের একজন 
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হিসেবে আদৃত। ইতিহাসে তাঁর দ্বিতীয় এক নামকরণ হয়েছে বিক্রমাদত্য (অর্থাৎ 
সূর্ধতুল্য পরান্রমশালণী)। এীতহ্য অনুসারে বহ] প্রখ্যাত লেখক, কাব ও পণ্ডিতের 
দ্বিতীয় চন্দুগুপ্তের রাজত্বকালকে প্রায়শই গুঞ্চ-সাম্াজ্যের স্বর্ণযুগ বলে উল্লেখ 
করা হয়। 

'দ্বতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র কুমারগপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
৪১৫ থেকে ৪৫৫ খশস্টাব্দব্যাপণ তাঁর রাজত্বকালে অসামান্য গ্ররত্বের কোনো 
ঘটনা ঘটতে দেখা যায় নি। কুমারগুপ্ত ছিলেন শৈব-ধর্মাবলম্বী। তাঁর রাজত্বকালের 
স্বর্ণমদ্রায় ময়্‌রবাহন দেব কাতিকেয় (শিবের পনভ্র)-র প্রাতকৃতি ম্ীদ্রত। আর 

কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শান্ত ভঙ্গ হল তাঁর মৃত্যুর অল্প পরেই। তাঁর 
উত্তরাঁধকারী স্কন্দগ্‌প্তকে ওই সময়ে ভারত-আক্রমণকারী হূন ও এফখ্যালাইট 
উপজাতিদের বিরুদ্ধে তুমূল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হল। 


হূন ও এফ্যালাইট উপজাতিসমূহ এবং গ্নপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন 


উপজাতিদের এই জোটাঁট আগে বাস করত অভ্যন্তরীণ ও মধ্য-এঁশয়ায়। 
খুইস্টীয় পণ্চম শতাব্দীতে অত্যন্ত শাক্তশালশ হয়ে উঠে এরা সাসানদ-শাসিত 
পারস্য ও কুশান-বংশের শেষ রাজাদের প্রবল প্রাতিদ্বন্দী হয়ে দাঁড়ায়। গোড়ার দিকে 
এফ্যালাইটরা একদা-পরাক্রাস্ত কুশান-সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভূখন্ডগ্ালতে অবাস্থত 
ছোট-ছোট রাজ্যকে পরাজত করে, পরে সাসাঁনদ-পারস্যের রাজাদের পদানত করে 
চমকপ্রদ সব যুদ্ধের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। এরও পরে তারা আক্রমণ করে উত্তর- 
পশ্চিম ভারত এবং গান্ধার জয় করে নেয়। ওই সময়টাতেই (আনুমানিক ৪৫৭- 
৪৬০ খ্যাস্টাব্দে) গুপ্ত-রাজার সঙ্গে হৃন ও এফখ্যালাইটদের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। 
গুপ্ত-যুগের একটি উৎকীর্ণ 'লিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায় হুনদের বিরুদ্ধে য্দ্ধে 
সকন্দগুপ্তের বিজয়লাভের । যদিও গ.প্ত-রাজার এই সমস্ত সাফল্য ছিল স্ব্পস্ছায়নী, 
তব্য এইসব হুদ্ধজয়ের তাৎপর্য ছিল যথেম্ট_-িবশেষ করে যাঁদ আমরা মনে 
রাঁখ এফখ্যালাইট-সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণের সময় ক মারাত্মক ধবংসের চিহ 
পেছনে রেখে গিয়েছিল তার কথা । অন্যাদকে হৃনদের পশ্চিমী বাহিনীগদলো 
রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটার-পর-একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে চলেছিল এবং 
ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে চলোছিল পশ্চিম ইউরোপের 'বাভন্ন অগ্চল। হূন ইত্যাদির 
শবরুদ্ধে এই য্দ্ধ পাঁরচালনা করতে হওয়ায় গুপ্ত-সাম্াজ্যে আর্থক টানাটান দেখ। 
গদয়োছল; গুপ্ত-রাজা বাধ্য হয়েছিলেন মদ্রাীনর্মাণে নিয়োজিত সোনার পারমাণ 


১৬৮ 


কাঁময়ে দিতে এবং প্রচাঁলত প্রাতাঁট ধরনের মুদ্রার রকমফেরের সংখ্যাও হ্রাস করতে। 

এর পরবতাঁ সময়ে স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সামাজ্যের মধ্যে 
বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্দ্যের প্রবল একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং কেন্দ্র থেকে 
অপেক্ষাকৃত দুরবতাঁ প্রদেশগ্যালতে কেন্দ্ৰীয় শাসন থেকে স্বাধীনতা অজর্নের 
আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। যেমন, রাজা বুদ্ধগুপ্তের রাজত্কালে 
কাথিয়াওয়াড়ের শাসনকর্তা 'সেনাপাঁত' পদের পাঁরবর্তে (সে-সময়ে এমন কিছু 
উচ্চ পদ বলে গণ্য না-হলেও) মহারাজা” খেতাব গ্রহণ করেন এবং সরকারিভাবে 
গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত-রাজা হওয়া সত্তেও কার্যত তান স্বাধীন রাজা 
হয়ে দাঁড়ান। দক্ষিণ কোশল ও নর্দা-তীরবতাঁ অণ্লের রাজারাও ওই সময়ে 
নামেমাত্র সামন্ত-রাজা ছিলেন। বঙ্গদেশও স্বাধীনতা অর্জন করে ওই সময়ে। এই 
সমস্ত ঘটনা মিলেমিশে তখন এমন এক পারস্থিতির সৃম্টি করেছিল যাতে গৃপ্ত- 
সাম্রাজ্কে আর কোনোমতেই এক্যবদ্ধ বলা চলছিল না। 

এমন সময়ে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল এক আঘাত হানল হন ও 
এফ ্যালাইটদের নতুন-নতুন সব আক্রমণ । এফত্যালাইট-রাজ তোরমান (৪৯০- 
১৫ খ্ীস্টাব্দ)-র নেতৃত্বে হুনরা ভারতের গভীর অভ্যন্তরে অন্প্রবেশ করে 
সন্ধূদেশ এবং রাজস্থান ও পশ্চিম ভারতের 'বাভন্ন অণ্চল আঁধকার করে 'নিল। 
তোরমানের উত্তরাধিকার মিহিরকুল গোড়ায় গুপ্ত-রাজাদের বিরদ্ধে বেশ কয়েকাঁট 
যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিন্তু পরে রাজা নরসিংহগ্প্ত (বা বালাদিত্য) এক 'নর্ধারক 
যদ্ধে হন-বাহনীকে বিপর্যস্ত করে দিলেন এবং মিহিরকুল ফের একবার বাধ্য 
হলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চাদপসরণ করতে । একমান্র গান্ধারের কিছ-কিছ 
অংশ এবং পঞ্জাবের বিশেষ কয়েকটি এলাকা তাঁর দখলে রয়ে গেল তোঁর এই 
অধীনস্থ রাজ্যের রাজধানী হল তখন সাকালা বা আধ্মনিক শিয়ালকোট শহর)। 
৩৩ খাীস্টাব্দে মালবের রাজা যশোধর্মণ হূন ও এফত্যালাইটদের শেষপযস্ত 
যুদ্ধে পরাস্ত করলেন বটে, তবে ততাঁদনে গপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ এক্য ভেঙে 
চুরমার হয়ে গেছে। গপ্ত-সাম্রাজ্যের এই দূর্বল অবস্থার সুযোগ [নয়ে যশোধম্ণ 
এবার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। মালবদেশ ছাড়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য অণ্চলও 
স্বাধীন হয়ে গেল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কনোৌজে প্রাতম্ঠিত হল স্বাধীন 
মৌখার-রাজবংশ। 

এর পরে আরও কিছুকাল গপ্তরা তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন 
মগধে ও অন্যান্য কিছু-কিছু ভূখণ্ডে, তবে এ-সময়ে যা থেকে গিয়েছিল তা হল 
একদার মহৎ রাজা ও রাজবংশের দূর্বল কিছু বংশধর। এই শেষোক্ত রাজারা |. 
'পরবতর্ণকালের গপ্ত-রাজা' নামে পাঁরাঁচত হয়ে আসছেন। এইভাবে প্রাচীন জগতের 
অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। 


১৬৯ 


পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপকূল ও সাতবাহন-সাম্রাজ্য 


খস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে ও সমগ্রভাবে দক্ষিণ ভারতে শ্রেণী- 
বিভাগের প্রধান সামাজক প্রক্রিয়াগ্লি কাজ করছিল এবং গড়ে উঠাঁছল বড়-বড় 
রাম্ট্র। এই সময়ে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে যেমন যোগাযোগ বেড়ে 
চলেছিল এবং তেমনই একদিকে রোম ও অপরাদকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির 
সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রগ্ীলর। তখনও সাতবাহন- 
সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে এক প্রধান ভূমিকায় আধাচ্ঠত ছিল। কাঁলঙ্গ-রাজ্যের পতনের 
পর সাতবাহন-সাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন ক্ষত্রপ-শাসকরা। যে-সমস্ত 
শক-উপজাতি সুদূর খস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে 'সহ্কুনদের নিম্ন উপত্যকায় 
ও কািয়াওয়াড়ে বসতি স্থাপন করোছিল এই ক্ষত্রপরা ছিলেন তাদেরই উত্তরপ্রূষ। 
্রমশ এই সমস্ত উপজাতিরা কিছু-কিছ স্বাধীন-প্রধান হয়ে ওঠে, যেমন খএসস্টীয় 
প্রথম শতাব্দীতে বিশেষ করে শাক্তশালী হয়ে ওঠে এদের মধ্যে ক্ষহরত ও কর্দমক 
উপজাতি-দুটি। 

খএীস্টীয় "দ্ধতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি উপরোক্ত ক্ষত্রপ-শাসকরা পশ্চিম 
দাক্ষিণাত্যের কিছু-কিছ অণ্চল যা আগে সাতবাহন-সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল তা 
দখল করে নিতে সমর্থ হন। পরে নহপনের শাসনকালে ক্ষত্রপ-শাঁসত এলাকা 
আরও প্রসারত হয়। নাসিক ও কার্লেতে প্রাপ্ত নহপন-লাপিগ্ীল দেখে মনে 
হয় তাঁর রাজ্যের অন্তরভক্ত ছিল এই সমস্ত অণ্টল। শিলালিপি ইত্যাদর সাক্ষ্য 
থেকেও জানা যায় যে ১১৯ থেকে ১২৫ খ্ঃশস্টাব্দের মধ্যে ক্ষত্রপরা দাক্ষণ গুজরাট 
এবং ভার্‌কচ্ছ (বর্তমানে রোচ) বন্দরের অধিপতি ছিলেন। ক্ষত্রপ এবং সাতবাহনদের 
মধ্য দীর্ঘাদনের শন্ুতার অবসান ঘটে শেষপর্যস্ত সাতবাহনদের বিজয়ের মধ্যে 
দয়ে। উৎকীর্ণ 'লাঁপগ্ীলিতে শকদের বিরুদ্ধে সাতবাহন-রাজ গোতমীপূত 
(গোতমীপুুত্) সাতকানির একাধিক যৃদ্ধজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোঝা যায় এর 
ফলে রাজ! সাতকাঁনি পশ্চিম ভারতের িছু-কিছ অণ্চলেও প্রাধান্যবিস্তার করতে 
পেরোছলেন। 

একটি উতকীর্ণ 'িপিতে এই রাজার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি ক্ষহরত- 
বংশের বিলোপসাধন ঘটিয়ে পুনরাদ্ধার করোছলেন সাতবাহন-রাজবংশের 
পূর্বগৌরব। উপরোক্ত ওই সমস্ত লিাপতেই গোতমীপুত সাতকানর রাজত্বকালে 
সাতবাহন-রাজ্যের সীমানাও নির্দোশত হয়েছে। বলা হয়েছে যে তিনি নহপনের 
কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের অংশবিশেষ ও পাঁশ্চম ভারতের ভুখশ্ড 
ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তদুপরি তাঁর শাসনাধীন হয়োছল অশ্মক ও বদের মতো 
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প্রাতিবেশ রাজ্গ্যাীলও এবং পরে তিনি জয় করে নেন সাতবাহনদের প্‌রনো 
প্রতিদ্ন্দী রাজ্য কাঁলঙ্গের অন্তভূক্ত কিছু-কিছু ভূখন্ডও। 

তবে সাতবাহনদের এই বিজয়গৌরব অবশ্য স্বজ্পচ্ছায়ী হয়েছিল। পরাক্রাস্ত 
শক ক্ষত্রপ রুদ্রদমনের রাজত্বকালে (খে্স্টীয় ১৫০ অব্দে)ট সাতবাহনরা বাধ্য 
হয়েছিলেন তাঁদের নতুন-অধিকৃত অনেক ভূখন্ডই ছেড়ে দিতে । রূদ্রদমনের 'নর্দেশে 
রচিত উৎকর্ণ 'লাঁপর একটিতে তাঁকে অবন্তী, সূরাম্ট্র ও অপরন্তের অধিপাঁতি 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, অনাভাবে বলতে গেলে, পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল করায়ত্ত হয় শকদের, আর সাতবাহনদের দখলে থেকে যায় কেবল পাশ্চিমে 
নাঁসক ও পুনার সান্নকটবতারঁ অণ্লগুলি। 

গোতমীপুতের বংশধরেরা অবশ্য ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে 
যান। রাজা পুলুমভি (১৩০-১৫৯ খ্স্টাব্দ)-র নেতৃত্বে সাতবাহনরা পশ্চিমের 
অণুলগুলিতে চমকপ্রদ কোনো সাফল্যলাভে অসমর্থ হবার পর তাঁদের দ্াম্ট নিবদ্ধ 
করেন পূর্বাগলের দিকে । তবে কখনও-কখনও, যেমন রাজা শ্রী যজ্ঞ শতকর্ণার 
রাজত্বকালে (এ*র আমলের উৎকটর্ণ কিছু-কিছ্‌ 'লাঁপ পাওয়া গেছে নাসিকে), 
সাতবাহনরা পশ্চিম ভারতের ছক অণ্চল জয় করে নিতে সমর্থ হন, তবে 
সাগ্নাজ্যের এঁক্য অটুট রাখার মতো ক্ষমতা তখন আর তাঁদের ছিল না। একমান্র 
পৃবণ্চিলগ্ীলতেই তাঁদের প্রাধান্য অক্ষু্ন রাখতে পেরেছিলেন সাতবাহনরা । 


ভকতক-্াজ্য 


সাতবাহন-সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেকগ্াল ছোট-ছোট রাজ্য প্রাধান্যলাভের 
জন্যে পরস্পরের মধ্যে তীর সংগ্রাম শুর করল। আর শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রমাঁণত হল ভকতক-বংশীয় রাজ্য। গোড়ায় এই 
রাজবংশের ভূখণ্ডগত শাসনকেন্দ্র ছিল বর্তমানে বেরার নামে পাঁরাচত অঞ্চলে । 
এদের এই রাজ্যের উত্থানের আন্মানিক একটি তাঁরখ পাওয়া যায়, তা হল ২৫৫ 
খুসস্টাব্দ। বলা হয়, এই রাজবংশের প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা বি্ধ্যশাক্ত। 
পুরাণসমূহে উক্ত তথ্য অন্যায়ণ রাজা বিন্ধ্যশক্তি শক ক্ষত্রপদের বিরদ্ধে এবং 
সাতবাহন-সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের যে-সমস্ত স্থানীয় ছোট-ছোট রাজ্য 
স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রাজা 
বিন্ধ্যশাক্তর উত্তরাধিকারী প্রথম প্রবরসেন (২৭৫-৩৩৫ খ্স্টাব্দ) তাঁর পররাম্ট্র- 
নীত পাঁরচালনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সফল হয়েছিলেন। সগোরবে “সম্রাট 
(একচ্ছন্ন রাজা) উপাধি ধারণ করেছিলেন 'তানি। তাঁর রাজত্বকালে ভকতক- 
রাজবংশের অধীন হয়োছিল বিস্তীর্ণ এক ভূখন্ড । নর্মদা থেকে কৃষ্কা নদীর 
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মধ্যবতাঁ অণ্চল তাঁর রাজ্যের একাংশ হিসেবে গণ্য ছিল। মধ্য-ভারতেও কিছুটা 
স্থাপন করোছিলেন: নিজ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন জনেক নাগ-রাজার 
কন্যা ভবনাগের। 

প্রবল পরাক্লান্ত গপ্ত-সাম্রাজ্যের যখন আঁবভণব ঘটল রাজনোতক রঙ্গমণ্ডে, 
ভকতকদের তখন রাজ্যের উত্তর সীমানা প্রাতরক্ষার ব্যাপারে মনোনবেশ করতে 
হল। দক্ষিণ ভারতে সমদূদ্রগপ্তের বিজয়-অভিযান আনবার্ষভাবেই ভকতক ও 
গপ্ত-রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক জল করে তুলল । 

সুবিখ্যাত এলাহাবাদ-ীলাঁপতে গুপ্ত-রাজার সামরিক জয়যান্রার বর্ণনা দিতে 
গিয়ে তাঁর আধকৃত রাজ্যগীলর একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এই তালিকায় 
গুপ্ত-রাজার হাতে পরাজিত রাজাদের নামের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে আর্ধাবতের 
রাজা রূদ্রদেবের নাম। বহু ইতিহাসবিদ পণ্ডিত মনে করেন এই রদ্রদেব ভকতক- 
বংশের তৎকালীন রাজা ও প্রবরসেনের পোন্র প্রথম রুদ্রসেন (৩৩৫-৩৬০ খ্যাঁস্টাব্দ) 
ছাড়া আর কেউ নন। তবে সমহদ্গ্‌প্তের দক্ষিণদেশ আভষানকালে আধকৃত সকল 
অণ্চলই গপ্ত-রাজবংশ তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যাঁদও ওইসব অণ্চলে 
গুপ্ত-রাজত্বের প্রভাব অতঃপর আগের চেয়ে বহুগুণ প্রবল হয়ে উঠোছল। গণপ্ত 
ও ভকতক উভয় রাজ্যই অবশ্য পরস্পরের মধ্যে বন্ধ_-সম্পর্ক স্ছাপনের গর্ব 
উপলান্ধ করেছিল তখন। ভকতকদের সাহায্যে দক্ষিণ ভারতে নানা ধরনের 
চাপসৃম্টির একটা পারকল্পনা করেছিলেন গপ্তরা, অথচ ভকতকদের তখন এমন 
অবস্থা ছিল না যে গপ্তদের বিরদ্ধে খোলাখ্যাল যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁরা এ-কাজে 
বড়রকমের কোনো প্রতিরোধ সৃম্ট করবেন। এই সময়ে গপ্তরা পশ্চিম ভারতের 
ক্ষত্রপদের 'িরুদ্ধে সংগ্রামেই প্রধানত তাঁদের মনোযোগ 'িবদ্ধ করেছিলেন আর তাই 
ব্স্ত হয়ে পড়োছলেন রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত নিরাপদ করে তুলতে । এ-কারণেই 
গুপ্ত ও ভকতক-রাজ্যের মধ্যে বন্ধ*-সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ ঘটে গিয়োছল 
এবং ভকতক-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও রাজা প্রথম রাদ্রসেনের পোন্ন দ্বিতীয় 
রুদ্রসেন বিবাহ করলেন গপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্ত বিক্রমাঁদত্যের কন্যা 
প্রভাবতনগপ্তকে। 

ভকতক-রাজসভায় গুপ্ত-রাজবংশের প্রভাব বিশেষ করে অনূভূত হয় তখন 
যখন প্রভাবতীগপ্ত রাজ-প্রতীনাীধিরূপে রাজ্য-পরিচালনার ভার পেলেন। ওই সময়ে 
কেবল গৃপ্ত-রাজ্যের রাম্ট্রদূতরাই নন, রাজকর্মচারিরাও পাটালপাত্র থেকে ভকতক- 
রাজ্যের রাজধানী নন্দিবর্ধনে বের্তমান নাগপরের কাছে) আসা-যাওয়া করতে 
লাগলেন। তবে এর পরে অজ্পাঁদনের মধ্যেই এঁক্যবদ্ধ ভকতক-রাজ্য ভেঙে দেখা 
দল কছু-কিছ্‌ স্থানীয় রাজ্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাতপাঁণ্ড ছিল বংসগ্দল্মের 


চি 
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(দক্ষিণ বেরার-এর) ভকতকদের। তবে ভকতকদের প্রধান ধারার এই সমস্ত শাখা- 
প্রশাখা বোৌশাঁদন ক্ষমতায় আঁধান্ঠিত থাকতে পারে নি, অল্পদিনের মধ্যেই সেগাল 
পরান্রান্ত চাল:ক্য-রাস্ট্রের সার্বভোমত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। 


পল্লব-রাজবংশ ও স্যদূর দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্রসমূহ 


সাতবাহন-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভকতক-রাজ্যের পাশাপাশি পল্লব ও ইক্ষবাকু- 
বংশীয় রাজ্যদুটিও দাক্ষিণাতের রাজনৈতিক জাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। তবে দুঃখের বিষয় আকর সূত্রগূলি থেকে খুব অল্পই সংবাদ পাওয়া যায় 
এই রাম্ট্রগ্লি সম্বন্ধে। পলব-রাজ্যের রাজধানী ছিল কাণ্ঠঈঈপুরম নগরে এবং 
রাজ্যাটর উত্তর সীমান্ত 'িারুপিত ছিল কৃষ্ণানদীর গাতপথ-বরাবর। পল্লবরা 
একাধকবার গুপ্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ওই সময়ে অন্ধঃদেশে 
ক্ষমতায় অধান্তত ছিলেন ইক্ষবাকু-রাজবংশ এবং পল্লবদের বিরুদ্ধে এই রাজবংশ 
পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রপদের সঙ্গে সন্ষিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবু এইসব যাদ্ধাবিগ্রহে 
শেষপর্যন্ত বিজয় হন পল্পবরাই। 

খঃস্টীয় প্রথম শতকে দেশের একেবারে দক্ষিণ অণ্চলে তখনও পর্যন্ত চের, 
পাণ্ড্য ও চোল-রাজবংশের বড়-বড় রাজ্যগুলির আস্তত্ব বজায় ছিল। এই রাজাগ্ালর 
আস্তত্বের কথা উল্লিখত আছে এমন কি বহহ পূর্বের মৌর্য-সম্রাট অশোকের 
উৎকীর্ণ 'লাঁপগ্ালতেও। এই সমস্ত রাজ্য একদা রোমের সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ 
স্থাপন করেছিল, বিনিময়ে ভারতের এই প্রত্ন্ত দক্ষিণে রোমও স্থাপন করোছল তার 
বাণিজ্য-কেন্দ্রপমূহ। দুঃখের বিষয়, যদিও খঈস্টীয় প্রথম শতকে কিছু-কিছ 
তামিল আকর-গ্রন্থের আবিভভব ঘটেছিল, তব্‌ উপরোক্ত রাম্ট্রগ্যালর রাজনৈতিক 
ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় কছুই জানা যায় না। খ্এস্টীয় চতুর্থ-পণ্টম শতকে শতরু 
কুরল' নামে তামিল পাঁহত্যের এক অসামান্য প্যথ লিখিত হয় এবং তার পরে- 
পরেই আঁবিভণব ঘটতে থাকে বহুতর কাব্য. ব্যাকরণ ও অন্যান্য রচনার । 

এ-পর্যস্ত উৎকীর্ণ 'লাঁপ ইত্যাঁদ যে-উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে 
খস্টজল্মের পরবতর্ণ গোড়ার দিকের শতাব্দীগুলিতে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের 
রাষ্ট্রগলির শাসন-ব্যবস্থার মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়। 

সাতবাহন ও ভকতক-রাজবংশ সুসংগঠিত এক কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা গড়ে 
তোলেন। তাঁদের সাম্রাজ্যগ্যাল বিভক্ত ছিল কয়েকটি করে প্রদেশে, প্রদেশগ্যাল 
আবার বিভক্ত ছিল বহূতর জেলায়। তাঁদের ছিল নানা ধরনের রাজকর্মচারির 
এক বৃহৎ সম্প্রদায়, যেমন, খাদ্য ও সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি, প্রধান-প্রধান 
লাপকার, সেনাপতি, গ্রামাণ্লের পরিদর্শক, ইত্যাঁদ। 
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সাতবাহন, ভকতক ও অন্যান্য দাক্ষণ ভারতীয় রাজবংশের অনুসৃত ধর্ম-সংক্রান্ত 
নীতি সম্বন্ধেও অ্প-ীবস্তর উল্লেখ দূর্লভ নয়। সাতবাহনরা ছিলেন বৌদ্ধদের 
পৃন্পোষক। প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শানক নাগাজনের রচনাঁদর সঙ্গে সাতবাহন- 
রাজসভার সম্পকেরি আস্তত্ব অসম্ভব নয়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাঙ্‌ িখেছেন 
যে নাগাজ্ন নাকি সাতবাহন-রাজসভার পাঁরষদ ছিলেন। 

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্মও তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়োছল 
দাক্ষণ ভারতে । ভকতক-লাপগুলিতে ডীল্লাখত আছে যে প্রথম রুদ্রসেন ছিলেন 
শৈব-সম্প্রদায়ভূক্ত এবং দ্বিতীয় রুদ্রসেন বৈষব। প্রান যুগে এবং মধ্যযগের 
প্রান্তে ধর্মমতগ্যালর মধে) সমন্বয়সাধনের এই প্রয়াস দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের 
সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম স্ানার্ট বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। 


অর্থনীতির বিকাশ ও সমাজ-কাঠামো 
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কুশান ও গ্যপ্ত-যুগদযাটি কৃষির আঁধকতর উন্নাতর কারণে 'বাশিষ্ট হয়ে আছে। 
তখন নতুন-নতুন জমি উদ্ধার করা হচ্ছিল, জলাজাঁমর জল নম্কাশন করা হচ্ছিল, 
এবং কৃষিকাজ ব্লুমশই বোৌশ-বোশ গুরুত্ব অন করছিল। রাষ্ট্রের তরফ থেকে 
কৃষকদের তখন উৎসাহিত করা হোত অনাবাদী ও জঙ্গল কেটে সাফ-করা জমিতে 
চাষআবাদ করতে । ণমিন্দ-পহ" ও মনুসংাহতায় বলা হয়েছে যে যাঁরা জঙ্গল 
আধিকার দেয়া হবে। 

ভারতের যে-সব অণুলে জলের প্রাচুর্য ছিল সেখানে পানের চাষ হোত। বিশেষ 
করে ধানচাষ হোত বঙ্গ, বিহার, আসাম, গাঁড়ব্যা ও দক্ষিণ ভারতের সমদদ্র-তীরবতাঁ 
এলাকাগুলিতে। তখনই বহ্াবাভন্ন প্রকারের ধানের কথা জানা ছিল লোকের। 
'অমরকোষ'এ ধানচাষ এবং গম, যব ও তিলের চাষের জন্যে কী-কী ধরনের মাটি 
উপযোগী বিবরণ আছে তার। এই আঁভিধানখাঁনর রচয়িতা অমরাঁসংহ সীম ও 
মসূর ডালের সঙ্গে পারচিত ছিলেন, শশা, পান, পেখ্মাজ, রসূন ও কুমড়োর কথা 
তো বাদই দেয়া গেল। আখের চাষও হোত তখন ব্যাপক আকারে। 

দক্ষিণ ভারত তখনই সুপরিচিত ছিল গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার জন্যে 
ধুপদী ইউরোপীয় আকর সত্রগলতে ভারতের দাক্ষিণাণ্টল এমন কি গোলমারচের 
দেশ বলেও ডীল্লখত হোত। ভারতের কৃষকরা তখন প্রতি বছর জাঁমতে দু'বার 
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কি তিনবার করে ফসল ফলাতেন। এমন কি বিদেশেও তখন চালান যেত নানা 
ধরনের দানাশস্য। 'পেরিপ্লুস মারস এরাগ্রই'তে (খ্স্ট্রীয় "দ্বিতীয় শতকে রাঁচত) 
ভারত থেকে চাল ও গম রপ্তানর উল্লেখ আছে। পরবতর্ট কালের ভারতীয় 
পথিগদলিতে বিশেষ জোর 'দিয়ে বলা হয়েছে যে যারা পাঁতিত জমি চাষ করত ও 
জমিতে সেচের ব্যবস্থা করত তারা ওইসব জমিতে গোড়ায় যে-মূল্ধন 'বানয়োগ 
করত যতাঁদন-না তার দ্িগ্ণ পারমাণ অর্থ লাভ হিসেবে উঠে আসত তাদের, ততাঁদন 
রাজকর দেয়ার হাত থেকে অব্যাহাত পেত তারা । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গৃপ্তযগের 
উৎকীর্ণ 'লাপগালতে প্রায়শই পাঁতিত জমি কেনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে 
মনে হয় নিশ্চয়ই তখন এই ব্যাপারটা বিশেষ লাভজনক ছিল এবং রাস্ট্রের তরফ 
থেকেও উৎসাহ যোগানো হোত এ-ব্যাপারে। 

ওই সময়ে বদেশ থেকে আমদান-করা নতুন-নতুন ফসলের চাষ দেখা 
দিয়েছিল ভারতে । চাষের যন্বপাতি ও পদ্ধীতরও উন্নাত ঘটেছিল। চাষের জন্যে 
₹ষকদের ব্যবহারের প্রধান যন্্র ছিল লাঙল। 'বৃহস্পতি-স্মৃতি'তে বিশেষ একটি 
নার্দন্ট ওজনের লাঙলের ফলা তৈরি করার 'নর্দেশ আছে, তাছাড়া অমরসিংহ তাঁর 
আঁভধানে লিপিবদ্ধ করেছেন লাঙলের 'বাভন্ন অংশের বিস্তৃত বর্ণনা । লোহার 
তৈরি কীঁষ-যল্্পাতির ব্যাপক প্রচলন শুর্‌ হয় তখন এবং নতুন-নতুন ধরনের 
কাঁধ-যন্ও দেখা দিতে থাকে । তক্ষাশলায় পাওয়া খনীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
প্রত্রতাত্তক নিদর্শনসমূহের মধ্যে আছে নতুন ও আরও উন্নত ধরনের কিছ; কুঠার। 
এটা সম্ভব যে এ-ব্যাপারটি 'ছল বিদেশী প্রভাবের ফল, কেননা এই একই ধরনের 
কুঠার সাধারণভাবে পাওয়া গেছে সেই সমস্ত দেশেও যে-সব দেশ একদা রোমান 
সংস্কীতির এীতিহোর প্রভাবে এসেছিল। কুঠার ও কোদাল ছাড়াও তক্ষাঁশলায় 
পাওয়া অন্যান্য পুরাবস্তুর মধ্যে আছে নতুন আকারের কাস্তে ও নিড়ানি। 

ভারতীয় আকর সনত্রগূলিতে চাষের কাজের বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেই 
কৃষককেই উপযুক্ত বলা হোত যান নাকি জামতে বীজ বোনার আগে দূশতিন বার 
মাঁট খচিয়ে তোলাপাড়া করতেন। মাঠ থেকে ফসল কেটে আনার পর বিশেষ 
খামারবাঁড়তে ফসল ঝাড়াই বা দানা থেকে খড়ীবচাল আলাদা করা হোত। 
অতঃপর ঢেশকতে ফেলে ওই দানা-ফসল ভানা হোত আর কুলোয় ঝেড়ে দানা থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা করা হোত তুষ বা খোসা। পরে ওই দানা-ফসল রোদ্রে শুকিয়ে 
গোলাজাত করা হোত। 

আমরা-যে-সময়ের কথা বলাছি তখন উদ্যানপালন-বিদ্যারও অগ্রগাতি ঘটেছিল 
যথেন্ট। তখনই ভারতে দেখা দিয়েছিল নতুন-নতুন ধরনের শাকসবৃঁজ এবং পচ 
ও নাসপাঁতর মতো ফল । এছাড়া প্রাচীনকালের ভারতীয়রা আম, কমলালেব্, আঙুর 
ও কলার সঙ্গে তো পারাচিত ছিলেনই। সবর, বিশেষ করে সমুদ্র-তীরবতর্ঁ অঞ্চলে, 
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ডাব-নারকেলও ফলত যথেম্ট। খস্টীয় দ্বিতীয় শতকের উৎকীর্ণ লিপিগুলির 
সাক্ষ্য অন্দযায়ী, ওই সময়ে প্রথম সবত্র-রক্ষিত নারকেল-বাগান গড়ে তোলা হয়। 
তখনকার আকর সং্রগ্যালতে কেমন করে ফলের গাছ রক্ষা করতে হয় ও লালন 
করতে হয় বিশেষ ধরনের তেল ও সার-জল 'দিয়ে সে-সম্বন্ধেও উপদেশ দেয়া হয়েছে। 
শাস্ব্গ্ীলতে বিশদ তথ্য পারবোশত হয়েছে মাঁটর গুণাগুণ, উদ্ভিদের নানা রোগ, 
ফলের বাগানে প্রত্যেক দুটি গাছের মধ্যে কতখানি করে জায়গা ছাড়তে হবে, 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে। 

জমিতে সেচের ব্যবস্থাও তখন দ্ুত বিকাঁশত হয়ে উঠছিল বলে মনে হয়। 
মৌর্য-সাম্রাজ্যের আমলে খনিত সুদর্শন হৃদের বাঁধাট আরও সদদৃঢ় করে তোলেন 
রাজা রূদ্রদমন। জল সণ্চয় করে রাখার জন্যে বিশেষীবশেষ জলাধারও শনার্মত হয় 
তখন। যেমন, খ্নস্টীয় "দ্বিতীয় শতকের একখান শলাঁপতে উজ্জয়িনী থেকে বোঁশ 
দূরে নয় এমন একটি গ্রামে প্রকান্ড এক জলাধার নির্মাণের একটি উল্লেখ পাওয়া 
যায়। হাতিগুম্ফায় স্থাপিত এক 'িলালিাপিতে কলিঙ্গের রাজা খারবেলও সগর্কে 
ঘোষণা করছেন যে তাঁর রাজ্যে বহূতর খাল ও জলাধার 'নর্মাণ করিয়েছেন 
তানি। 

গুপ্ত-যুগের বহ; আকর সূন্নেই কৃষির গুরদত্বের ওপর [বশেষ জোর দেয়া 
হয়েছে। কাব কালিদাস পর্যন্ত তাঁর নাটকে জমিতে চাষ-আবাদ ও পশুপালনকে 
এশ্বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। 

পশ-খামার গড়ে তোলা ছাড়াও মাছধরা ও অরণ্য-পালনও তখন প্রধান হয়ে 
ওঠে । বন-জঙ্গলের দেখাশোনা করার জন্যে রাস্ট্রেরে তরফ থেকে বশেষ অরণ্য- 
পাঁরদর্শক পর্যন্ত নিষ্‌ক্ত হতেন। 


জমির মালিকানা । ব্যক্তিগত ভূ-সম্পাত্তর বিস্তার 


খশস্টজন্মের পরবতাঁ গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে জমিতে ব্যাক্তগত 
মাঁলকানার মাত্রা আরও বাদ্ধি পায়। শাস্নসমূহে যথেম্ট মনোযোগ দেয়া হয় 
ভূদ্বামীদের আধকারসমূহ ও তার সংরক্ষণের ব্যাপারে । অন্যের জাঁম-জায়গা বে- 
আইনভাবে হস্তগত করার অপরাধের শাস্তি হিসেবে নির্দিষ্ট হয় অত্যন্ত 
মোটারকমের অর্থদণ্ডের। বহ-বহ দশক ধরেই জামির মালিক জশ্শিতে তাঁর আধকার 
কায়েম রাখতে পারতেন তখন, তা সে তিনি 'নজে জাম চাষ করুন কিংবা ঠিকা 
প্রজা দয়ে চাষ করান, যা-ই হোক-না কেন। গ.প্ত-যুগে বিশেষ ধরনের রাজকাঁয় 
খাঁতয়ান বা হিসাবের বই চাল করা হয়, যাতে জমির কেনাবেচার খবর নিভুক্ত 
করা হোত। গুপ্ত-যুগের উত্কটর্ণ 'লাপগুলিতে জাম বিক্রির বহু ঘটনার উল্লেখ 


১৭৬ 


পাই আমরা, অথচ ক্ষত্রপ ও কুশান-যুগের 'লাপিতে এ-ধরনের ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায় নিতান্তই কদাচিৎ । 

আগের মতোই রাষ্ট্রের তরফ থেকে তখনও চেম্টা হোত ভূ-সম্পান্ত ও ভূমিগত 
সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার, আর গ্রামীণ সমাজগ্যাল চেষ্টা করত জাঁমতে 
ব্যক্তিগত মালিকানার বিস্তারে বাধাসৃঁন্ট করতে । তবু ব্যাক্তর মাঁলকানাধশনে 
ক্রমশ জমির কেন্দ্রীভবনের ধারাটি অব্যাহত থেকে যায় আগাগোড়াই। 

উদাহরণস্বরূপ, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপদের রাজত্বকালের 
এক কে'তূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায় নাসিকে পাওয়া উৎকটর্ণ শলাপগ্যালর 
একটি থেকে৷ তাতে এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা নহপনের জামাতা 
উষাবদতকে প্রথমে এক ব্যক্তিবশেষের কাছ থেকে একখন্ড জমি কিনতে হয় 
কোনো-এক বৌদ্ধ সঙ্ঘকে সে-জাম দান করার জন্যে। সম্ভবত এ-ঘটনাঁট রাজার 
নিজস্ব ভূ-সম্পান্ত ক্রমশ বিভিন্ন ব্যাক্তির মালিকানাধননে হস্তান্তুরত হয়ে যাওয়ার 
যে-নতুন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গিয়োছল তারই হীঙ্গতবহ। মনে হয়, উষাবদতের 
হাতে কোনো মালকহশীন খাল জম ছিল না, আর তাই "তানি বাধ্য হয়োছলেন 
অন্য এক ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি কিনতে । 

খস্টজন্মের পরবতাঁ গোড়ার 'দককার শতকগ্দলিতে ব্যক্তীবিশেষকে 
ভাীঁমদানের সংখ্যা বেড়ে গিয়োছল এবং সবচেয়ে যা গর্ুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা হল 
এই ভূঁমিদানের প্রকীতিও ক্রমশ বদলে যেতে শুরু করেছিল। এর পূর্কে ভীমদান 
কেবল প্রযোজ্য ছিল জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রেই, জাঁমতে কর্ষণরত কৃষকদের ওপর 
তার ফলে কোনো আঁধকার জল্মাত না। তাছাড়া আগে অনেক ক্ষেত্রেই ভূমিদানের 
মেয়াদ ছিল সাময়ক, অর্থাৎ ভুমর গ্রহীতা যতাঁদন বিশেষে সরকারি কাজে লিপ্ত 
থাকতেন শুধুমাত্র ততদিনের জন্যেই, কিন্তু আলোচ্য সময়ে তা ক্রমশ বেশি-বোশ 
করে বংশানক্রামক হয়ে উঠতে শুরু করল। 

এর ফলে ব্যাক্তগত মালিকদের অধিকার, ইত্যাদি পাকাপোক্ত ও কায়েম হয়ে 
উঠল এবং এই মালিকরা মোটামুটি স্বাধীন হয়ে উঠলেন কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের 
নয়ল্নণ এঁড়য়ে। কয়েক ধরনের ভূমিদান-ব্যবস্থা হয়ে উঠল প্রায় চিরস্থায়ীই, কেননা 
এইসব দানকর্মের পাট্রায় সুস্পম্টভাবেই লেখা হতে লাগল যে জাম দান করা হল 
চিরকালের মতো, “তাঁদন চন্দ্রসূর্য ও নক্ষত্ররাজ মরত্যে আলোক বিতরণ 
করবে ততাঁদন?। 

এই যূগে রাজা খন সাময়িক ভোগদখলের জন্যে জমি বাল করতেন, এমন 
কি তখনও ক্রমে-্রমে তিনি ভূস্বামীদের 'দতে লাগলেন কিছু-কিছু বিশেষ 
সুযোগ-সাবিধা, অর্থাৎ তথাকথিত দায়মাক্ত বা রেহাইয়ের আঁধকার। 

এক্ষেত্রে এর পরের পদক্ষেপ হল এই সমস্ত ভূস্বামীর অধীনস্থ জাম ও সেই 
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জমিতে কার্ধত যাঁরা চাষবাস করতেন তাঁদের ওপর 'কিছু-কিছ; শাসন-পরিচালনগত 
ক্ষমতা অর্জন করা। কিছু-কিছ? আইন-সংক্রান্ত কাজও তাঁরা 'নিম্পন্ন করতে শুরু 
করলেন; রাজা তাঁদের মুক্ত করে দিলেন তাঁদের জমিতে রাজকায় কর্মচারিদের 
পারদর্শন ও তদারকি মেনে নেয়ার পূর্বতন সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে । এই ধরনের 
আঁধকারদানের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় খ৭স্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর একখানি 
সাতবাহন-লাঁপতে (এই রাজকীয় নিদেশাটি সামন্ততান্ত্িক ভূমি-ব্যবস্থার উদ্তবের 
এক নর্ভল লক্ষণ-_- এবং তা শুধু উত্তর ভারতেই নয়, দাক্ষিণাত্যেও)। সাতবাহন- 
রাজ গোতমীঁপত শতকনর্দ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিদান করেন এবং সেইসঙ্গে গ্রামীণ 
তাদের জাঁমিতে রাজার সেনাবাহিনীর উপস্ছিতির ও রাজকর্মচারিদের 
পের পৃর্তন বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দেন। এই রাঁতিটি বিশেষ 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে খুস্টীয় পণ্চম শতকের পর থেকে যখন থেকে রাজারা 
আইনগত দায়দায়িত্বগ্ীল ওইসব জমির মালিকদের হাতেই ছেড়ে দিতে থাকেন। 
এমন কি খাঁনর মালিকানার অধিকারসমূহও হস্তান্তরিত করা হতে থাকে. যদিও 
এগ্যালকে ইতিপূর্বে বরাবর এীতহ্যাঁসদ্ধ রাজকীয় একচেটিয়া অধিকার বলে গণ্য 
করা হয়ে আসাঁছল। 
রাষ্ট্রের কিছু-কিছ সরকারি দায়দায়িত্ব ব্যক্তবিশেষদের কাছে হস্তান্তরের এই 
সমস্ত নিশি লিপিবদ্ধ করা হোত এক বিশেষ ধরনের সনদ বা নির্দেশনামায় আর 
সনদগ্লি তামার ফলকের ওপর খোদাই করে তা নতুন ভূঁস্বামীদের দেয়া হোত। 
এই রাম্দ্রীয় রীতি অনুসরণের ফলে সামায়ক ভূস্বামীদের পদমর্যাদা বংশানূক্রীমক 
সাম্ততান্তিক প্রভুদের পদমর্যাদার আরও সমীপবতর্শ হয়ে উঠল এবং এমন একটা 
পাঁরাস্ছিতর সৃন্টি হল যে কৃষকরা ব্রমশ ওই প্রথমোক্ত ভূস্বামদের কর্তৃত্বের অধীন 
হয়ে পড়তে লাগলেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই প্রক্রিয়াট রূপ নিয়েছে 
দীর্ঘাদন ধরে ও ব্রুমে-্রমে এবং এর পরেও বেশকিছ কাল ধরে গ্রামাণুলে শাসন- 
পরিচালন সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের অনেকগ্যঘলিই ন্যস্ত ছিল খোদ রাম্ট্রের ওপর। 
গ্রামাণ্টলে সমাজ-সম্পকেরিও তখন পরিবর্তন ঘটতে থাকে ণিকা প্রজার সাহায্যে 
চাষবাসের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। প্রায়শই উৎপাদনের উপায়, অর্থাৎ জাম ও চাষের 
সাজ-সরঞ্জাম হারিয়ে ঠিকা কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে ভূস্বামীদের ওপর নিরভরশনল 
হয়ে পড়তে থাকেন। 
এই সময়কার প্রাচীন ভারতীয় আকর-সন্রগ্িতে ক্রমশ বোঁশ-বোশ 
'গ্রামদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ রাজা এই সমস্ত গ্রাম থেকে রাজকর 
আদায়ের অধিকার হস্তান্তরিত করছেন। গ্রামের সমস্ত জমিজমা যে এর ফলে 
গ্রহীতার কাছে হস্তাস্তরত হয়ে যাচ্ছিল তা নয়, তবে যে-ব্যক্তকে অতঃপর 


৯৭৬ 


কৃষকদের রাজকর দিতে হাচ্ছল তাঁর পদমর্ধাদা-ষে মোটেই আর আগের মতো 
থাকাছল না তা বলাই বাহ্‌ল্য। ফলত গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্যরাও ক্রমশ 
ব্যক্ত-মালিকদের অধীন হয়ে পড়তে লাগলেন, কেননা ব্যক্ত-মালকরা মনোযোগী 
হয়ে পড়তে লাগলেন জাঁমর ওপর তাঁদের অধিকার সম্প্রসারণে । উপরোক্ত এই 
সমস্ত 'গ্রামদান'-যে প্রকীতিতে তখনই সামন্ততাল্পিক ছিল তা নয়, তবে তখনই টের 
পাওয়া যাচ্ছিল যে এর স্মানা্ট প্রবণতা সামন্ততান্তিক সমাজ-সম্পর্ক গড়ে 
তোলার দিকেই। এর পূর্ববতাঁ যুগের মতো এই সমস্ত 'দানকার্য বেতনের পারবর্তে 
নম্পন্ন করা হোত রাষ্ট্রীয় কর্মচারদের মধ্যেও। 


প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের অবস্থার পরিবর্তন । 
সামন্ততান্তিক সমাজ-সম্পকেরি উদ্ভব 


উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত মানুষদের ক্রীতদাস, গ্রামীণ সমাজের 
অপরাপর মুক্ত সদস্য ও ঠিকা মজুরদের -- সামাজিক অবস্থান ও অবস্থায় এই 
যুগে মৌল নানা পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরবভর্ শাস্ত্সমূহে ক্রাতদাস- 
সম্পকিতি নানা নিয়মকানুন 'বাধবদ্ধ আছে বিস্তারিতভাবে. ব্রীতদাসদের ভাগ্ুও 
করা হয়েছে নানাবিধ গোম্ঠীতে। সাময়ক ভ্রনতদাসদের আজাবন ব্রীতদাসে 
পরিণত করার বিরুদ্ধে লক্ষণীয় একট প্রয়াস দেখা যায় এইসব গ্রন্থে, ক্রীতদাস- 
মালিকদের কর্তব্যগ্লিও বিধিবদ্ধ করা আছে এবং এই "বাধানিষেধ অমান্য করলে 
দাস-প্রভুদের এমন কি অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। পরবতাঁ শাস্তসমূহে বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ভ্রীতদাসেরা কোন বর্ণসন্তুত তার ওপর । গৃপ্ত-যুগের আকর 
সত্রগ্লিতে এই বর্ণানরধধারণের নীতি কড়াকাঁড়ভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। সেখানে সবচেয়ে বৌশ করে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের, আর 
তারপর যাঁরা নাকি "দ্বজ”, তাঁদের অধিকারসমৃহ। কাত্যারন এমন কি সরাসরি 
ঘোষণাই করেছেন যে ভ্রতদাসত্ব ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, 
নিম্নতর কোনো বর্ণের মানুষকে ভ্রীতদাস করা চলতে পারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা 
ক্ষান্্য় কিংবা বৈশ্য বর্ণসন্ভৃত মানুষকে ব্রঈতদাস নিয্ক্ত করতে পারেন এবং তা 
শাস্ত্রগ্রাহ্যও । 

ওই যুগে ব্লীতদাসদের মুক্ত করে দেয়া উচিত কিংবা উচিত নয় এই প্রশ্নট 
তুমূল বিতকের সৃটি করে এবং পরবতর্শ শাস্মসমূহ এই ব্যাপারটি নিয়ে-ষে 
বিস্তারত আলোচনা করেছে তা-ও আপাঁতক নয়। ভ্রীতদাসদের, বিশেষ করে 
সাময়িক ব্লীতদাসদের, মুক্ত করার শর্তাবলী বহুপাঁরমাণে শাথিল করার বিধানও 
দেয়া হয়। ন্রীতদাসদের মুক্তিদানের এক অন্দজ্ঠানের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় 
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'নারদ-স্মৃতি'তে। সেখানে বলা হয়েছে যে দাস-প্রভু জলপূর্ণ একটি ভান্ড ভাঙলেন 
ও ভ্রীতদাসের মাথায় সেই জল ছিটিয়ে 'দয়ে ঘোষণা করলেন সে এখন থেকে মুক্ত 
মানুষ । পরবতাঁ শাস্লসমূহে আরও বলা হয়েছে যে দারিদ্যের জবালায় (মূখের 
অন্ন সংগ্রহের উপায় হিসেবে) যে-সমস্ত ক্রীতদাস দাসত্ব বরণ করেছেন, অন্নগ্রহণে 
অস্বাকৃত হলে তাঁদের মুক্ত দিতে হবে। যাঁদ কোনো লোক খণগ্রস্ত হয়ে দাসত্ব 
বরণ করেন, তাহলে প্রাপ্য সদ সহ সেই খণের অর্থ পরিশোধ করতে পারলে তাঁর 
পক্ষেও স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার যথেম্ট যুক্ত থাকবে। 

মুক্ত কষকদের পৃর্ববতর্ম অবস্থায় ওই সময়ে বহু পরিবর্তন ঘটে । প্রথম দিকে 
যেখানে শুধুমাগ্র জমিই হস্তান্তরিত হোত এক মালিক থেকে আরেক মালিকের হাতে, 
পরে সেখানে জাম সহ জাঁমতে কৃষকাজে নিরত মানুষজনও হয়ে যেতে লাগল 
পর-হস্তগত। এই ধরনের জাম-কেনাবেচার সবচেয়ে প্রান একটি দাঁলল-_ 
খুসস্টীয় তৃতীয় শতকের একটি পল্লব-লিপিতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের কাছে 
জমি হস্তান্তরের পর ওই জমিতে কর্মরত ভাগচাষীরাও জামির সঙ্গে আবদ্ধ থেকে 
হস্তান্তরত হবে। ক্রমে-ত্রমে এই প্রথা আগে যাঁরা মুক্ত কৃষিজীবাী ও গ্রামীণ সমাজের 
সদস্য ছিলেন এমন কি তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে লাগল, এর অর্থ তাঁরা পাঁরণত 
হতে লাগলেন প্রায় ভূমিদাসের পর্যায়ে, হয়তো-বা তার চেয়ে সামান্য একটু উন্নত 
পর্যায়েই। খুঈস্টীয় পণ্টম শতকের এক ভকতক-অনুশাসনে ঘোষণা করা হয়েছে 
যে স্থানীয় কষকদের বো কর্ষকদের) চাষের জন্যে পৃথক করে-রাখা চারখানি খামার 
দান হসেবে 'দয়ে দেয়া হবে, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে ওইসব কৃষক যাঁরা 
ওই জাঁম চাষ করছিলেন জমির সঙ্গে তাঁদেরও হস্তান্তারত করা হবে নতুন ভূস্বামীর 
কাছে। খ:সস্টীয় প্রথম সহম্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনোতিক 
ছকগ্লি ভরতে রুপ-পরিপগ্রহ করে এবং যতাঁদন-না গোটা একটা সামস্ততান্ত্িক 
সমাজ প্রাতীষ্ঠত হয় ততাঁদন বকাঁশত হয়ে উঠতে থাকে ব্রমে-্রমে । খীস্টীয় ষষ্ঠ 
ও সপ্তম শতকে বহ.স্তরাবিশিস্ট ভারতাঁয় সমাজের কাঠামোর মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক 
সমাজ-সম্পর্ক প্রধান হয়ে ওঠে। 


কুঁটির-শিল্প ও কার শিল্পী-সামাত 


খসস্টজন্মের পরবতর্ণ গোড়ার দিককার শতকগ্যীলতে ভারতে ষথেম্ট পরিমাণে 
উন্নত হয়ে ওঠে কারুশিজ্পের মান। ভারতাঁয় ধাতু-কমাঁ ও ঢালাইকররা তখনই 
তাঁদের দক্ষতার কারণে স্মাবখ্যাত ছিলেন। এমন ক এখনও পর্যস্ত এটা একটা 
রহস্য যে কী করে সেই সুদূর খুশস্টীয় পণ্টম শতকে তাঁরা অমন একাঁট লোহস্তন্ত 
(সাত মিটারের চেয়েও বোশি উদ্চু ও ওজনে ছ'্টনের বোশ) নির্মাণ করতে 
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পেরেছিলেন, যাতে দেশের আর আবহাওয়া সত্তেও ক্ষয় কিংবা মরিচা ধরার লক্ষণ 
নেই। পমলিন্দ-পহু'তে সোনা, লোহা, সীসা ও 'টিন-ীশল্পকে অন্যান্য কারুশিল্প 
থেকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এইসব শিল্পের যাঁরা 
কারিগর তাঁরা অন্যদের থেকে ও একে অন্যের থেকেও পৃথকভাবে কাজ করতেন। 
রাজার নিজস্ব ধাতু-শিল্পী ও অস্ব্-নির্মাতারা ছিলেন কারুশিজ্পীদেন এক 
বিশিষ্ট গোম্ঠীর অন্তর্গত । মনে হয়, এই গোজ্ঠীটির ওপর রাম্দ্ৰীয় শনয়ন্্রণ ছিল 
[বশেষরকম কড়া, কেননা রাজা গণ্য হতেন দেশের সকল খাঁনজ-পদার্থের মালিক 
বলে এবং খাঁন থেকে ধাতু উত্তেলন রাজকীয় বিশেষাধিকার হিসেবে গণ্য ছিল। 
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃুপক্ষের আরও দু ভদারাঁকর 
অধীন ছিল। 

বহু বিচন্র ধরনের লোহার সামগ্রী তৈরি করা হোত তখন। অস্ব্শস্ত্র তৈরির 
ব্যাপারে ওই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল একাদকে লক্ষণীয় গ্রেকো-রোমান প্রভাব, 
অন্যাদকে মধ্য-এশীয় প্রভাব (যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তক্ষশিলায় ও ভারতের 
অন্যান) উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে অস্নশস্ত তোর হোত শক নমুনা অন্যায়), তবে 
মোটের ওপর ধাতু-ীশল্পীরা স্থানীয় এতিহ্ই অনুসরণ করতেন। লোহার ও 
ইস্পাতের তৈরি জানিসপন্র হোত খুবই উত্চু মানের, বিদেশেও তা ব্যাপকভাবে 
রপ্তান করা হোত। পেরিপ্লুস মাঁরস এরাগ্রইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় 
লোহা ও ইস্পাত চালান যেত আঁফ্রকার বন্দরগুলিতে। ওই গ্রল্থেই ভারতনয় তামা 
রপ্তাঁনরও উল্লেখ আছে। ওই সময়কার ধাতু-শিজ্পীরা সুপরিচিত ছিলেন তাঁদের 
[শজ্পদক্ষতার জন্যে। এছাড়া ভারত'য় মাঁণকার বা জহ্যারদের কাজও ভারতের 
সীমান্তের বাইরে বহদূর পর্যন্ত সুপরাচত ও অত্যন্ত আদৃত 'ছিল। তক্ষাঁশলায় 
সে-সময়ে হেলিনিক শিজ্প-এীতিহ্যের সঙ্গে পারিচিত বিদেশী কিছ-কছু মণিকার 
ও অন্যান্য কারুশজ্পণও ছিলেন বলে মনে হয়, কেননা ওই অণ্চলে আ'বচ্কৃত 
বহু রত্রালগকারের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় তৎকালীন মশর ও 'সরিয়ায় তোর 
রত্লালঙ্কারের। তবে পূর্ব ভারতে এই ধরনের বিদেশী প্রভাব ছিল যৎসামান্যই। 

ভারতীয় তাঁতশিল্পেরও ওই সময়ে দ্রুত অগ্রগাতি ঘটছিল, বিশেষ করে 
সৃতীকাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে। সুতা ও রেশমের বস্ত্র তখন পাশ্চাত্যে রপ্তাঁন 
হোত, ওইসব দেশে তার কদরও "ছিল খুব। খুসস্টনয় প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় 
নানা গ্রন্থে 'বাঁভল্ন রঙে ছোপানো সৃতাঁর কাপড় ও পোশাকের বহ উল্লেখ আছে। 
ইউরোপীয় ধ্রুপদী লেখকরা জানাচ্ছেন যে ভারতীয় সৃতীবস্ত ছিল খুব হালকা 
রঙে ছোপানো ও সেগ্ালতে সুতোর বুনটও 'ছিল অন্যান্য দেশে তৈরি কাপড়ের 
চেয়ে বশুদ্ধতর। বারাণসীতে বোনা রেশম-বস্তের খুবই কদর ছিল বিদেশে। 
'পোঁরপ্রস মারিস এরাগ্রই'তে উল্লেখ আছে যে বঙ্গদেশে তৈরি মহি সৃতীবদ্দও 
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একই রকম আদরণায় ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে পশম কাপড়চোপড়ও 
তৈরি হোত। হোলন বা গ্রীক-শাঁসত দেশগ্ীলতে ও রোমে প্রচুর চাঁহদা ছিল 
ভারতায় মশলা, গন্ধদ্রব্য ও হাতির দাঁতের তোর জিনিসপন্রের। ভারতে কাচের 
উৎপাদনও তখন বেড়ে চলেছিল দ্রুত; কাচ ব্যবহৃত হোত খাওয়ার বাসনপন্ন ও 
ঘর-সাজানোর তৈজসপন্র তৈরিতে। 

কুশান ও গ্প্ত-যগগ্যালতে কারুশিজ্পীদের সমবায়-সঙ্ঘ বা শ্রেণনগদীলি আরও 
জঁটল ও বিকাঁশত হয়ে ওঠে । কার্াশল্পদের এই সঙ্ঘগুল ভারতের অর্থনোৌতিক 
জীবনে এক গর্ত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিম্ঠত ছিল তখন, আর রাষ্ট্রের তরফ থেকে 
চেম্টা চলছিল তাদের কাজকর্ম 1নজ িয়ল্লণাধীনে আনার। তবে শাস্তসমূহ 
রাজার কাছে দাবি জানাচ্ছলেন যে তাঁকে শ্রেশীর নিয়মকান্দনকে মর্ধাদা দিতে হবে 
ও তার সম্পান্তগত আধকারকে রক্ষা করতে হবে। শ্রেণীগ্যালির স্বাধীনতা সে- 
সময়ে এত বোঁশি ছিল যে সমকালীন উৎকণর্ণ লিপিগ্ীল 'দয়ে বিচার করলে 
এমন ক কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ব্যবসায়িক চুক্তি করত তারা । শ্রেণনগাঁলি 
যে-সমস্ত ব্যাক্তি তাদের কাজের ফরমায়েশ দিতেন তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার 
করতে পারত, পরে অবশ্য সেই টাকা শোধ 'দিতে হোত সুদ সহ। কিছ-কছু 
শ্রেণী আবার অত্যন্ত ধনী ছিল, এগ্যাল বোদ্ধ িক্ষদের অত্যন্ত দামি-দামি উপহার 
দিত, এমন কি গোটা বাঁড় পর্যন্ত দান করত। শ্রেণনগুঁলির নিজস্ব পঞ্জা এবং 
প্রতীক-চিহ পর্যন্ত ছিল। খ্৭স্টীয় প্রথম শতাব্দীর বসাঁতগুলিতে খননকার্ 
চালাবার সময় উৎকীর্ণ 'লাপ সহ এই রকম কয়েকাট পঞ্জা পেয়েছেন 


প্রত্রতত্বুবিদরা। 


ব্যবসা-বাণিজ্য 


আলোচ্য যুগ-পর্ধায়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বাহর্বাণিজ্য বেড়ে উঠোছল 
লক্ষণীয় মান্রায়। ইতিমধ্যে প্রাক্তন জনবসাতিশূন্য এলাকার মধ্যে অনেকগ্যীলতে 
বসাত গড়ে উঠেছিল, যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাও হয়ে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত 
উন্নত, উন্নত হয়ে উঠোছল বাণিজ্য-পথগ্ুলিও। দেশের বিভিন্ন অণ্চল এই সময়ে 
অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল। 'বাভন্ন অণ্চলে ও 
অংশে অর্থনোতিক বিশেষীকরণের ব্যাপারটি পরিণত হয়ে ওঠায় সেগুলির মধ্যে 
পণ্য-বানময় স্থায়' করে তোলাটাও হয়ে দাঁড়য়েছিল অপারহার্য। মুদ্রার প্রচলনও 
এই সময়ে ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে পড়ছিল। গুপ্র-রাজাদের আমলে রাল্ট্রের তরফ থেকে 
বাশেষভাবে নজর দেয়া হয় রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ্-ব্যবস্থা গড়ে তোলার 'দিকে। 
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তবু এই সমস্ত প্রয়াস সত্বেও দেশের 'বাভন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ ও বিনিময়- 
ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ছিল অত্যন্ত সবমাবদ্ধ। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পক্ষে রাস্তাঘাট 
সর্বদা ও সর্প তেমন অন্দকুল ছিল না এবং বাঁণকদের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হোত। 

স্থছল্পথ ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে নদঈপথও এই সময়ে আগের চেয়ে 
অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে । বিশেষ করে এই ব্যবসা-বাণিজ্য চলে 
গঙ্গা ও সিহ্ধুনদ-বরাবর। 

পণ্যদ্রব্যের এই চলাচল ও বিবক্রুর ব্যাপারটি রাষ্ট্র তদারক করত । 'িছু-কিছু 
পণ্যদুব্যের ত্রয়-বিক্রয় ছিল রাস্ট্রের কড়া নিয়ল্মণে এবং কোনো-কোনো পণ্যের বাণিজ্য 
ছিল স্বয়ং রাজার একচেটিয়া আধিকারভুক্ত। মনুসংহিতায় লেখা আছে যে কোনো 
বাঁণককে রাজকীয় একচেটিয়া অধিকারভুক্ত পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য করতে কিংবা 
ওই পণ্য অন্যত্র রপ্তাঁন করতে দেখলে রাজা এই বাঁণকের যাবতীয় সম্পান্ত 
বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বাণকদের 
মধ্যে এবং বাঁণক-সঙ্ঘগ্ুলির মধ্যেও প্রাতযোগিতা চলত। 
থাকত এইসব মহল্লাতেই। শমাঁলন্দ-পহ"এ রাজা মেনাণ্ডারের রাজধানী ও সমৃদ্ধ 
শহর সাগালা (বা শাকালা)-র একটি বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে যে শহরে 
বারাণসীর রেশম-বস্ত, রত্বালঙ্কার, গন্ধদ্রব্য, ইত্যাদি বিক্রির জন্যে বিশেষ-বিশেষ 
দোকান ছিল। 

গাঙ্গে় উপত্যকাই ছিল তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অণ্চল। সেখান থেকে 
বিভিন্ন বাণিজ্য-পথ ছাঁড়য়ে পড়োছিল দেশের 'দিক-দগন্তরে ! ওই এলাকার প্রধান 
বাণিজ্য -কেন্দ্গ্ীল অবাস্থিত ছিল পশ্চিমে ভারুকচ্ছে গ্রগকদের কাছে বাঁরগাজা 
নামে পাঁরচিত), 'সন্ধনদের বদ্বীপে পালে গ্রৌঁক গ্রন্থাদিতে পাটালিন নামে 
কাঁথত), উত্তর-পশ্চমে পুজ্কলাবতীতে এবং পূর্বে তাম্রীলপ্তিতে (বর্তমান 
তমলুকে)। 'পোরপ্লুস মারিস এরাগ্রই' গ্রন্থে পুজ্কলাবতী থেকে দাক্ষণাভিমুখ 
বাঁণজ্য-পথগ্যলির উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতে উষ্চু দরের নানা পণ্যদ্রব্যের 
জন্যে বারাণসস, কৌশাম্বী ও পাটালপুন্র এবং পশ্চিম ভারতে উজ্জীয়নী 'বখ্যাত 
ছিল। 

'পোরপ্লুস মারিস এারাগ্রই'তে উীল্লাখত আছে যে বঙ্গোপসাগরের উপকূল 
ধরে জাহাজ চলাচল করত দক্ষিণাদকে আর "শমিন্দ-পহ'এ বলা হয়েছে যে 
জাহাজের মালিকরা যাতায়াত করতেন 'সন্ধুদেশ, বঙ্গদেশ ও করমশন্ডলের উপকূলে । 
এইসব বাণিজ্য-পথে পশমী কাপড়চোপড় আনা হোত উত্তরাণ্চল থেকে, মূল্যবান 
রত্রাদ ও মশলা আসত দক্ষিণ থেকে, ধাতুনার্মত দ্রব্যাদি আর রেশম আনা হোত 
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পর্বাগল থেকে এবং কাপড়চোপড় ও ঘোড়া পশ্চিম থেকে । সিক্ধদেশ ও 
আরাকোঁসয়া ছিল তখন ঘোড়ার জন্যে বিখ্যাত। 

কুশান এবং গপ্তরাজাদের আমল "চাহুত হয়োছল বহির্বাণিজ্যের দ্ুত 
বিকাশের কারণে । প্রথমে কুশান-রাজারা ও পরে গপ্ত-রাজারা বিদেশের বহ. 
রাজ্যের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখায় এটা সম্ভব হয়েছিল। সমুদ্রপথে ব্যবসা- 
বাণিজ্যও প্রসারত হয়েছিল ওই সময়ে। প্রাচনকালের ভারতীয়রা ছিলেন দক্ষ 
নাবিক এবং মনে হয় সমুদ্রে মৌসুমী বায়ূকে নিজেদের কাজে লাগানোর ব্যাপারটা 
তাঁরা আয়ত্ত করোছিলেন খনস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝ গ্রীক জাহাজী 
ক্যাপ্টেন হি্পলাস তা আ'বিচ্কার করার বহু আগেই (কিছু্‌-কছ আকর সূত্রে 
অবশ্য হীঙ্গত পাওয়া যাচ্ছে যে গ্রীকরাও আরও আগে থেকে মৌসুমী বায়ুর 
চলাচলের খবর জানতেন)। ভারতীয়রা তখন বাণিজ্য করতেন আরবদেশ ও 
ভূমধ্যসাগর-অণুলীয় দেশগুঁলর সঙ্গে এবং তাঁদের জাহাজ সূদূর আফুকা পযন্ত 
যাতায়াত করত । এরও বহ্‌ আগে থেকে ভারত ও ভূমধ্যসাগর-অণুলীয় দেশসমূহের 
মধ্যে যে সংযোগ বর্তমান ছিল কুশান ও গুপ্ত-যুগের এইসব সমযদ্রযান্নরা ছিল তারই 
আঁবাচ্ছন্ন স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের প্রমাণ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি 
ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও জোর ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তখন । সাতবাহন-রাজত্বের বেশকিছু 
মুদ্রায় জাহাজের ছাঁব খোদাই করা আছে দেখা যায়। এ-থেকে বোঝা যায় সমুদ্রপথে 
বাণিজ্য ব্লমশ বোশ-বোৌশ গুরুত্ব অর্জন করছিল। 

পোঁরপ্লুস মারিস এরাথ্িই'এর লেখক মালাবার-সমুদ্রতীর বরাবর বড়-বড় 
ভারতীয় জাহাজ চলাচল করতে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন এই জাহাজগ্‌ল 
পরিচিত 'ছল 'সাঙ্গারা' নামে । প্রাচীনতম ভারতীয় পুথর একটিতেও এইসব বড় 
জাহাজকে আভহিত করা হয়েছে প্রায় একই 'সাঙ্গদ' নামে। খএনস্টজন্মের পরবতর্ব 
গোড়ার দিককার শতকগ্যালিতে মিশরীয় বাঁণকরা তাঁদের জাহাজ পাঠাতেন ভারতে, 
আর 'পোরপ্লুস মারিস এরাগ্ুই'এর বয়ান অনুযায়ী ভারতীয় বাঁণকরা 
ডাইওস্কোরাইডিস দ্বীপে (সোকোন্রা দ্বীপে) স্থায় বাস গড়ে তোলেন। 

প্রাচীন জগতের সমযদ্র-অভিষানের ইতিহাসে এক আগ্রহোদ্দীপক কাহিনী হল 
চশনা পাঁরব্রাজক ফা হিয়েনের ভারত থেকে চীনে সমদদ্রযান্রা। তাম্রীলাপ্ত বন্দর 
থেকে জাহাজে চেপে প্রথমে তান যান শ্রীলঙ্কায়, পরে শেষপর্যন্ত চনে ফেরার 
আগে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে যান জাভায়। 

ওই যুগে এই প্রাচ্দেশনয় বাণিজ্যে গুরত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল রোমের। 
রোমানরা ভারত থেকে বহু পণ্যদ্রব্যর আমদানি করতেন এবং সেইসঙ্গে ভারতে 
তাঁদের নিজস্ব ছু ব্যবসা-কেন্দ্ুও স্থাপন করেছিলেন। এইসব কেন্দ্রের মধ্যে 
বশে করে প্রাদ্ধ ছিল আরকামেদ্‌-র কেন্দ্রাট (আধ্যানক পণ্ডিচেপ্ধির ক।ছে)। 


৯১৮৪ 


এখানে পাওয়া গেছে রোমান মুদ্রা, আাম্ফোরা বা দুই হাতলওয়ালা ভূঙ্গার এবং 
রোমান পানপান্ন। দক্ষিণ ভারত থেকে নানা পণ্যদ্রব্য 'নয়ে বাণিজ্য করা তখন 
রোমের পক্ষে খুবই লাভজনক ছিল, তাই ভারতের ঠিক ওই অংশেই প্রচুর পাঁরমাণে 
রোমান মুদ্রা পাওয়াটা নেহাত আপাঁতিক ঘটনা নয়। রোমান সম্রাট অগ্াস্টাস ও 
সম্রাট ট্রাজানের রাজ-দরবারে ভারত থেকে যে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূতকে পাঠানো 
হয়েছিল নাঁথভূক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে তারও। এছাড়া সম্রাট অগ্াস্টাসের 
কাছে রাজা পাণ্ডিয়ানের উপহারসামগ্রী প্রেরণেরও তথ্য পাওয়া গেছে। 
আপাতদৃম্টতে মনে হয় শেষোক্ত এই রাজা 'ছলেন দাঁক্ষণ ভারতের পাণ্ড্য-রাজ্যের 
শাসক। 

ভারতীয় মশলা, বশেষ করে গোলমরিচ এবং সেইসঙ্গে নানা গন্ধদ্রবা, বিরল 
ধরনের নানারকম কাঠ, কাপড়চোপড় ও নতুন-নতুন ধরনের পশুপাখি সবচেয়ে 
জনীপ্রয় ছল পাশ্চান্ত্ে। 

খএস্টীয় পণ্টম শতকের গোড়ায় 'ভাঁজগথদের রাজা আলারক রোম অবরোধ 
করেছিলেন, তখন অবরোধ তুলে নেয়ার শর্ত হিসেবে তিন দাব করোঁছলেন 
প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ এবং তা পেয়েও ছিলেন। ধ্রুপদী ইউরোপায় লেখকরা 
রোমে প্রদর্শনীর জন্যে পাঠানো ভারতীয় সিংহের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট 
রলযুডিয়াসের কাছে পাঠানো হয়োছিল কয়েকটি ভারতীয় বাঘ। ভারতীয় কাকা তুয়া 
রোমে িশেষরকম জনাপ্রয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল। 

এছাড়া ভারত বিদেশে রপ্তানি করত হাতির দাঁতের নানা জিনিসপন্ন, রেশমী 
কাপড়, মূল্যবান নানা রত্ব ও পাথর, শাঁখ ও শাঁখের তোর 'জানসপন্ন, কন্তুরন, 
লোহা ও ইস্পাত। পেরিপ্লুস মারস এরীগ্রই'তে একাধিক উল্লেখ আছে যে 
নৃত্যগদতে পারদার্শনী ভারতীয় ভ্রীতদাসী মেয়েদেরও রপ্তানি করা হোত বিদেশে । 
ইতালির পম্পেই শহরে পাওয়া গেছে ভারতায় দেবী লক্ষমীর একটি ছোট হাতির 
দাঁতের প্রাতমৃর্ত। এছাড়া কুশান-আমলের তোর হাতির দাঁতের বহু জিনিস 
আফগানিস্তানের বেগ্রমে পাওয়া গেছে। 

িছু-কিছ পণ্যদ্ুব্য আমদানিও করত ভারত। এর উল্লেখ পাওয়া যায় ধ্রুপদী 
ইউরোপীয় লেখকদের রচনায়, প্রত্ততাত্ক খননকার্ষের ফলে পাওয়া 'নিদর্শনগ্াল 
থেকে এবং বিশেষ করে 'পোঁরপ্রুস মারিস এরাপ্রিই' গ্রন্থে। পাশ্চাত্তের দেশগুলি 
থেকে এই সমস্ত পণ্য আমদানি করা হোত বারিগাজা বন্দর মারফত । ভারত আমদান 
করত মদ্য, প্যাঁপরস, ধৃপ, কোনো-কোনো ধাতু, দানাশস্য যেমন, তিল), নানা 
ধরনের তেল এবং মধ্‌। এই বিশেষ কালপর্যায়ে সবিখ্যাত রেশম শড়ক পণ্য- 
সরবরাহের পথ হিসেবে অত্যন্ত গর্ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পথাট যুক্ত করোছল 
দূর প্রাচ্কে পাশ্চান্তের সঙ্গে এবং পথটি ভারত ঘুরে গিয়োছল। 
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ভারতীয় কারুশল্পীদের মতো বাঁণকদেরও সঙ্ঘ ছিল তখন এবং সেগুলিকেও 
বলা হোত শশ্রেণণী?। 


গোড়ার দিককার খীস্টখয় শতকগলিতে 
বর্ণ ও জাতি 


কাঠামোয় পূর্ববতাঁ যুগপর্যায়ে সূচিত পাঁরবর্তনের প্রক্রিয়াগলিরই জের 
চলেছিল। অর্থাৎ সমাজে মানুষের যথার্থ অবস্থান, তার সম্পত্তি-ভিত্তিক পদমর্যাদাই 
প্রবল হয়ে উঠাছল ভ্রমেক্রমে। সেইসঙ্গে তার বংশমর্যাদার আর আগের মতো 
নির্ধারক তাৎপর্য থাকছিল না। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সমাজে ক্রমশ প্রাধান্যবিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে ধমাঁয় পৃজা-অনুষ্ঠান ইত্যাঁদর একমাত্র বা প্রধান অনুষ্ঠাতা হিসেবে 
ব্রাহ্মণদের ভূমিকার গুরুত্ব যাচ্ছিল কমে। 

ফলে বহন ব্রাহ্মণ-পরিবার দাঁরদ্রু হয়ে পড়াছল এবং বর্ণশ্রেম্ত ব্রাহ্ষণরা বাধ্য 
হচ্ছিলেন ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য পেশা গ্রহণ করতে । মতাদর্শ ও তন্বালোচনার ক্ষেত্রেও 
ব্রাহ্মণদের ভূমিকার গুরুত্ব হাস পাচ্ছিল তখন, যাঁদও পরবতাঁকালে হিন্দুধর্মের 
নতুন করে পুনরভ্যুর্থান ঘটায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব ফের বাদ্ধ পায়। এছাড়া অন্যান্য 
দিকেও নতুন-নতুন এমন সব ব্যাপার ঘটাঁছল যার ফলে ক্ষুণ্ন হচ্ছিল ক্ষত্রিয় বর্ণেরও 
প্রভাব। প্রজাতন্্রগ্‌লি, যাতে প্রধান স্থান গ্রহণ করোছলেন ক্ষত্রিয়রা, তাদের প্রাধান্যও 
ব্রমশ কমে আসাছল। সেনাবাহিনীতে যদচ্ছ ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের প্রথা পেশাদার 
যোদ্ধা ক্ষত্রিযদের সামাজিক পদমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছিল স্বভাবতই । ফলে ব্রাহ্মণ- 
পরিবারগ্ীলর মতো ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূতরাও দরিদ্রু হয়ে পড়াছলেন ক্রমাগত । 
অপরদিকে অন্যান্য বর্ণের লোকজন ক্রমশ বেশি-বোশ করে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত 
নানা পদে নিযুক্ত হয়ে চলোছিলেন- যা ইতিপূর্কে প্রায় আঁচন্তনীয়ই 'ছিল 
বলা চলে। 

ভারতে চনা পারব্লাজক 'হউয়েন চাঙ্‌ এ-প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক একাঁট 
ব্যাপার 'লাঁপবদ্ধ করেছেন। তান জানাচ্ছেন যে যখন 'তাঁন ভারতে ছিলেন তখন 
গোটা ভারতে 'বাঁভন্ন বর্ণের রাজবংশের সংখ্যা ছিল এই রকম: পাঁচাঁট ক্ষন্রিয় 
রাজবংশ, চারাঁট ব্রাহ্মণ রাজবংশ, দূট বৈশ্য ও দট শুদ্ু রাজবংশ । 

বৈশ্য বর্ণের কাঠামোর মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছিল এর আগেই, গুপ্তরাজাদের 
আমলে সেই ভাঙন আরও এগিয়ে চলে দ্ুুতগাঁতিতে। এ-সময়ে দরিদ্র বৈশ্য ও 
শূদ্রদের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়িয়োছল যৎসামান্যই; বরং কৃষির দ্রুত অগ্রগ্গাত ও 
কার শিল্পের উন্নাতর ফলেই স্পম্টত শূদ্রদের অবস্থ।র কিছুটা উন্নত ঘটেছিল। 
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এই যুগের আকর-উপাদানগুলিতে ভ্রমশ বোশ-বোশি উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষকাজে 
শূদ্র শ্রীমক নিয়োগের । পাশ্চান্তয দেশসমূহের বিবরণী” গ্রল্থে হিউয়েন চাও 
শূদ্রদের চাষবাসের কাজে নিষ্ক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, অপরাদকে গপ্ত-ষুগের 
শাস্তসমূহে শৃদ্র এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে তখনই টানা হয়েছে সস্পন্ট পার্থক্যের 
সীমারেখা । এইভাবে এতিহ্যাসদ্ধ বর্ণবৈষম্য ক্রমে-ত্রমে তার প্রাক্তন তাৎপর্য 
হারাচ্ছিল। এ-সময়ে বরং বেশি গুর্ত্ব পাচ্ছিল জাতিভেদ-প্রথা। বর্ণের মতো 
জাতিও ছিল বংশগত এবং স্মনার্দন্ট একেকটি পেশার সঙ্গে যুক্ত। তবে এইসব 
জাতি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কখনও-কখনও এগ্যালি 
পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থে আবদ্ধ ছোট-ছোট গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছ ছিল 
না। কালক্রমে জাতির এই সংখ্যা ভ্রমশ বৃদ্ধ পেতে থাকে। 

জাতি-গঠনের এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আরও দীর্ঘদন ধরে। শ্রমবিভাগ ও 
মধ্যে জাতির সংখ্যা বিশেষ লক্ষণীয়রকমে বেড়ে ওঠে । জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় 
গ্রামান্চলেও। বর্ণভেদ ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র সামাজিক সংগঠন হিসেবে জাতিও 
টিকে থাকে। আবার সেইসঙ্গে বর্ণভেদের রীতিও কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়। 
তবে পরবতাঁ যুগে যেমনাট দেখা দিয়েছিল গপ্ত-ষ্‌গে কিন্তু জাতিভেদের 
শনয়মকানুন ততটা কড়া ছিল না। তখনও পর্যন্ত কিহ:-কিছ ক্ষেত্রে জাতিগল 
তাদের এাতহ্যগত পেশা বদলাতে পারত । 

যেমন, ওই যুগের কিছু-ফিছ উৎকণর্ণ লিপি থেকে জানা গেছে যে পশ্চিম- 
ভারতের রেশম-তস্তুবায় সামাতর সদস্যরা উৎপাদনগত নানা সমস্যার কারণে একদা 
স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে অন্য নানা পেশা অবলম্বন করেন 
এই তাঁতিরা: তাঁদের কেউ-কেউ নেন সৌনিকের পেশা, কেউ-কেউ বা ধনুদ্ঘর 
সৌনকের আবার কেউ-বা চারণ কাঁবর। সামাঁজক দাঁম্টকোণ থেকে এর অর্থ, 
বর্ণগত স্তরাঁবভাগের বিচারে তাঁরা উন্নীত হয়োছিলেন অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে। 

ব্রাহ্মণেরা এই জাতির উত্তবের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার চেম্টা করেন বর্ণসমূহের 
মধ্যে পরস্পর-মশ্রণের যাঁক্ত দোঁখয়ে। বর্ণসমূহের মধ্যে পরস্পর-সংস্পর্শ এাঁড়য়ে 
চলা সম্বন্ধে কড়া 'নয়মকানুন ক্রমশ বোশ-বেশি লঙ্ঘিত হতে থাকায় ব্রাহ্মণ্য-ীবধানে 
পারদশর্স পাঁণ্ডিতেরা বর্ণসমূহের শবশুদ্ধতা' সংরক্ষণের ব্যাপারে তখন মনোযোগ 
দাচ্ছলেন। কেবলমান্র একই বর্ণসন্তুত বাপ-মায়ের সন্ভতানদেরই গণ্য করা হচ্ছিল 
বিশুদ্ধ ও বৈধ বলে। এমন কি ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনকেও বর্ণ 
শবভাগের শাস্ীয় ণবধান' থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করা হচ্ছিল। অসবর্ণীববাহসন্ভৃত 
সন্তানদের তাদের বাপ-মা থেকে পৃথক অপর একট স্তরের বা 'নার্দন্ট একাঁট 
জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল। এইভাবেই ব্রাহ্গণেরা চেষ্টা করছিলেন সামাজিক 
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বিকাশ, বিশেষ করে শ্রম-বিভাগের ফলে উদ্ভৃত নতুন-নতুন সামাজিক স্তর-সংগঠন 
বা জাতির উৎপাত্তর কারণ দর্শাতে। ভ্রমে-ক্রমে সমাজে অস্পৃশ্য নানা সম্প্রদায়েরও 
আঁবির্ভব ঘটল। তাদের স্থান নাঁদন্ট হল চতুর্বর্ণ-ভীত্তক সমাজের বাইরে এবং 
সমাজের সবচেয়ে নিচু ধাপে। 

এই সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষ বাধ্য হলেন সবচেয়ে হন ধরনের কাজকর্ম যেথা, 
আবর্জনা পারজ্কার, শ্মশান সাফ করা, কসাইয়ের কাজ, ইত্যাদ) করতে । এই 
অস্পৃশ্যদের সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ স্থাপন 'নাষদ্ধ ছিল উচ্চতর জাতিগযালর 
পক্ষে। কখনও-কখনও দেহে বিশেষ ধরনের উল্‌্কি-চিহ্ন একে এদের নিচু 
সামাজিক পদমর্যাদা বুঝিয়ে দেয়া হোত। অস্পৃশ্যদের কোনোরকম রাজনৈতিক 
আঁধকারও ছল না। 


গোড়ার দিককার খীস্টীয় শতাব্দীগ;লিতে প্রচালত ধনী চিন্তাধারা 
ও দার্শানক মতৰাদসমূহ 


মহাযান বোদ্ধধর্ম 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার ঘূগ থেকেই ওই ধর্মের অনুসারকদের 
মধ্যে ভন্ন-ভিন্ন নানা চিন্তাধারার ও সম্প্রদায়ের উদ্তব ঘটে। এমন কি একেবারে 
গোড়ার দিককার ধর্ম-সম্মেলনগ্লিতেই বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বহ মতবাদের ভিন্র- 
ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাবষ্যের অবতারণা ঘটতে দেখা যায়। মৌর্যযূগ নাগাদ উত্তব ঘটে 
দট প্রধান ধারার: “চছুবিরবাঁদিন্” (অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন প্রবীণ ধর্ম প্রচারকাদের 
শিক্ষার অনুসারঈ) এবং 'মহাসাজ্ঘক' (অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন বড়-বড় ভক্ত-সম্প্রদায় 
বা সঙ্ঘ গড়ার এবং অপেক্ষাকৃত উদার নিয়মকানুন প্রচলনের পক্ষপাতন)। 

স্পম্টত বোঝা যায় যে এই শেষোক্ত চিন্তাধারাই ছিল “মহাযান” মেহৎ বাহন 
বা পথ) ধর্মমতের প্রধান 'ভান্তি। এই ধর্মমতের অনুসারীরা তখন থেকেই নিজেদের 
বিচ্ছি্ন করে নিতে শুরু করেন 'হাঁনযান' লেঘতর বাহন বা অপকৃষ্ট পথ) ধর্মমত 
থেকে । হাঁনযান আখ্যাটি অবশ্য বৌদ্ধ রচনাবলীতে খুব বোঁশ-যে পাওয়া যায় 
তা নয়। একে সাধারণত বলা হয়েছে তথাকাঁথত রক্ষণশীল বৌদ্ধদের গৃহীত 
ধর্মমত। ভারতে এই দুই ধর্মমত-অনুসারীদের মধ্যে খোলাখুলি কোনো সংঘর্ষ 
হয় নি। গোড়ার দিকে মহাযান-মতাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল নগ্রণ্য। হিউয়েন চাঙের 
মত অনুযায়ী মহাযান-পন্থীরাও তখন শীবনয়'এর হীনযানী নীতিগ্ীল মেনে 
চলতেন। এমন কি খ্খস্টীয় সপ্তম শতকের চীনা পরিব্রাজক ই তৃঁসিও উল্লেখ 
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করছেন যে উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে একই বৌদ্ধমঠে তখন হাীনযান ও মহাযান- 
মতাবলম্বীরা পাশাপাশি বাস করতেন। 'তাঁন লিখছেন যে ওই উভয় মতাবলম্বীরা 
একই শবনয়'শীবাধগ্দাল মেনে চলতেন এবং স্বীকার করতেন বৌদ্ধধর্মের 
চতুঃমহাসত্যকে । অবশ্য যাঁরা শ্রদ্ধানবেদন করতেন বোঁধসত্দের এবং মহাযান- 
সৃত্রগ্াল অধ্যয়ন করতেন তাঁরাই গণ্য হতেন মহাযান-পন্থী হিসেবে, এছাড়া 
বাঁকরা ছিলেন হঈনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ। 

মনে হয় প্রাচনতম মহাযানী পাঁথগ্যাীল লেখা হয়ৌছল সেই সুদুর খাস্টপূর্ব 
প্রথম শতাব্দীতে, তবে এই মতবাদের অনুসারী আঁধকাংশ পথই অবশ্য রচিত 
হয় খঢাস্টজন্মের পরবতর্ণ গোড়ার দিককার শতাব্দগুলিতে । এইসব পাথর মধ্ো 
প্রাচীনতম কয়েকটি হল 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রসমূহ। এই শেষোক্ত সূত্রগাঁলর চশনা 
অনুবাদ খনস্টীয় "দ্বতীয় শতাব্দীর শেষাঁদকে প্রকাশিত হয়। মহাযান-বোদ্ধমতের 
সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রল্থসমৃহ হল 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসতত্র" 'লঙ্কাবতরসূত্র' এবং 
সুবণপ্রভাসস্র' ৷ 

মহাযান-পল্থীরা অবশ্য হানযান-পল্থাকে তাঁদের নিজস্ব ধর্মাবিশ্বাসের 
ক্ষতিকারক প্রতিপক্ষ কিংবা ভ্রান্ত মতবাদ বলে মনে করতেন না। তাঁরা শুধু মনে 
করতেন যে এই শেষোক্ত মতবাদটি বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের পক্ষে যথোপযুক্ত 
নয় এবং বড় বোঁশ ব্যক্তিতাবাদী। যোগ্াচার-বিষয়ক মহাযানী চিন্তাধারার অন্যতম 
প্রবক্তা আসঙ্গ হীনযান? চিন্তাধারার সীমাবদ্ধ প্রকৃতির প্রাতি দৃম্টি আকর্ষণ করেন। 
কেননা হাঁনযান-মতবাদ অন্দযায়ন, মানুষের শুধূমান্ত নিজের মুক্তির জন্যেই চেম্টিত 
হওয়া উঁচত, মনোযোগী হওয়া দরকার ব্যাক্ত হিসেবে নিজ বোধি ও নর্বাণ 
লাভের জন্যেই। অপরপক্ষে মহাযান-পন্থা গুরুত্ব আরোপ করেছে জীবে দয়া ও 
সাহায্যদানের ওপর, বলেছে ব্যক্তিগত বৈশিস্টা-নার্বশেষে সকল জীবন্ত প্রাণীর 
দকে করুণা ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করার কথা । মহাযান-পন্থীরা মনে করতেন 
যে তাঁদের ধর্মমতই হল বুদ্ধদেবের সাত্যকার যা শিক্ষা তারই পুনরভ্যুদয়স্বরূপ 
এবং জোর 'দয়ে বলতেন যে হীনযান-পল্থখীরা পেঁবভাজবাঁদন্‌" ও “স্থবিরবাদিন্'রা) 
ঠানজেদের অহংবাদ ও ব্যক্ততাবাদের বশে বুদ্ধদেবের সেই আসল শিক্ষাকেই বিকৃত 
ও শ্বাসর্দ্ধ করে তুলেছেন। এই কারণেই তাঁরা নিজেদের অন্দসৃত মতবাদের নাম 
দেন 'মহৎ পথ" এবং মানবমুক্তির ধারণাটিকে তাঁরা যে কত উদারভাবে ব্যাখ্যা 
করছেন ও বুদ্ধের শিক্ষার সপক্ষে অনুসারকদের বৃহৎ এক সংখ্যাকেযে টেনে 
আনছেন এইভাবে তা-ই বোঝাতে চান। 

মহাযান-মতবাদের অন্তর্গত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্বের একটি হল 'বোঁধিসত্ত'- 
সম্পকিতি। বোধসত্বের এই ধারণাটি অবশ্য হঈনযান-মতবাদেও পাওয়া যায়, বিশেষ 
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বোধি অর্থাৎ ব্দ্ধত্বলাভের আগে গৌতম শাক্মুূন নিজেই ছিলেন এক বোধিসত্ত)। 
এই বোধিসত্ববাদ মহাযান-পল্থীদের কাছে বহুগুণে বেশি গুরত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
মহাযানীরা বোধসত্তব বলতে বুঝেছেন এমন এক মহাশক্তধরকে 'যাঁন ব্দ্ধত্ব 
অর্জনের যোগ্যতা রাখেন এবং 'নর্বাণলাভেরও সমনপবতাঁ হয়েছেন, কিন্তু অন্যান 
জশবকুল ও গোটা জগতের প্রতি পরম করুণাবশে 'নর্বাণলাভ পারহার করে 
চলেছেন। হাীনযানীদের আদর্শ অহ্ন্তত্ব অজনের পরিবর্তে বোধিসত্তববাদকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন মহাযানশরা । 

মহাযানীরা মনে করতেন যে হাীনযান-পন্থার প্রধান একটি দুর্বলতা হল এই 
মতবাদের লক্ষ্যের সঙ্কীর্ণতা, অর্থাৎ কেবলমান্র নিজের জন্যেই মুক্তির সন্ধান। এমন 
ক তাঁদের মতে অহান্তুও (বৌদ্ধ সদ্ধপুরূষও) তাঁর আন্তর সত্তার বন্ধন থেকে 
নজেকে পুরোপনার মুক্ত করতে পারেন না, কেননা অন্যেরা যে সংসারের ফাদে, 
জন্মমৃত্/র বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আছে সে-কথা চিন্তা না করে তান শুধু 'নীজেই 
নির্বাণলাভের চেস্টা করেন। মহাযানীরা বোঝালেন যে অহ্ন্ত্‌ নিজের ও অন্যদের 
মধ্যে বহুবিধ পার্থক্যের পূর্ণ নিরাকরণে অসমর্থ আর তাই অসমর্থ নিজের 
'আস্তত্বহীনতা” বা তুরীয় অবস্থা অর্জনেও। এ থেকেই বোঝা যায় যে মানুষের 
পক্ষে যুক্তপূর্ণ পথ হল নিজের মুক্তির জন্যে সংহতমনোযোগ অহ্্তের আদর্শ 
অনুকরণ করা নয়, বোধিসত্তের আদর্শই অনুসরণ করা, কেননা বোধিসত্ব অন্যদের _- 
প্রাত্যহিক জীবনবন্ধনে আবদ্ধ মানুষের --সাহায্যকল্পেই নিজে জাগাঁতক 
সুখদ্$খের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। 

মহাযান-সম্প্রদায়ের সদস্যরা হানযানী ধর্মাবশ্বাসের সঙ্কর্ণতা পছন্দ করতেন 
না। হানযান-ধর্মমত অনুযায়ী কেবলমান্র ভিক্ষু সন্ন্যাসীরাই এীহক জবনযান্রা 
থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়ার পরই 'ির্বাণলাভ করতে পারতেন, 
অথচ মহাযান-সম্প্রদায়  বশ্বাস করতেন যে গৃহন ভক্তদের পক্ষেও পরম নির্বাণলাভ 
সম্ভব। মহাযান-ধর্মমতের পাাথগুলিতে বারবারই জোর 'দিয়ে একথা বলা হয়েছে 
যে বোধিসত্তরা কেবল নিজেদের জনোই নির্বাণের প্রত্যাশী ছিলেন না, সমগ্র জগৎ- 
সংসারের সুখ অর্জনের, সকল জাবের ননর্বাণলাভের প্রয়াসী ছিলেন তাঁরা । 
বোধিসত্ব যান অন্যদের সাহাষ্যকজল্পেই তান স্বেচ্ছায় দু৪খকম্ট বরণ করে নিতেন 
এবং ষতাঁদন-না অন্য সবাই দুঃখের হাত থেকে পাঁরন্রাণ পেতেন ততাঁদন তান 
নিজেও মুক্ত চাইতেন না। এই দিক থেকে বুদ্ধের সকল ভক্তই এক ও আবাচ্ছন্ন 
এক সত্তা হিসেবে গণা হতেন। মহাযান-বোদ্ধধর্মের এই সমস্ত তত্বকথা গৃহশী 
ভক্তদের কাছে এই মতবাদটিকে অত্যন্ত প্রয় করে তোলে, কেননা এই মত 
তাঁদেরও “মুক্তির পথ'। 


১৯০ 


তবে মহাযান-ধর্মবিশ্বাস অনূযায়ী বৌদ্ধধর্মের প্রাতিজ্ঞাতা বুদ্ধের 
এবং 'ব্দদ্ধ' কথাটির আসল ভাবমৃর্তর ব্যাখ্যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । হশ্নষান- 
সম্প্রদায় সাঁত্যকার এঁতিহাঁসক এক ব্যত্ৃত্ব হিসেবেই দেখতেন বুদ্ধদেবকে, যান 
নাকি ভক্তদের 'মুক্ত'র পথ ও উপায় নিদেশি করে গেছেন, কিল্তৃ মহাযান-সম্প্রদায় 
বদ্ধকে মনে করতেন “পরম স্বয়ন্তূ” এক সত্তা, সমগ্র অণুবিশ্বের ভীত্তস্বর্প বলে 
এবং এইভাবে তাঁকে মন্ডিত করেছিলেন স্মানার্দন্ট এক আধাবদ্যাগত ও ধমঁয় 
তাৎপর্যে। তাঁদের মতে, প্রাতাঁট জীবন্ত প্রাণীই বৃদ্ধে পারণত হওয়ার সম্ভাবনা ও 
যোগ্যতা নিয়ে জন্মেছে, কারণ তার অন্তরে সুগপ্ত আছে বুদ্ধত্বের একাঁট করে কণা। 
এই বুদ্ধত্ব আবার আষশ্ুত্বময় জগতের সবকিছুর মধ্যে পরিবাপ্ত হয়ে আছে এবং 
নিজেকে প্রকাশ করছে একই বুদ্ধের ত্রির্প বা শতনটি কায়া'র মধ্যে দিয়ে। যথা, 
'ধর্মকায়' বা ধর্মের দেহ, অর্থাৎ মহাজাগতিক প্রকাশ, 'সন্তোগকায়” বা উপভোগের 
দেহ, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের মধ্যে স্বীয় প্রকাশ, এবং শনর্মাণকায়' বা সন্ট 
দেহ (এটি 'রুপকায়" বা প্রাতরূপের দেহ নামেও পাঁরাচিত), অর্থাৎ মানুষের 
মুর্ততে বুদ্ধের প্রকাশ । মহাযানীরা একাধিক বুদ্ধের আন্তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, 
যাঁদের মধ গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অন্যতম । তাঁরা মনে করতেন ণতনাঁট কায়া'র মধ্যে 
দিয়ে আত্মপ্রকাশ মারফত বুদ্ধ মহাজাগতিক, দব্য ও পার্থব জগতের সকল 
প্রাণীর মৃক্তবিধান করেন। 

মহাযান-ধর্মমত অন্যায় বুদ্ধগণ ও বোধিসত্তগণ ভজন-আরাধনার পান্র। ফলে 
মহাযানীদের মধ্যে পূজার আনজ্ঞানক ও আচারগত দকগঁল বিশেষভাবে 
গুর্ত্ব অজ্ন করে। বৌদ্ধ শিলপকলাতেও ব্দ্ধ পরম সন্তা হিসেবে চাব্রত হতে 
থাকেন। 

বোধিসত্তদের সাহায্যে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব, একথা মহাযান-মতাবলম্বীরা 
বিশ্বাস করতেন বলে মূল্যবান উপহার ইত্যাঁদ ভেট দিয়ে তারা বোধিসত্দের 
কপাদৃন্টি লাভের চেষ্টা করতেন। এইভাবে খনস্টজন্মের পরবতা গোড়ার দিককার 
শতকগ্যালিতে বোদ্ধমঠগদ্ীল বহযীবধ মূল্যবান সম্পাস্তর মালক হয়ে ওঠে। 
রাজারাজড়া ও বুদ্ধের অন্যান্য ধনী ভক্তরা মঠগুলিকে দান করতেন জমি-জায়গা, 
প্রচুর পারমাণ অর্থ ও অন্য নানা মূল্যবান সামগ্রী । 

নির্বাণ সম্বন্ধে মহাযান-ধর্মমত কতগ্যীলি অস্বাভাবিক বিশিল্ট-লক্ষণে চিহিন্ত 
ছিল, আবার মহাযান-মতের অন্তর্গত 'বাভল্ন ধারা 'নর্বাণের ধারণাটিকে 
উপস্থাপিত করত 1ভন্ন-ভিল্ন ধরনে । তবে হাীনযান মতের মতো মহাযান-ধর্মমত 
নির্বাণকে বাস্তব জগতের নির্বাপণ বা পারিত্যাগ বলে গণ্য করত না, গণ্য করত 
বাস্তবতা হিসেবেই । মহাযান-সম্প্রদায় 'পারমিতা'সমূহের (আঁজত পূর্ণ তাসমূহের) 
তত্বকে আরও বিকীশত করে তোলে এবং প্রচার করে যে এগদাঁলর চর্চার মধ্যে 
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দিয়ে ভক্তজন পূর্ণাঙ্গ নৌতিক বিশ্দদ্ধতা অর্জন করতে পারেন। এই পারামিতা 
ছিল ছয় প্রকারের : বদান্যতা, ধার্মক আচরণ, সহনশীলতা, আঁত্মক শাক্ত, ধ্যান 
ও স্বজ্ঞা। বলা হয় যে এগুলির চর্চা মানুষকে পরম চৈতন্যের ধারণা উপলান্ধ 
করভে সাহায্য করে । প্রতিটি পারমিতাকে দেখা হয় “পরম জ্ঞান” বা প্রজ্ঞা অর্জনের 
পথে একেকটি পদক্ষেপ হিসেবে । অতএব দেখা যাচ্ছে হশীনযান ও মহাযান- 
সম্প্রদায়দুটির গৃহাঁতি ধর্মমতের মোল সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের থেকে ব্যাপকভাবে 
পৃথক 'ছিল। বস্তুত বৌদ্ধ ধর্মমতে বিশেষজ্ঞ কিছু-কিছ পাঁশ্ডত এমন কি এই 
দুটি ধর্মমতকে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি মতবাদ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তবে 
অনেরা মনে করেন যে মহাযান-ধর্মমত হানযানী ধ্যানধারণাই সম্প্রসারণ ও 
[বিশদীকরণমান্ন। 

এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের যথেষ্ট পার্থক্য সত্তেও বোৌদ্ধধমেরি 
ব্যাখা বাপারে উভয়েই কতগৃলি একইরকম মূল ধ্যানধারণার আধকারী ছিল। 
উভয় সম্প্রদায়ই 'মানব-মনৃক্ত” ও তা অনের উপায় সম্বন্ধে দান্ট আকর্ষণ করত 
ভক্তদের, মনে করত যা-ীকছুর আস্তত্ব আছে তা-ই পাঁরবর্তনশীল ও আচরস্থায়ী, 
উভয়েই কর্মবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং মনে করত িন্ন-ভল্ন পথে হলেও 
নর্বাণলাভ মানুষের সাধ্যের মধ্যে। 


খীস্টজন্মের পরবতর্শ৯ গোড়ার 'দককার শতাব্দীগ্দলিতে উপরোক্ত এইসব 
মহাযান-দর্শনের ধারার মধ্যে সবচেয়ে বৌশ পাঁরচিত ছিল 'মাধ্যমক' এবং 
“যোগাচার নামের মতবাদ-দুটি। অসামান্য দুই দর্শনশাস্তী নাগাজ্ন ও 
আর্ধদেবকে (উভয়েই সম্ভবত খ:নস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মানুষ) প্রথমোক্ত মাধ্যমিক 
ধারার প্রবক্তা মনে করা যেতে পারে। তবে মহাযান ধর্মমত সংক্রান্ত পাঁথ এই 
দুই দর্শনশাস্তীর আমলেও প্রচালত ছিল এবং নাগাজ্ন তাঁর গ্রন্থে সেইসব 
পুথির কথা উল্লেখও করেছেন। 

মাধ্যমক দর্শনের মূল ভিত্তি হল "শূন্যতার তত্ব এবং এ-কারণে এই 
শচন্তাধারাটিকে প্রায়শই চিহিত করা হয়েছে 'শৃন্যবাদ' বলে। নাগাজনের মতে, 
নাখল 'বশ্বে এহক বা আঁত্মক যা-কিছুর আস্তত্ব আছে তা-ই অবাস্তব। আবার 
সেই সঙ্গে তাঁর মতে শূন্য হল অনান্তত্বের নোতি, দ্বৈতভাবের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি । 
অতএব শূন্য নেতিবাচক নয়, অস্ত্যর্থক তাৎপর্যের দ্যোতক। এ থেকে মাধ্যামক- 
পন্থীরা এই "সিদ্ধান্তে পেশছেছেন যে নির্বাণ এবং সংসার দুই পরস্পর-বিরোধী 
ব্যাপার নয়। তাঁদের শিক্ষা অনুযায়ী, সবকশট পারমিতার চর্চার ফলে এবং নৌতিক 
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শহদ্ধতার চরম স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয়ে 
যায়, ভেদ লপ্ত হয় নির্বাণ ও জগং-সংসার, আস্তত্ব ও অনাস্তত্বের মধ্যে। বুদ্ধের 
শিক্ষা ও তাঁর ধর্মকে মাধ্যামক-পন্থীরা বললেন 'শন্য'। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার নাগাজ্নের এই মতবাদ মহাযান-ধর্মমতের 
বিকাশের ক্ষেত্রে এবং প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সচনায় ভারতের ধায় ও দার্শানক 
চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। 

অন্যদিকে আসঙ্গ ও বসুবন্ধ; খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পণ্সম শতক) এই দুই 
দর্শনশাস্ত্রীকে বলা হয় “যোগাচার' ধারার প্রাতজ্ঠাতা। এই দার্শানক ধারার 
অনুসারীরা কেবলমান্র মান্দষের চেতনা বা মনকেই বাস্তব বলে মনে করতেন এবং 
গোটা এীহক জগতকে বলতেন “অবাস্তব মায়ামান্র'। এর ফলে যোগাচারীরা তাঁদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন মানুষের চেতনা ও মানুষের ধ্যানে মনোনয়োগের 
শীক্তকে নিখুত করে তোলার পদ্ধাতগ্রালির দিকে । 

মহাযান-ধর্মমত (বশেষ করে এই মতবাদের মাধ্যমিক ধারাটি) এঁশয়ার বহু 
দেশে এবং বিশেষ করে দূর প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে। সে-সব দেশে 
স্থানীয় ধ্মমতগ্দীলির সঙ্গে এটি সহজে মিশ খেয়ে যায় ও স্থানীয় আচারাবাধ 
আত্মসাঘ করে নেয় এই ধর্মমত। তবে খোদ ভারতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
লক্ষণীয়রকমে হাস পায় গুপ্ত-রাজাদের আমলে । 


বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও হিন্দুধর্ম 


খীস্টজলন্মের পরবতা গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে মহাযানী ধ্যানধারণার 
প্রসার এবং হানষান ও মহাযান-দর্শনের অগ্রগ্াত সত্বেও গুপ্ত-ষুগে ও বিশেষ 
করে তার অব্যবাহত পরে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব হাস পেল। যে-দেশে একদা তার 
উদ্ভব হয়োছল সেই দেশেই বৌদ্ধধর্ম তখন হয়ে পড়ল পশ্চাপসরণে রত। ওই 
সময়ে ভারতে আগত চঈনা পারব্রাজকরা অনেক সময় জনপারত্যক্ত বৌদ্ধমঠ দেখতে 
পেয়েছেন, তাছাড়া গ[প্ত-যুগের বিভিন্ন রচনায় দেখা গেছে বোদ্ধ ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে 
খোলাখাঁল আক্রমণ চালাতে । প্রাপ্ত তথ্যের ভীত্ততে বিচার করলে বলতে হয় যে 
গুপ্ত-রাজারা বিষণ ও শিবের উপাসনা করতেন। তবে সেইসঙ্গে এ-ও স্পন্ট যে 
ওই রাজারা অনুসরণ করতেন ধমাঁয় সহনশীলতার নীতি । কালক্রমে উত্তর-পশ্চিম 
ভারত ও কাশ্মীর হয়ে দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, তবে হীতিমধ্যে বৈষফব ও শৈবধর্ম 
ক্মশ প্রবল হয়ে ওঠে গাঙ্গেয় উপত্যকায় । 

বৌদ্ধধর্মের এই অবক্ষয় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অপর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমকালীন--তা হল হিন্দুধর্মের পুনরুদ্খান। তবে বাস্তবক্ষেত্রে 
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অবশ্য এই শেষোক্ত ধের বহাবিধ দিক ও সেগলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-বিচার 
দেশ থেকে কখনোই একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। যে-আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে 
'হিন্দু-এঁতিহ্য বাভন্ন স্থানীয় ধর্মের আচারাবধিকে আত্মসাৎ ধরে শনয়োছিল, কার্যত 
পরস্পর-নিরপেক্ষ 'বাভন্ন দার্শানক চিন্তাধারার আকারে একই কালে বহ্াবধ 
ব্যাখ্যার আস্তত্ব যেভাবে মেনে নিয়েছিল 'হন্দু-দর্শন, এীতহ্যাসদ্ধ সামাজিক নানা 
প্রথা যেভাবে সংরাক্ষিত ও 1বকাঁশত হয়ে উঠোৌছল এই ধর্মের আওতায় (এাঁট 
সবচেয়ে বেশি করে বর্ণবৈষম্য প্রথার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রষোজ্য)-_- তাতে এই 
অসামান্য ধমাঁয় সংশ্লেষণের ফলে হিন্দুধর্ম ভারতের বহ্াবচনতর সামাজিক 
স্তরগ্রীলির ক।ছে অন্যান্য সংস্কারবাদী ধর্মমতের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য 
হয়ে উঠোছল। মধ্য-যুগের সূচনা নাগাদ হানযান বৌদ্ধধর্ম প্রথমে শ্রীলঙ্কায় ও 
পরে দক্ষিণণপূর্ব এশিয়ায় প্রধান এক ধর্ম হিসেবে আঁবর্ভৃত হওয়ার পর কার্যত ল:প্তই 
হয়ে যায় ভারত থেকে৷ বৌদ্ধধর্মের 'উত্তরাণ্লনয়” সংস্করণ (বা মহাযান-ধর্মমত) এর 
পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে কিছ-পাঁরমাণে প্রভাব বিস্তার করে ছিল বটে, তবে 
ব্ুমশ পুরাণ-রচনা ও ধমীয়ি আচার-অনুষ্তানের দক থেকে তা হিন্দুধর্মের সদশ 
হয়ে পড়ে ॥ হিন্দুধর্মও সে-সময়ে বৌদ্ধধর্মের ওপর ক্রমশ বোশ-বোঁশ প্রভাব বিস্তার 
করতে থাকে এবং বৌদ্ধ মঠগুলিতেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যেতে থাকে। 
প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ্য যে বুদ্ধ তখন গণ্য হন হিন্দুদের দেবতা বিষ্ণুর দশাবতারের 
অন্যতম বলে। খস্টীঁয় অস্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুধর্ম ক্রমে বিশুদ্ধ 

গপ্ত-যুগ নাগাদ রক্ষণশীল ব্রহ্গণ্যধর্মেও পাঁরবর্তন ঘটে যথেম্ট। প্রাচীন 
দেবদেবীদের জনাপ্রয়তা নম্ট হয়ে ষায় ততাঁদনে এবং বেদ ও ব্রাহ্ণণসমূহে 
সেকেলে আর অযথা-জঁটল নানা পদ্ধতি বলে। তৎসত্বেও উপানষদসমূহ ও 
ভগবদগ্গীতার অন্তর্গত নানা ধমীঁয় ও দার্শানক তত্বকথা যেকোনো স্থানীয় ধর্ম 
সম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাসকে শতাব্দী-বন্দিত ব্রহ্গণ্য এীতহ্যের অঙ্গীভূত করে তুলতে 
সাহায্য করে। 

যে-ধর্মমত হিন্দুধর্ম (অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, হিন্দুদেশী 
ধর্ম বা ভারতীয় নিয়মকানুন ও আচারবিচার) নামে পাঁরচিত হয়ে 
ওঠে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে (যখন ভারতে আরব-আগ্রাসনের ফলে 
দেশের বহ্নাবাভন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে সামাগ্রক কোনো একটি সংজ্ঞায় আভাহত 
করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে) তার উত্থান শর হয় গ্প্ত-ষুগেরও বহু পূর্বে এবং তা 
সংযুক্ত ব্রহ্মণ্যবাদের পুরাণকথাকে দেশজ উপজাতিগঁলর (এবং সেগ্ালি আঁধকাংশই 
[ছল দ্রাবিড়) স্থানীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে ॥ 
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বৈফাবধমণ 


হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রধান দুটি ধর্মমতের প্রথমাঁটর, অর্থাৎ বৈষফবধর্মের, 
উদ্ভব ঘটে সেই সদূর মৌর্যযুগে, তবে বৈফবধর্ম বাাপকভাবে ছাড়িয়ে পড়ে 
একমান্র গ্প্ত-রাজবংশের আমলেই। এই ধর্মের প্রধান দেবতা বিষ প্রাচীনতম 
ভারতীয় প্দাথগ্্ীলতে নারায়ণ নামে আখ্যাত এবং সে-সময়ে এই দেবতাটি উত্তর 
ভারতের দেশজ উপজাতগ্দালর পূজিত ছিলেন বলেই মনে হয়। ব্রাহ্মষণসমূহে 
ইনি উল্লিখিত হয়েছেন মহা-পরাক্লাস্ত এক দেবতা হিসেবে এবং কখনও-কখনও 
স্থান পেয়েছেন এমন কি পরবতর্শ বৌদক ষুগের দেবতা ও '্রহ্গান্ড-সৃম্টিকারী” 
প্রজাপাতির চেয়েও উচ্চ পদমর্যাদায় । 

পরবতাঁকালে নারায়ণ হয়ে দাঁড়াল সূর্যদেবতারই অন্যতম বোদ্ক য্দগীয় 
রূপান্তর বিষ্ুর অপর একটি নাম। যতদুর মনে হয় 'বষ্ু নামাটির উদ্ভব ঘটেছিল 
স্থানীয়ভাবে । পরে অবশ্য এই দেবতাটিকে শুধুমান্র বিফ্‌ নামেই অভিহিত করা 
হতে থাকে এবং যেখধর্মান্দোলন একে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে ঘোষণা করে তা 
পারিচিত হয় বৈফবধর্ম নামে । 

ভারতে এই 1বশেষ ধর্মের বিপুল জনাপ্রয়তার কারণ অনেকখানি পাঁরমাণে 
ব্যখ্যা করা যায় নানাবিধ স্থানীয় ধর্মীবশ্বাস ও পৃজা-অন্ম্ঠানকে আত্মস্থ করে 
নেয়ার ব্যাপারে হিন্দুধর্মের এই শাখাটির সাঁত্যকার অনন্য সামর্থ্য 'দিয়ে। এটা 
সম্ভব হয়োছিল এই ধর্মের অন্তর্গত বিশদ বিষুহ ও অবতারবাদের দৌলতে । 
শবযূহ'তত্বের মূলকথা হল এই যে সর্বশাক্তমান দেবতা নারায়ণ-বিফ অনবরত 
আত্মপ্রকাশ করে থাকেন চারাট 'ভন্ব-ভন্ন মূর্তিতে। ফলে বেশ কয়েকটি জনাপ্রয় 
স্থানীয় দেবতাকে বিফুর ধ্যানমূর্তর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া সম্ভব হল। এই সমস্ত 
স্থানীয় দেবতার মধ্যে ছিলেন আবার বাসুদেব, 'যাঁন পরবতাঁকালের বৈষব 
সাহিত্যে এমন কি স্বয়ং নারায়ণের চেয়েও যেন বেশি প্রধান হয়ে ওঠেন। মধ্যযুগে 
বির বহন; কল্পিত গুণাবলী বাসদেবে আরোপ করতে দেখা যায়, অন্যান্য অনেক 
ব্যাপারের মতো স্বর্গের পাঁক্ষরাজ গরুড়কেও যুক্ত করে দেখা হর বাসুদেবের সঙ্গে । 
বাসুদেবের পূজা, এবং পরে বিষফুপৃজাও, কৃষিজীবী উপজাতসমৃূহের উপাস্য 
দেবতা সঙ্কর্ষণের পুজাকেও নিজের জঅঙ্গীভূত করে নেয়। 

বিফুর আরাধনায় ক্রমে অপর এক দেবতা কৃফও যুক্ত হয়ে পড়েন এবং 
অল্পাদনের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতাদের একজন। 
বৈফবশাস্তে দেবতা কৃষকে বর্ণনা করা হয়েছে গোপাদের সঙ্গে প্রণরলীলায় মত্ত 
চপলমাতি এক যুবক হিসেবে । একমাত্র বিষুহ-তত্তের বলেই বাসুদেব ও কৃষকে 
বৈষবধর্মের অন্তরভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে। 
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এর চেয়ে আরও বোঁশ সুদূরপ্রসারী তাৎপর্ষের দ্যোতক হল অবতারবাদের 
সঙ্গে যুক্ত বৈষবধর্মের সমন্বয়-প্রবণতা। “'অবতার' শব্দটি অবতরণ” থেকে উদ্ভূত, 
অথবা আরও স্বীনার্দন্উভাবে বলতে গেলে এর অর্থ, "মানুষের স্বার্থরক্ষাকল্পে 
দেবতার মর্তযভূমিতে জন্ম-পারগ্রহ”"। গোড়ার দিককার বৈষব সাহিত্যে নারায়ণ- 
বিষুর চার অবতারের উল্লেখ আছে, তবে পরবতর্শ কালে এই অবতারের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়ে দাঁড়ায় উনান্রশে। বহ7াবধ ধর্মীবশ্বাসকে একটিমান্্ ধর্মের অঙ্গঈভূত করার 
এই নীতি গ্রহণের ফলে বৈষবধর্মের মধ্যে বহবিচিন্র ধর্মের উপাস্য বিপুল সংখ্যক 
দেবতাকেও গ্রহণ করা সম্ভব হয়। স্থানাভাবে এখানে শুধু সবচেয়ে বিখ্যাত কয়েকাট 
অবতারের নাম করা চলতে পারে । যেমন, যে-সমস্ত মৃর্ত ধরে বিষ মর্তেট অবতীর্ণ 
হন তাদের মধ্যে তনটিই হচ্ছে মন্ুষ্যেতর প্রাণীর : প্রকাণ্ড এক বন্য বরাহ-মৃর্তিতে 
তান মানুষকে উদ্ধার করেন প্রলয়পয়োধিজল থেকে; প্রলয়ের সময় মীনমূর্তি 
ধরে ভারতীয় জাহাজকে নিরাপদ তীরে পেশছে দেন তানি এবং মর্তেযের আধপাতি 
মনুকেও উদ্ধার করেন সেইসঙ্গে এবং কুর্মরূপে সমদদ্রমল্থনে তিনি অংশ নেন। 
এছাড়া বীর রামাবতার রূপে পত্রী সতাকে (কৃষির দেবী) রাক্ষসরাজ রাবণের 
কবল থেকে উদ্ধার করেন ও জয় করেন লঙ্কাদ্বীপ। রামসীতার এই শেষোক্ত 
কাহনশাটই পরে বাল্মীকর বিখ্যাত রামায়ণ মহাকাব্যের মূল বিষয় হয়ে 
দাঁড়ায়। 

বৈষবধর্মের আদপর্বের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যগত সূত্র এবং ওই 
যুগের উৎকীর্ণ শিলা, তাম্, ইত্যাদ লাপসমূহ থেকে সংগৃহতত তথ্যের 
তুলনামূলক 'বচার খুবই আকর্ষণীয় একটি ব্যাপার। 

পাঁণানর সংকলিত ব্যাকরণে খেস্টপূর্ব পণ্চম কি চতুর্থ শতক) বাসুদেব- 
উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকশ্রতি অনুসারে, বাসদেব ছিলেন ক্ষন্লিয়-বীর, 
বৃফিদের ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর নায়ক (এই গোল্ঠীতে বাসৃদেব-পারবার বাশেষরকম 
স্বাবধাভোগী ছিলেন)। পতঞ্জাল (খ্ই্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর রচনায় 
বাসুদেবের এই দুই বৈশিল্ট্যকেই কাজে লাগান: সেখানে বাসুূদেবের অবতারণা 
করা হয়েছে ক্ষত্রিয় হিসেবে এবং উপাসনার পান্র হিসেবে । ভগবদৃগ্গীতায় বাসুদেবের 
এই "দ্বিতীয় বোশল্ট্যটর বর্ণনা দেয়া হয়েছে বিশেষরকম সবিস্তারে, সেখানে বাসহদেব 
পরম দেবতা ভগ্গবতের অন্যতম মর্তযর্‌পে আবির্ভূতি। 

মেগাস্ছেনসের বিবরণীতে এই ভারতীয় হেরাক্রস'এর বেশাকছ্‌ উল্লেখ প্রমাণ 
দেয় যে মৌর্যযৃগের গোড়ার 'দকেই বাসদেব-উপাসনা এদেশে বহুল প্রচালত 
ছিল। সেল্যকস-বংশীয়দের রাজ্যের এই রাষ্ট্রদূত বাসদেবের বর্ণনা দিয়েছেন 
বীর যোদ্ধা ও দৈত্যদমনকারী হিসেবে । ভারতীয় আকর সত্রগদাল অন্যায় 
বাসুদেব-পৃজা বিশেষ করে জনীপ্রয় ছিল মথধরায়। মেগাচ্ছেনিসও বাসুদেব .ও 
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হেরাক্সের মধ্যে তুলনা-প্রসঙ্গে এই তথ্যটি উল্লেখ করেছেন! একথা মনে করা 
যেতে পারে যে এই গ্রীক বিবরণীকার বৈষবধর্মের গোড়ার দিকের সেই যুগটির 
বর্ণনা ীদয়েছেন যখন বাসৃদেব দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন বটে তবে কৃষের 
ভাবকজ্পনার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যান নি। 

বেসনাগার-এ পাওয়া বিখ্যাত হিলিওডোরাস-লিপতে (খ্খস্টপূর্ব "দ্বিতীয় 
শতাব্দী) "পরমেশ্বর বাসুদেবের উপাসনার উল্লেখ আছে! এই 'লাঁপর সাক্ষ্য 
অন্দযায়ণ বচার করতে হলে বলতে হয়, বাসৃদেব-উপাসনা তখন-যে কেবলমান্র 
ভারতীয়দের মধ্যেই বহ:প্রচালত ছিল তা-ই নয়, উত্তর-পশ্চিম ভারতের আঁধবাসী 
গ্রীকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা। 

খতীস্টপূর্ব প্রথম সহত্রাব্দের শেষাঁদকের অন্যান্য উৎকীর্ণ 'লাপর সাক্ষ্যের 
ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা চলে যে মোটামুটি ওই সময়ে বিষ, নারায়ণ ও বাস্‌দেবের 
উপাসনা মাীলৌমশে এক হয়ে গিয়ৌোছল। খস্টজল্মের পরবতর্শ গোড়ার 
দিকের শতাব্দীগলতে বৈফবধর্মের উপাস্য দেবতাদের (বিষ, বাসুদেব 
ও সঙ্কর্ষণের) নামে তখনই মান্দর প্রাতিজ্ঞা হয়ে 'গিয়ৌছল, পরে এই পদ্ধীতটিই 
দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের এক বোৌঁশম্ট্য হিসেবে। যেমন, 
উদাহরণস্বরূপ, অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে দেবতা সক্কর্ষণের নামে বহুতর মান্দর 
প্রাতিজ্ঠার। 

যেবোৌশিল্ট্যের কারণে হিন্দুধর্ম শুধু রন্দণ্যধর্ম থেকেই নয় অন্যান্য আঁধিকাংশ 
ধর্ম থেকেও স্পম্টভাবে স্বাতন্দ্যচিহিত হয়ে আছে তা হল, এই ধর্মের প্রধান উপাস্য 
দেবতা একজন নন, 'তনজন, এবং তাঁরা সকলেই সমান পদমর্যাদার আঁধকারী। 
পত্র-ঈশ্বর'এর এই বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্করণ পন্রমৃর্তি নামে পাঁরচিত। এই ন্িমৃর্তি 
হলেন রঙ্গা (পম্টকর্তা'), বিষ; (রক্ষাকর্তা') ও শিব (ধবৰংসকর্তা')-- এই তন 
দেবতা । এদের মধ্যে প্রথম জন ব্রক্গা বৌদিক দেবদেবীর তালিকারও অস্তভূর্ত। 
পরবতর্ট কালের ধর্মসাধনায় ইনি সৃচ্টিকর্মের বিশেষ ধারণাটরই মূর্ত রূপ বলে 
গণ্য হয়েছেন, নিজ আঁধকারবলে স্বতন্ত্র এক দেবতা হিসেবে ততটা নয়। তাই 
দেখা যায় বিফ, এবং শিবের নামে এবং পরবতাঁকালে হিন্দু-দেবদেবীর মধ্যে 
যান 'বাশিষ্ট স্থানের আধকারিণী হয়েছেন সেই স্বী-দেবতা শাক্তর নামেও) বহন 
মন্দির প্রাতম্ঠিত হয়েছে, অথচ ব্রহ্মার নামে কোনো মন্দির প্রাতিষ্ঠা করা হয়েছে 
কিনা সন্দেহ-_যাঁদও ধর্মীয় পাঁথগুলিতে ব্রহ্মার নাম ডাল্লখত হয়েছে প্রায়শই । 
আবার সেইসঙ্গে এই তিন দেবতার প্রত্যেকেই কাষ্পত হয়েছেন সমগ্রভাবে এই 
জগতের প্রতশক 'হসেবে। যেমন, বিষুুর উপাসকরা তাঁকে শুধু বিশ্ববন্মান্ডের 
রক্ষাকর্তা বলেই গণ্য করতেন না. তার সান্ট ও ধৰংসকর্তা বলেও মনে করতেন। 
তেমনই শিবকেও মনে করা হোত 'বশ্বব্রক্মান্ডের ওই তিন মূল রহস্যের নিয়স্তা 


১৯৪ 


বলে। হিন্দুধর্মের এই বোশিষ্ট্যাট অবশ্যন্তাবী রূপেই ছিল ধমঁয় সহনশীলতার 
উৎস এবং এর ফলেই এই ধর্মের পরিধির মধ্যে বিভিন্ন ধমঁয় ও দার্শানক 
চিন্তাধারার সহ-অবস্থান সম্ভব হয়েছিল । 


শৈবধম” 


বৈষবধর্মের পাশাপাশি শৈব ও শাক্ত মতবাদও বিপুল জনাপ্রয়তা অর্জন 
করে। রক্গণ্য-ধর্মসাহত্যে শিব বার্ণত হয়েছেন বৈদিক দেবতা রুদ্রের সগোন্র 
হিসেবে । এই পর*দ্ু হলেন মানুষের প্রতি শন্র-মনোভাবাপন্ন নিষ্ঠুর একদল ভূতপ্রেতে 
পারবোন্টত ঝঞ্চাবন্্র ও প্রবল সামাদ্রক ঝড়ের দেবতা । তবে শিব ও রদ্রকে 
এইভাবে এক করে দেখাটা বহ7 পরবতর্শ এক পর্যায়ে ঘটেছিল। বস্তুত এটা ছিল 
ব্ন্ষণ্যধমের মধ্যে স্থানীয়ভাবে উপাস্য এক দেবতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার ব্যাপার 
এবং এই দেবতাটির পূজা ভারতায় উপমহাদেশের দক্ষিণাংশের জনমন্ডলণীর মধ্যে 
প্রচলিত ধর্মীবশ্বাসের সঙ্গে সম্পারক্তি 'ছিল। নারায়ণ-বষুুর উপাসনা যেমন ছিল 
দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের প্রাতিফলন, এটিও ছিল ঠিক 


তেমনই ব্যাপার । 
শিবের উপাসনা উচ্ছ্বাসত ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত । শিব নৃত্য করছেন *মশানে, 


শবদাহের চিতাভস্মে তাঁর দেহ আবৃত এবং তাঁর গলায় দুলছে ফুলমালার 
পরিবর্তে নরকরোঁটর মালা। নিঃসম্বল সন্ব্যাসীর বেশ ধরে যখন 'তিন মর্তো 
আবির্ভীত হন, তখন মানুষের মাথার খাল হয় তাঁর 1ভক্ষাপান্ন। তাঁর অন্যান্য 
সাজসঙ্জার মধ্যেও প্রচণ্ড শক্ত ও পরান্রমের প্রকাশ ঘটেছে: পরনে তাঁর বাঘছাল, 
হাতে তাঁর শস্ত্র 'ত্রশল, ধনুক আর কুঠার। তবে ধৰংসলীলা হল তাঁর দ্বিবিধ 
'ক্রিয়াকলাপের অন্যতম । শিব যেমন সন্যাস ও পশ.বাঁলর দেবতা, তেমনই দৈনান্দন 
জীবনেও তান মানুষের রক্ষাকর্তা। 

পাঁণিনি, পতঞ্জলি ও মেগাচ্ছেনিসের রচনাবলশীতে মগধ, মোর্য ও শুঙ্গ-রাজাদের 
আমলে উত্তর ভারতে শৈবধমের প্রসারের কথা জানা যায়। পাঁণাঁন তাঁর ব্যাকরণে 
শিবউপাসকদের কথা লিখেছেন, পতঞ্জাল লখেছেন 'শিবাঁলঙ্গ স্থাপনের কথা । 
মেগাস্ছেনিস যে-ভারতীয় ডাইগাঁনাঁসয়াস'এর কথা উল্লেখ করেছেন, স্পম্টতই তাঁন 
শিব ছাড়া আর কেউ নন। 'শিবকে বলা হয়েছে পাহাড়-অণুলের বাসিন্দাদের মধ্যে 
জনীপ্রয় দেবতা (ভারতাঁয় পুরাকাহিনীর পর্বতাধপাঁত দেবতার সঙ্গে তুলনীয়), 
ঢাক বাঁজয়ে ও পশ্‌বাঁল "দয়ে যাঁর পৃজার গবশেষ অনুষ্ঠান করতেন পাহাড় 
মানুষেরা (ঁশবপুজার সঙ্গে এর হুবহ্‌ মিল লক্ষণীয়)। 

কুশান-আমলের মুদ্রায় শিবের মাদ্রত প্রাতমূর্তি প্রায়ই প1ওয়। যার়। গণেশ 


৯৯৬ 


এবং স্কন্দকে দেখা যায় তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে, অথচ এই শেষোক্ত দুই 
দেবতা ইতিপূর্বে নিজ আঁধকারেই স্বাধীন দুই দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন 
বলে মনে হয়। ওই সময়ে গণেশকে দেখা যায় হস্তিমূণ্ড ও নরদেহবিশিস্ট দেবতা 
হিসেবে আর তাঁর পদতলে পাওয়া যায় প্রকান্ড এক ইদুর । গণেশ তখন দৈত্যদের 
জগৎ ও পাতাল-রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিম্ট। শৈবধর্মের দেবতামণ্ডলাঁর মধ্যে গণেশের 
এই অন্তর্ভুক্ত ছিল একটা কৃত্রিম আপসের ব্যাপার এবং অনেক পরে এই 
ব্যাপারটি ঘটে। 

শিবের অনুরক্ত পত্র স্কন্দ হচ্ছেন প্রেমের ছলাকলায় অনাভজ্ঞ নির্মলচরিন্ 
এক যূবক এবং অযোনিসম্ভৃত শাস্ত্রীয় উপাখ্যান অন্যায় সরাসার শিব থেকে 
তিনি জন্মলাভ করে)। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত যোদ্ধদলের আধপাতি এবং তাঁর 
জাঁবনকথা-সম্পকিতি উপাখ্যানাদিতে শন্রস্থানীয় দৈত্যদের বিরদ্ধে তাঁর সংগ্রাম 
বিশেষ গর্ত্বপূর্ণ এক স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দ্‌-ধরমশাস্ত্ে স্কন্দ 
সবচেয়ে জটিল চারব্রগ্ালির একটি । 

নারায়ণ-বফ ও শিবের মতো পৌরাণক দেবতাদের আত্মস্থ করার পর 
বহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করে নেয় পরমা ঈশ্বর শাক্তর পূজা । নানা রূপে ও বিভিন্ন ধরনে 
শক্তপূজা তখন বিপুলভাবে প্রচলিত ছিল সারা ভারত জুড়ে । মূলত এই প্রক্রিয়ার 
অবশ্য সূত্রপাত ঘটে হিন্দদধর্মে গৃহনত পুরুষ দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের সাঙ্গনী 
স্রী-দেবতাদেরও পুজা-পদ্ধাত চালু হওয়ার ফলে। যেমন, লক্ষ্মী (বির পত্বী) 
এবং উমা বা পার্বতাঁ (শিবের পত্বী)-র আরাধনা । 

হিন্দ; পৃজা-পদ্ধাত ও আচার-অনুষ্ঠান কিছহ-কিছু মূলগত ব্যাপারে প্রাচীন 
ব্রন্মণ্য-পদ্ধীতি থেকে পৃথক ছল । মধ্যযগের সূচনায় নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 
এই প্রথমোক্ত প্‌জা-পদ্ধতির আঁবভভাব ঘটে এবং একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায় কোনোরকম পারবর্তন ছাড়াই এর চর্চা অব্যাহত 
রয়ে গেছে। আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহল্দুধর্ম প্রাচীন দেবতাদের বদলে সারা ভারতে 
পারব্যাপ্ত এক ধর্মের নতুন দেবদেবীদের গ্রহণ করে 'নিয়েছে। এইভাবে প্রজাপাঁত 
এক হয়ে গেছেন ব্রহ্মার সঙ্গে এবং কিছু-পরিমাণে নারায়ণের সঙ্গেও। 

আবার সেইসঙ্গে কিছু-কিছ্‌ মৌল উপাদানেরও আঁবর্ভাব ঘটেছে। প্রাচীন 
ধর্মে পুজা-অন্যম্ঠানের জন্যে পৃথক পজাগৃহ বা মান্দরের প্রয়োজন হোত না, 
দেবতাদের নানা ধরনের পার্থব মূর্তীনর্মাণও ছিল তখন অজানা । মধ্য-যুগের 
প্রারস্তে এই নতুন পর্ষায়ে হিন্দুধর্মের প্রকাশ ঘটল সবচেয়ে বেশি করে ভিন্ন ধরনের 
পৃজা-পদ্ধীতর প্রচলনের মধ্যে দিয়ে । যেমন, মান্দিরগুঁলিই তখন গণ্য হল 'দেবতাদের 
'পজ্ঠপোষক'দের মঙ্গলকামনায় নিরন্তর পূজাপ্রার্থনায় নরত থাকা এবং দেবমূর্তি 


১০১৯ 


বিশেষ-বশেষ দেবতার ব্যাক্তগত উপাস্থৃতর দ্যোতক হয়ে উঠল। দেবমার্তিকে 
তখন থেকে প্রাতাদন ভোরবেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্লান করানো ও সমান 
জলবর্ষণে ক্পিঙ্ধ করা হতে লাগল, দেবতা যাতে তাঁর ভক্তবৃন্দকে স্বচক্ষে দেখে 
খুঁশ হতে পারেন তার জন্যে তাঁকে পারভ্রমণ করানো হতে লাগল শহরের রাস্তায়- 
রাস্তায় আর তারপর সন্ধেবেলায় মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করা হতে 
লাগল গাঁতবাদ্যে এবং পেশাদার নর্তকদের অন্যান্তভত 'বশদ জল নৃত্যকলার 
মধ্যে দিয়ে। 

এই মধ্যযুগের সূচনা থেকে হিন্দ স্থাপত্যকলাও দ্রুত িকাশিত হয়ে চলোছিল। 
মধ্য-যূগে 'নার্মত ভারতের দেবমান্দিরগ্ীল ভারতাঁয় শিল্পের ইতিহাসে গুরত্বপূর্ণ 
কদার্তর পাঁরচয়বাহশী। 


ভঙগবদ,হা তা 


মহাভারতের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বার্ণত ভগবতের গত যাঁদও ছোট্ট একটি অংশমান্, 
তব্য ভারতের ধমাঁয় জীবনযান্রায় এট বপুল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। 
হন্দুধর্মের ব্যাপারে যারাই বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে আঁবর্ভৃত হয়েছেন যুগে- 
যুগে তাঁরাই গীতা সম্বন্ধে তাঁদের টনীকা-ভাষ্য সংকলন করা অথবা গীতায় বিধৃত 
ধর্মীশক্ষা সম্বন্ধে অন্ততপক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা বাধ্যতামূলক বলে গণ্য 
করেছেন। ইউরোপেও ভারতাবদ্যা যখন সবে রূপপারগ্রহ করতে শুরু করেছে 
তখনই গীতা আ'বচ্কার করেন ইউরোপীয়রা এবং এ-বিষয়ে 'লাখিত তাঁদের বিপুল 
সংখ্যক গবেষণাপ্রন্থগ্যাীলি ভারতে প্রচলিত গীতার টাীকা-ভাষ্যের গ্রন্থসমূদে 
যুক্ত হয়। 

অনন্য ধর্ম্রল্থ গীতার আলোচ্য বিষয়ের সধাক্ষপ্তসারটি নিম্নরূপ । 

মহাকাব্য মহাভারতে বার্ণত কোরব ও পান্ডবদের মধ্যে ভ্ঞাত-শন্ুতার 
পাঁরণাঁতিতে কুরুক্ষেত্রে ষে-মহাসমর বেধে ওঠে তারই সমকালীন ছোট্ট একাঁট ঘটনা 
হল এই যে পণ্টপাণ্ডবের এক ভাই অজ্যন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনামূহূর্তে 
রণক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সমবেত হতে দেখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার 
করলেন এবং ষদ্ধবিদ্যায় তাঁর গুর্‌ কৃষ্ণের কাছে সে-ব্যাপারে সুপরামর্শ চাইলেন। 
প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষান্রধর্মোচিত এই কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে 
ন্যায়যুদ্ধ এাঁড়য়ে চলা অসম্ভব ও অনুচিত। অতঃপর অজ্যন কৃষ্ণের এই বিচার 
সঠিক বলে গ্রহণ করলেন এবং যোগ দিলেন যৃদ্ধে। তবে মহাভারতে বার্ণত প্রধান 
বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত এই ঘটনাট গীতায় কেবলমান্্র প্রথম কয়েকাঁট অধ্যায়েই 
উাল্লাখিত হয়েছে। প্রধানত এই কাব্যের বিষয় হল মানুষের ভবিতব্য, নৌতিকতার 
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অন্তঃসার এবং পার্থিব ও স্বগরশয় জীবনের মধ্যে পরস্পর-সম্পব 
কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তর-মালা। মহাভারত মহাকাব্যের বীর-চারন্রগুের অন্যতম 
কৃষ্ণ এখানে সর্শাক্তমান দেব ভাগবতের পার্থব রূপ-পাঁরগ্রাহী বা অবতার 
হিসেবে আঁবিভূতি। যৃদ্ধাট ন্যাধ্য না অন্যাষ্য এই প্রশ্নের নিছক উত্তরদানেই কৃষের 
এই পরমর্শ সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর ভাষণ এখানে এক সমূদ্ধ দার্শানক আলোচনার 
নামান্তর, এক সামগ্রিক ধমাঁয় ও দার্শানক তত্বীবশেষ। এই কাব্য তুঙ্গ স্পর্শ করেছে 
অজর্যনের “অন্তদ্যন্টি'র মধ্যে দিয়ে; তিনি তখন অনুভব করেছেন যে শুধ্‌মান্র 
জনেক যোদ্ধা, ক্ষান্য়-বীর ও কোরবদের প্রাতপক্ষই নন তিনি, অবতার কৃষ্ণের 
মূর্তিতে দেব ভাগবত স্বয়ং তাঁকে যে-নতুন ধর্মমতে দীক্ষিত করেছেন 'তাঁন তার 
একজন একানিম্ভ অনুসারীও বটে। 

এই কাব্যে ষে-ধমাঁয় মতবাদ প্রচারিত তা রূপ পাঁরগ্রহ করে এমন একাঁট ষুগে 
যখন পাশাপাশি আস্তত্ব বজায় রেখে চলেছিল উপানিষদসমূহের অনুসারাঁ রন্গণ্যধর্ম, 
বোদ্ধধর্ম ও অজীবকবাদের মতো ব্যাপকভাবে 'ভল্ন প্রকৃতির ধমঁয় ও ধমশঁয়- 
দার্শীনক চিন্তাধারাগুলি এবং যখন সাংখ্য ও যোগ-দর্শনের ধারাগ্দালর উত্তব 
ঘটছিল। উপরোক্ত এই সমস্ত মতবাদের সঙ্গে মিথাস্ত্রয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এবং 
এদের 'িছু-কছি তত্ব আতস্থ করেও গীতা সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ স্বানভভর এবং 
বহাদক থেকেই মৌল এক ভাবনাসমন্টির আকর হিসেবে স্বমহিমায় প্রাতিন্ঠিত 
হতে পেরেছে । রক্ষণশীল এতহ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্রন্গণ্যবাদের ধ্যানধারণাকে 
সংস্কারের এটি যেন এক প্রয়াস, আর এই প্রয়াসের লক্ষ্য গুরুতর সামাজক ও 
আত্মিক পরিবর্তনের এক যুগে উপরোক্ত সেই এীতিহ্যকে সংহত করা। একারণে 
গীঁতায় বিধৃত দার্শানক ধ্যানধারণার প্রকৃত চাঁরন্র উপলান্ধ করা যেতে 
পারে তখনই. খন এই ধ্যানধারণাগ্ালর সঙ্গে তুলনা করা যায় উপনিষদসমূহে 
আলোচিত ও সংস্কারাভাত্তক নানা ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচারিত বহুতর 
ধ্যানধারণার । 

রচনার মূল পাঠগত বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে যে গীতা রচিত হয়েছিল 
গোড়ার দিককার উপনিষদগ্দীল রচিত হওয়ার (অর্থাৎ খ্াস্টপূর্ব সপ্তম থেকে 
পণ্চম শতাব্দীর) পরবতর্ঁকালে। এবং এই গ্রল্থ আন্দমানকভাবে তথাকথিত 
মধ্যবতরঁ উপানষদসমূহ রচনার (অর্থাৎ, খস্টপূর্ব দ্বিতাঁয় শতাব্দী থেকে 
খ্ীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর) সমকালবতাঁ। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গীতার 
রচাঁয়তাদের পুরোপ্দার ইচ্ছাকৃত ব্যাপার বলে মনে হয়। কেননা এর প্রাতিফলন 
মেলে কেবলমান্র মূল মতবাদের অন্তর্গত বহৃতর নীতির এক্যসম্বন্ধ ও হবহু 
এক নানা সংজ্ঞা ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই নয়, বহহক্ষেত্রে সরাসরি, প্রায় অক্ষরে- 
অক্ষরে মিলের মধ্যে দিয়েও । 


গীতার রচাঁয়তারা সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনের প্রাথামক পর্যায়গুলির সঙ্গে 
তাঁদের পারাচাতর কথাও গোপন রাখেন নি (উপরোক্ত এই দুটি দার্শীনক 
চিন্তাধারার উত্তব সম্পর্কে অমূল্য নানা তথ্য পাওয়া যায় গীতা থেকে)। এমন কি 
গাঁতায় ও গোড়ার যুগের বৌদ্ধ পুথিগলিতে উল্লিখিত পাঁরভাষিক শব্দাবলী 
ও দার্শীনক প্রস্তাবাদর মধ্যে হুবহু মিলেরও বহতর উদাহরণ পাওয়া যায়, 
যাঁদও এই দুটি দার্শনক চিন্তাধারার সামগ্রিক চরিত্রের মধ্যে ফারাক স্পম্টতই 
অত্যন্ত বোশ। গঈতায় বিধৃত ধমাঁয় ও দার্শানক নাতিগ্লি রুপ পারগ্রহ 
করোছল এীাতহ্যসিদ্ধ ব্রহ্ষণ্য ধর্মমতকে তদানীন্তন নতুন যুগের নানা দাঁবর সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে পুরোহিততন্দের প্রয়াসের ফলে, আবার সেইসঙ্গে তা 
অন্যান্য ধর্ম-সংক্রান্ত ও দার্শানক চিন্তাধারার আজ্ত নবতর সাফল্যগুলিও 
বিবেচনার মধ্যে ধরেছিল। 

অন্যান্য ভারতাঁয় ধর্মমতের মতো গাঁতায় বিধৃত মতবাদও সেইসব পথের 
সন্ধান ও তার বর্ণনাকেই তার প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করেছে যা নাকি তার 
অনুসারকদের "পরম ধমাঁয় লক্ষ্য, অর্থাৎ মুক্ত, অথবা মোক্ষ'লাভের পথে 
সঠিকভাবে চালনা করতে পারে। তবে গতার বৈশিষ্ট্য এইখানে ষে তা (যেমন, 
ধরা যাক, উপনিষদগ্ুলির মতো) কেবলমান্র 'মোক্ষলাভের নানাবিধ পথ” বো 
মার্গ)কেই অঙ্গীকার করে নি, জ্ঞানের পথ” বো জ্বানমার্গ), কর্মের পথ" বো 
কর্মমার্গ) এবং ধমর্শয় (বা এশ্বরিক) প্রেম'এর পথ (বা ভাক্তমার্গ) মোক্ষের এই 
ীতনাট পথের ধারণাকেও বিশদে ব্যাখ্যা করেছে। অবশ্য এই 'তিনাঁট পথের মধ্যে 
কোনটি-যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাঁতায় তার কোনো দ্র্থহান প্রকাশ ঘটে 'ন। 
তবে যে-্রীমক ধারাবাহকতায় এই পথগ্যাল 'ববৃত হয়েছে তা থেকে মনে হয় 
'এশ্বরিক প্রেম" তত্বের ব্যাখ্যায় কাব্যাটিতে ওতপ্রোত ধর্মীভাত্তক করণ রস তার 
চূড়া স্পর্শ করেছে। এইসঙ্গে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ হল ভাক্তমার্গের ধারণার 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ভাগবত-কৃফ্ণের পৃজাকে, এই দেব-চরিন্রের সঙ্গে 
আবেগাভীন্তক সংযাঁক্তর ধারণাঁটকে দড়মূল করে তোলার ব্যাপারে গীতার 
রচয়িতাদের অক্লান্ত প্রয়াস। 
ঘনিষ্ভ মিল লক্ষ্য করা গেলেও এতে কর্মমার্গের তত্বটি কিস্তু সম্পূর্ণ মৌল 
একটি ধারণার সামিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে, পনজ্কাম কর্মের পথ'-সম্পার্কত 
এই তত্তাটি গীতার মূল আলোচ বিষয়ের একাঁট এবং "মাক্ত' মোক্ষ অথবা 
শনর্বাণ)-ই মানবজীবনের একমান্র লক্ষ্য এই তত্তের প্রবক্তা অন্যান্য ভারতীয় 
ধর্মমত ও দার্শানক চিন্তাধারা থেকে এটিই গতাকে স্বতন্ত্র হিসেবে 'চহিন্ত 
করেছে। 'িজ্কাম কর্মের এই তত্ব প্রাচীনতর ভ।রতায় প্াীথগদাীলতে পাওয়া যায় 
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না, একমান্র পরবতা কালের 'হন্দরাই এই তত্ব গ্রহণ করেছেন এবং একে গণ্য 
করেছেন ভারতের অধ্যাত্মক এতিহ্যের ক্ষেত্রে গঁতার অবদান হিসেবে। 

মানুষ সাংসারক জগতে বসবাস করবে নাকি তা বর্জন করবে--সন্াস- 
ধর্মীশ্রত এই নীতির "ভাত্ততে প্রচারিত নানাবধ ধর্মীশক্ষায় যে-এীতিহ্যাসদ্ধ 
সংশয়ের সন্ধান মেলে তার পরিবর্তে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন একাঁট সমস্যাকে 
প্রাধান্য দেয়া হয়। তা হল এই যে ধমাঁয় আদর্শ-অজনে অঙ্গীকৃত মানুষ কী 
ধরনের ব্রিয়াকলাপে 'নিরত থাকবে তার সমস্যা । গঈতায় এ-সমস্যার মনমাংসা করা 
হয়েছে অত্যন্ত সরলভাবে : বলা হয়েছে ষে কর্ম মানুষের পক্ষে আর বন্ধন হয়ে 
ওঠে না খন সে কর্মে নিয়োজত হয় স্বার্থশূনা বা নিচ্কামভাবে, অর্থাৎ যখন 
সে কর্মকে বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে দেখে কিন্তু তার সঙ্গে আবেগগতভাবে 
জড়িত হয় না বা কর্ম সম্বন্ধে 'নার্বকার থাকে। মানুষ যখন এইভাবে ধনচ্কাম 
কর্মএ রত হয় তখন তার স্বার্থের প্রণোদনাগ্যাল 'নর্বাঁপত হয় এবং কর্মের মধ্যে 
কোনোকিছু উপার্জনের বাসনা তার থাকে না। তদ্‌পাঁর নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ 
নির্বাহ করার সময় এমন এক ব্যক্তি কোনোরকমেই নিজেকে জাহির করতে চায় 
না, সে মুক্ত থাকে 'আত্মসচেতনা" (বা অহঙ্কার) থেকে। 

অন্যভাবে বলতে গেলে, উপানিষদসমূহে ঘোষিত মর্তেযর জীবন ও অহঙ্কারের 
নাগপাশ থেকে ব্যক্তির 'মক্ত'র আদর্শাট বিশদ করতে গিয়ে গাঁতা ওই 
আদর্শের সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি ধারণা ব্যক্ত করেছেন। গোটা কাব্যটিই মূলত 
এই কেন্দ্রীয় ধারণার ব্যাখ্যায় নিয়োজিত । 

গঁতায় 'ঈশ্বরপ্রেমের পথ” বো ভাক্তমার্গ) একাঁট স্বতন্ত্র তত্ব হিসেবে 
বিকাশত হয়ে উঠেছে। 'নার্ন্ট অর্থে বলতে গেলে, ভক্তিপথের এই বর্ণনা 
কাব্যটির চূড়া স্পর্শ করেছে: উপানিষদসমূহে ব্যক্তির মধ্যে উভয়বলতা ও 
আত্মসচেতনা বর্জনের যে-আদর্শের রূপরেখা ছকে দেয়া আছে তা-ই এখানে 
রূপ নিয়েছে কৃফ-ভাগবতের পূজার, আর এই কৃষ্-ভাগবত উপস্থাপিত হয়েছেন 
একই সঙ্গে অবতাররুপীী দেবতা ও সর্বব্যাপী পরম ব্রক্ষনের সদৃশ 'হিসেবে। 

গণতার কাব্যবস্তুর সামাঁজক দিক এতে বিধৃত ও বিশদীকৃত ধমাঁয় ও দারশশীনক 
মতবাদেরই অংশাবশেষ। একদিকে যেমন এতে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও 'পরম 
সত্য'এ উপনীত হওয়ার উপায়াঁদ-সম্পাক্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যায় অ-সনাতনা 
ধর্মমতগুছলির বেশকিছু ধ্যানধারণার প্রভাব এবং উপনিষদসমূহে বিধৃত 
্রন্মণ্যধর্মের যুগোপযোগী সংস্কৃত রূপ লক্ষ্য করা যায়, তেমনই অপর 'দিকে 
এ-কাব্যে উপস্থাপিত বর্ণীভান্তক সমাজ-সংগঠনের নমুনা খাপ খেয়ে যায় বৌদক 
যুগের অচলিত ধারণাগ্যীলর সঙ্গে। এই শেষোক্ত ব্যাপারে গীতার শিক্ষা এমন 
কি আরও বোঁশ রক্ষণশীল, কেননা এতে আরও বেশি কঠোর ও দড়বদ্ধ এমন 
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এক বর্ণীবভাগ-প্রথার উল্লেখ আছে যা পরবতাঁ যুগের হিন্দুধর্মের সমর্থনপৃত 
ধ্ুুপদন' জাতভেদ-প্রথার প্রকীতাঁট সরাসাঁর নির্ধারত করে দেয়। 

তবে গ্রাঁতার কাব্যবস্তুর অন্তর্গত এই কড়াকাঁড়ভাবে নিয়ন্তিত সামাজিক 
দিকশট অনেক দিক থেকেই ভবিষ্যং-বংশীয়দের কাছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক 
বলে ঠেকে নি। পরবতাঁকালে গীতাকে ভারতীয়রা সংস্কৃত রন্গণ্যধর্মের মতবাদের 
সংহত প্রকাশ বলে গণ্য করেছেন, আরও পরে এঁট গণ্য হয়েছে সাধারণভাবে 
'হিল্দুধর্মেরই সংহত মতবাদ হিসেবে । বাঁশিষ্ট চিন্তাঁবরা তাঁদের নিজস্ব, একান্ত 
মোল ধ্যানধারণার উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন গীতার এবং তা করতে গিয়ে 
উদ্দেশ)পূর্ণভাবেই এর কাব্যবস্তুর অমূক বা তমুক বিশেষ দিকের ওপর গুরত্ব 
আরোপ করেছেন। সম্প্রাতিকালে গীতার অন্তর্ভুক্ত নানা ধ্যানধারণা বহু 'বাঁচন্র 
নানা তত্বের অঙ্গীভূত হতে দেখা গেছে, আর এ-ও দেখা গেছে যে সেইসব তত্বের 
অনেকগ্যীলই পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী । বিংশ শতাব্দীতে বালগঙ্গাধর তিলক, 
মহাত্মা গান্ধী ও অরাবন্দ ঘোষের (অতীন্দ্রিয়বাদ দার্শনিক নয়, রাজনোতিক নেতা 
হিসেবেই এখানে অরাবিন্দ ঘোষের কথা বলা হচ্ছে) মতো 'বাশল্ট ব্যাক্তরা গীতার 
ধ্যানধারণার পরোক্ষ নাঁজর টেনেছেন। জওহরলাল নেহরু গুরুত্ব আরোপ করেছেন 
গীতার মতাদর্শ অনুধাবনের ওপর। এইভাবে ভাগবতের গত গোটা ভারতীয় 
সংস্কৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গে পারণত হয়েছে, ওই এঁতিহ্যের আদিতম মৃলগ্ালর 
ধারাবাহিকতার মৃত্যুহণীন এক প্রতনকে। 


প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রযান-প্রধান শাখা 


প্রাচীন ভারতে দার্শীনক জ্ঞান অর্জনের ওপরে অতণব গদরতত্ব আরোপ করা 
হোত। কোটিল্য দর্শনশাস্ত্কে বলেছেন সকল জ্ঞানের দীঁপবার্তকা, সকল 'বাধ- 
[বিধানের স্তম্তস্বরূপ। 

উপাঁনষদসমূহেই আমর। দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের দার্শানক চিন্তাধারার 
কাঠামোর অভ্যন্তরে দু প্রধান ধারা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রথম 
লক্ষণসমূহের প্রকাশ । খু৯স্টজন্মের পরবতর্শ প্রথম শতাব্দীগুিতে যখন 'বাভন্ন 
দার্শনিক চিন্তাধারা স্‌স্পম্ট রূপ পরিগ্রহ করে এই সংঘর্ষও তখন বিশেষ স্পজ্ট 
চেহারা নেয়। বস্তুবাদী দার্শানক ধারায় (লোকায়ত, চার্বাক, ইত্যাদ) বিধৃত হয় 
তার ধ্যানধারণার সসঙ্গত ও বিস্তৃত 'বশদীকরণ। ওই বিশেষ যুগে দর্শনশাস্তের 
বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগাঁতির ক্ষেত্রে বড়-বড় সাফল্য আত 
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হওয়ার ফলে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের এঁতিহাঁসক ও সাংস্কীতিক বিকাশের 
ক্ষেত্রে আজতি এক নতুন স্তর এর পথ প্রশস্ত করে দেয়। 

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ওই সময়কার ভারতীয় 
চিন্তাবংরা ইউরোপনীয় ধ্রুপদী দার্শানকদের মতো একই জাতীয় সমস্যাদির 
উত্থাপনে রত। শুধ্‌ তা-ই নয়, একে অপরের থেকে নিরপেক্ষভাবে তাঁরা ওই 
সমস্যাদর একই সমাধানেও উপনীত হচ্ছেন। এবং কিছ-কিছ ক্ষেত্রে প্রাচীন 
ভারতের দর্শনশাস্তীরা এই সমাধানে উপনীত হচ্ছেন আগেই। 


প্রাচীন ভারতে বন্তুবাদশ দর্শন ও তার শাখাসমূহ 


ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে বস্কুবাদ একটি বিশেষ স্থান আধকার করে আছে 
ও এক তাৎপর্ষপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। 

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী ধারা সবচেয়ে মূলগত সংস্কারকামীর রূপ নিয়ে 
উদ্ভূত হয়েছে দারশশাীনক জাবনাঁজজ্ঞাসার ক্ষেত্রে। এমন কি সেই আঁদযুগেও ভারতীয় 
বস্তুবাদী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিহত ছিল অন্ধ ধমাঁয় বাধানষেধ ও ধমীঁয় 
উন্মাদনার জীর্ণ কু-সংস্কারের হাত থেকে চিন্তার স্বাধীনতা অজরনের প্রয়াসে । 

লিখত আকর সূত্রসমূহে বস্তুবাদী দর্শনের কয়েকটি শাখার নাম আজও 
টিকে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল লোকায়ত নামের শাখাটি। 
এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে দর্শনের এই শাখাঁটর এ-ধরনের নামের অর্থ "পার্থিব 
জগতের সঙ্গে সংষক্ত' অথবা “জনসাধারণের সঙ্গে সম্পকিতি' বা "জনসাধারণের 
মধ্যে প্রাপ্তব্য। এথেকেই বোঝা যায় যে দর্শনের এই শাখাটির চারত্র ছিল 
ভাববাদ-বিরোধ এবং প্রাচঈন ভারতের বস্থুবাদীদের এইসব ধ্যানধারণা ওই যুগের 
সমাজের বহ্ীবাভন্ন স্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়োছল। লোকায়ত” ধারার 
উত্তবের ফলে পেরবতাঁকালে বস্তুবাদীরা বৌশর ভাগই চার্বাক নামে পারাঁচত হন, 
তবে এই পাঁরভাষাগত পার্থক্য মতবাদের ক্ষেত্রে কোনো মূলগত পার্থক্যের 
দ্যোতক ছিল না) বস্তুবাদী ধ্যানধারণার বিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি 
স্তর দেখা দিল। এই স্তরাট আঁদবেদ যুগের দার্শানক ধ্যানধারণার উদ্তবের ফলে 
যথাযথভাবে গড়ে ওঠে । এই লোকায়ত "চন্তাধারার উদ্ভবের প্রশনাটি এখনও প্্ত 
1বতর্কমূলক: কখনও-কখনও এর সম্পর্ক দেখানো হয় স্থানীয় জনসাধারণের 
আঁদম ধ্যানধারণার সঙ্গে। এই মতটি মানলে লোকায়ত চিন্তাধারার সঙ্গে রক্ষণশীল 
রক্ষণ্য এতিহ্যের বিরোধের ব্যাপারাট অবশ্য ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুত এই চিন্তাধারার 
কিছ্‌-ীকছু দিক অনুধাবন করলে এরকম একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব 
বলে মনে হতে পারে বটে, তবে এই দার্শানক চিন্তাধারার সামাগ্রক স্বরূপ কিন্তু 
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উষ্চু স্তরের দার্শীনক মননের পাঁরচায়ক এবং এর মৌল প্রস্তাবনাগীলকে 
কোনোমতেই আদম জনগোম্ঠীর জীবন-ীবশ্বাসের সঙ্গে এক করে দেখা চলে না। 

স্পম্টতই, লোকায়ত চিন্তাধারা বহ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে ব্যাপকভাবে 
প্রচালত ছিল এবং দেশের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অণ্চলেই ছিলেন এই মতবাদের 
অনুসারীরা । এর প্রমাণ মেলে লোকায়ত “চিন্তাধারার সঙ্গে বহন ব্যাপারে ঘাঁনচ্ঠ 
মিল আছে উপনিষদসমূহের অন্তভূক্তি এমন বস্তুবাদী চিন্তাধারার মধ্যে এবং বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্মশাস্তসমূহে লোকায়ত দর্শনের উল্লেখ থেকে । কোঁটিল্য লোকায়তের 
উল্লেখ করেছেন তিনাট প্রধান দার্শানক মতবাদের অন্যতম বলে। তাঁর মতে, এই 
তিনটি দার্শানক মতবাদ ছিল স্বকীয় মূল্যের অধিকারী । এছাড়া লোকায়ত 
ধারার প্রাতানধদের উল্লেখ অন্যান্য প্রাচীন ভারতায় প্2াথতে, মহাকাব্যগুলিতে, 
পতঞ্জলির ব্যাকরণে, হর্ষচরিতে ও অন্যান্য রচনায় পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের 
ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনশাস্তীদের নিজস্ব রচনা অবশ্য রাঁক্ষত হয় নি. স্পম্টতই 
তাঁদের দার্শাঁনক প্রাতিপক্ষীয়রা সেগ্াল নম্ট করে ফেলোছিলেন। তবে তাঁদের 
রচনাসমূহের নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (বিস্তারিত, যাঁদও উদ্দেশ্যমূলক) পাওয়া যায় 
প্রখ্যাত বৈদান্তক দর্শনশাস্ত্রী শঙ্করাচার্যের রচনাবলণীতে এবং মাধবাচার্য, জয়স্তভট্ 
ও জৈন টাঁকাকার হরিভদ্রের রচনাবলীর সংাক্ষপ্তসারে ৷ মধ্যয্‌গের শেষাংশে রচিত 
তামিল পুথিগলিতে ভারতের বস্তুবাদী দার্শানক ধারার মূল তত্গ্যালর সংক্ষিপ্ত 
অথচ সারবান বিবরণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই পাগল "দিয়ে বচার করতে 
হলে বলতে হয়, ওই যুগে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু দার্শনক এঁতিহ্যের প্রধান 
প্রীতিপক্ষই ছিল বস্তুবাদী দার্শীনক চিন্তাধারা । 

কাজেই বলতে হয়, নানা সময়ে নানান পশ্ডিত যেমনাঁট বলার চেষ্টা করেছেন 
ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়, ভারত-সংস্কৃতির 'বকাশের ইতিহাসে বন্তুবাদের 
উদ্ভব মোটেই কোনো আপাঁতিক ঘটনা নয়। এই "চন্তাধারার বিকাশ ও বিবর্তন 
ঘটেছে প্রায় দু'হাজার বছরের এক দীর্ঘ সময়কাল ধরে এবং বস্তুবাদী দর্শন ও 
ধমঁয় পক্ষপাতদুম্ট অন্যান্য দার্শীনক মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে নিয়ত প্রবহমান 
তকাঁবতর্ক প্রমাণ দিচ্ছে যে কি প্রাচীন গে ও কি মধ্যযুগে বন্ুবাদী ও ভাববাদী 
এই দুই প্রধান দার্শানক ধারার মধ্যে কী তাঁর সংগ্রামই না চলেছিল। 

লোকায়ত চিন্তাধারার অন্তর্গত ধ্যানধারণার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 
উপনিষদসমূহে। এই লোকায়ত ধারার কল্পকাহিনী -খ্যাত প্রাতিজ্ঠাতা বলে উল্লেখ 
পাওয়া যায় দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত ধাঁষি বৃহস্পাতির নাম, যাঁদও মহাকাব্যসমূহের 
বর্ণনা অনুযায়ী এই খাঁষ প্রায়ই এমন সব ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকতেন যার সঙ্গে 
রক্ষণশশীল এীতিহ্যসম্মত 'বাধ-বিধানের সঙ্গতি থাকত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 
উপানিষদসমূহে বলা হয়েছে অসূরদের সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে তাদের 
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ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বৃহস্পাঁত নাক এক মিথ্যা জীবনদর্শনের প্রচারণা করেন। 
এই জাবনদর্শন প্রাচীন বস্তুবাদী দার্শীনক পাঠেরই এক রকমফের মান এবং 
পরবতাঁ কালে এই পূথির সম্পাদকেরা এটিকে 'বিতকর্মলক করে তোলেন। এতে 
অস্দরদের বোঝানো হয় যে সকল জাবন্ত প্রাণীর জীবনের একমান্র অস্তঃসার হল 
তাদের দেহ এবং আত্মার ধারণা মরীচিকা ছাড়া 'কছ নয়। 

বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তার অপেক্ষাকৃত বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে 
এক্ষেত্রে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে এইসব চিন্তাভাবনার প্রবক্তা হলেন 
্হ্ষণ্য এীতিহ্যে স্বীকৃত সর্বপূজিত খষিরা। মোক্ষধর্ম নামের (মহাকাব্যাটর দ্বাদশ 
খণ্ডের অন্তভুক্তি) অধ্যায়ে অন্যান্য বহ7 আলোচনার মধ্যে "গুরু ভরদ্বাজ'এর মতামত 
লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ভরদ্বাজ হলেন লোকায়ত ধারার 
দার্শীনকদের অব্যবাহত পূর্বসূরীঁ। ঘোরতর নাস্তকের ভাঙ্গতে তানি সেখানে 
উল্লেখ করছেন মৃত্যুর পরে আত্মার আস্তত্বের ধারণাঁটির কথা, ধমর্ঁয় অনুচ্ঠানাদর 
উদ্যাপন ও পুরোহিতকে দ্ুব্যসামগ্রঁ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে নাক “অনুকূল 
নবজল্মলাভ" নিশ্চিত করা যায় তার কথা । ব্রা্গণকে নিজের গোরুটি দান করার 
পর ষেধর্মীবশ্বাসী তার 'বাঁনময়ে পরজন্মে নানা সুখ-স্বধা লাভের স্বপ্ন দেখে 
তাকেও সেখানে বিদ্রুপ করেছেন ভরদ্বাজ খাঁষ। 

দেহ থেকে দেহাস্তরে আত্মার অন্প্রবেশের ধমাঁয় ধারণাঁটর সঙ্গে ভরদ্বাজ 
প্রীততুলনা করলেন প্রকৃতির মধ্যে কার্ধরত বিধান অনুযায়ণ এক ধরনের জীবন 
অন্য ধরনের জাঁবনে স্বাভাঁবক ভাবে সংব্রুমণ-সংক্রান্ত বন্ধুবাদ ধারণাটির। 

যুক্তিবাদী এবং বস্তুবাদী ধ্যানধারণার পথে এমন একটি গনর্ত্বপূর্ণ অগ্রসর 
পদক্ষেপ সেকালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের, বিশেষ করে গণিত, পদার্থাবদ্যা ও প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে, তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগাত 'ভন্ন কল্পনা করাও অসম্ভব । 

মৌল পদার্থসমূহ এবং চেতনাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা- 
সম্পর্কিত বোধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সাফল্যের সঙ্গে 
অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। শেষোক্ত এইসব জ্ঞানই প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়াশীল 
প্ক্রিয়াগলিকে ব্যাথ্যা করতে সাহাষ্য করে। ভারতীয় বস্তুবাদীরাও বারে বারে 
জোর "দিয়ে বলেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয় হল ইন্ডদ্িয়সমূহের সাহায্যে 
উপলন্ধ যে-জগং তাই-ই এবং একমান্র 'বিশ্লেষণসাধ্য বস্তুই বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ- 
সূত্রের অর্থবহ বিষয় বলে গণ্য হতে পারে। আঁত-প্রাকৃত ঘটনাবলীকে তাঁরা 
প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে পরাঁক্ষা-নিরণীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্পর্কে কোনো 
প্রমাণাদির উপচ্ছাপনা সম্ভব নয় বলেই সেগ্যীল প্রত্যাখ্যানযোগ্য। 

'ইীন্ড্রিয়ানুভূতি' (বা প্রত্যক্ষ)ই 'জগৎ (বা প্রমাণ) সম্পর্কে সাত্যকার জ্ঞান 
আহরণের একমান্ন উৎন--এই তত্বই লোকায়ত দর্শনের 'ভাত্ত। এই দর্শন 
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কিংবা ধর্মশাস্ত এসব কিছুই প্রত্যক্ষের মধ্যে দিয়ে আহত ধারণাকে সমৃদ্ধ করতে 
সমর্থ নয়। 

লোকায়ত চিন্তাধারার অনুসারীরা ববিশ্ব্রহ্মান্ডকে চিরস্থায়ী বলে মনে করতেন 
এবং বিশ্বাস করতেন মৌল উপাদানে গঠিত সকল বস্তুতে যা-কিছ্‌ পারবর্তন 
ঘটছে তা নিয়ন্মণ করছে 'বশ্ববুহ্ষান্ডেরই নানা বিধান। তাঁরা অবশ্য জীবনের ও 
চেতনার উৎপাত্ত-সম্পকিত প্রশ্নটির জল প্রকাতি সম্বন্ধে অবাহত 'ছিলেন এবং 
উন্নততর জীবনের রূপকে 'নিম্নতর জীবনের রূপ হিসেবে দেখানোর প্রয়াস 
পান নি। বারে বারেই বলেছেন তাঁরা যে চেতনা হল মৌল উপাদানসমূহের 
অস্বাভাবক রকমের বৌঁন্র্যপূর্ণ প্রকাশের ফল। 
দর্শনশাস্ত্রীরা যে-যাক্ত দেখিয়ে খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন তা দারুণ কোত্‌ | 
এ-প্রসঙ্গে পালটো প্রশ্ন করে তাঁরা জানতে চেয়েছেন যে আত্মা যদ দেহ থেকে 
দেহাস্তরে নিজেকে স্থানান্তর করার ক্ষমতা রাখে তাহলে মানুষ তার বহুবিধ 
পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে না কেনঃ কিংবা কোনো ব্যাক্তি মৃত্যুর পর 
যাঁদ আধার নতুন দেহ নিয়ে পুনর্জল্ম লাভ করে তাহলে পূর্বজন্মের আত্মীয়স্বজন 
ও 'প্রয়জনদের প্রাতি ভালোবাসাবশত কেন সে তার পুরনো আকার-প্রকার ফিরে 
পেতে চেষ্টা করে না? 

কর্ম যোগের তত্ব প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে লোকায়ত-পল্থীরা কেবল যে 
রক্ষণশীল এঁতিহ্যেরই 'বরুদ্ধে দাঁড়ালেন তাই নয়, অন্য সকল দারশশানক ও ধমীয়- 
দার্শনক আন্দোলনেরও প্রাতিপক্ষে দাঁড়ালেন তাঁরা । এ-কারণে তাঁদের এই অবস্থান 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের চিন্তাধারার ইতিহাসে অনন্য হয়ে আছে। লোকায়ত- 
পন্থীদের মূল তত্বগালির উদ্ভব ঘটেছিল আত প্রাচীন যুগে, এ-কারণে তাঁদের 
প্রচারিত ধ্যানধারণাগুলির দ:ঃসাহাসকতা আরও বোঁশ লক্ষণীয় বলে ঠেকে। 
কাছে ওই দর্শনের দুর্বলতম অংশ বলে মনে হয়েছিল। লোকায়ত-পন্থ'ীদের তাঁরা 
উপভোগের বাসনা' (আনন্দবাদ)-র জন্যে। ওই যুগের এমন কি বহয আধুনিক 
ব্যাখ্যাতার রচনাতেও এই একই দাাঁন্টভাঙ্গর সাক্ষাৎ মেলে। আসলে লোকায়ত- 
পল্থীদের নৌতক আদর্শ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। লোকায়ত জীবনদর্শনের 
নীতগৃল আলোচিত হয়েছে যে-সমস্ত পূথিতে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু 
নৌতিকতার সঙ্গে সম্পক্হীন অথবা বল্গাহীন আচার-আচরণের কোনো চিহ: নেই 
মেনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত পাঁথ লোকায়ত জীবনদর্শনের বরোধদেরই 
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লেখা)। লোকায়ত-পল্ধীদের জীবনদর্শনের মূল কথা হল ধমাঁয় নোতিক আদর্শ 
এবং জাঁবনযাপনে এঁহিক সুখসভোগের ব্যাপারে তার আন্যাঙ্গক নৈরাজ্যবাদী 
দৃম্টিভাঙ্গ পরিহার করে চলা। 

প্রসঙ্গত একথাটা জোর 'দয়ে বলা আবশ্যক যে লোকায়ত ও চার্বাক-পল্থীরা 
মানুষের চারিপাশের বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে স্বার্থপরের মনোভীঙ্গকে কখনও সমর্থন 
করেন ন। বরং উলটো । তাঁরা মনে করেছেন মানুষের স্বাভাবক জীবনযাপন সম্ভব 
হয় একমান্র তখনই, যখন সে প্রকীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করে। সংযমকে তাঁরা 
মানুষের প্রধান ধর্ম বলে মনে করেছেন, স্বাভাবক জ্ঞান করেছেন ব্যাক্তীবশেষের 
'সুখসন্তেগের স্বাভাঁবক বাসনা'কে সংযত করে কিংবা ওই ধর্মের বশে 'িয়ন্লিত 
করে রাখাকে। ইউরোপীয় ধ্রুপদী দর্শনের 'বাভল্ন ধারায়_-বিশেষ করে 
এপিকিউরসের ভোগবাদী দর্শনের মধ্যে-_-এই একই দৃম্টিভাঙ্গ 'নীহত থাকতে 
দেখা যায়। 

দুঃখের কথা, চার্বাক-পল্থীদের সামাঁজক মতামতের কথা আতি অল্পই জানা 
যায়। একারণেই খাঁষি ভরদ্বাজের ডীক্তগ্ীল বিশেষভাবে মূল্যবান মনে হয়। তিনি 
স্পঙ্টভাবেই বর্ণাবভেদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন এবং একথা মনে করার 
যথেন্ট কারণ আছে যে লোকায়ত-পল্থীরা কেবল-যে তাঁদের দার্শানক মতামতের 
ক্ষেত্রেই যাক্তবাদী মৌল সংস্কারের নীতিসমূহের প্রাতি একানষ্ঠ ছিলেন তা-ই 
নয়, সামাজিক সমস্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁদের মনোভাঙ্গ অনুরূপ ছিল। 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বস্তুবাদী ও ভাববাদী এই দুই দার্শানক এঁতিহ্যের 
মূল নীতিসমূহের মধ্যে পার্থক্যগ্াল এতই মৌল ধরনের ছিল যে কোনো এক 
পক্ষ বির্দ্ধপক্ষের নীতিগ্ালকে গোপন করে রাখার চেস্টা করেন 'নি, বরং 
সেগুলিকে আতরাঞ্জত করে দোখয়ে সেগ্যীল গ্রহণের পক্ষে ষে কত অযোগ্য 
স্বপক্ষীয়দের কাছে তা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। বস্তুবাদী দর্শনশাস্তরীরা কেবল 
যে বেদসমূহের শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা-ই নয়, ধমঁয় (আরও 
সাঠকভাবে বলতে গেলে, “অতপীন্দ্রয়বাদ+") মোক্ষলাভের আদর্শ, আত্মার দেহ থেকে 
দেহাম্তরে চলাচলের ধারণা এবং কর্ম যোগের 'বাঁধ-বিধান পর্যন্ত বর্জন করেছেন 
সবাকছুই। এই দূম্টিভাঙ্গর দুঃসাহসিকতা সবচেয়ে স্পম্টভাবে ধরা পড়ে যখন 
আমরা দেখি যে কি জৈন 'ি বৌদ্ধ কোনো ধের অন্সারীরাই ব্রন্গণ্য মতাদর্শ 
সম্বন্ধে তাঁদের নোতবাচক মতামত সত্বেও উপরোক্ত ওই তত্বগ্ীলির কোনোটির 
সম্বন্ধেই সন্দেহপ্রকাশে ভরসা পান না। বস্তুবাদী দর্শনশাস্ীদের রক্ষণশশল 
এীতহ্যের উপরোক্ত ওই প্রত্যাখ্যানের পরবতার্শ ধাপ ছিল সকল প্রকারের প্‌জা- 
অনুষ্ঠান ও দেব-আরাধনা (আর এ'রা শুধ্‌ বৈদিক দেবদেবীই নন) বর্জন করা। 
আর শুধু এই-ই নয়, ধর্মান্জ্ঞানের এই সমস্ত বাহ্য ধরনকে তাঁরা ধর্মগত সত্যের 
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অপেক্ষাকৃত বেশি বিশ্লেষণধমর্শ আলাপ-আলোচনার তুলনায় 'আঁদমতর' বলে 
সমালোচনা করেই ক্ষান্তি মানেন নি, এই সবাঁকছ আচার-অন্জ্ঠানকে পযরোপ্দার 
প্রত্যাখ্যান করে তবেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। 

দেখা যাচ্ছে, ভারতাঁয় বস্তুবাদীরা তাঁদের মৌল সংস্কারপন্থার ব্যাপারে এবং 
কি দার্শানক ও কি সামাজিক ক্ষেত্রে যে-কোনো কাল-প্রচালত অন্ধ সংস্কারের 
বিরদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের একনিম্ঠতায় অবিচল 'ছিলেন। শাক্তমান প্রাতপক্ষীয়দের 
প্রবল বিরোধিতা সত্তেও (রক্ষণশীল ব্রাহ্ষণরা কেবল যে 'াথ-সংরক্ষণের 
আঁধকারকেই একচেটিয়া করে রেখেছিলেন তা-ই নয়, সামাঁজক শাক্ত নিয়ন্মণের 
যল্তঙগুলি'কেও নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার জন্যে রীতিমতো সচেষ্ট থাকতেন 
তাঁরা। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে-দেশে হাতে-লেখা পাথ অন্ীলাখত না-হলে 
আবহাওয়ার কারণে সহজেই নম্ট হয়ে যেত তেমন একটি দেশে ব্রাহ্মণদের প্রথমোক্ত 
আঁধকার সংরক্ষণের গুরুত্ব কতখানি!) বস্তুবাদী চিন্তাধারার এীতহ্য ভারতে প্রবহমান 
ছিল দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে। ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধারার 
প্রভাব পড়েছিল বহব্যাপক হয়ে । প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারা সারা বিশ্বের 
দর্শনশাস্ত্ের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে: এই চন্তাধারার 
অন্তভূক্ত 'ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদ, এর বক্তব্সমূহের দুঃসাহস ও গভনরতা শুধ যে 
ইউরোপীয় ধ্ুপদণ দর্শনশাস্তীদের আঁজত কীর্তর সমকক্ষই ছিল তা নয়, প্রায়ই 
তা সে-কীর্তকে আতন্রম করেও গিয়েছিল । 


ঘড়্‌দর্শন। সাংখ্য 


হিন্দুধর্মের সাঙ্গ সংযুক্ত দর্শনশাস্ত্রকে কাল-প্রচালত এতিহ্য অনুসারে ভাগ 
করা হয় ছশট দর্শনে বা দার্শানক ধারায়। এই ছণট দর্শনের মধ্যে এঁক্যসূত্র হল 
এগুলির মধ্যেকার কয়েকটি সাধারণ বোশল্ট্য, যা দিয়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদের 
সংযুক্তও নিরুপিত হয়। এই বোৌশল্ট্যগাল হচ্ছে, ছপট দার্শানক ধারাই স্বীকার 
করে নিয়েছে বেদসমূহের প্রাতি ও কর্মযোগের "বাঁধাবধানের প্রাত তাদের আনুগত্য 
এবং আঙ্ছা জানিয়েছে মানব-অস্তিত্বেরে পরম লক্ষ্য হিসেবে চরম" অর্থাৎ, 
অতশীল্দ্রয়বাদ) 'মোক্ষলাভ'এ। তবে এছাড়া এই ছ'"ট দার্শানক ধারার মধ্যে 
পার্থক্য ষথেম্ট: এগুলির অন্তর্গত বহু দার্শানক ধ্যানধারণাই 'ভিম্ব-ভিন্ন ধরনের, 
বন্ুত প্রায়ই সেগ্াল পরস্পরের বরোধণও। 

সাংখ্য-দর্শনের উৎপান্ত ও তার প্রকৃতি-নির্পণ এক জটিল ব্যাপার। এই 
দার্শনিক ধারাটর সাত্যকার প্রকৃতি-নিব্পণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে আজ 
প্রার দেড় শো বছর ধরে এবং এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরশত মতামতও প্রকাশ করা 
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হয়েছে: কেউ-কেউ বলেছেন সাংখ্য হচ্ছে এক ধমরীঁয়, অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন, আবার 
অন্যেরা একে বস্তুবাদী দর্শন বলতেও কসর করেন নি! মতের এই বৈপরাঁত্য 
অবশ্য প্রথমত ও প্রধানত ব্যাখ্যা করা চলে এই তথ্যের 'ভীত্ততে যে সাংখ্য-দর্শনের 
ধুপদী রূপ হল দার্শানক দ্বৈতবাদেরই এক প্রকাশ। বস্কুবাদী ও ভাববাদী 
উভয়ধরনের ধারণাসমূহ এই মতবাদের গভীরে 'নাহত 'ছিল। 

অত্যন্ত প্রাচীন যুগেই সাংখ্যের উদ্তব ঘটে। মান্র কয়েকখাঁন উপাঁনষদ এর 
পূর্ববতাঁ এবং এর মধ্যে পূর্ণতর প্রকাশ ঘটেছে সেই সুদূর যুগের স্বতঃস্ফূর্ত 
বন্তুবাদের। কোটিল্যও মান্র পন্র-দর্শন'এর উল্লেখ করেছেন -- সাংখ্য, যোগ (বা 
পাতঞ্জল) এবং লোকায়ত। বদরায়ন-রচিত 'রক্ষসূত্র' খেসস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
রাঁচত প্রাচীনতর একখানি বেদান্ত-গ্রন্থ)১এ সাংখ্যের কিছু-কিছ্‌ দারশীনক 
ধ্যানধারণাকে আক্রমণ করা হয়েছে। মৌর্য-যুগেই সাংখ্য সম্ভবত এক স্বনির্ভর 
দার্শানক ধারায় পাঁরণত হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতের ব্যাদ্ধজীবীদের জীবনে 
তখনই এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলোছল। 

লোকশ্রুতি অনুযায়ী, সাংখ্য-দর্শনের প্রাত্ঞাতা বলে গণ্য করা হয় খাঁষ 
কাঁপলকে। 'শ্বেতাশ্বতর উপানষদ' (পণ্ম অধ্যায়, "দ্বতীয় খণ্ড)-এ এ-প্রসঙ্গে জনেক 
'রক্তবর্ণ খাঁষ'র কোঁপল শব্দের অর্থ 'রক্তাভ হলুদবর্ণ”) উল্লেখ আছে, তবে ইনিই 
এই দার্শানক ধারার সাঁত্যকার প্রবক্তা কি না তা মোটেই সুনিশ্চিত নয়। বর্তমানে 
পশ্ডিত-মহলে এ-সমস্যার নিম্নোক্ত আপস-মঈমাংসাটিই সবচেয়ে সাধারণগ্রাহ্য হয়ে 
আছে: তা হল এই যে যে-সমস্ত খাঁ এই বিশেষ দার্শানক চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন 
তাঁদের মধ্যে সাঁত্যই প্রথম কিংবা অন্যতম প্রথম ছিলেন কাঁপল নামে এক খাঁষি। তবে 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে-কপিল খাঁষর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইনিই সেই কাঁপল 
কিনা তা নির্ণয় করা অসম্ভব। এর এবং এর দুই শিষ্য অসুর ও পণ্টাশখের 
রচনাবলীর এখন আর আন্তিত্ব নেই, তবে এীবষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এই 
তিনজন গ্রন্থকার কাজ্পানক নয়, বাস্তবে এদের আস্তত্ব ছিল। ভারতীয় 
মহাকাব্যগ্দীলতে খাঁষ অসরের নাম বেশ কয়েকবার পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরকৃফের 
সাংখ্যকারিকায় পাওয়া যায় কারিকা-রচয়িতার পূর্বসৃরী হিসেবে পণশিখের 
নাম। 

ঈশ্বরকৃফের এই পাথখানি খুশস্টীয় চতুর্থ-পণ্চম শতকে রচিত বলে মনে হয়। 
এতে সাংখ্য-দর্শনের আদি রূপের পনান্মীণ সাধিত হয়েছে । এই শেষোক্ত বক্তব্যের 
সমর্থন মেলে উপরোক্ত কাঁরকার পাঠের সঙ্গে তার পূর্ববততাঁ প্াঁথসমূহে (যেমন, 
উদাহরণস্বরূপ, বদরায়নের পাাঁথতে) উল্লিখিত সাংখ্য-দর্শন সম্পাকত মন্তব্য ইত্যাদি 
মালয়ে দেখলে। এ-প্রসঙ্গে বোদ্ধ পাঁথগযলিতে উল্লিখিত মন্তব্যাদিরও তুলনা করা 
চলে । বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ভারতের এমন দার্শনিক পৃথিপত্রের এক বিপুল 
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সংখ্যাধিক্যের তুলনায় একমান্র সাংখ্যকারিকাই চাঁনা ভাষায় অন্দদিত ও মহাযানী 
বৌদ্ধদের কাছে পরিচিত হয়েছিল । 

সাংখ্য-দর্শনের আদি রূপের সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। এ-ব্যাপারে 
সবচেয়ে সহায়ক চাঁবকাঠি হল বদরায়নের বক্গসূত্র। আদ সাংখ্য-দর্শনের প্রতিপক্ষ 
হিসেবে বদরায়ন এই দর্শনের যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যসূচক ধ্যানধারণা উপনিষদের ভাববাদী 
ধ্যানধারণাসমৃহের ব্যাখ্যাতা বৈদান্তিক ধারা ও ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সংশ্লিন্ট 
চিন্তাধারার অন্তর্গত ভাবনা-ধারণার বিরোধী সেগ্‌লির এক নিয়মিত ও সসঙ্গত 
বিবরণ 'দিয়েছেন। রক্গসূত্রের রচয়িতা সাংখ্য-দর্শনের পাঁরচয় দিয়েছেন তাকে প্রধান- 
করণবাদ' (প্রকাতিই 'বিশ্বব্হ্মান্ডের উৎস এই মতবাদ) অথবা “অচেতন-করণবাদ' 
(অচেতন কোনো কিছু, অর্থাৎ বস্তুপদার্থ বা প্রকৃতি, বিশ্বের ভিত্তস্বরূপ এই মতবাদ) 
আখ্যা 'দয়ে। বদরায়ন জোর 'দয়ে বলেছেন যে উপরোক্ত এই উভয় মতবাদই 
বৈদাস্তকদের পক্ষে সম্পূর্ণ অ-গ্রহণীয়, কেননা তাঁদের কাছে ব্হ্ধন্‌ অথবা ণবশদদ্ধ 
চৈতন্য'ই বিশ্বসম্টির আদ 'নদান। 

সাংখ্য-দর্শনকে বদরায়ন বেদান্তের প্রধান প্রাতপক্ষ বলে মনে করেছিলেন। সম্ভবত 
তৎকালীন সমাজে এই দর্শনের প্রভাব এবং তাঁর 'নজের দার্শীনক 'বশ্বাসের সঙ্গে এর 
মতাদর্শগত বৈসাদৃশ্যই ছিল এর কারণ। তন মনে করোছলেন যে সাংখ্যের 
প্রতিপাদ্য তত্বগ্ীলকে যাঁদ খারিজ করা যায় তাহলে বিনা ব্যাতক্রমে অপর সকল 
বস্তুবাদী তত্বের 'ভানত্তভূমিও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে শঙ্করাচার্যও তাঁর 
সঙ্গে একমত 'ছিলেন। ব্রহ্মসৃত্রের যে-সমস্ত অধ্যায়ে সাংখ্য-দর্শন 'নয়ে আলোচনা 
আছে সেই অধ্যায়গদাীল সম্পর্কে শঙ্কর-রাঁচিত বশদ টঈকা-ভাষ্যে তাঁনও জোর 'দয়ে 
বলেছেন যে বৈদান্তকদের পক্ষে এই বিশেষ দার্শীনক মতের বিরুদ্ধে জয়লাভ অপর 
সকল 'াবরোধী মতের 'বরুদ্ধে জয়লাভের সামিল। প্রধানই (বস্তুপদার্থ বা প্রকীতি) 
বিশ্বের আঁদ 'িনদান এই তত্ব শঙ্করাচার্ষের চোখে প্রীতভাত হয়োছিল যে-কোনো 
ধরনের পরমাণু-সংক্রান্ত ধারণার বিশ্বজনীন একটি তাত্বিক 'ভাঁন্ত হসেবে। (রক্ষণশীল 
ব্রহ্মণ্য মতাদর্শের সমর্থক ধ্যানধারণার প্রাধান্য আছে এমন) তৎকালীন বহু পাীথতেই 
সাংখ্য-দর্শনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে সাংখ্য ও লোকায়ত এই উভয় 
দর্শনের উল্লেখের ব্যাপারে সে-সবের সুস্পম্ট আঁনচ্ছা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই 
বলে যে ওইসব প্দাথর রচয়িতারা এই দুই দর্শনকে ঘানম্ঠভাবে পরস্পর-সম্পার্কত 
জ্ঞান করতেন। সাংখ্য-দর্শনের প্রধান তাত্বক 'ভীত্রীটি হল এই যে 'বশ্বের আদ 
বস্তুীনদান -_ প্রকীতি বা প্রধান _ অনাঁদ কাল থেকে 'বিরাজত এবং নিজস্ব 
অভ্যন্তরঁণ কারণ ছাড়া অপর কোনো বাহ্য কারণে ত প্রভাবিত হয় না। ইংরোজ 
'নেচার' (বো নিসর্গ) শব্দটি দিয়েও প্রকৃতির অর্থ বোঝায় বলে সাংখ্যের পাথগলির 
অনুবাদে প্রকৃত শব্দটি সাধারণত নেচার হিসেবে অনূদিত হয়ে এসেছে । তবে 
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পরে কয়েকজন পণ্ডিত 'বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতির আরও সঠিক 
অনুবাদ হল ম্যাটার (বা বস্তুপদার্থ), কেননা সাংখ্যের পুথিতে 'মূল-প্রকৃতি” (বা 
আদ প্রকীতি) প্রকীতি শব্দের তুল্যমূল্যভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর ফলে অস্তিত্বের 
সকল রূপেরই আদি উৎস হিসেবে প্রকৃতির বিশ্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। 

প্রকৃতিকে পাওয়া যায় দুই রূপে: ব্যক্ত" স্বেপ্রকাশ) ও “অব্যক্ত' (অপ্রকাশ)। 
উপনিষদসমূহ থেকে এই ধারণাদুটি গৃহাঁত হলেও সাংখ্যে তা ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। উপনিষদসমূহে ব্যক্ত, অর্থাং সেই জগৎ যা ইন্দ্িয়ানুভাতির গোচর 
এবং দার্শনিক দৃন্টিভাঙ্গর বিচারে যা অপ্রকৃত, তাকে প্রাতিতুলনা করা হয়েছে অব্যক্ত, 
অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গোচর নয় অথচ যা একমান্ন প্রকৃত বা সত্য বা পরব্রন্মের দ্যোতক, 
তার সঙ্গে। অপরপক্ষে সাংখ্য-দর্শনে ওই দ্যটি শব্দে বার্ণত হয়েছে বন্তুপদার্থের 
দুই সমানভাবে সত্য আন্তত্বের রুপ । সেখানে ব্যক্ত (প্রকৃতি) উপস্থাপিত হয়েছে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে হীন্দ্রিয়গোচর বস্তুনিচয়ের মূর্ত সামীগ্রকতা হিসেবে, আর অব্যক্তকে 
বরাজমান 'হিসেবে। এই অব্যক্ত হচ্ছে সকল প্রকার সন্তাব্য রূপের সম্ভাব্য আধার। 
বশ্বের সৃষ্টি-প্রাক্রিয়া বলতে গেলে মূর্ত হয়ে ওঠে এই “আদি অখন্ড'এর ভাঙনে, 
অবস্থু ও বস্তুরুপে খন্ড-খন্ড হয়ে _ আর এই খণ্ডাংশগ্ণীল আদ 'ানদান থেকে 
ঠিক ততখানিই পৃথক হয়ে থাকে ষতখানি পৃথক হয় মূল্ময় পান্রগীল তাদের 
আদ 'নদান মাত্তকা থেকে। 

তাহলে এই "বিশ্বের গঠন ও তার পরবতর্ণ পাঁরবর্তনের শ্রীক্রয়াগ্ীল সম্ভব হয় 
কী করে? সাংখ্য-দর্শন এ-্রশ্নের যে-উত্তর 'দচ্ছেন তা বুঝতে হলে এই ধারার 
দর্শনশাস্ত্রীরা কার্য-কারণ সম্বন্ধের যে-তত্বঁটি বো হেতুবাদ) 'বশদ করেছেন তা 'নয়ে 
আমাদের আলোচনা করা দরকার। এই তত্ব “সৎকার্যবাদ' (কারণের মধ্যে কার্ষের 
উপাচ্ছাত ও সে-কারণে কার্ষের উদ্তব-সম্পাঁকত তত্ব) নামে পাঁরাঁচত হয়ে আসছে। 
উপরোক্ত দর্শনশাস্ত্রদের মতে, কার্য যাঁদ কারণের মধ্যে উপ্ত না থাকে, তাহলে 
বলতে হয় শৃন্য থেকেই উদ্ভব ঘটে তার, অর্থাৎ তাহলে প্রাতাঁট নতুন ঘটনা সংঘটনের 
জন্যে অতিপ্রাকত কোনো শীক্তর হস্তক্ষেপের দরকার করে। বস্তুত, কোনো বিশেষ 
কার্য একমান্ন স্মানার্দন্ট কোনো প্রার্থামক কারণ থেকেই উদ্ভূত হতে সমর্থ। যেমন, 
দই উৎপন্ন হয় দুধ থেকে, সমতো থেকে কাপড়, ইত্যাদি। তদুপাঁর, এইভাবে তোর 
প্রীতাট জিনিস যে-কারণ তাকে আকার 'দিয়েছে তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো দিক 
থেকে সংযুক্ত থাকে : যেমন, একখানি চৌকির ওজন সেই চৌঁকিটি বানাতে যত কাঠ 
লেগেছে সেই কাঠের ওজনের সমান হয়, একটি মৃৎপাত্রের ওজন পান্রাট বানাতে যত 
মাটি লেগেছে সেই মাঁটর তালের সমান হয়। অবশ্য কারণের মধ্যে কার্ষের উপাস্থিতির 
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নিছক সরল স্বীকৃতির অর্থ হল 'বিশ্বজগংকে পরিবর্তনসাধনে অসমর্থ, অনড় ও 
জড়-অবস্থাপ্রাপ্ত বলে মনে করা। অর্থাৎ এর অর্থ হল সকল কার্যকেই কারণের 
মধ্যে দ্রুত এবং একই সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠতে হবে। এ-কারণে সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তারা 
স্পম্টভাবে বলেছেন যে কার্য কারণের মধ্যে গৃপ্তভাবে, সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উপস্থিত 
থাকে এবং তাকে মূর্ত হয়ে উঠতে গেলে কয়েকটি স্মীনার্দন্ট শর্তপূরণের প্রয়োজন 
পড়ে। কারণ থেকে কার্যে উপনধত হওয়ার পথে কোনোকিছ_কে বাস্তবে সহায়তা করে 
থাকে বহূতর গৌণ ঘটনাদি এবং একমান্র সেগ্ীলই কারণের মধ্যে নাহত বহুতর 
সম্ভাবনাকে প্রস্ফৃট করে তুলতে সমর্থ । 

মধ্যবগে মাধব-রচিত বহ্বাবাভন্ন দার্শনিক ধারার রচনাঁদির সার-সংগ্রহ 'সর্বদর্শন- 
সংগ্রহ” নামের গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় কার্যকারণ সম্বন্ধ-সম্পকিতি 
দুটি তত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের একটি হল 'পাঁরণামবাদ' (কারণের কার্ষে 
রূপান্তরের বাস্তবতা-সম্পাকৃত তন্তু) এবং অপরটি ধববর্তবাদ' কোর্ষের মায়াময় বা 
অলীক প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্তু)। 

উপরোক্ত প্রথম তত্বীটি সাংখ্য-দর্শনের সঙ্গে এবং দ্বিতনয়াটি বেদান্ত-দর্শনের 
সঙ্গে ষুক্ত। এই তত্বদুশটকে সাধারণভাবে চাহত করা হয় কার্য ও কারণের মধ্যে 
পরস্পর-সম্পকের প্রকীতি-বষয়ক প্রশ্নটির দুটি 'বাভন্ন উত্তর হিসেবে । এখানেও 
ফের একবার সাংখ্য-দর্শনশাস্বীরা বস্তুবাদী দৃল্টিভাঙ্গর স্বপক্ষে দাঁড়য়েছেন, একগুচ্ছ 
ব্যাপারের অপর একগুচ্ছ ব্যাপারে রূপান্তরকে দেখেছেন বস্তুভাত্তক প্রকৃত, সত্য 
্রাক্রিয়া হিসেবে । অপরপক্ষে বৈদাঁন্তকেরা প্রশ্নাটকে ভাববাদী দৃম্টতৈ দেখেছেন, 
কারণ একমান্র পরব্রহ্মকেই তাঁরা গণ্য করেছেন সাঁত্যকার আস্তত্বশশীল সত্তা বলে এবং 
বন্তুনিচয় ও তার পরিবর্তনকে মায়া বা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছ ভাবেন নি। 

সাংখ্য-দর্শনের অপর একটি ভিত্তিপ্রস্তর হল তার বিবর্তনের তত্ব। এই তত্ব 
অনযায়ণ, বন্তুপদার্থ হল এমন-কিছদ আদিতে যার আস্তত্ব ছিল এক সংহত অব্যক্ত 
রূপে । আমাদের ইন্দ্িয়গোচর বস্তুনিচয় ও সত্তার এক জগতে এই অব্যক্ত রূপের 
রূপান্তর সংঘটিত হচ্ছে তিনটি গুণ বা তিনটি প্রকৃতি'এর সাহায্যে -_ যাদের নানাবিধ 
যোগফলের সাহায্যে আবার নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্বব্ন্মান্ডের গাঁতি ও বিকাশ । এই তিনাট 
গুণের নামেই তাদের স্বরূপ প্রাতফাঁলত : যথা, “তমস্‌” অন্ধকার), 'রজস (প্রচণ্ড 
আবেগ) এবং 'সত্ব' (অন্তসার, সত্য)। এই 1তনাঁট গুণের মধ্যে সবচেয়ে গরুত্রপূর্ণ 
রজস্‌ তেজ, শাক্ত ও সব্রিয়তার দ্যোতক। অপরাঁদকে তমস্‌ জড়ত্ব বা নিল্ক্িয়তা 
এবং সত্ব সচেতনা, সমভাব ও প্রশাঁম্তর পরিচায়ক । এই তিনটি প্রকৃত অথবা 
'আস্তত্বের গুণ'এর উল্লেখ এমন কি প্রাচীন কালের উপানিষদগাঁলতেও পাওয়া 
যায়। তবে সাংখ্য-দর্শনে এই তিনটি গুণ একেবারে মূলগতভাবে নতুন তাৎপর্যের 
দ্যোতক হয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে এই প্রকতগুি যুক্ত হয়েছে ওই দর্শনের মূল 


২১৪ 


তাত্ৃক ভিত্তি বা বিশ্বসৃম্টর আদ 'নিদানের বস্তঁভাত্তক চাঁরন্রের সঙ্গে । গৃণকে 
সেখানে দেখা হয়েছে 'সূত্র' অথবা “রজ্জ?, হিসেবে, 'গুণ' অথবা 'ধর্ম হিসেবে । ফলে 
একই শব্দে দু 'বাঁভল্ন ধারণাকে (যথা, 'রজ্জ্‌” এবং ধর্মকে) অঙ্গীভূত করায় 
সৃষ্ট হয়েছে রূপক অলঙকারের, আর সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তারা এইসব অলঙ্কার 
ব্যবহার করেছেন হাঁতপ্‌বেই সুপরিচিত 'গুণসমূহের তত্ব'এর ব্যাখ্যায়। প্রকীতিকে 
তাঁরা তুলনা করেছেন তিনটি সুতোয় বোনা একটি রজ্জুর সঙ্গে । তাঁরা বলেছেন, 
যেকোনো বস্তুর মধ্যে অবশ্যন্তাবীরূপে একই সঙ্গে ওই তিনটি গুণের সমাবেশ 
ঘটেছে, তবে বন্তুপদার্থ যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে সেই অন্যায় অরতম্য ঘটবে 
ওই তন গুণের হারের । 

“'আদ' ও পরবতা ধ্রুপদী” সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী ও কতখান তা 
আজ কেবলমান্র অনুমানের ব্যাপার হয়ে আছে, তবে প্রাপ্ত পুথিপন্রের সাক্ষ্য থেকে 
মনে হয় যে প্রাথামক পর্যায়ে এই দর্শনে বস্তুবাদী তত্ীচস্তার 'দকাঁটি বিশেষভাবে 
বিকাশত ছিল। অবশ্য তাই বলে সাংখ্য-দর্শনকে পুরোপনার বস্তুবাদী বলাটা আবার 
স্ছুল বিকীতসাধন ছাড়া কিছু নয়। এই দর্শনের মধ্যে যে দ্বৈতভাব নাহত ছিল তা 
বাশেষ করে স্পম্ট হয়ে উঠেছে ঈশ্বরকৃষের সাংখ্যকারকায়। 

এই দর্শনে আমরা সমভাবে মুখোম্মাথ হই বিশ্বের সৃম্টিকর্তা ও গঠনানয়ন্তা 
প্রকৃতির এবং এই প্রকতি-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সচেতনা বা পুরুষের । একথা বিশ্বাস 
করার হেতু আছে যে সাংখ্যে পুরুষকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার সমত্র 
খজে পাওয়া যাবে পূর্ববতাঁ উপাঁনষদসমূহে। 

পুরুষ এই ধারণাটি সান্রুয়তার দ্যোতক নয়, এর অন্তঃসার হল মনন বা ধ্যান। 
সকল বস্তুতেই এর অস্তিত্ব আছে, বন্তুনিচয়ের আস্তিত্ব সম্ভবই হয় সে-সবের মধ্যে 
পুরূষের আস্তত্ব থাকে বলে। পুরুষ যে কা বস্তু তা ধরাছোঁয়া যায় না, তাকে বোঝা 
বা ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব, তব্দ যে-কোনো -- এমন কি একেবারে নগণ্য __ বস্তুপদার্থেও 
আস্তত্ব আছে তার। পুরুষ এবং প্রকতি প্রাণ এবং নিসর্গ) মিলিত হলে তবেই 
সম্ট হয় পণচশাঁট মূল পদার্থ অর্থাৎ আস্তত্বের পণচশাটি আদি রূপ। আর সাংখ্যের 
মতে, এর মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ প্রাণীন অন্তঃসার যেমন, প্রজ্ঞা) আছে, তেমনই আছে 
সেইসব যা নাকি একেবারেই বস্তুসর্ব্ব (যেমন, অপ, ক্ষিতি, মর্‌ৎ, ইত্যাদি)। সাংখ্য- 
দর্শনের মধ্যে দ্বৈতভাব এছাড়াও প্রকট হয়ে ওঠে যখন তা প্রয়াস পায় 'প্রকৃতির 
স্বাধীন গাঁতাবাধ-সংক্রান্ত প্রায় একটি বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে (অবশ্য প্রকৃতির 
প্রীতটি মূর্তর্‌প প্রকাশের সঙ্গে পুরুষের আস্তত্বের ধারণাঁটও ওতপ্রোত) 
উপনিষদসমূহের রক্ষণশীল এতিহ্যের সঙ্গে পুরোপ্দার খাপ খায় এমন এক ধমঁয় 
মোক্ষের ধারণাকে মেলাতে । সাংখ্য ঘোষণা করেছেন যে একমান্র বস্তুনিচয়ের স্বাভাবিক 
গাঁতাবধি অনুধাবন করার পরেই মানুষ উপলন্ধি করতে পারে পরিবর্তনশীল ও 
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আঁ্ছাতশনল বস্তুভীত্তক প্রকৃতির ওপর স্থায় ও অপারিবর্তন?য় প্রাণের সীমাহীন 
আধিপত্য । এই ধারণার ওপর 'ভীন্ত করেই সাংখ্য আবেদন জানিয়েছেন আত্মশোধণে 
ও ধ্যানে মনোনিবেশের। 

প্রকীতি এবং পুরুষের পাশাপাশি আস্তিত্বের ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে 
ঈশ্বরকৃষ্ণ নিচের রূপকটির আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, প্রকৃতি হল এক অন্ধ 
মানুষ যে নাকি নড়েচড়ে বেড়াতে পারে, আর পুরুষ হল গিয়ে অপর এক মান্য যার 
দৃম্টিশীক্ত আছে কিন্তু চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই । এইভাবে ধ্রুপদ+' সাংখ্যদর্শনের 
প্রব্তারা প্রয়াস পেলেন প্রকীতির আস্তত্ব-বিষয়ক পূর্বতন বস্তুবাদী ধারণাকে প্রকীতির 
পাশাপাঁশ আস্তত্বশীল এক ধরনের আঁত্মক পদার্থের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে । 

সাংখ্য-দর্শনের উল্লেখ যে অর্থশাস্ত্ে, রক্গসূত্রে, মহাকাব্যসমূহে, চরক-রচিত 
চিকিংসাশাস্ত্রে এবং মানব-ধর্মশাস্তে পাওয়া যায় এ-থেকেই প্রমাণ হয় যে এই 
দার্শীনক মতবাদ খাস্টউজন্মের পরবতারঁ গোড়াকার শতাব্দীগ্াীলতে বেশ বহুল- 
প্রচারিত ছিল। 

সাংখ্য-দর্শন ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতি ও নানা ধরনের ধমাঁয় আন্দোলন উভয়ের 
ওপরই 'বপুল প্রভাব "বস্তার করে। যাঁদও বস্তুবাদী চিন্তাভাবনাগ্াীলকে ভ্রমশ 
এই দর্শনের আওতা থেকে বহিচ্কৃত করা হয়, তব এই দার্শনিক ধারার কেন্দ্রীয় 
ভাবাদর্শট সবাঁকছ সর্তেও এখনও পর্যন্ত স্পম্ট হয়ে আছে। আর তা হল, যে- 
কোনো রূপেই হোক-না কেন পররন্মের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং নরত্ব- 
আরোপিত দেবতার ব্যক্তস্বর্পের ধারণাঁটিকেও বর্জন করা অবিচিলিত চিত্তে। 

সাংখ্য-দর্শনেই প্রথম প্রচারিত নিয়ামতভাবে আত্মবিকাশে সমর্থ আদি নিসগ” 
(বা প্রকাতি)র ধারণাটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারত জুড়ে বস্তুবাদী চিন্তা-এীতিহ্যের 
উদ্তবের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি প্রধান অবদান। 


যোগ বা গাতঙজজল 


দর্শনসমূহের মধ্যে যোগ ব। পাতঞ্ল-দর্শনের জন্যে একটি বিশেষ স্থান নারষ্ট। 
সাধারণভাবে 'যোগ" শব্দটিতে মানুষকে খানিকটা সমাধির মতো অবস্থায় উপনীত 
করার জন্যে পর্যায়ক্রুমক একসারি ব্যায়াম বোঝায় । কিংবা বোঝায় -_ মানুষের দেহে 
সপ্ত শারীরিক শাক্ত-প্রকাশের নানা সম্ভাবনাকে পাঁরিস্ফুট করে তোলা ও মানসিক 
অবস্থার ওপর মানুষের নিয়ল্ণ-ক্ষমতাকে বাঁড়য়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিছকই এক 
ধরনের ব্যায়ামের প্রন্রিয়া (উনিশ শতকে ইউরোপে এই শেষোক্ত অর্থেই 'যোগ' শব্দাট 
গৃহীত হয়েছিল)। তবে আসলে যোগ হল নিজস্ব অতিমান্্রায় মৌল নানা বৈশিষ্ট্য 
সহ স্ম-পারণত একটি দার্শানক চিন্তাধারা । 
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ধ্রুপদী যোগন্দর্শনের সূত্রপাত বলে ধরা হয় ধাঁষ পতঞ্জলির 'যোগসত্র' নামের 
পুথাটিকে। 

এই পাঁথতে যোগ-দর্শনের সবকণট মূল প্রাতিপাদ্য তত সন্নাবন্ট আছে। পরে 
অবশ্য ওই তত্বগ্মীলকে আরও 'বিকাঁশত ও পাঁরণত করে তোলা হয়েছে বহাবিধ 
পরবতর্ট রচনায়। এগুলির মধ্যে সাঁবশেষ উল্লেখ্য 'যোগসত্র' সম্বন্ধে বাসের ব্যাখ্যা 
সমন্বিত 'ব্যাসভাষ্য' (খশস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) এবং বাচস্পাঁতর 'তস্তবৈশারদণ' (নবম 
শতাব্দন) গ্রল্থদুটি। এ-দুটিতে যোগ-দর্শনের পারিভাঁষক শব্দাবলীর বিশদ টীকা- 
ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং পতঞ্জালর যোগসূত্রের কিছু-কিছ অংশ অনুধাবনের পক্ষে 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাঁদ সম্িবেশিত হয়েছে। 

ভারতীয় এীতিহ্য অনুসারে সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনের ধারাদুটকে পরস্পর- 
পারপূরক দুই ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বস্তুত, সাংখ্য-দর্শনের বহু 
ধ্যানধারণাই (যেমন দ্বৈতবাদ, পণচশটি মূল উপাদান-সম্পাঁকত ধারণা, ইত্যাঁদ) যোগ- 
দর্শনে গৃহীত হয়েছে। তবে যোগ-দর্শনশাস্তীরা এই সমস্ত প্রভাবকে তাঁদের 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে গৌণ ব্যাপার বলে গণ্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁরা বরং মনোযোগ 
নিবদ্ধ করেছেন মনস্তত্ব, জ্ঞানতত্ত এবং দেহের ওপর মনের নিয়ল্পণ অজর্নের 
উপযোগী ব্যবহারিক প্রান্রয়াগলির 'দকে। এছাড়া যোগ-দর্শনশাস্ীরা ঘোষণা 
করেছেন যে তাঁদের দর্শন হল আস্তক্যবৃদ্ধি-সম্পন্ন, সাংখ্য-দর্শনে কিন্তু এরকম 
কোনো ঘোষণা নেই। 

মনস্তান্বক মৌল ধারণাগুলোর ব্যাখ্যাকেই ভারতীয় দর্শনশাস্তের ইতিহাসে 
যোগ-দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অব্দান বলে গণ্য করা হয়। এই সমস্ত মনস্তাত্ক 
মৌল ধারণার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল "ীচত্ত' অর্থাৎ মন, কিংবা বলা যায়, মানুষের 
মননান্রয়ার সকল সম্ভাব্য ধরনের এক কেন্দ্রীভূত রূপ)। পতপঞ্জালর মতে, ণচত্ত' হল 
এক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালন্ধ ব্যাপার, যাঁদও এ-বস্তু ব্যক্তবিশেষের স্মানার্দন্ট 
অবস্থার সরল প্রাতির্প উৎপাদন ছাড়া আরও বেশি কিছ: প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ধরে 
নেয়া হয়েছে যে চিত্তের আন্তর স্বরূপ অপাঁরবার্ততই থেকে যায় এবং ব্যাক্তবিশেষের 
নয়। বন্তুজগতের অস্তিত্বের প্রকৃত নিয়মগ্যালর সঙ্গে সঙ্গাত রেখেই চিত্ত ক্রিয়াশীল 
হয় ও জীবিত থাকে । তবে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অধীন মানূষের নানা অবস্থান্তরকে 
গণ্য করা হয় চিত্তের বিকৃত বিকাশ হিসেবে, ব্যাক্তবিশেষের নিজস্ব আঁদ অন্তঃসার 
থেকে 'িচ্যাত 'হিসেবে। বাস্তবে প্রকাশিত মানসিক অবস্থাগ্টলকে বলা হয়েছে 
নানাবিধ 'ক্রেশ' (বিপাত্ত বা কম্ট), ধরে নেয়া হয়েছে যে চিত্তের আদ ও আনর্দেশ্য 
আসন্তত্বের অবস্থা এই সমস্ত 'ক্রেশ' থেকে মুক্ত অবস্থা । 

পতঞ্জাল পাঁচ রকম ক্লেশের কথা বলেছেন। তাঁর এই তালিকার প্রকৃতি ও 
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কেশের বিন্যাসের ভ্রম লক্ষ্য করলে এই পদ্ধাতাঁটর পেছনে নিহিত সামাগ্রক 
ধ্যানধারণা সম্বন্ধে মোটামুটি পারিম্কার একটি চিত্র পাওয়া যায়। 'তালিকাটি' শুর; 
হচ্ছে 'আবিদ্যা” অজ্ঞতা) 'দিয়ে; অস্্ায়ীীকে স্থায়ী এবং সামায়ককে চিরকালীন বলে 
গণ্য করার ব্যাপারে মানুষের মজ্জাগত ধারণার মধ্যে এই আঁবদ্যার প্রকাশ ঘটে। 
দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে উপাঁনষদসমূহের অন্তর্গত ভাববাদী ধারার মূল নীতিটিকে 
আরোপ করা হয়েছে ব্যক্তীবশেষের মনস্তত্বের ক্ষেত্রে । অর্থাৎ দৃশ্যমান বহর সমাবেশ 
এবং বাহ্য বস্তুসমূহের বস্ত্রাভীন্তক প্রকাতি মায়াময়, একমান্র তা-ই প্রকৃত বা সত্য যা 
অখণ্ড, এঁক্যবদ্ধ ও ধরাছোঁয়ার বাইরে । এছাড়া দ্বিতীয় ক্লেশ হল আস্মতা : অহংবোধের 
সঙ্গে মানুষের দেহ ও তার ব্যক্তিগত মনস্ত।ত্বক ধরনধারণের সমীকরণ এটি। এটিও 
এমন একটি দণ্স্টভাঙ্গর প্রাতফলন যার সূত্র খজে পাওয়া যাবে উপনিষদসমূহে । 
অর্থাং এ হল পীবশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখিল আত্মা” (আত্মন্‌ ব্রহ্ন)-র সঙ্গে ব্যাক্তী বশেষের 
স্যানার্দন্ট অহং-এর প্রাতিতুলনা । তৃতীয় ক্লেশ __ রাগ হল দৈহিক সখ, আনন্দসন্তোগ 
ও জীবনে সাফল্যলাভের বাসনা । এর প্রাতপক্ষে আছে আবার দ্বেষ __ সুখসস্তোগের 
পথে বা-কছ্‌ বাধা তার সম্পর্কে তীর ঘৃণাবোধ। এই ক্লেশের তআঁলকার সবশেষে 
আছে আঁভনিবেশ, অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে সহজপ্রবার্তগত এক ভালোবাসা ও তাকে 
হারানোর ভয়। 

পতঞ্জালর গ্রল্থে সান্নবিষ্ট জ্ঞানতত্তও কয়েকটি মৌল ধারণার কারণে 'বাশিষ্ট। 
বাহজগতের সংস্পর্শে আসার পর (যোগসূন্রের মতে বিষয়মূখ বাস্তবতার অস্তিত্ব 
মানুষের মনের বাইরেও আছে _- অর্থাৎ এমন মনে করা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে 
যোগ-দর্শনের ওপর সাংখ্যের প্রভাব পড়েছে; কেবল যোগ-দর্শনে 'মোক্ষ' শব্দাটর 
অর্থ একই সঙ্গে আস্তত্ব, প্রকৃতি এবং বিষয়মূখ বাস্তবতা অনুধাবন করে যে-অহং 
তার 'বনান্ট) চিত্ত ওই জগৎ উপলান্ধর নিজস্ব উপায় উদ্ভাবন করে। যোগ- 
দর্শনশাস্ত্রীরা বস্তু ও ঘটনাসমৃহের মধ্যে এঁক্য ও পার্থক্যনির্পণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ 
নীতি বশদভাবে নিধারণ করেন। মানব-চেতনার যাক্তীসদ্ধ ক্রিয়া গোড়ায় প্রাথামক 
সাদৃশ্য-নিরূপণ ও পরে গ্রাহক ব্যাপারস্যাপারের বিকাশের অপেক্ষাকৃত জটিল 
সব ছক-নির্ধারণ সম্ভব করে তোলে। 

পতঞ্জাল ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার ছিল ধর্মে মাত 
আছে এমন ব্যক্তবিশেষকে মনস্তাত্ীক শৃঙ্খলা অর্জনের নিয়মকানূন -_ অর্থাং 
যোগের তথাকথিত অষ্ট মার্গ __ শিক্ষা দেয়া। এই সমস্ত “উন্নতির সোপান" আরোহণ 
আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে নানা কলাকৌশলের বর্ণনা যোগ-দর্শনের সকল পাথর 
আঁধকাংশ স্থান অধিকার করে রেখেছে। 

যোগের দার্শনক মতাদর্শের পারণাঁতি ঘটেছে জগতের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারণী 
“পরম সত্তার (ঈশ্বরের) বর্ণনায় । ঈশ্বর সকল পূর্ণতার অধিকারী এবং ভক্তকে 


৯৮ 


চরম লক্ষ্য-অর্জনে সাহায্য করে থাকেন তিনি । তবে এ-প্রসঙ্গে কৌতৃহলোদ্দীপক 
ব্যাপার হল এই যে পতঞ্জালর নিজের রচনায় ঈশ্বরের উল্লেখ আছে যৎসামান্যই এবং 
এই উল্লেখ-সমন্বিত তাঁর রচনার অনুচ্ছেদগ্ঁল গ্রন্থাটর অচ্ছেদ্য অংশ না হয়ে 
যেন খানিকটা প্রাক্ষপ্ত অংশ হয়ে আছে। সাংখ্যের সাঁষ্টতত্বের সমর্থক প্রথম যুগের 
যোগ-দর্শনে কাত ব্যক্তিত্ব-আরোিিত দেবতার ন্রিয়াকলাপ বর্ণনার বিশেষ ম্থান- 
সংকুলান হয় নি। বস্তুত কয়েকাঁট অনুচ্ছেদে সেখানে এমন কথাও বলা হয়েছে যে 
ঈশ্বর ধমর্য় আবেগানৃভূঁতি নিবেদনের পান্ন ছাড়া কিছু নন এবং অধ্যাত্বক তত্তগত 
কোনো তাৎংপর্যও তাঁর নেই। তবে এ-প্রসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে এই দার্শনিক 
ধারার অনগামীরা ব্যাক্তত্ব-আরোপিত দেবতার আরাধনায় রত থাকতেন এবং এর 
ফলে তাঁদের মতামত রক্ষণশীল ধমাঁয় এীতিহ্যের ও হিন্দ, পৃজাপদ্ধাতর প্রায়োগিক 
?দিকগ্দীলর অনেক বেশি সদৃশ হয়ে ওঠে। 

মোটের ওপর. এই মৌল দার্শনিক ধারার পর্যালোচনা প্রাচীন ভারতের দার্শানক 
চিন্তার ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রবণতার মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পকেরে জাটল 'বিকাশাঁট 
অপেক্ষাকৃত কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে । সেইসঙ্গে এর 
ফলে স্পম্ট হয় দর্শনশাস্ত্র এবং কোনো-কোনো বিজ্ঞানশাস্ত্ের সাফল্যের মধ্যেকার 
ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধাটও। বলা বাহুল্য, মনষ্যদেহ-বিষয়ক শারীরস্থান (আ্যানাট মি), 
শারীরবৃত্ত (ফিজওলাঁজ) এবং মনোবিদ্যার ক্ষেব্রগাঁলিতে অগ্রগাঁত না-ঘটে থাকলে 
'যোগের অল্ট মার্গ” রচনা সম্ভব হোত না। 


ন্যায় এবং বৈশোধক-দর্শন 


এই দুটি দার্শীনক ধারার উদ্ভব ঘটে খ২স্টনয় প্রথম শতাব্দীতে এবং গৃপ্ত-যুগ 
নাগাদ স্দীনার্দস্ট আকার ধারণ করে ধারাদুশট। এই ধারাদুণট ছিল ঘনিম্তভাবে 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পাঁকতি এবং এটা নেহাত আপাঁতিক ব্যাপার ছিল না। দ:াট ধারাই 
ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যার আভমুখী, যদিও উপরোক্ত প্রথম 
ধারাটি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিল অধ্যাত্মক জ্ঞানতত্বের সমস্যাঁদর 'দিকে এবং 
ব্যস্ত ছিল অবধারণার মাধ্যম হিসেবে যাঁক্তীবিদ্যার বিকাশ নিয়ে (পরে এই ন্যায় 
শব্দট যুক্ত বা তকাবদ্যা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে)। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ধারাটি 
শরীরী সত্তা এবং ষে-অন্তঃসারগুলির সমবায়ে সন্তা গঠিত সে-সম্পরিত তত্বগ্ছলি 
নিয়ে ভাবত ছিল। এই দুটি ধারার দর্শনশাম্ত্রীরা কখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে 
তর্কযৃদ্ধে প্রবৃত্ত হন নি; বরং নৈয়ায়করা বৈশোষক ধারার আঁধাবিদ্যাকে মেনে 
নিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন আঁধাবদ্যা হল তাঁদের নিজেদের জ্জানতত্বেরই 
স্বাভাবিক সম্প্রসারণের ফল। 


৭১৯) 


বৈশোষক-দর্শনশাস্তীরা গোড়ার যুগে যে-দার্শনিক চিন্তা প্রচার করেন তা 'ছিল 
ভারতের যুক্তিবাদী চিন্তা-এতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য এক অংশ । তবে লোকায়ত-দর্শন 
থেকে এ-দর্শনের পার্থক্য ছিল এইখানে যে পরবতাঁ কালে বৈশোষক-দর্শন ভাববাদ 
ও আস্তক্যবাদের কাছে অনেকগ্দাল বিশেষীকৃত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে 
নাঁতস্বীকার করে। 

'বৈশোষক' শব্দাট সংস্কৃত বিশেষ (নার্দস্টরূপে স্বতন্্) শব্দ থেকে ব্যাৎপন্ন। 
এর ফলে এই দার্শনিক ধারার নামটি এর মতবাদের অন্তঃসারের সঙ্গে ঘানিষ্ঠভাবে 
খাপ থেয়ে গেছে । এই মতাদর্শের মূল কথা হল যা সাধারণ ও যা বিশেষ তাদের মধ্যে 
পরস্পর-সম্পর্ক নির্ণয়। এ-মতের অনুসারীরা সাধারণ ও স্মীনার্দ্টকে সত্তার 
ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক অখণ্ড ব্যবস্থার 'বাভন্ন উপাদান হিসেবে দেখেছেন। আবার 
সেইসঙ্গে বিশেষকে বুঝেছেন তাঁরা তাংক্ষাণক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনোঁকছ 'হসেবে আর 
সাধারণকে দেখেছেন মানুষের যুক্তিবাদ্ধির সাহায্যে প্রণালীবদ্ধ প্রথমোক্ত ওই বিশেষ- 
সম্পাঁকত বহীবধ তথ্যাদর যোগফল িসেবে। এর অর্থ, এই ধারার দর্শনশাস্ত্রীদের 
প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল কীভাবে বিশেষের সঙ্গে বহ7-উপাদানাবশিম্টকে মেলানো 
যায়, কীভাবে একটি প্রত্যক্ষ হীন্ট্িয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে উত্তরণ করা যায় সাধারণীকৃত 
বহুবিধ মৌল ধারণাগুলোয় __ যার ফলে সম্তাকে অখণ্ড একাঁট সমগ্র হিসেবে ব্যাখ্যা 
করা সম্ভব হয়। এ-ব্যাপারে বৈশোষক-দর্শন যে-সমস্ত সমাধান লিপিবদ্ধ করেছেন 
তা যে সব্বন্রই বৈজ্ঞানিক বিচারে অকাট্য তা নয়, তবে এইসব অনসন্ধানের বস্তুবাদী 
সূচনাসত্রটির বিশেষ স্বাতন্ন্য সেই সুদূর অতাঁতেও কোনোরকম সন্দেহ বা তকের 
অবকাশ সৃন্ট করে নি। 

বৈশোষক-দর্শনের প্রাতি্ঠাতা খাঁষ কণাদ (খুস্টীয় জল্মের পরবতা গোড়ার 
দিকের কোনো এক প্রথম শতাব্দ)-এর মতে বস্তুবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এমন সমস্ত 
পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে-পরমাণুগদলি কারও সম্ট নয়, যেগুলি 
চিরস্ছায়ী ও 'বিনম্টর অতাঁত। এই কেন্দ্রীয় তত্তুটির অস্তিত্ব বৈশোঁষক-দর্শনকে 
আতস্তক্যবাদ দর্শন হিসেবে গণ্য করা অসম্ভব করে তুলেছে । অবশ্য পরবতাঁ যুগে 
কণাদের রচনাবলনীর ভাষ্যকাররা চেম্টা করেছেন সে-রচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি 
এবং প্রকৃতির মধ্যে নিয়মিতভাবে ন্রিয়াশল প্রক্রিয়াগুলিতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ-বিষয়ক 
স্বীকারোক্তি খুজে বের করতে । কণাদ পরমাণুসমূহকে চারটি মূল উপাদানের 
গুণবিশিষ্ট চারাট পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন কীভাবে 
বহুবিচিত্র ধরনে পরমাণুসমূহ পরস্পর-সংযুক্ত হয়ে সকল প্রকার জড় পদার্থ ও 
জীবন্ত প্রাণীর জন্ম দেয়। এই পারিপ্রোক্ষিতে 'তাঁন ধর্ম শব্দাটও ব্যবহার করেছেন, 
তবে তা নোৌতিক বা ধর্মাঁয় তত্তবের সঙ্গে সংযুক্ত প্রচালত অর্থে নয়, বরং প্রাকৃতিক 
বিকাশ ও কার্যকারণ সম্বন্ধের নিয়মাবলীর অত্যন্ত সাধারণ এক সংজ্ঞা হিসেবে । 
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কণাদ এীতিহ্যাসিদ্ধ চক্রাকারে ঘূর্ণামান সৃম্টির উৎপাত্ত-রহস্য থেকে শুরু করেছেন 
বটে (এই তত্টি হল নিম্নর্প : শবশ্ববক্মান্ডের সৃন্টি হয়, তা ভ্রমে বিকাশিত হয়ে 
ওঠে এবং তারপর তা ধ্বংস হয়ে যায় ণবশ্বজনীন প্রলয়ে'; অতঃপর এই পুরো 
প্রীক্রুয়াটি ফের শুরু হয় গোড়া থেকে), তবে এ-তত্বকে তান উপস্থাপিত করেছেন 
এমনভাবে যাতে প্রায় প্রাকীতিক দর্শনের কথা মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ বিশ্বজনশন 
প্রলয়ের মুহূর্তে পরমাণুসমূহ বিল্প্ত হয় না, ওই মুহূর্তে যা ঘটে তা হল 
পরমাণ্সমূহের মধ্যেকার সেই পারস্পরিক যোগসন্রগ্ঁল যায় ছিন্ন হয়ে যে-সমস্ত 
যোগসূন্রের ফলে মানুষের বোধগম্য ঘটনা ও ব্যাপারসমূহের উদ্ভব ঘটে। তদুপাঁর, 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পনজন্মি সংঘটিত হয় পরমাণুসমূহের উপর্য্পাঁর সংযোগসাধনের 
ফলে এবং এই প্রন্রিয়াটি ঘটে কোনো দেবতার অলৌকিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই । 
সনাতনী ধমশঁয়-দার্শনক নানা চিন্তাধারার প্রবক্তাদের দাবির প্রাতপক্ষে কণাদ 
ঘোষণা করছেন যে প্রকৃতির মধ্যে ব্রিয়াশনীল প্রক্রিয়াগ্যাীলর সঙ্গে 'অতিপ্রাকৃত' সত্তাদের 
ন্রুয়াকলাপ কোনো দিক থেকেই যুক্ত নয়। অবশ্য এও ঠিক যে কোনো সময়েই তিনি 
ঈশ্বরের ধারণাকে সরাসরি নাকচ করেন নি, তবে এমন "ক ভাববাদ চিন্তাধারার 
অনুসারী পাশ্ডতরাও একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কণাদের 
এই স্বীকৃতিকে ধমঁর এীতহ্যের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর 'বাহ্য” আপসের ফল হিসেবে 
গণ্য করা দরকার। তবু, এই আপস সত্বেও, বাস্তবে এই অসামান্য চিস্তাবিদের প্রচারিত 
দার্শীনক মতবাদাঁটর আন্তর য্াক্ত-পরম্পরা আসলে নান্তিক্যব্দ্ধি-প্রসতই (অন্তত 
বশ্বরন্মান্ডের ঘ্রম্টা হিসেবে ঈশ্বরের আন্তত্ব অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে তো বটেই)। 
কণাদ-প্রচারত মতবাদের অন্যতম প্রধান একটি তত্ব হল 'বস্তুপদাথ” (বা দ্বুব্য)- 
সম্পাকৃতি। পরমাণুসমূহের প্রাথামক পরস্পর-সংযোগকে ভাত্তর সূচনা হিসেবে 
ধরে প্রকৃতির সর্বাঙ্গঈণ বিকাশের ফল হিসেবে উদ্ভূত বিশ্ববন্মাণ্ডের আস্তত্বের অমুক 
বা তমুক দিকের ব্যাখ্যা-প্রকাশই এই তত্তের মূলকথা ৷ সেই সুদূর প্রাচীন যুগে, এমন 
ক পরবতর্শ মধ্যযগেও, এই আভিনব দাশশীনক তত্বের প্রচার অত্যন্ত তাৎপর্যবহ 
ছিল, কেননা এর মধ্যে দিয়ে চেস্টা করা হয়েছিল সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার সমাধান 
খোঁজার যেপ-্রান্রয়াসমূহের সাহায্যে সরল বস্তু অপেক্ষাকৃত জটিল বস্তুতে পারণত 
হয় এবং নিয়ল্নিত হয় বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল পদ্ধাতসমূহ। এই তত্ব 
অনযায়ণ দ্রব্য হল অন্য সবাঁকছ7-নিরপেক্ষ এক বিষয়মুখ বস্তু যা অন্যান্য দ্রব্য ও 
ভন্ন-ভিন্ন বস্তুর (অর্থাৎ বিশেষ একটি দ্রব্য থেকে উৎপন্ন গৌণ ফলাফলের কিংবা 
কয়েকঁট দ্রব্যের সংযোগসাধনের ফলে উৎপন্ন বস্তুর) ওপর ক্রিয়াশীল এবং যা 
আঁবনাশন। এ-প্রসঙ্গে কণাদ 'লখছেন : “কার্য বা কারণের দ্বারা এটি বিনষ্ট হয় না। 
দ্রব্যের সংজ্ঞা দেয়া চলে এইভাবে -_ এট ক্রিয়াশীল হতে সমর্থ, এবং বিভিন্ন গুণের 
আকর। এট কারণেরই অন্তার্নীহত।' অতঃপর 'তিনি আরও বলছেন: '্্ুব্য হল 
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বন্তুসমূহের, গুণাবলীর ও ক্রিয়াকলাপের সাধারণ কারণ ।” অর্থাৎ, দ্রব্যের নিজের 
বাইরে (কিংবা আরও সাঁঠকভাবে বলতে গেলে, যে-সমস্ত পরমাণ্্ দিয়ে দ্রুব্যুটি গঠিত 
তাদের নিজস্ব সংযোগ-বিয়োগ ছাড়া) দ্রব্যের উৎপান্তি ঘটে না; নিজের ইচ্ছামতো 
তা গতিশীল হতে পারে, আর তাই উৎপাঁত্ত ঘটাতে পারে কার্যের; এইরকম বহুতর 
দ্রবোর ্রিয়াকলাপের ফলে উদ্ভূত তাদের সামাগ্রক যোগফলেই গঠিত এই বিশ্বজগৎ। 

গোড়ার দিককার বৈশোষক দর্শন-বিষয়ক রচনাবলাঁতে পশবশ্বজনীন আত্মা” বো 
পরমাত্মা)-র ধারণাটি উপোক্ষত হয়েছে, সেখানে স্বীকাতি পেয়েছে কেবলমান্র 
'ব্যাক্তগত আঁত্বক বস্তু' বো আত্মা)। পরবতর্শ মুগের বৈশোষক রচনাবলীতে অবশ্য 
বেদান্ত-দর্শন থেকে গৃহীত পরমাত্মার ধারণাঁট সমগ্রভাবে এই দর্শনের অঙ্গীভূত 
হয়েছে। তবে এই মতাদর্শের আদ অন্তঃসারের এই সমস্ত বিকীতিসাধন বৈশোষক 
ধারার বস্তুবাদী প্রবণতাকে ও ন্যায়-দর্শনের জ্ঞানতত্বকে মূলত প্রভাবত করে নি। 

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে এই দুটি দার্শনিক ধারার তাৎপর্য প্রধানত নিহিত 
যৃক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্তের বিষয়দুটির ওপর বিরল মান্রায় গুরুত্ব আরোপে। আজ 
পর্যন্ত এই বিশেষ ক্ষেত্রের জ্ঞানের সুসংবদ্ধ পাঁরচয়ের নমুনাস্বরৃূপ যে-সর্বপ্রাচীন 
পুঁথখানি পাওয়া গেছে খাঁষ গৌতমের সেই ন্যায়সূত্রে যাঁক্তীবদ্যার নানা মৌল 
ধারণার 'বিশদীকরণের অত্যন্ত উপ্চু এক মানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

গৌতম তাঁর তত্তবের 'বিশদীকরণের স্বতন্ত্র ও 'বাশম্ট 'ভীত্ত ধহসেবে গ্রহণ 
করেন বাহর্জগতের বাস্তবতা, তার বিষয়ী-নিরপেক্ষতা এবং মানুষের মনে যা য্যাক্তিবদ্ধ 
সংশ্লেষণের রূপ নেয় ইন্ট্রিয়সমূহের মাধ্যমে সেই বিশ্বরক্ধাণ্ডের মৃলগত 
অবধারণযোগ্যতা । ন্যায়-দর্শনে কেন্দ্রীয় চিন্তাঁট প্রকাশ পেয়েছে “স্বচ্ছ চিন্তা'র 
'নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে। স্মৃতিতে যে-ছবিগুললি ফুটে ওঠে, একক পর্যবেক্ষণ ও 
অনুমানগূলি, বিষয়সমূহের সম্যক ধারণা গড়ে তোলার পক্ষে তা মোটেই যথেম্ট নয়। 
1বষয়সমূহের প্রামাণিকতার সাত্যিকার নারখ হতে পারে একমান্র অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য- 
প্রমাণের সঙ্গে সেগগীলির মানানসই হওয়াটাই। একমান্ত অভিজ্ঞতালন্ধ সেইসব 
খবরাখবর যা নাক যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণের পপ্রহরা পেরিয়ে আসতে পারে সেগুঁলই 
প্রকাশ করতে সমর্থ হয় বস্তু ও ঘটনাসমূহের খাঁটি অন্তঃসারটুকু। 

অবধারণার পদ্ধতি ও উপায়সমৃহ-সম্পাকৃত ন্যায়শাস্প্, বিশেষত যে-সমস্ত 
পদ্ধত ও উপায় যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে জাঁড়ত সেগুলি-সম্পর্কিত ন্যায়শাস্ত্র, একেবারে 
খ*টিনাটি সহ 'বিশদাকারে লিপিবদ্ধ । 

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্ের ব্ীক্তবিন্যাসের সঙ্গে একদা পাশ্চান্তের বুক্তিবিদ্যার 
মূল ভাত ফাঁগয়েছে আযারস্টটলের যে-ন্িমুখ যাক্তীবন্যাস তাদের মধো 
অবস্াভীত্তক তুলনা টানতে 'গয়ে ফ. ই. শ্চের্বাতস্কয় গ্রণস ও ভারতের যৃক্তিবিদ্যার 
নানা সংজ্ঞা, ইত্যাঁদর বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে-বহুবিধ সমাস্তরাল অবস্থান লক্ষ্য করা 
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যায় সেগ্ীলির দিকে দৃন্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্চেরবাত্স্কয় আরও দেখেছেন 
যে ন্যায়শাস্তের যাঁক্তীবন্যাসের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য যাঁক্তাবদ্যার উপরোক্ত সংজ্ঞা, 
ইত্যাদর উদ্ভব ও স্মীনার্দন্ট রূপদানের পেছনে নাহত সাধারণ নিয়মসমূহের 
দকনির্দেশক 'হসেবে বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। 

জ্ঞানের স্বতন্ম একটি ক্ষেত্র হিসেবে যৃক্তিবিদ্যার সৃন্টি ও তার 'বিশদীকরণের 
ব্যাপারে ভারতাঁয় ন্যায়-দর্শনের অবদান অপারসীম। সমগ্রভাবে ভারতীয় 
বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রভাব যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ফলপ্রস্‌ । বিশেষ 
করে এই দর্শনের পরবতার বিকাশের যুগে এই প্রভাবের ব্যাপারটি বিশেষ স্পচ্টভাবে 
প্রতীয়মান। ন্যায়-দর্শনের বিশিষ্ট সাফল্যসমূহ ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
গোড়ায় দিঙউ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তর মতো স্মাবখ্যাত নৈয়ায়কদের নিজস্ব মতবাদ 
বকাশের পক্ষে 'ভী্তস্বর্প হয়ে দাঁড়ায়। 

কণাদের পরমাণু-তত্বের সঙ্গে আধাশক সাদৃশ্য দেখা যায় গ্রীঁকদের, বিশেষ 
করে এমৃিডোক্রিসের, প্রচারিত পরমাণু-তত্তের। এম্ীপডোক্রিসও চারাট মৌল 
পদার্থের আস্তত্ব স্বীকার করতেন আবার এই মৌল পদার্থগ্ীলও ছিল উভয় ক্ষেত্রে 
এক : যথা, মাটি, জল, আগুন ও বাতাস বা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মর্‌ৎং) এবং এই সমস্ত 
শরস্থায়ী অন্তঃসার'এর যোগ-বিয়োগের ফলই বস্তুবিশ্বের বৌচন্যের কারণ বলে মনে 
করতেন। বস্তুপদার্থের রূপপরিগ্রহকে এমৃপিডোক্রিস ব্যাখ্যা করেছিলেন আদ 
অণুকণাগ্ঁলির যাল্তিক পরস্পর-সংয্াক্ত ও বিষুক্তি দিয়ে এবং দুই িরোধণ শীক্তর, 
ভালোবাসা ও ঘৃণার শাক্তর, মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন শর্তসাপেক্ষভাবে। যে-কোনো 
বস্তু যে মাঝে-মাঝে তার মৌল উপাদানগুলিতে ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেই 
মৌল পদার্থগাঁলর পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রন্রিয়ায় ফের প্‌নর্গঠিত হয় -- একে 
এমৃপিডো ক্রস ব্যাখ্যা করেছেন উপরোক্ত দুটি তথাকাঁথত 'নশীত'র কোনো একটির 
প্রাধান্যবিস্তারের ওপর নিভ'রতার কারণ দেখিয়ে। এই তত্ঁটির সঙ্গে সহজেই তুলনা 
করা চলে বৈশোষক-পন্থীদের প্রকৃতির চক্রবৎ পাঁরবর্তনশীল স্বভাব-বিষয়ক তত্ঁটির, 
তবে তফাত এই যে গ্রীক দর্শনশাস্ত্শ বন্তুপদার্থের সামায়ক বিলোপ ও তার 
পুনর্নবায়ন-সম্পর্কিতি তাঁর ততৃটি ইন্দিয়গ্রাহ্য গোটা জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন 
নি। 

বৈশেষিক-দর্শন ও 'ডিমোক্লটউসের দর্শনের মধ্যেও কিছু-পারিমাণে সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করা যায়। 'ডিমোক্লুটসও বস্তুপদার্থের নানাবিধ প্রন্িয়াকে অদৃশ্য কণা বা 
পরমাণুসমৃহের গাঁত ও পরস্পর ক্রিয়া-বািল্ুয়ার ফল বলে গণ্য করেছেন। তবে 
[ডিমোক্লিটসের ধ্যানধারণার সঙ্গে বৈশোষক-দর্শনের পার্থক্য ছিল এইখানে যে 
প্রথমোক্ত দর্শনশাস্তী পরমাণ্সমূহকে পুরোপুরি একরকমের বলে মনে করতেন, 
তানি বলতেন যে পরমাণ্সমূহের বিবিধ সংযুক্তির রূপের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা 


২৩ 


যায় তা গুণগত নয়, একেবারে বিশুদ্ধ পরিমাণগত পার্থক্য । বৈশেষিক-দর্শন ও 
গ্রীক বস্তুবাদী দর্শনের সর্বশ্রেম্ঠ প্রাতীনাধর মতবাদের মধ্যে এই সাদৃশ্য বিপুল 
তাৎপর্যের দ্যোতক। অবশ্য এর ফলে গ্রীকদের ওপর ভারতীয় দর্শনের কোনো 
প্রত্যক্ষ প্রভাব বোঝাচ্ছে না, বরং বোঝাচ্ছে এই দুই সভ্যতার অন্তর্গত দার্শীনক 
চিন্তাধারাসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের সমান্তরাল ভাবনাচিন্তার প্রকাশ । 


মীমাংসা 


ভারতীয় ষড়দর্শনের এীতিহ্যাদদ্ধ তালিকার শেষে সর্বদাই স্থান পেয়ে এসেছে 
“মীমাংসা” ও “বেদান্ত নামের দার্শানক ধারাদুটি। এই ধারাদুটি এত ঘানম্ঠভাবে 
পরস্পর-সম্পাক্তি যে কখনও-কখনও বেদান্তকে আখ্যাত করা হয়েছে উত্তর- 
মীমাংসা" (অর্থাৎ, উচ্চতর” কিংবা “পরবতর্ঁ” মীমাংসা) নামে, আর খোদ মীমাংসা- 
দর্শনকে প্রায়ই বলা হয়েছে পূর্ববা আঁদ মীমাংসা । তবে আসলে কিন্তু এই দুই 
দার্শনিক ধারার মধ্যে তাৎপর্যবহ নানা পার্থক্য বর্তমান -_ তা তাদের মৌল 
নীতিসমূহ ও তাদের মতাদর্শদুটির সাধারণ মর্মবাণী উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। এই 
দ"ট দার্শনিক ধারার মধ্যে প্রথম যে কোনাটর আর্বভাব ঘটোছল আজ তা নিরূপণ 
করা অসম্ভব, তবে এক ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মতপ্রকাশ করা আজ সম্ভব _- 
তা হল, এই দুটি ধারার সধামশ্রণে এক অখণ্ড দার্শীনক ধারার উদ্ভব ঘটেছিল 
মধ্যযুগের শেষার্ধে এবং ততাঁদনে বেদান্তের মতই প্রাধান্যবিস্তার করোছিল। 

মীমাংসা-দর্শন আগাগোড়াই বেদসমূহকে প্রামাণ্য হিসেবে উল্লেখ করে গেছেন 
এবং এই প্রয়াসে এই দার্শীনক শাখা এমন কি রক্ষণশীল হিন্দু ঈশ্বরতত্বের চেয়েও 
বোশ করে কোনোরকম আপসমূলক সমাধানগ্রহণে অনিচ্ছা জানিয়ে এসেছেন। 
বেদসমূহের মূল পাঠ বা সংাহতাগ্াীলকে এই দর্শন গ্রহণ করেছেন যাবতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে। আরও বহ7 ভারতাঁয় ধম ও দার্শনিক ধারার মতো 
মীমাংসা-দর্শনও গভশীরভাবে বাবহারিক, তবে এক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিকের ওপর এই 
গুরুত্ব অর্পণের ধরনটি একটু াবশেষ রকমের ৷ এই দার্শানক ধারার কেন্দ্রীয় আলেচ্য 
বস্তু হচ্ছে ধম্ীয় অনুজ্ঠানাদির নীতি ও ধরনধারণ এবং পুজা-অর্চনার সঠিক পদ্ধীতি- 
সম্পাঁকত। তবে এই সমস্ত আনম্জানক রীতনশীতর বিশদীকরণের ব্যাপারে 
মীমাংসা-দর্শনের বক্তব্য বোদক এীতিহ্যের খাঁট মর্মবাণণীট থেকে মৃলগতভাবে 
বিচ্যুত হয়েছে। যেমন, বেদসমূহে বলা হয়েছে যে বালদান নিবোঁদত হবে দেবতাদের 
উদ্দেশ্যে, অথচ মঈমাংসা-দর্শনের মতে বাঁলদান গ্রহণেই দেবতাদের আস্তত্ব হত । 
দেবতারা এখানে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও মানবজীবনের চলাচলে হস্তক্ষেপকারী 
প্রকীতির বহুতর অধীশ্বর নন, ধমাঁয় অন্ম্ঠানাদির ছকে এক অপাঁরহার্য যোগসূত্র 


২৪ 


ব্যতীত অন্যকিছুই নন তাঁরা, কারণ তাঁদের আঁস্তত্ব না-থাকলে আবার বাঁলদান 
অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় । এটা তাই খুবই স্বাভাবিক যে মীমাংসা-দর্শনের পুৃথিগৃিতে 
বেদ এবং ব্রাহ্মণসমূহে বার্ণত কিছ্-কিছ ধরায় আনূজ্ঠাঁনক আচারের বিশদ ব্যাখ্যা 
ও প্রায়শই সেগ্ালর ব্যাপারে বিবেকঘাঁটত কর্তব্যাকর্তব্য 'বচার প্রধান স্থান আঁধকার 
করবে। 

ধমাঁয় সমস্যাদ নিয়ে প্রধানত ব্যস্ত থাকা সত্তেও মীমাংসা-দর্শনের একট 
গুরত্বপূর্ণ দিক হল এর জ্ঞানতত্ব-ীবিষয়ক আলোচনা । মীমাংসা-দর্শনের প্রাতিষ্ঠাতা 
বলে কাথত জৌমান “স্বচ্ছ জ্ঞান' (€বা প্রমাণ)-এর ছ”ট উৎসের মধ্যে অবশ্য প্রামাণ্য 
(শব্দ) বা বোদক পাঠসমূহের সাক্ষ্কে অন্যতম বলে গণ্য করেছেন, তবে তাঁর 
'মীমাংসাসত্র” গ্রন্থে উল্লিখিত অপর চারটি উৎস কিন্তু এই দর্শনের সামাগ্রক ধমীঁয় 
দাঁস্টভা্গর সঙ্গে সম্পাকত নয়। এই শেষোক্ত চারাঁট উৎস হল, হীন্দ্রয়ানুভতির 
মধ্যে দিয়ে লব্ধ ধারণা, যাক্তবিদ্যাসম্মত কার্যকারণ সম্বন্ধীনর্ণয়, প্রাততুলনা ও 
প্রস্তাবনা । 

সাধারণভাবে ন্যায়-দর্শন যেখানে বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বা অনুরূপতা 
বিচারের প্রশ্নে যুক্তিবিদ্যার অবরোহন (কোর্যকারণ সম্বন্ধনির্ণয়) পদ্ধাত প্রয়োগ 
করে থাকেন, সেখানে মীমাংসা-দর্শন প্রয়োগ করেন যাঁক্তীবিদ্যার আরোহন পদ্ধতি। 
মতাদর্শের বিচারে রক্ষণশনল মীমাংসা-দর্শন এবং বহ? দিক থেকে প্রচাঁলত ধর্মমত- 
বিরোধা' ন্যায়-দর্শন বহুতর এক ও আভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে বিচারের সময় পরস্পরের 
বিরদ্ধে তর্যদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মতাঁবরোধের ক্ষেত্রে বাবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়ার 
এই মজ্জাগত অভ্যাস ইতিপূর্বে আলোচিত অন্যান্য ধমাঁয় ও দার্শীনক মতাদর্শগ্যালর 
মতো মীমাংসা-দর্শনেও কম প্রকট নয়। মীমাংসা-দর্শনের গ্রন্থগুলি এই দর্শনের 
প্রতিপক্ষায়দের বিরদ্ধে সমালোচনার উচ্চ কোলাহলে পূর্ণ। 

মীমাংসকরা মৌমাংসা ধারার দর্শনশাস্বরঁরা) প্রস্তাবনা কিংবা আরও সঠিকভাবে 
বলতে গেলে “স্বতঃঁসদ্ধের স্বীকাতি'র ধারণাঁটর প্রবর্তন করেছেন। এই ধারণাঁটর 
তাৎপর্য হল, যাঁদ কোনো ঘটনা বা অন্য কোনো ব্যাপার আমাদের কাছে অকারণ 
বলে মনে হয় তাহলে আমরা বাধ্য হই ব্যাপারাটির পরোক্ষ একটা ব্যাখ্যার আশ্রয় 
নিতে এবং নেতি-নেতি করতে-করতে অর্থাৎ এটা নয় সেটাও নয় করে একের-পর-এক 
নানা সম্ভাবনা বাদ দিতে-দতে) ব্যাপারটির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে শেষপর্যন্ত আমরা 
গিয়ে পেশছতে সমর্থ হই ব্যাপারটির যথার্থ কারণে । ফলে ভারতীয় চিন্তাধারার 
ক্ষেত্রে এই প্রথম অবধারণা অজনের প্রক্রিয়ায় অনুমানাভাত্তক প্রকল্পের ধারণাটি দানা 
বাঁধে। অবশ্য এটা ঠিক যে স্বতাঁসদ্ধের স্বীকাতি অর্থাপাত্ত) কোনোমতেই পুরোপ্নারি 
'অনুমানাভাত্তক প্রকল্প নয়, বিশেষ করে মীমাংসা-্দর্শনে “স্বতঃাঁসদ্ধের স্বীকাতি 
বলতে মোটেই অনুমান বোঝায় না, বোঝায় তরকাতাঁত সিদ্ধান্তই । 


1১--498 ২২ 


প্রসঙ্গত এটিও লক্ষণীয় যে বিশ্বর্ক্গান্ড সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনের সাধারণ 
বাস্তববাদের স্বানার্দস্ট লক্ষণে চিহ্ত। এই দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়মুখ 
আস্তত্ব এবং তার অবধারণযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহপোষণ করা হয় ন, যাঁদও 
জৈমিান শুধু বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধেই নয় সাংখ্য-দর্শনের বির্দ্ধেও সান্রয়ভাবে 
কলম ধরেছিলেন। 
মীমাংসা-দর্শনের অঙ্গীভূত উপরোক্ত ওই বাস্তববাদ বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য 
এই কারণে যে এই দার্শনক ধারাটি এ-অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচিত অন্যান্য 
দার্শীনক ধারার মতো নয় মোটেই, বরং এই ধারা ছল বেদসমূহের পৃজা-অনুজ্ঠানের 
নাতি ও রীতির নিষ্ছশর্ত অনূগামী। সে-কারণেই এটি উল্লেখ্য যে এরীতহ্যাসিদ্ধ 
ধ্যানধারণাগীলর সত্যতা খাচাই করার এবং সেগুলিকে সমালোচনামৃূলক বিশ্লেষণের 
অধীন করার যেপ-প্রয়াস তৎকালীন যুগে এক সাধারণ প্রবণতাস্বরূপ ছিল তা এমন 
কি মীমাংসা-দর্শনের মতো ঘোর রক্ষণশীল একাঁট মতাদর্শকেও প্রভাঁবত না-করে 
পারে নি। 


বেদাস্ত 


মধ্যযুগে বেদান্ত-দর্শনের প্রভাব প্রাধান্যবিস্তার করেছিল, অবশ্য তার অর্থ এই 
নয় যে দর্শনের এই ধারাটি অন্যান্য দর্শনের উদ্ভবের পরে উদ্ভূত হয়েছিল। খাঁষ 
বদরায়নের রচনা বলে কথিত প্রথম বিশদ্ধ বেদাক্ত-গ্রল্থ ব্রহ্ষসূত্র' খুসস্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাব্দীতেই রাঁচত বলে জানা যায়। বৈদ্াঁন্তকেরা অবশ্য প্রমাণ করতে চান যে তাঁদের 
এই দার্শানক মতাদর্শাটর সূচনা উপানষদসমূহ থেকে, উপনিষদসমূহের 
পুথিগযীলকেই তাঁদের সকল দার্শীনক রচনার আদি উৎস বলে তাঁরা জ্ঞান করেন। 
এই বক্তবোর উদ্দেশ্যপূর্ণতা অবশ) স্বঙতই স্পম্ট। তদুপার, সধক্ষপ্ত এবং সবন্ত 
বোধগম্য নয় এমন উীক্তিসমূহের সমাহার বদরায়নের উপরোক্ত প্বাথখানিতে এই 
দর্শনের স্মানা্স্ট চারত্রের চেয়ে বরং এর প্রধান বক্তব্যগুলিই মান্র প্রচারত। তবে 
বদরায়ন এই গ্রন্থে বেদান্ত-দর্শনের মূল নীতিগ্ীল বিবৃত করেছেন, যাদও তা 
প্রকাশ করেছেন প্রধানত নোতবাচক উীক্তর সাহায্যে। যেমন 'তাঁন বলেছেন, 
বিশ্বরন্মাড কোনোমতেই বস্তুপদার্থের শাক্তসমূহ থেকে উদ্ভতৃত হয় নি, একমান্র 
বাস্তব সতা হল 'বরহ্ষন্‌" (এখানে বোঝানো হচ্ছে, আত্মক অন্তঃসার) এবং যা-কিছু 
বাস্তব আস্তিত্বসম্পন্ন তা বহাবচিনত্র রূপে এই ব্ুক্ষন্‌ থেকেই উদ্ভৃত। এই চরম 
ভাবধারার প্রাতিক্রিয়ায় সেগযীলর বরোধিতা করবেন এ তো স্বাভাবক। এ-কারণেই 


৬ 


তাঁর রচনায় সাংখ্য ও লোকায়ত মতের বিরুদ্ধে আলোচনাকালে তীব্র বিতর্কের প্রাচ্য 
ঘটতে দেখা যায়। 

বদরায়নের অসম্ভব সধাক্ষপ্ত, সূত্রাকার রচনা স্বভাবতই দেশে ভাষ্য-রচনার 
এীতিহ্যের বিকাশ ঘটায়। মধ্যযুগের একেবারে সূচনায় গৌড়পাদ এই দার্শনিক 
মতবাদের প্রথম যে-ভাষ্যখানি লেখেন তা আজও পর্যন্ত টিকে আছে। পরবতরঁকালে 
বেদাস্ত-দর্শনের এই ধারাটি ভেঙে 'ভন্ন-ভিন্ন প্রচারকের নামানুসারে বিভিন্ন উপধারার 
রূপ নেয়। এই উপধারাগুলি শঙ্কর, রামানূজ, মাধব, বল্পভ ও 'িম্বাকের নামাঙিকত। 
এই দর্শনশাস্ত্রীদের প্রত্যেকেই তাঁদের মৃলগ্রন্থ রচন। করেন বদরায়নের রন্গসূত্রের 
নিজস্ব ভাষ্যের আকারে । তবে এগ্লর মধ্য মান্র দু'খানি -- শঙ্কর ও রামানূজের 
রাঁচিত ভাষ্যদ:টই -_ পরে বেদান্ত-দর্শনের বিকাশে কার্যত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবাবস্তারে 
সমর্থ হয়। 

শঙ্কর (খুনস্টীয় অস্টম শতাব্দী) ও রামানুজের (দ্বাদশ শতাব্দী) বহুসংখ্যক 
দার্শানক রচনাই আজও পর্যন্ত টিকে আছে। শঙ্করের মতবাদ অনুসারে পররহ্ম 
থেকে জাত এই 'বিশ্বসংসার মায়া বা ইন্দ্রজালমান্র, বস্থাভান্তক প্রকৃতি প্রায়োগিক 
'অহমৃগএর মতোই অবাস্তব। কেবলমান্র আত্মন্‌. পরম বা ব্রন্দনের যেন-বা আভক্ষেপ 
হিসেবেই, প্রভাবিত করে থাকে সেই কাল্পনিক মানাঁসকতার সমন্টিকে যাকে নাকি 
প্রতিদিনের ভাষায় বলা হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব । বেদান্ত-ধারার অন্তর্গত দুই প্রধান 
প্রবণতার মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপন বিতর বস্তু হয়ে ছিল কার্যত ধমাঁয় আচার- 
আচরণ ও অতীন্দ্রিয়বাদ-বিষয়ক প্রশ্নগ্যাল। শঙ্করাচার্য কেবলমান্্ 'জ্ঞানমার্গণকেই 
(অর্থাৎ, রক্ষনের বিশ্বজনীন ও সর্বব্যাপী বাস্তবতার পটভূমিতে নিজস্ব ব্যক্তসত্তার 
মায়াময় বা অলীক প্রকৃতি সম্বন্ধে চেতনাকেই) সঠিক ও সত) বলে মনে করেছেন 
এবং ফলত ঘোষণা করেছেন যে 'অহম্‌ ও 'আত্মন-্রক্ষন্‌ সম্পূর্ণ এক ও আভন্ন। 
অপরপক্ষে 'ধমাঁয় প্রেমমার্গ'এঞর প্রবক্তা রামানূজ ব্যক্তিসন্তার দেবসত্তার সঙ্গে 
একাত্মতাসাধনকেই পরম লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন, তবে তাঁর প্রার্থত এই একাত্মতা 
সাধনের ফলে ভক্ত তার উপাস্য দেবতার সংস্পর্শে এলেও দেবতার সমকক্ষ হয়ে 
ওঠে না। 

শঙ্কর প্রচার করলেন এক সর্বব্যাপী ভাববাদী অদ্বৈতবাদ এবং বাহর্বিশ্বের 
বহহাঁবাঁচত্র ব্যাপারসমূহকে 'মহাজাগাঁতিক পরম” বা ব্রক্ষনের আত্মপ্রকাশ গহসেবে 
ব্যাখ্যা করলেন। ক্রমে শঙ্করের দার্শীনক মত সমগ্রভাবে বেদান্তের মত বলেই পাঁরাচত 
হল। রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম এই দর্শনশাস্তীর মতবাদকে গ্রহণ করে নিল 'নজস্ব 
আনুষ্ঠানিক মতাদর্শ হিসেবে। 

যাঁদও বিশেষ একটি যুগে এই বেদান্ত-দর্শন প্রধান একটি দার্শনক ধারা 'হসেবে 
দেখা দিল, তবু এীতহ্যাসদ্ধ দার্শীনক মতবাদগুিলর মধ্যে এটি যে অন্যতম একাঁট 


রা ২২৭ 


ধারামাত্র এই সত্যটি 'কস্তু তাই বলে 'বিলপ্ত হল না। বস্তুত, ওই একই সময়ে 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর অপরাপর নানা দার্শানক ধারা নতুন-নতুন ভাবধারার প্রচারে 
শননরত ছিল। বাইরের দক থেকে বেদান্ত-দর্শনের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলেও অন্যান্য 
চিন্তাধারার, বিশেষ করে বৈশোষক ও সাংখ্য-দর্শনের, ব্যাপক প্রভাব জনসমাজে 
অক্ষুপ্ন থেকে যায়। 


কুশান এবং গযপ্ত-য;গের সংস্কৃতি 
নাটক ও সাহত্য 


দুঃখের বিষয় কুশান-যূগে রচিত সাহিত্যের সামান্য একটু ভগ্মাংশমান্র আজ পর্যন্ত 
কে আছে। খখস্টজল্মের পরবতর্শ গোড়ার দিককার শতাব্দগ্দলিতে সংস্কৃত 
সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মূলত গ্প্ত-যুগের সাহত্যরচনার ওপর 
'ভান্ত করেই গড়ে উঠেছে । অবশ্য লোকশ্রাতি অনুযায়ী, অসামান্য লেখক ও 
নাট্যকার, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান একজন দার্শনক 
পণ্ডিত অশ্বঘোষের রচনাবলী কাঁনচ্কের রাজত্বকালের (খস্টীয় "দ্বিতীয় শতকের 
সূচনা) সঙ্গেই সংযুক্ত। অশ্বঘোষের বহু গ্রন্থই আজও অলভ্য থেকে গেছে, কেবল 
টিকে আছে সংস্কৃত ভাবায় লেখা তাঁর নিচের কাব্যগ্যালর খণ্ডাংশ। এগ্ালি হল, 
'বুদ্ধচরিত' (বুদ্ধদেবের জীবনকথা: এ-গ্রন্থের পুরো অংশাটই রক্ষিত আছে এর 
চীনা ও 1তব্বতীয় ভাষার অনুবাদে), 'সৌন্দরানন্দ' (স্ন্দরী ও নন্দ) এবং 
'শারিপন্রপ্রকরণ' নামের নাটকখানি (শারিপযভ্রের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত নাটক)। প্রান ভারতে অশ্বঘোষের এই সমস্ত গ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-পারভ্রমণকারণ চীনা পাঁরব্রাজক ই. তৃসিঙ্‌ 
লিখেছেন যে 'কাব্যখাঁন পাঠকের হৃদয় এমনই আনন্দে আপ্রচত করে তুলত যে 
পাঠক বারে বারে তা পাঠ করেও ক্লাস্তবোধ করতেন না। 

ব্দ্ধচারত ও শারিপত্রপ্রকরণে যদিও বৌদ্ধ কাহনী 'াপবদ্ধ হয়েছে এবং 
প্রচারিত হয়েছে বোদ্ধধর্মের শক্ষা, তবু কাব্যদুটিতে কাব্যিক ও শিল্পগ্ত গুণও আছে 
যথেস্ট ; কাব্যরচনায় অশ্বঘোষ 'ভান্ত করেছেন মহাকাব্যয় এ্রীতহ্যকে এবং তাঁর সৃজ্ট 
চরিন্রগাঁলর জীবন পৃরিপূর্ণ হয়ে আছে নাটকীয়তায় ও আবেগ-সমৃদ্ধ আভিজ্ঞতায় । 

অশ্বঘোষ তাঁর নাটকগ্যালিতে প্রাচীন ভারতনয় নাট্যশিজ্পের ষে-ভান্তি রচনা করেন 
তা পরে বিকাঁশত ও পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠে ভাস, কালিদাস, শদ্রক প্রভৃতি কাব ও 
নাট্যকারদের রচনায়। মোট তেরোখাঁন নাটক ভাসের রচনা বলে 'চাহৃত করা হয়. 
তবে এই সমস্ত নাটকের মধ্যে বস্তুত কতগ্যীল যে এই অসামান্য নাট্কারের রচনা 
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তা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে আছে। ভাসও মহাকাব্যায় 
এতিহ্যের সদ্ধবহার করেছেন, তবে তাঁর নাটকগুলি কড়াকাঁড়ভাবে ধ্রুপদন নাটযশাস্ত্রের 
নিয়ম অনুসারে রচিত। কিছু-কিছু আধুনিক পশ্ডিত বলেন এবং এদের একথা 
বলার পক্ষে থেম্ট যাাক্তও আছে যে ভাসের রাঁচত নাটক বলে যেগ্যালর উল্লেখ 
করা হয় তার মধ্যে কয়েকখানি ভারতীয় 'বিয়োগান্ত নাটকের সবচেয়ে প্রাচীন কশুয়কাঁট 
নমূনা। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই উপরোক্ত নাটকগ্যাল ভাসের পক্ষে 
দুঃসাহসিক নব উদ্তাবনাস্বর্প ছিল, এইভাবে তৎকাল-প্রাতাষ্ঠত ?1শল্পরীতি 
লঙ্ঘন করেছিলেন ভাস। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার এই বিশেষ ধারাটি আরও 
বিকাশত করে তোলেন 'ম্‌চ্ছকাঁটক" (মৃত শকাঁটক, বা মাঁটির তোর ছোট্র যান) 
নাটকের রচয়িতা শূদ্রুক। এ-নাটকে দাঁরদ্র অবস্থায় পাঁতত এক বাঁণকের এক গাঁণকার 
প্রেমে মুদ্ধ হওয়ার কাহনণ বার্ণত হয়েছে। 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ব হল কাব ও নাট 
কালিদাসের (খএঈস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ও পণ্চম শতকের প্রথমাংশ) রচনাবলী । 
বশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসেও কালিদাসের রচনাবলী এক গৌরবময় অধ্যায়। গত 
পাশ্চাত্তে প্রবেশলাভ করে এবং প্রথম থেকেই তা মহা সমাদরে গৃহনত হয়। রুশদেশে 
১৭১৯২-১৭৯৩ সালে নিকলাই কারামৃঁজন কালদাসের "শকুম্তলা' নাটকের একটি 
ংশ অনুবাদ করেন। এই অন্হবাদ-গ্রম্থের ভূমিকায় কারামাঁজন লেখেন যে নাটকটিতে 
অসামান্য সন্দর সব কাব্যাংশ আছে এবং নাটকটি হল সবশ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির এক 
নমূনা। 

মনে হয় লেখক হিসেবে কালিদাস ছিলেন বহ;প্রসূ, তবে পণ্ডিতেরা এখনও 
পর্যন্ত তাঁর মান্র তিনখানি নাটক-_ "শকুন্তলা" 'মালাবকাগ্মিমন্র ও শবক্রেমোবশিন” 
'মেঘদূত" নামের কাব্য এবং দুট দীর্ঘতর কাব্য -_ 'কৃমারসন্ভব' (কুমার বা কার্তিকেয়র 
জন্মকথা) এবং বরিঘ্মবংশ'এর সন্ধান পেয়েছেন। 

কাঁলদাসের সকল কাব্য ও নাটকের মূলকেন্দরে আছে মানুষ ও তার আবেগ- 
অনুভূতি, তার পার্থিব জীবনের ভাবনাচিন্তা ও আনন্দবেদনার আঁভব্যাক্তি। বৃদ্ধের 
তুলনায় কাঁলদাসের কাব্য তাৎপর্যপূর্ণ এক অগ্র-পদক্ষেপের পাঁরচয়বাহশ। 
কাঁলিদাসের কাব্য ও নাটকের বহ নায়কচারন্রই রাজা এবং কাব শুধু যে তাঁদের 
বীরকশীর্তর জয়গান গেয়েছেন তা-ই নয়, তাঁদের নীচতারও নিন্দা করেছেন। 
কালদাসের কিছবীকছু রচনা ভারতে মহাকাব্যের বিকাশের সাক্ষ্য বহন করছে। 
নাটক এবং কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে কালিদাস অত্যন্ত নাটকীয় নানা বিষয় বেছেছেন, 
আবার সেখানেই প্রকৃতির ও মানুষের আবেগ-অন্দভূতির বর্ণনায় নাঁতিকাব্যের 
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সৌকুমার্যে ও মানবিকতার গুণে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। পূর্বতন কাব্যের এঁতিহ্য 
থেকে বিচ্যুত না-হয়েও নানা দিক থেকে নতুন কাব্যভাবনার উদ্ভাবক হিসেবে তিনি 
স্বীকৃত। কী করে যে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে তাঁর রচনা ভারতের অসংখ্য 
মানুষের হৃদয়-মন আঁধকার করে আছে এ-থেকেই তার ব্যাখ্যা মেলে। 

প্রাচীন ভারতে নাট্যাশিল্পের প্রভূত অগ্রগতি ঘটে। গঃগ্ত-ষুগ থেকেই নাট্যাশল্প 
সম্বন্ধে বহাবধ বিশেষ গ্রন্থের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে, রঙ্গমণ্ে অভিনয় ও নাট্যকলার 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারত আলোচনা, নাটকের বহ্নাবাঁচন্র রীতিপদ্ধাত, ইত্যাঁদ 
ওইসব গ্রন্থের অন্তভূর্ত হয়। 

এইরকম একখান গ্রল্থ টিকে গেছে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই গ্রন্থথাঁনর নাম 
'নাট্যুশাস্ত্র' ও ভরতের রচন। বলে এটি প্রাসদ্ধ। পশ্ডিতেরা মনে করেন খ্ীস্টজন্মের 
পরবতর্ণ গোড়ার দককার শতাব্দগুলিতে রচিত হয় গ্রন্থখানি। যথাযথভাবেই এই 
গ্রল্থাট প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাশল্পের বিশ্বকোষ নামে কাথত হয়ে আসছে। 
নাট্যাশল্পের নানাবিধ সমস্যা - - যথা, রঙ্গালয়ের স্থাপত্য, আভনয়, বাভন্ন জাতীয় 
নাটক, নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত, মণ্-উপস্থাপনা, ইত্যাঁদ - আলোচিত হয়েছে 
এই গ্রন্থে। 

প্রাচীন ভারতীয় নাটকগ্দাল যখন ইউরোপে প্রথম প্রবেশাধকার লাভ করে 
তখন বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত এইমর্মে মতপ্রকাশ করেন যে ভারতীয় রঙ্গমণ্টের 
মূল খঃজে পাওয়া যাবে প্রাচীন গ্রীসের নাট্যশালায় । কিন্তু অতঃপর নিঃসন্দেহে 
এটা জানা গেছে যে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই নাট্যাশল্পের উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া 
আরও প্রমাণ ঈীলেছে যে ভারতীয় নাট্যাশল্প ও ন্যাট্যাভিনয়ের এরাতহ্য প্রাচীন 
গ্রীসের চেয়েও পৃর্ববতাঁ এবং বিশেষ করে নাট্যবষয়ক তত্তের ব্যাপারে গ্রীক 
নাট্যতত্তের চেয়ে তা বহুগুণে সমৃদ্ধতর। 

এই গপ্ত-যুগেই সর্বপ্রাচীন পৃ্রাণগ্ল প্রথম সংকাঁলত হয়। প্রাচীন কালের 
ভারতীয়দের পৌরাণিক ও সৃম্টিতত্ঁ-াধধরক ধ্যানধারণার পারিচরবাহশী, ভারতীয় 
দেবদেবী, রাজারাজড়া ও বীরপুরুূষদের লোকবিশ্রুত উপকথার এই সমস্ত সংগ্রহ- 
গ্রন্থ ধগের-পর-যুগ, বহু দীর্ঘ দিন ধরে সংগৃহীত ও 'লাখত হয় এবং বারে 
বারে ব্যাপকভাবে সম্পাদনা ও সংশোধন করা হয় এগুলির। 

'যাজ্ঞবজক্য-সংহিতা' খে2ীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) কিংবা 'নারদ-সধংাহতা'র 
(খ্যীস্টীয় চতুর্থ ও পণ্চম শতাব্দী) মতো িছু-কিছ ধর্মশাস্ম্ও খ৭স্টউজন্মের 
পরবতর্ঁ গোড়ার শতাবন্দীগ্দলতে রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহত্যের শ্রেষ্ঠ 
কীতিগ্দালর মধ্যেও বিশেষ উল্লেখ, হল 'পণ্তন্্* (খযীস্টীয় তৃতীয় ও চর্তুর্থ 
শতাব্দী) নামের গ্রল্থাঁট। ছোট-ছোট গল্পকথা ও নীতিগর্ভ রূপক কাহনীর এই 
সংগ্রহ-গ্রন্থটি আজও পর্যন্ত ভারতে ও অন্যান্য দেশেও অত্যন্ত জনাপ্রয়। মধ্যযুগের 
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সূচনায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ-কর্ম প্রকাশিত হয় পহয়বী, সিরীয় ও আরবা ভাষায়। 
মধ্যপ্রাচ্য এই অনা দিত গ্রন্থাটর নামকরণ হয় “কালিলা ও দিমনা"। পরবতর্শকালে 
এই গ্রন্থট ইউরোপেও পারচিত হয়ে ওঠে । মোটের ওপর. সমগ্র প্রাচা ও পাশ্চাত্য 
সাঁহত্যে পণতন্দ্ের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। 

এই গপ্ত-যুগেই তামিল ভাষায় লেখা দাক্ষণ ভারতের প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থগুঁল 
প্রকাশিত হয়। তামিল ভাষার গোড়ার দিককার এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে 
বিখ্যাত একখানি বই হল 'কুরাল'। নীতিগর্ভ রূপক কাঁহনীর এই সংগ্রহ-গ্রন্থাটর 
লোকশ্রাত-খ্যাত সংকলন-কর্তা হলেন কৃষক-কুলের জনেক প্রাতাঁনধি, নাম 
[তরুভাল্লভার। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে লোক-কাহিনী থেকে সংগৃহীত 
উপাদানের ভাত্তিতেই কুরাল রচিত হয়ৌছল এবং সেই প্রান কালেই অজনন করোছিল 
বিপুল জনাপ্রয়তা। খএশস্টীয় চতুর্থ ও পণ্টম শতকে তামল ভাষায় 'লাঁখত 
নীতিকবিতার নানা সংগ্রহ-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। দাঁক্ষণ ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী 
অণুলের সাহিতা অবশ্য আবিভূত হয় পরে _ মধ্যযুগের গোড়ার দিকে । 


বিজ্ঞানের অগ্রগাত 


খুঈস্টজন্মের পরবতাঁ প্রথম শতাব্দীগ্লি বড়-বড় বৈজ্ঞানক কীর্তর জন্যে 
চাহন্ত। এই বৈজ্ঞানক অগ্রাত বিশেষ করে সাত্য গাঁণত, জ্যোতর্বিদ্যা, ভেষজ 
ও রসায়ন-শাস্ত্ের ক্ষেত্রে । বিজ্ঞানের বেশ কয়েকাঁটি শাখায় নানাবিধ গ্রল্থও প্রকাশিত 
হয় এ-সময়ে। গঁণতশাস্তের অগ্রগাতির ব্যাপারে দেশের অর্থনীতির নানাবিধ চাহদা 
বড় রকমের একটা ভূমিকা পালন করে। ধমর্শয় পূজাস্থান ও অন্যান্য অদ্রালিকার 
নির্মাণকার্যে গাঁণত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজ্ঞান । 

প্রাচীন যুগে ও মধ্যযূগের প্রারস্তে ভারতে জীবিত ছিলেন আর্ভট্ট 'খ্যাস্টীয় 
পণ্চম ও বন্ত শতাব্দীর সূচনা), বরাহমিহির (ষষ্ঠ শতাব্দস) এবং ব্রহ্গগপ্তের (ষচ্ 
শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর সূচনা) মতো অসামান্য সব গাঁণতজ্ঞ পশ্ডিত। 
এদের নানা আঁবচ্কারে আধুঁনক 'বজ্ঞানের নানা সাফল্যের পূর্বাভাস সূচিত । 

ঢ চিহৃ-যে ৩-১৪১৬-এর তুল্যমূল্য এটা আর্ভট্ট জানতেন। 'পথ্যাগ্োরাস 
থিয়োরেম নামে আমাদের পরিচিত জ্যঁমাতিক উপপাদ্যাটও জানা ছল সে-সময়ে। 
আযণভট্র দুই অজ্ঞাত রাশাবিশিম্ট একঘাত সমীকরণের অখণ্ড সংখ্যার এমন এক 
মৌল সমাধান উদ্ভাবন করেছিলেন যার সঙ্গে আধুনক কালের সমাধানগলির ঘনিষ্ঠ 
মিল দেখা যায়। 

প্রাচঈন ভারতীয়রা শূন্য সংখ্যা ব্যবহার করে আঁঙ্কক গণনার এমন এক পদ্ধাতির 
উদ্তাবন ঘটান যা পরে আরবদেশয়রা তাঁদের গণনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে নেন 
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(এটাই তথাকাঁথত আরবী সংখ্যাচিহ নামে পরিচিত) এবং আরও পরে তাঁদের কাছ 
থেকে এই সংখ্যাচিহুগ্যাল গ্রহণ করেন অন্যান্য দেশের মানুষ৷ 
সঙ্গেও পাঁরিচিত 'ছিলেন। 

আর্ধভট্রের অনসারক রন্গগপ্ত গোটা একসাঁর সমীকরণেরই সমাধান নিদেশি 
করেন। 

ওই যুগের ভারতের বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বদ্যার ক্ষেত্রেও গুরত্বপূর্ণ নানা 
সাফল্যের অধিকারী হন। সেকালের জ্যোতার্বদ্যার কিছু-কছ: গ্রন্থ এখনও রক্ষিত 
আছে এবং এই "সদ্ধান্তগ্াপ প্রাচীন কালের ভারতীয়দের জ্যোতার্বদ্যা-বষয়ক 
উচ্চস্তরের জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে আছে। 

গরপ্ত-যূগের পণ্ডিতেরা পরিচিত ছিলেন গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের সঙ্গে, সর্য 
এবং চন্দ্র-গ্রহণের কারণও জানতেন তাঁরা । নিজ অক্ষদণ্ডের ভীত্ততে পাঁথবাীর ঘূর্ণন 
সম্বন্ধে চমৎকার একটি তত্ব প্রচার করেন আযভিট্র। 

বরক্মগ্প্ত হীঙ্গত দেন (এবং তা নিউটনের বহু শতাব্দী আগেই) যে বস্তুসমূহ 
পার্থঘব আভকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে। 

বরাহামিহিরের গ্রন্থ “বৃহৎ সংহিতা" পাওয়া যায় জ্যোতীর্বদ্যা, ভূগোল ও 
মাঁণকবিদ্যা-সংক্লান্ত নানা আগ্রহোদ্দীপক তথ্য। 

ধাতুবিদ্যায় অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে ওই সময়ে রসায়নশাস্তের নিয়মকানুন আয়ত্ত 
করাটাও গুরত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । প্রাচঈন ভারতীয়রা তখনই বিখ্যাত হয়ে উঠোছলেন 
ইস্পাত গ্রালাই, পাকা রঙ তৈরি, কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ এবং নানাবধ ভেষজ 
তৈরিতে তাঁদের দক্ষতার কারণে । ওই সময়কার বেশ কয়েকখান গ্রন্থে পারদ 
ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্াঁস্টয় পণ্চম শতাব্দীতে রসায়ন ও অপরসায়ন- 
শাস্ত বিষয়ে প্রথম বেশ কয়েকখাঁন বৈজ্ঞানক গ্রল্থ প্রকাশিত হয়। লোকশ্রুতি 
অনুযায়ী, এগ্ীলির মধ্যে কয়েকখানির রচয়িতা বলে অসামান্য দার্শানক পাণ্ডিত 
নাগাজদন খ্যাত। 

চিকিৎসা-শাস্তুও ওই যুগে দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে এবং বিশেষে করে উন্নাতি 
ঘটে শারীরস্থান বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার। খ্ইস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত 
[চাঁকৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে মানুষের শরীরের বিশদ বর্ণনা আছে এবং 
শব-ব্যবচ্ছেদের পদ্ধাত ও দেহের 'বাঁভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ 'লাপবদ্ধ 
হয়েছে। এইসব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মানূষের দেহ পাঁচটি প্রধান উপাদান বা 
'পণ্টভূত'এ গঠিত, যথা মাঁট-জল-আগুন-বাতাস ও ইথর (ক্ষাত-অপৃ-তেজ-মরুৎ- 
ব্যোম)। প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন যে মানবদেহের সকল অসুখই এই পণভুতের 
আপোক্ষক অনূপাতের তারতম্যের ফল। নানারকম শাস্তের সাহায্যে শরীরের শল্)- 
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চাকংসাও এ-সময়ে পারাচত হয়ে উঠোছিল। 'চাকংসা-শাস্মের 'বাভল্ল শাখা, যেমন 
শিশুরোগ, ক্লায়বিক রোগ, কর্ণ ও স্বরযল্্-প্রদাহের চিকংসা এবং ওঁধধপ্রস্তুত- 
বিজ্ঞান, এতটা বিকাঁশিত হয়ে উঠেছিল যে এগ্াাল পাঁরচিত হচ্ছিল পৃথক-পৃথক 
চাকৎসা-বিজ্ঞান হিসেবে । 'বাঁভন্ন রোগ-নির্য় ও সেগ্ীলর চিকিৎসার ব্যাপারে 
যথেন্ট মনোযোগ দেয়া হচ্ছিল। বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপত হাচ্ছিল জল- 
চাকংসার এবং ভেষজ গুণসম্পন্ন লতাপাতার রস ও উপযুক্ত পথ্যের নিদেশ 
মারফত রোগ-চাকংসার ওপর। 

চরক (খু৯স্টীয় "দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং সশ্রুতের (খ্সস্টীয় চতুর্থ ও পণ্চম 
শতাব্দী) লেখা চিকিৎসা-সংক্রান্ত পাঁথগ্যাল এখনও টিকে আছে। এইসব পাথতে 
করোটির অস্ত্রোপচার, হাত ও পায়ের ব্যবচ্ছেদ এবং চোখের ছানি কাটার মতো 
জাঁটল ধরনের শল্য-চিকিংসারও উল্লেখ পাওয়া যায়। 


স্থাপত্য-শল্প 


কুশান এবং গুপ্ত-যুগ 'বাশস্ট হয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মস্থান-সম্পাকিতি 
উভয় ধরনের স্থাপত্য-শিল্পের নতুন ধরনের বিকাশের কারণে । আন্মানক খস্টপূর্ব 
১৫০ সালে (বোম্বাইয়ের কাছে) কাললেতে চমৎকার একসার গুহা-মন্দির নির্মিত 
হয়। এই গুহাগ্ীলির মধ্যে প্রধান মন্দির বা চৈত্যট ভারতের বৃহত্তম গুহা-মান্দর | 
এটি আনুমানিক ৩৮ টার লম্বা, ১৪ 'মটারের ওপর চওড়া এবং উচ্চতায় প্রায় 
১৪ মিটার। এই প্রশস্ত গ্হাগৃহাঁটিতে দু-সার স্তম্ভ আছে, আর আছে একটি স্তূপ 
এবং পাথরে-গড়া বহবাভিন্ন ভাস্কর্যমূর্তি। আড়কাঠ সহ 'িশেষভাবে তৈরি 
ফোকরের মধ্যে দিয়ে ঘরটিতে আলো আসার ব্যবস্থা আছে। গুহার বাইরের দেয়ালের 
গায়ে রালফখোদাই-করা মৃর্ত আছে বহু । বুদ্ধমৃর্ত ছাড়াও এগ্াীলর মধ্যে আছে 
যে-সমস্ত ব্যাক্ত মান্দিরানর্মাণে অর্থসাহাযা করেছিলেন তাঁদের মৃর্তিও। গোটা গুহা 
সমাহারটি পাহাড় কেটে 'নর্মাণ করা হয়েছিল, গৃহাগ্যীলির গঠনও যেমন সুন্দর 
তেমনই জমকালো । গুপ্ত-ধুগে এই ধরনের গুহা-মন্দিরের স্থাপত্য আরও বিকশিত 
হয়ে ওঠে: এর একটি বিশেষ উল্লেখ্য উদাহরণ হল অজন্তার গূহা-মন্দিরগাঁলি। 
এই যুগের মান্দরের ভিন্তিগান্রগ্ীল সাধারণত খোদাই-করা ভাস্কর্ষমূর্তি দিয়ে 
বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। 

তবে এ-য্‌গের বৌশর ভাগ উল্লেখ্য ধমাঁয় ও ধর্মনিরপেক্ষ অদ্রালিকাগুলি 
তোর করা হয়োছিল কাঠ 'দয়ে। বর্তমানে এ-সবের "চহৃমান্র অবাশন্ট না-থাকার 
এটাই কারণ। অবশ্য গ্‌প্ত-যুগের যে-সমস্ত পাথরে-তোঁর অট্রালিকা টিকে আছে 
সেগ্যাীল সাক্ষ্য দিচ্ছে আত উন্নত মানের স্থাপত্য-শিল্পের। মাটির ওপর খোল্য 
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জায়গায় অন্যতম সর্বপ্রাচীন ভারতীয় ধর্মমান্দরের নিদর্শন হল সাঁচী স্তুপ। এট 
খংস্টীয় পণ্ম শতাব্দীতে নির্মিত। স্তুপাঁটর প্রবেশপথের সামনে তোরণের দুই 
ধারে স্তপ্তের মাথাগুঁল 'সংহের মৃর্তিশোভিত, অশোকন্তস্তের বিখ্যাত 'সংহচূড়ার 
সঙ্গে এগ্াালর সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো । সাঁচী স্তুপ ভারতীয় স্থাপত্যের শ্রেম্ত 
এতহোর সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে নির্মিত। 

এরও আগেকার ভারতীয় মন্দিরের নিদর্শন হল নালন্দার ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দিরাট 
খেীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'নার্মত)। এই মন্দিরের 'ভীন্তটি মাত্র আজ পয্ত 
টিকে আছে। এই নালন্দায় একদা প্রকাণ্ড এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-সমাহার গড়ে 
উঠোছল, যার বাঁসন্দা ছাত্রের সংখ্যা ছিল দশ হ।জার। এছাড়া সেখানে উপাসনা ও 
সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্যে আরও বহু হর্ময ছিল। 

খুস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৃদ্ধ গয়ায় প্রকাণ্ড একটি বৌদ্ধ মান্দর নির্মাণের 
কাজ শুরু হয়। এই মান্দরটর প্রধান চূড়ার উচ্চতা ছিল ৫৫ মিটার, এর ফলে 
গোটা এঁশয়ার মধ্যে এটি সবচেয়ে উদ্চু বৌদ্ধ মান্দরগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়। 

এছাড়া ওই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বড়-বড় কয়েকটি বৌদ্ধ মঠও গড়ে 
ওঠে। এমন কি সদর খস্টীয় শতাব্দীতেই তক্ষাশলায় ধর্মরাজকা মঠ নির্মাণের 
কাজ শুরু হয় এবং খএস্টীয় পণ্চম শতাব্দীর মধ্যে মঠের বহু বড়-বড় ঘর ও 
সংলগ্ন অন্যান্য ক্ষুদ্ূতর অট্রালকা নির্মাণের কাজ যায় শেষ হয়ে। 

প্রাচীন জনবসাতিগুলিতে খননকার্য চালাবার সময় সেগুিতে যে-বহুতর 
পুরাতাত্ত্বক স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে খস্টজন্মের পরবতর্শ গোড়ার দিককার 
শতাব্দীগ্লিতে 'নার্মত ধর্মনিরপেক্ষ ঘরবাঁড় ও বাসভবনের বহু ভগ্মাবশেষ 
পাওয়া গেছে। সাঁচী ও অমরাবতীর স্তুপগুলির গায়ে-ভাস্কর্যীশল্পের যে-নিদর্শনাদি 
পাওয়া গেছে তা থেকে উপরোক্ত ওই ঘরবাঁড়র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শল্পের ছটা 
আভাস মেলে । বোঝা যায় যে বাঁড়গ্াাল ছিল কয়েক তলাবাশম্ট এবং 
রাজপ্রাসাদগ্ীল ছিল জমকালো ও আড়ম্বরবহুল। 


চার/শিল্প 


কুশান-যুগে চারুশিজ্পের জগতে, বিশেষ করে ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রে কয়েকটি 
নতুন রাঁতর উদ্ভব ঘটে। 

মধ্য-এশয়ায় তখন বিকশিত হয়ে ওঠে স্থানীয় ব্যাকট্রীয় ধারাটি । এই ধারার 
শিল্পকর্মে লক্ষণীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবণতা দেখা যায়! ভারতের উত্তর- 
পাশ্চমাণ্চলে গড়ে ওঠে গান্ধার রীতি, গঙ্গা-উপত্যকায় মথু্রা শিল্পরীত এবং 
দাক্ষণ ভারতের অন্ধ্দেশে অমরাবতী শিল্পকলা । 
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গান্ধার ভাস্কর্য-রীততে গ্রীক, রোমান ও মধ্য-এশীয় প্রভাতি বিদেশী 
শিজ্পরণাতর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় আর দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব। 
কিছু-ীকছ্‌ পশ্ডিত মনে করেন যে গান্ধার-রীীতর ভাস্কর্ষগ্ীল হোঁলাঁনক 
ভাবধারায় আচ্ছন্ন ভারতীয়দের কাজ, আবার অন্য কেউ-কেউ এমনও বলেন যে 
সেগাঁল নাকি রোমান শিল্পীদের 'শজপকর্ম। তবে এই শিল্পরী'তিতে পাশ্চাত্ত। 
প্রভাব সাত্যসাত্যই স্পম্ট হলেও গান্ধার শিজ্পের ভাস্করদের 1শল্প-প্রেরণার প্রধান 
উৎস ছিল স্থানীয় এীতিহ্যই। বুদ্ধকে মানুষ গণ্য করে তাঁর মৃর্তিগঠন গান্ধার- 
ভাস্কর্ষের একেবারে গোড়ার দিকেই দেখা গেছে। ইতিপূর্বে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধের 
ভাবরূপ কল্পনা করা হয়েছে চন্র, 'সংহাসন, বোঁধবৃক্ষ, ইত্যাদি নানা ধরনের 
প্রতীকের সাহায্যে। সম্ভবত রুপ-কম্পনার এই পাঁরবর্তন ছিল মহাযানন ধ্যানধারণার 
ফল। 

এই রীতির বুদ্ধ ও বোঁধসত্দের কয়েকটি মুর্তিতে পাঁণ্ডিতেরা বেলভিডিয়ারের 
আপোলো-মৃর্তর অকাট্য প্রভাব দেখতে পেয়েছেন বলে মনে করেছেন, তব এই 
রীতিতে তোর ব্দ্ধমূর্তির বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একেবারে বিশহদ্ধ স্থানীয় এীতিহ্য- 
অনুযায়ী যে গড়া হয়েছে সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তবে মৃর্তি গড়ার 
উপাদান এবং মৃর্তিগ্যালকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যও এক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন । একেবারে 
নাঁপর্টি নিয়ম অনুযায়ীই ভারতে ভাস্কর্ষগুলি ছিল [বশেষ-বিশেষ অগ্রালিকা বা 
মন্দির, ইত্যাদর আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক্ষেত্রে মূর্তীনর্মাণের বিষয় ভারতীয় হলেও 
শিল্পের বহু কৃৎংকৌশলই যে অন:প্রেরণার দিক থেকে গ্রীক ছিল সে-ীবষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। কিছু-কিছু 1শল্প-ইতিহাসবেত্তার ভাষায়, গান্ধার-রীতির ভাস্করের 
হৃদয় ছিল ভারতীয় আর হাত দুখানি গ্রীক । ভাস্কর্যশিজ্পের ইতিহাসে গান্ধার- 
রীতির এতিহ্য মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের বহু দেশের চারুশিল্পের ওপর প্রধান 
একাট প্রভাব 'হসেবে কাজ করেছিল । 

মথুরা-রীতির ভাস্কর্ষীশল্প ছিল খনুবই মৌল ধরনের। বৌদ্ধ-ধর্মীশ্রুত 
ভাস্কর্যগুঁলি ছাড়াও বেশ একটা বড় সংখ্যার কাজ ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ বিষয়বস্তু 
অবলম্বনে । এই শেষোক্ত নানা কাজের মধ্যে কুশান-রাজাদের মৃর্ত এবং মান্দির ও 
মঠগ্যাীলির ধনী পৃষ্ঠপোষকদের মুর্তি দেখা যায়। এই মার্তগুলি প্রতিকাতির 
রীতিমতো এক প্রদর্শনীবিশেষ। মথুরা-রীতিতে সবচেয়ে প্রধান প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায় প্রাচ্ন জৈন ও মৌর্য ভাস্কর্যরীতির। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্যাপার এই যে মথুরা- 
রনীতিনিরপেক্ষ ভাবেই এটি সম্ভব হয়), সম্ভবত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে 
এ-ব্যাপারটি ঘটবার ?কছনটা আগে থেকেই তা দেখা যায়। মথ.রা-রশীতিতে তৈরি 
বৃদ্ধের মূর্ত এই ধর্ম-প্রচারকের পার্থব প্রতিকৃতি নির্মাণ করলেও ওই পর্যায়ের 
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৮ তিগ্দলির মধ্যে কিছু-পরিমাণে কিন্তু নিস্পৃহা ও দূরত্বের ভাব তখনই অনুভবযোগ্য 
হয়ে উঠোছল। 

অমরাবতীর শিজ্পরীতিতে ভাস্কর্য যেন খ৭স্টীয় দ্বিতাঁয় শতাব্দীতে নার্মত 
বোদ্ধ স্তুপগ্যটলির পূরক অংশ হিসেবে রয়ে গেছে। প্রধানত বৃদ্ধের জশবনকথার 
ঘটনাবলী অবলম্বনে নির্মিত এই ভাস্কর্য-দশ্যাবলী, তব এইসব ভাস্কষেরি সুরটি 
কড়াকাঁড়ভাবে স্থানীয়ই থেকে গেছে, এগুলি প্রকাশ করছে এই বিশেষ রাঁতির 
[িজপগত অনশাসনের অন্তর্নিহিত স্মননার্দন্ট নীতিগুলিকে। উত্তরাণ্লের 'শিজ্প- 
এঁতিহ্যের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় এই ভাস্কর্য-রীতিতে। 

গুপ্ত-যুগে কিন্তু এই বাভন্ন শিজ্পরীতির স্দানার্দন্ট, বিশিম্ট লক্ষণগুলি পৃথক 
করে চিনে নেয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে দাঁড়য়োছল। ভাস্কর্যশল্পের ক্ষেত্রে ওই 
সময়ে শুরু হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সমপ্রকৃতির একটি এঁতিহ্য গড়ে ওঠার পালা এবং 
এই নতুন এীতহ্যের 'ভীঁন্ত ছিল প্রধানত উত্তর ভারতীয় মথুরা-শিজ্পরীতি। এ-বুগে 
বুদ্ধমূর্তর বৌদ্ধ ধায় ব্যাখ্যা আরও বিশদে বিস্তারত হয়ে উঠোছিল এবং এই 
ধর্মগ্রু ও প্রচারকের মূর্তিকল্পনার মানবিক দিকটির ক্ষেত্রে এক ধরনের বিবর্তন 
লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বুদ্ধকে কল্পনা করা হচ্ছিল তখন দেবত্ব-আরোপিত এক পরম 
সত্তা হিসেবে। 

গুপ্ত-যুগের শেষের দিকে বোদ্ধ-ধর্মীশ্রত ভাস্কর্য-শিল্পের বাঁধাবধানের ক্ষেত্রে 
ছটা পরিবর্তন আসে খোদ বোদ্ধধর্মেরই অবক্ষয় শুরু হওয়ার ফলে। অতঃপর 
বৃদ্ধমূর্তগ্ল একই ধরনের ধর্মলক্ষণযুক্ত ও শিল্প-আঁঙ্গকের আঁধকারী হয়ে 
ওঠে এবং দেশের 'বাঁভল্ন অংশ-থেকে-পাওয়া এই সময়কার ভাস্কর্য-প্রাতকাতি দেখতে 
অনেকটা একরকম লাগে। এই সময়কার ভাস্কর্ষের ভালো দুটি নিদর্শন হল 
সুলতানগঞ্জ (বিহার) ও সারনাথে (োরাণসীর কাছে)-পাওয়া পণ্চম শতাব্দীর 
বৃদ্ধমৃর্তভদট। সুলতানগঞ্জে-পাওয়া মার্তীট গপতলের তোর এবং রীতিমতো 
প্রকাণ্ডই বলা চলে -- উচ্চতায় দুশমটারেরও বোঁশ ও ওজন প্রায় এক টন। বৃদ্ধকে 
এই মৃর্ততে উপস্থাপিত করা হয়েছে দৈবশাক্তর মৃতরুপ হিসেবে । মার্তীটর 
দেহ প্রশস্ত, কাটদেশ ক্ষণ এবং দেহে মাংসপেশীর আস্তত্ব প্রায়শই স্পম্ট নয়। গোটা 
মার্তাটই [শেষ একটি ভাঙ্গতে গঠিত : মাথাঁটি সামনের দিকে অল্প-একটু আনত 
এবং ভান হাতখান কনুইয়ের কাছ থেকে 'অভয়-মমদ্রা'র ভাঙ্গতে বাঁকানো । এখানে 
এই ধর্মপ্রচারকের মূর্তিটকে স্পম্টতই আদর্শ রূপ দেরা হয়েছে: বুদ্ধের ভাবভাঙ্গ 
এখানে স্বাভাঁবক ও স্বচ্ছন্দ, যেন আন্তর ধ্যানানমগ্রতার দ্যোতক, এবং মুখে প্রসন্ন 
হাঁসর আভাস। 

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যু্থানও ভারতীয় ভাস্করীশ্পকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত 
করে বৈষ্ণব ও শৈব-ধর্মীশ্রত দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি বহুল প্রচালত হতে দেখা 
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যায় এই সময়ে। গুপ্ত-যুগের বেশির ভাগ হিন্দু-ধর্মীশ্রিত ভাস্কর্য হল শিবমূর্তি। 
এটা খুবই সম্ভব যে বৃদ্ধকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে উপস্থাঁপত করার রীতিটি 
(খ্স্টজন্মের পরবতর্ট গোড়ার দিককার শতাব্দীগ্‌লিতে বোদ্ধ-ধর্মাশ্রিত 
ভাস্কর্যশিল্পের যোট ছিল বৈশিষ্ট্য) তৎকালীন হিন্দু দেবদেবীর মৃতিগঠন- 
প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। 

তবে হিন্দুরা তাঁদের দেবদেবীর মার্তকে এমন কি মানুষের আকার দিলেও 
মূর্তিগ্ালকে তাঁরা গণ্য করতেন প্রতীক হিসেবে, আর তাই মৃর্তগ্যালতে তাঁরা 
আরোপ করতেন চারটি বা ততোধিক হাত (চতুভূজ, দশভুজা, ইত্যাঁদি)। এইভাবে 
বিভিন্ন রকমের জোড়া-হাতের সংখ্যা ছিল িশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট দেবতার অথবা ওই 

গুপ্ত-যূগে কড়াকাঁড়িভাবে ধর্মীশ্রত ভাস্কর্য-শিল্প ছাড়াও তথাকাথত আধা- 
ধর্মীনরপেক্ষ ও ধর্মীনরপেক্ষ ভাস্কর্ষ-ীশল্পেরও স্যানার্দন্ট অগ্রগতি ঘটে। 

এই য্ুগঁট ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিন্রশজ্পেরও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি 
পর্যায়। অজন্তার বেতমান মহারাম্ট্র রাজ্যের) বিশ্বখ্যাত জলরঙে-আঁকা ভিত্তিচিত্রগুলি 
ভারতীয় ও বিশ্ব শিল্পের ক্ষেত্রে সাঁত্যকার সেরা সব 'িদর্শন। চিন্রাঙ্কনের আঁঙ্গকগত 
ণবচারে এই ছাঁবগ্র্দীলকে অবশ্য কড়াকাঁড়ভাবে 'ফ্রেস্কো” জাতীয় ভীর্তাচত্ন বলা 
চলে না, কারণ ছাবিগ্াঁল আঁকা হয়োৌছল দেয়াল ও ছাদের শহম্ক প্রলেপের ওপর। 
যাই হোক, অজন্তার উনাত্রশাট গুহার দেয়াল ও ছাদ এই ছাঁবগ্ীল 'দয়ে পূর্ণ । 
ছাবর বষয়ও যেমন ব্যাপক তেমনই শবাঁচত্র। ব্দ্ধ-জীবনের নান। দৃশ্য, জাতকদের 
জীবনকথা, বুদ্ধদেবের নানা প্রাতকাতি, যাঁক্ষণীদের মুর্ত, নানা অলঙগ্করণ নকশা, 
ইত্যাদ এইসব ছাবির 'বষয়। এছাড়া 'নসর্গের নানা দৃশ্যও চমৎকারভাবে আঁকা 
হয়েছে আর আঁকা হয়েছে দৈনান্দনের দৃশ্যাবলী এবং রাজসভার কিছু দৃশ্য। 
খযীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অজন্তার গহাগ্দাল দেখে হিউয়েন চাঙ্‌ গিলখোছিলেন 
যে মন্দিরাটর 'ভী্তগান্রগ্াঁলতে আঁত্কত হয়েছে 'যা-কছু মহৎ ও যা-কছ_ ক্ষুদ্র 
সবই । ছাবগীলতে ব্যবহৃত নানা রঙও ভারি চমৎকার, সম্ভবপর প্রায় সবরকম রঙেরই 
আভাস মেলে তাতে। 

অজস্তার 'ভীত্তীচত্রগুির কাজ শুরু হয় গুষ্ত-বুগেরও আগে থেকে এবং সবকণট 
গুহার হাব আঁকার কাজ শেষ হতে সময় লাগে কয়েক শতাব্দী । শুধুমান্র ভারতণয় 
সংস্কৃতিই নয়, প্রাচ্দেশীয় অপর কয়েকাট দেশের সংস্কীতির ওপরও এই 
গুহাচিত্রগুলির প্রভাব অসামান্য হয়ে দেখা দেয়। 


* অজন্তা-অণ্চলাট সেকালে গ:প্ত-সাম্মাজ্যের অ্তভূক্তি ছিল না; স্ছানণয়ভাবে প্রাপ্ত শিলালিপি, 
ইত্যাঁদর সাক্ষ্য অনুযায়ী অন্ীমত হয় যে এই অগ্ুলাঁট ছিল ভকতক-রাজোর অংশাবশেষ। 
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প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে এতিহাপিক ও সাংস্কাতিক যোগাযোগ 


এতিহাসিক যুগের এমন ক একেবারে গোড়ার দিক থেকেই ভারত অন্যানা বহ 
দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইসব 
সম্পর্ক হয়ে উঠোছল বকাঁশত ও দৃঢ়মূল। ভারতীয় সংস্কতি সে-সময়ে অনুপ্রবেশ 
করেছিল অন্যান্য নৃকুল-সংস্কীতির এলাকায় এবং সংস্কীতগ্ীলর পারস্পারক 
সমাদ্ধিসাধনের একটি প্রাক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। 

এই সাংস্কাতিক পরস্পর-সম্পকর্গীলর মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও সবচেয়ে ঘানচ্চ 
সম্পকর্গালি ছিপ ভারত ও ইরানের মধ্যে। সেই সুদূর নবপ্রস্তর-যূগ থেকেই এই 
সম্পকেরি অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতাঁয় ও প্রাচীন ইরানীয়রা নৃকুল 
এবং ভাষার 'বচারে ছিলেন ঘানিষ্্ভাবে সম্পাকৃতি। বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ইন্দো- 
ইরানীয় সম্পকেরি যুগ শুরু হয় আকমেনিড সাম্রাজ্য স্থাপত হওয়ার পর, উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের কিছু-কিছ্‌ অণ্চল ওই সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হওয়ার সময় থেকে। 
মোর্যযূগে আকমেনিড সংস্কৃতিও (স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাঁদ) ভারতীয় সংস্কাতির 
বিকাশে সহায়ক হয়। অপরপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে ভারত থেকে ইরানে এবং 
ভারতের বহ বৈজ্ঞাঁনক কীর্তকলাপ ও শিল্পকর্ম ইরানে পাঁরচিত হয়ে ওতে। 

মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েত প্রত্রতত্বিদদের সাম্প্রীতিক খননকার্ষের ফলে দেখা গেছে 
যে এমন কি সেই সুদূর হরপ্পা-সভাতার যুগেও মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ অণ্চলগুলি ও 
ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ নানা যোগসূত্র ছিল, তবে এই যোগসনত্রগুল বিশেষরকম নাঁবড় 
হয়ে ওঠে কুশান-রাজত্বের যুগেই । কুশান এবং শকদের ভারতে অনপ্রকেশের পরেই মধ্য- 
এশিয়ার নানা ধরনের প্রভাব অনুভূত হয় ভারতে, অন্যাদকে বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতের 
নানা সাংকাতিক সাফল্য-সম্পাঁকতি ধ্যানধারণা মধ্য-এঁশয়ায় বিস্তার লাভ করে। 

মধ্য-এঁশয়ায় প্রাপ্ত বহ্যাবধ উৎকীর্ণ 'লাঁপ অনুযায়ী বাচার করলে বলতে 
হয় যে কুশান এবং গপ্ত-যুগে ভারতীয়রা ওই অণ্লে বেশ কয়েকটি বসাঁত স্থাপন 
করোছলেন ও বড়-বড় কয়েকটি মঠ গড়ে তুলোছলেন। এর সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রমাণ 
হল কারা-তেপেহ (তের্ষেজের কাছে, খ্াস্টজন্মের পরবতা গোড়ার দিককার 
কোনো শতাব্দীতে) এবং আজন-তেপেহতে (দক্ষিণ তাঁজাকন্তানে, খনস্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে) প্রাতীষ্ঠত বৌদ্ধ মঠদুটি । ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ নানা সম্পকেরি লাখত 
প্রমাণও পাওয়া গেছে মধ্য-এশিয়ায় - - এগুলি হল বার্চগাছের বাকলে ও তালপাতায় 
হাতে-লেখা কিছ বোদ্ধ পুঁথ। 

খ?৯স্টজন্মের পরবতর্শ গোড়ার দিককার শতাব্দীগুীলতে ভারতের সঙ্গে চীনের 
বাণাঁজ্যক যোগাযোগ দ্রুত বেড়ে ওঠে; এই বাঁণাঁজ্যক লেনদেন চলে বিখ্যাত রেশম- 
পাঁরবহণ পথ ও সম.দ্রুপথ মারফত ৷ ভারতঃয় রাষ্ট্রদ,ত ও বৌদ্ধ পারব্রাজক দলগুিকে 
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তখন চনে পাঠানো হয়। খাস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ চনে বড়-বড় বৌদ্ধ মঠ 
গড়ে উঠতে দেখা যায় এবং চীনা ভাষায় বোদ্ধ পুঁথপন্রের অনুবাদও শুরু হয় তখন। 

ওই একই সময়ে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় বসাতিগ্ীলও গড়ে ওঠে। এর পধাঁপ্ত 
প্রমাণ মেলে খরোম্ঠী লিপিতে লেখা ও এখনও পর্যন্ত টিকে-থাকা পুথিপত্রে । 

খুশস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লঙকাদ্বীপে প্রথম ইন্দো-আর্য বসতকারারা আসার 
অব্যবহিত পর থেকেই ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপত হয়। অতঃপর 
মৌর্য রাজাদের আমলে দ্বীপটিতে বৌদ্ধধর্ম প্রথম ছাড়িয়ে পড়তে শুরু করলে এই 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও অনেক ঘানষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংস্কীত প্রবলভাবে 
প্রভাঁবত করে সংহলের সাহত্য, স্থাপত্য-শল্প ও ধর্মকে । এছাড়া অত্যন্ত প্রাচশন 
কাল থেকেই ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশের সঙ্গে ব্বসা-বাণিজ্য শুরু 
করে এবং পরে এই শেষোক্ত দেশগুঁলর কোনো-কোনোটিতে ভারতীয় বসতিও গড়ে 
উঠতে দেখা যায়। এই বসতকারীরা সঙ্গে করে য়ে আসেন সংস্কৃত ভাষা এবং 
ভারতনয় সংস্কৃতির অন্যান্য বহু অবদান । খ্বীস্টজল্মের পরবতর্শ গোড়ার দিককার 
শতাব্দীগুলিতে ইন্দোনোশয়াতেও ভারতীয় জনবসাতি গড়ে ওঠে। 

হরস্পা-সভ্যতার আমলেই সুমেরীয়দের সঙ্গে ভারতের বাঁণাঁজাক ও সাংস্কীতিক 
সম্পর্ক গড়ে উঠোছল। এর পরে ভারতীয়দের লিপ্ত থাকতে দেখা যায় আরব ও 
আফ্রিকার দেশগ্যীলর সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ। করার ব্যাপারে এবং এইভাবে তাঁরা 
মাশর সহ ভূমধ্যসাগরের তাঁরবতশ দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ সংহত করে 
তোলেন। 

ভারতের সঙ্গে পাশ্চান্ত্য পৃথিবীর নানা সম্পকের নতুন একটি যুগের সূচনা 
ঘটে "দাঁণ্বজয়ী আলেক্জান্ডারের িজয়-আভযানের পর থেকে । গ্রীকরা ওই 
সময়ে সরাসার ভারত-দেশটির সঙ্গে, তার জাতিসমূহ ও এ্ীতহ্য, ইত্যাদর সঙ্গে 
পারাচিত হন। অতঃপর কুশান-যূগে ভারতের সঙ্গে রোমের নানা সম্পকণ দ্‌ঢ়তর হয়ে 
ওঠে: মূল্যবান উপহার-সামগ্রশ সহ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের তখন পাঠানো হয় রোমে 
এবং রোমানরা দক্ষিণ ভারতে তাঁদের বাঁণজ্য-কেন্দ্গ্ীলি খোলেন। 

প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের প্রভাব ভারতে বিশেষভাবে স্পম্ট হয়ে ওঠে যখন 
ইন্দো-গ্রীক রাজ্যগ্যাল গড়ে ওঠে উত্তর-পাশ্চম ভারতে এবং পরে যখন কুশান-যগের 
পত্তন ঘটে। এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে-যুগের ভারতীয় শিল্পকলায় (গান্ধার- 
ভাস্কর্ষে), বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং দর্শনশাস্দ্ে। খস্টজল্মের পরবতর্ণ গোড়ার দিককার 
শতাব্দীগুলতে রচিত িছু-কিছু ভারতীয় জ্যোতীর্বদ্যার গ্রল্থ থেকে এমন হী্গত 
পাওয়া যায় যে ভারতঁয় পশ্ডিতেরা আলেক্জাল্ড্রয়ান জ্যোতার্বদদের রচনাবলীর 
সঙ্গে পারচিত ছিলেন। এমন কি ওই সময়কার একাঁট সিদ্ধান্ত-গ্রল্থ (জ্যোতিরিদ্যার 
গ্রন্থ) তো পারাঁচতই হয়ে ওঠে 'রোমক-সিদ্ধান্ত' নামে। 
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খুব বৌশাদনের কথা নয়, 'যবন-জাতক' (গ্রক গণ্পকাহন”) নামে জ্যোতীর্বদ্যা- 
ভীত্তক একখানি কাব্যের হাতে-লেখা পুথি আবিচ্কৃত হয়েছে। জানা গেছে যে মূল 
গ্রীক থেকে অনূদিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অপর একখানি ভারতীয় পাথর 'ভীত্ততে 
গত খ্যীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আলোচ্য এই পাঁথখানি সংকলিত হয়। এই 
আঁবচ্কার স্পম্টতই প্রমাণ দিচ্ছে যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা ধুপদী ইউরোপীয় 
পণ্ডিতদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে পারাচত ছিলেন। 

তবে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সঙ্গে ভারতের এই সমস্ত সম্পর্ক সত্বেও ভারতীয় 
সংস্কীতিতে পূর্বোক্ত ওই দুই সংস্কাতির প্রভাব তেমন ব্যাপক হতে পারে নি। এই 
প্রভাব সাধারণত সামাবদ্ধ থেকেছে সমাজের উচ্চতর স্তরগ্ীলতে (তার চে আর 
প্রসারিত হয় নি) এবং শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পাশ্চিম উপকূলবতর 
এলাকাগ্যীলতে। আবার সেইসঙ্গে ভারতীয় সংস্কাতির প্রভাবও অনুভূত হতে শুরু 
করে ওই সময়কার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে । 

যেমন, উদাহরণস্বরূপ, একথা সকলেই জানেন যে ধপদী পাশ্চাত্ত্য 
জগতে ভারতাঁয় ওষুধপন্র ব্যবহার করা হোত। এছাড়া কিছু-কিছ পশ্ডিত 
মনে করেন যে পিথাগোরাসের ও তাঁর অনুসারীদের রচনাবলণতে উপানিষদসমূহের 
ভাব-ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাঁরা এমন কথাও বলেন 
যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাদ্ত্ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নব-প্লেটোবাদীদের 
রচলনাতেও। 

তবে এপ্রসঙ্গে ব্যাপারটির অপর এক 'দকের ওপরও গর্ুত্ব আরোপ করা 
প্রয়োজন। তা হল, প্রাচীন সভ্যতার উপরোক্ত ওই উভয় কেন্দ্রে দার্শানক চিন্তার 
সমান্তরাল বা অনুরূপ বিকাশের ব্যাপারাট। 'বশ্বরক্মাণ্ড, মানুষ ও প্রকীতি-সম্বন্ধীয় 
বহ7 মূল প্রশ্নই ভারতীয় ও ধ্রুপদী ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা একই ধরনে উত্থাপন ও 
সে-সবের সমাধান করেছেন। এই ব্যাপারটি আসলে প্রাচীন যুগে উভয় অণ্লে 
এীতহাসিক 1বকাশের প্রান্রুয়ায় রূপ পাঁরগ্রহ করাঁছল বে-সাংস্কৃতিক 'বকাশের 
ধারাগ্দল তাদের অন্তানাহ্হত একই ধরনের ছকের হীঙ্গত "দিচ্ছে মান্র। যাই হোক, 
মোটকথা হল এই যে বহ্‌ শতাব্দী ধরে বহযাবাচত্র নানা দেশের সঙ্গে ঘানম্ঠ 
বাণাঁজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করা ও তাকে দৃঢ়তর করে তোলার সঙ্গে 
সঙ্গে ভারত তার নিজস্ব 'বাঁশল্ট সংস্কৃতি, দর্শন, এীতহ্য, সামাজিক ও রাজনোতিক 
রাঁতিপ্রথা, ইত্যাদকেও চোখের মাঁণর মতো রক্ষা করে এসেছে। 

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এীতহ্য, ইত্যাঁদ প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে 
ভারতীয় সমাজ ও সমগ্রভাবে ভারতীয় সংস্কাতির পরবতর্ঁ বিকাশের স্তরগুলিকে। 
বশ্ব-সভ্যতার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সাঁত্যই 
অপাঁরমেয়। 





খ্ীস্টদয় ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দশ 


ভারতশয় সামস্ততন্ 


আধকাংশ সোভিয়েত ভারততত্ীব্দ সপ্তম থেকে অন্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় 
ইতিহাসকে সামন্ততন্্-প্রভাবত যুগ বলে গণ্য করে থাকেন। তবে অপর কিছু 
ইতিহাসবেক্তা পশ্ডিত এই ধারণাঁটর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন এই 
কারণে যে মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে সামাজক-অর্থনোতিক ব্যবস্থা এককালে আভাহত 
হয়োছল সামন্ততন্ত্র নামে তার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ বাবস্থার পার্থক্য ছিল 
অনেক। ভারতে শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমোচ্চ স্তরাবন্যাসের কাঠামো ছিল দুর্বল, এমন 
ক কোনো-কোনো পর্যায়ে আ একেবারেই অনুপাস্থিত ছিল। ভূস্বামীরা কখনোই 
তাদের জমদারির শাসক ছিলেন না। বিনা পারিশ্রীমকের জবরদান্ত শ্রম (বা 'বেগার') 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই খাটানো হোত কেবলমাঘ্ন দূর্গ, সেচ-ব্যবস্থা, ইত্যাদি নির্মাণের 
কাজে। এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা সাধারণত আদায় করা হোত স্মানাদ্টি 
রাজ্ট্রীয় কর হিসেবে । 
অর্থাৎ শেষোক্তের মালিকানা থাকত জাম থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে, খোদ 
জামর ওপরে নয়। এর বিনিময়ে শাসকরা আশা করতেন রাষ্ট্রীয় করের স্ানাঁদর্টি 
একটা অংশ পাবার। এইরকম শর্তাধীন মালিকানার ভাত্ততে যাঁরা জমি পেতেন 
তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রাজকরের সঙ্গে খাজনাও আদায় করতেন, 
তবে সেইসঙ্গে 'না্ন্ট সংখ্যক সৈন্যের একটা দলও পোষণ করতে বাধ্য হতেন। 
রাজ্যের 'বাভন্ন অণ্চলের এইসব সৈন্যদলই একত্রে রাজার সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হোত। 
সাধারণত এইসব প্রদত্ত জাম কিংবা খেতাব কিছুই উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হোত 
না। এছাড়া ভারতে ভূঁমিদাস-প্রথাও চালু ছিল না, অর্থা কৃষকেরা আইন-সংক্রান্ত 
বচার ইত্যাঁদ ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিলেন না সামন্ততান্তিক ভূস্বামীদের ওপর। 
ভূস্বামীদের আইনগত বিচার ও শাস্তদানের অধিকার ছিল কেবলমান্র রাজকর 
আদায়ের ব্যাপারে । সামাজিক পদমর্যাদাগত বৈষম্যের বদলে ছিল জাতিগত বৈষম্য । 
ভারতের হাতিহাসের কিছু-কিছ পর্যায়ে উত্তরাধকার-সূত্রে পাওয়া জমিদারি, 
খেতাব ও দুঢ়বদ্ধ সামাজিক পদমর্যাদার অনুপাঁস্ছীতির ফলে দাঁরদ্র অবস্থার যোগ্য 
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অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। 
সানার্দস্ট লক্ষণ ছল এই যে ভারতে ছল রান্দ্রীয় মাঁলকানাধীন জাঁমর আঁধক্য। 

তব ওই একইসঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আবার 
গুরুত্বপূর্ণ কিছু-কিছু সাদৃশ্যও ছিল। উভয় মহাদেশেরই অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল 
ছোট কৃষক ও কারুশিজ্পীদের কায়িক শ্রমের ওপর ভীাত্ত করে। এইসব কৃষক ও 
কারুশিল্পী ছিলেন তাঁদের উৎপাদনের মন্্রপাতির মালিক এবং কোনোন্রমে খেয়ে- 
পরে বেচে থাকার মতো উৎপাদন করে এরা জীঁবকানির্বাহ করতেন। সমাজের 
ভাত্ত ছিল খাজনা (কিংবা রাজকর সমেত খাজনা) আদায়ের মাধ্যমে, এবং তা-ও আবার 
অর্থনোতিক বিচারে যথেম্ট বিচক্ষণ নয় এমন জোর-জবরদাস্তির মাধ্যমে খাজনা আদায় 
করে, উপরোক্ত সম্প্রদায়গ্ীলকে শোষণের ওপর। এই কারণেই “সামন্ততন্ত্* এই 
পাঁরভাষাঁট ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সেইসঙ্গে একথাও জোর 
দিয়ে বলা দরকার যে ভারতীয় সামস্ততন্ত্ের কিছু-কিছ্‌ বোঁশম্ট্য ইউরোপীয় ধাঁচের 
সামন্ততন্দের থেকে রীতিমতো পৃথক। 

সোভিয়েত ইতিহাসবেত্তারা ভারত-ইতিহাসের যে-প্রশনগ্ি নিয়ে 'বিশদে 
আলোচনা করেছেন তার মধ্যে একাটি হল জাঁমিতে রান্ট্রয় মালিকানার ব্যাপার 
জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার এই ব্যাপারটিকে আইন-সংক্রান্ত ভারতীয় কোনো আকর 
গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয় নি, কেবল এটুকু জানা গেছে যে জামবাবদ আদায়ীকৃত 
খাজনাকে বলা হোত রাম্্রণয় কর বা রাজস্ব। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে 
মধ্যযুগীয় ভারতে জাম বা 'ভূঁমি' শব্দটিতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস বোঝাত। 
কৃষকের কাছে এই শব্দটির অর্থ ছিল যেখানে তান কাজ করতেন সেই 'নার্দন্ট 
একখান খেত। এই জাঁমি তান এমন ক দীর্ঘকাল কাজে না-লাগালেও এর ওপর 
তাঁর অধিকার অক্ষুগ্ন থাকত। যতক্ষণ কৃষক গ্রামীণ সমাজের এঁতিহ্যাঁসদ্ধ কিছু-কিছু 
নিয়মকান্দন মেনে চলতেন ততক্ষণ এই জাম বংশধরদের দিয়ে যেতে কিংবা দান- 
হস্তান্তর করতে পারতেন। জাঁমর জন্যে তিনি বাধ্য থাকতেন রাম্ট্রকে কিংবা রাজা 
রাজস্ব আদায়ের আঁধকার যে-ব্যাক্তির কাছে হস্তান্তর করতেন তাঁকে নার্ট পারমাণ 
রাজকর সমেত খাজনা দিতে । 

অপরপক্ষে সামন্ততান্ত্িক ভুস্বামী 'কংবা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে 'ভূমি' 
বলতে বোঝাত সেই ভূখণ্ড যার আধবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হোত 
প্রত্যেকের জন্যে 'না্ট বেধে-দেয়া রাজস্ব। রাজা স্বয়ং রাজ্যের িছ:-কিছু 
ভূখন্ডমান্র শর্তাধীনে দান করতেন, যেগুলি থেকে নার্দন্ট পরিমাণ রাজস্ব রাজাকে 
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কোন অণ্চল বা কোন-কোন অণ্চল এই ভূঁমিদানের এক্তয়ারভূত্ত' হবে। পববতাঁ 
বিকশিত সামন্ততন্তের যুগে এই সমস্ত তালকের বিপুল অংশই ছিল শর্তাধীন : 
অপেক্ষাকৃত কম ধনী ভূস্বামীদের কাছে এই তালুকগ্ণাল দান. হস্তান্তর 'কংবা ভাড়া 
দেয়া চলত না। কৃষকরা কীভাবে তাঁদের জামগ্াল চাষ-আবাদ করবেন সে-ব্যাপারে 
সামন্ততান্তিক ভূস্বামীর। হস্তক্ষেপ করতেন না। তবে যেহেতু কেবলমান্র আবাদী 
জমির ওপরই রাজস্ব ধার্য করা হোত তাই এই ভূস্বামীরা আবাদী জাঁমর শারমাণ 
বাঁদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেস্টা করতেন । তাঁরা নিয়ম করে দিতেন যে কৃষকেরা 
বেশ কয়েক বছর ধরে রাজস্বগত নানা সখস্াবিধা ভোগ করবেন যাঁদ তাঁরা পাতিত 
বা অকার্ধত জাম চাষের অধননে আনেন। আবার যে-সমস্ত কৃষক 'নাবড় ও উচ্চ 
ফলনশীল ফসলের চাষ করতেন তাঁদের পুরস্কৃতও করতেন ভূস্বামীরা । 

জাঁমতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থ ছিল এই যে সেই সমস্ত জমিতে রাষ্ট্রের তরফ 
থেকে রাজস্বের পাঁরমাণ ও তা আদায়ের পদ্ধাতি নাদ্ট করে দেয়া হোত। জাঁমর 
ওপর এই রাজস্বের পাঁরমাণ ও প্রকৃতি সামন্ততান্ত্িক ভূস্বামদের নার্দম্ট খাজনার 
মতোই হোত। এই রাজস্ব আদায় করতেন হয় ব্যক্তগতভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মচাঁররা 
আর নয়তো এই অধিকার দেয়া হোত সামন্ততান্ন্িক ভুস্বামীদেরই। এর ফলে 
মধ্যযুগীয় ভারতে নানা সামাঁজক স্তরের মধ্যে জাম সম্পর্কে ও ভূ-সম্পার্তগত 
আঁধকার সম্পর্কে ভিন্ন-ভিন্ন ও বিশিষ্ট নানা ধ্যানধারণা গড়ে উঠোছিল। এ-প্রসঙ্গে 
অবশ্য মনে রাখতে হবে যে তৎকালাঁন ভারতে জমিতে রান্দ্রীয় মালিকানার ধরনটি 
প্রধান হলেও দেশের ভূসম্পান্তর অপর একটি ক্ষুদ্রতর অংশ ছিল উত্তরাধিকার- 
সূত্রে স্বাধীন অথবা সামন্ত-ভূস্বামীদের অধীন (মোগল-সম্রাটদের আমলে এই ধরনের 
ভূস্বামীরাই 'জমিদার' নামে পাঁরচিত হন)। এই ধরনের ভূস্বামীরা নিজেরাই "নাট 
করে দিতেন কী পরিমাণ খাজনা তাঁরা কৃষকদের কাছে দাব করবেন এবং সময়ে- 
সময়ে তাঁরা নিজেদের খামারের তত্তীবধান করতেন তাঁদের অধাঁন অন্যান্য কৃষক 
কিংবা খামারের ভূত্যদের সাহায্যে। 

কাষক্ষেত্রে শ্রম-বাহিনীর মূল ইউনিট ছিল পারিবার। গ্রামীণ সমাজ ও সেই 
সমাজের সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত গ্রাম-পরিষদের অস্তিত্বের উল্লেখ 
প্রায়ই পাওয়া যায় শবাভন্ন আকর সূত্রে । মনে হয়, উত্তর ভারতে একটি 'িংবা কয়েকাঁট 
গ্রাম এইসব গ্রামীণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকত, এবং ওই গ্রামগযীল আবার পরস্পরের 
সঙ্গে যুক্ত থাকত আলোচ্য বসাঁতির প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে অথবা আলোচ্য এলাকায় 
বসাতি-স্থাপনকারশ বিজেতা উপজাতিটির সঙ্গে কিছ-না-কিছ; পাঁরমাণে যৌথ 
আত্মীয়তা-সূত্রে। দাক্ষিণ ভারতে চতুদ্শ বা পণ্থদশ শতাব্দী পযন্ত এই গ্রামীণ 
সমাজগ্ুলির আকার ছিল বিরাট, এগ্ঁল গাঠত হোত কয়েক কুড়ি, কয়েক শো, 
এমন কি কয়েক হাজার পর্যন্ত গ্রাম নিয়ে । এবং যাঁদও সেই সুদূর নবম িংবা দশম 
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শতাব্দী থেকেই এই ধরনের প্রকাণ্ড গ্রামীণ সমাজগাাঁলর সংহত অর্থনোতিক ইউনিট 
হিসেবে আর আস্তত্ব ছিল না, তবু এগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনোতিক শীক্তকেন্দ্ 
হিসেবে থেকে গিয়েছিল। এরকম শিকছ্বীকছ সমাজে নাট সময়ের ব্যবধানে 
জাঁম পুনর্বন্টন করে দেয়া হোত, আবার অন্য কোথাও-কোথাও চাষের অধীন জাম 
চরস্ায়ী "ভাঁত্ততে পারবারগ্ীলর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোত। মনে হয়, এই সমস্ত 
গ্রামীণ সমাজ সমন্টিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করত অধানম্ছ সমস্ত পাঁতিত জমি. ব্যাক্তিগত 
সদস্যদের জমির রাজস্বের পরিমাণ 'নাদর্ট করে দিত এবং সম্ভবত পোষণ করত 
কিছু-সংখ্যক ভৃত্য ও কারুশল্পীকে। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের এই গ্রামীণ সমাজগ্ঁল 
দেশের উত্তরাণলের সমাজগ্ীলর চেয়ে বৌশ অর্থবান ও প্রাতপাত্তর আঁধকারা 'ছিল। 
অন্ততপক্ষে এটা ঠিক যে প্রথমোক্ত সমাজগুঁলর নানা সিদ্ধান্ত ও নরেশ অপেক্ষাকৃত 
ঘনঘন পাথরের গায়ে খোদাই করা হোত শকংবা অন্যান্য টেকসই উপাদানে খোদাই 
করে কিংবা 'িলখে রাখা হয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় গ্রামীণ সমাজেই অপেক্ষাকৃত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা (সাধারণত সমাজের মোড়ল ও 'লাঁপকার) আধকার করে থাকতেন 
বিশেষ স্াবধাভোগন নানা পদ। মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগযীল গ্রাম-পাঁরষদের 
আঁধিবেশন থেকে নেয়া হোত, তবে ক্রমশ বোৌশ-বোশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠতে 
থাকে সমাজের অধীনস্থ গ্রামের মোড়ল ও িপিকারদের হাতে । গ্রামীণ সমাজের 
যেতেন এবং তাঁদের জাঁম তাঁদের ওপর 'িরভরশশল মানুষেরা চাষ-আবাদ করতেন। 


সামন্ততান্দ্িক ঘগের সূচনাকাল 


ভারতের প্রাচীন কালেই সামন্ততান্লিক শোষণের িছু-ীকছ্‌ ধরন ও বোৌশষ্ট্য 
লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বোশর ভাগ জমিই যেমন চাষ করতেন মৃচলেকাবদ্ধ 
মজুররা, ব্লীতদাসেরা নন, তেমনই অপরাঁদকে রান্ট্রের সেবা'র বিনিময়ে ভূঁমিদানও 
করা হোত অন্যদের । ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে এই ধরনের ভূঁমিদানের পাট্রা হিসেবে 
ব্যবহৃত ছোট-ছোট তাম্রফলকের সংখ্যা লক্ষণীয় রকমে বৃদ্ধি পায়। সামন্ততান্ত্রিক 
সম্পকের বিকাশের ধারা অনুধাবনে এই ফলকগ্যলি ইীতিহাসবেস্তার কাজে লাগে । 
এগ্টলিতে জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়-করা বিভিন্ন রাজকরের ব্রমবর্ধমান 
রকমফেরের সংখ্যা ও তাঁলকা পাওয়া যায়: এই তাগম্রফলকগলির প্রাপকরা হয় 
এইসব রাজকর দেয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন, আর নয়তো অনুমতি পেতেন 
করগুলি আদায় করে 'নজেদের কাজে লাগানোর । ন্রমশ বোশ-বেোশি আর ঘনঘন 
নিরাপত্তাদানের ছকবাঁধা আশ্বাসও দেখা যায় এই তাগ্রকলকগ্ীলতে -_ যেখান 
চট” ও “ভট'”কে স্পেম্টতই মনে হয়, রাজকর্মচাঁর ও সৈনাবাহিনীকে) এই সমস্ত প্রদত্ত 
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জাঁমতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা ক্রমে প্রজাদের 
ন্যায়-অন্যায় ীবচার করার আধকার পেলেন, এবং কৃষকরা র্লমশ বোঁশ করে হয়ে 
পড়তে লাগলেন তাঁদের প্রভুদের ওপর নিভবরশীল। প্রায়শই বড়-বড় সামস্ততা্মিক 
ভুস্বামী (যাঁদের খেতাব দেখে মনে হয় যে তাঁরা রাজার স্থানীয় প্রাতাঁনাধ ও শাসক 
হিসেবে কাজ করতেন) তাঁদের তালুকের একেকটা অংশ রাজার অনুমতির অপেক্ষা 
না-রেখেই 'রাজসেবার পুরস্কার হিসেবে অন্যদের দান করে দিতেন। কখনও-কখনও 
অবশ্য ভূমিদান করা হোত রাজার নামেই, তবে তা করা হোত অপেক্ষাকৃত কম 
ক্ষমতাশালী সামন্ততান্িক ভূস্বামীর 'অনুরোধ'এ। 

সামাঁজক ও রাজনৈতিক পাঁরাচ্তি বিচার করলে বলতে হয়. রোম-সাম্রাজ্যের 
পতনের পর ইউরোপে যেমন বড়রকমের সব ওলটপালট কাণ্ড ঘটেছিল ভারতে 
মধ্যযুগের সৃচনায় তেমন কিছ: ব্যাপার ঘটে 'নি। ভূমধ্যসাগর-অণ্চলীয় দেশগ্াীলর 
সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্য হাস পেয়েছিল ক্রমশ, তবে তখনও মিশর 
থেকে চীন পর্যন্ত প্রাচ্য দেশগুলিতে বিপুল হারে ভারতীয় পণ্য রপ্তান হয়ে 
চলেছিল। ভারত থেকে তখন প্রধানত রপ্তান হোত সূতা কাপড় ও ভারতীয় 
কারুশিজ্পীদের তোঁর নানারকম হাতের কাজ এবং সেইসঙ্গে মশলা, হাঁতর দাঁত, 
দামি জহরত ও কিছু-কিছ ধরনের দাম কাঠ। ভারতে আমদাঁন-করা পণ্যাঁদর 
মধ থাকত রেশম, সোনা. বিলাস-্দ্রব্য, ভারতীয় কাপড়ের থেকে রঙ ও নকশার 
শবচারে আলাদা িছদীকছু ধরনের কাপড় এবং প্রচুর সংখ্যায় ঘোড়া । ভারতীয় 
জলবায়ু এবং দানা-ফসল ঘোড়া প্রজননের পক্ষে উপযোগী ছল না বলে ঘোড়া 
আমদানি করা হোত। 

খীস্টীয় প্রথম শতাব্দশ থেকে শুর; করে দক্ষিণ প্রাচ্যের বহু দেশেই, বিশেষ 
করে এখন যেদেশগ্‌লিকে মালয়, ইন্দোনোশিয়া ও ইন্দোচশন বলা হয় সেখানে, 
ভারতাঁয় বাঁণকদের বসাঁতি গড়ে উঠতে থাকে। ভারতের গোটা সম্দ্রতীর জুড়েই 
ছিল সে-সময়ে বহূতর বন্দর-নগরী: যেমন. ভারূকচ্ছ (আধুনিক বোচ), সুরথ 
(আধূনিক সুরাটী, শুর্পরক (আধ্বীনক সোপর), উরায়ুূর, মাদুরাই, কাণ্টিপুরম, 
ইত্যাঁদ। এছাড়া 1ছল প্রধান-প্রধান সার্থবাহ-প্থের ওপর বেশাঁকছ্‌ বড় শহর: 
যেমন, পঞ্জাবে _ তক্ষশিলা, শাকাল (শিয়ালকোট) ও পুরুষপুর (পেশওয়ার); উত্তর 
ভারতে __ কান্যকুব্জ (কনৌজ) ও স্থানেশ্বর (থানেশ্বর); মধ্য-ভারতে -_ উজ্জয়িনী 
(উজ্জয়িন) এবং দক্ষিণ ভারতে এরকম বহু শহরের মধ্যে তিনটি -- বাতান্পি, তাগারা 
ও পৈথান। এই সমস্ত শহর 'ছিল বড়-বড় বাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্দ্র, যাঁদও শহরগুীলর 
বহু অধিবাসীই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকতেন; শহরের সীমানার মধ্যেই তাঁরা 
গৃহপালিত পশুপাল রাখতেন এবং খেতে কাজ করতেন, ইত্যাঁদ। বাঁণকরা সংগঠিত 
করতেন প্রভাবশালী নানা সমবায়-সঙ্ঘ, এই সঙ্ঘগ্দল দেশের অর্থনৌতিক জীবনে, 
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এবং অপেক্ষাকৃত কম মান্রায় রাজনোতক জীবনেও, বিশিল্ট ভূমিকা পালন করত । যে- 
সমস্ত আকর উপাদান এখনও পাওয়া যায় তা থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে 
বাঁণকরা কার্ীশজ্পীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধনবান ও প্রভাবশালী ছিলেন. প্রায়ই 
জাম-জায়গা কিনতেন তাঁরা এবং মন্দিরগ্লতে মোটা-মোটা অর্থ দান করতেন। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, মধ্যবুগের সত্রপাতে নাগরিক জীবনে অবক্ষয় শুরু হয় 
নি তখনও । 

ওই যুগে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও ভাটা পড়ে 'নি। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে 
সুবিধাজনক বাণিজ্য-পথ ছিল গঙ্গা নদী ও তার শাখা-প্রশাখাগুলি। বঙ্গদেশ থেকে 
দক্ষিণ ভারতে পণ্যসন্তার নিয়ে যাওয়া হোত সম.দ্রোপকুল ধরে চলাচলকারী বাণিজ্য- 
জাহাজগুলতে ও সার্থবাহ-পথে। 

দক্ষিণাপথের অভ্যন্তরেও নানা বাণিজ্য-পথ ছিল এবং এগাালির প্রায় সবকণটউই 
ছিল বড়-বড় নদ+-বরাবর। এর ফলে বড়-বড় বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসন্ভার 
বহন করে নিয়ে যাওয়ার সাাবধে হোত। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ এই বাণিজ্য 
বৈদোঁশক বাণিজ্যের মতো অত উন্নত ছিল না। 


ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
ভারতের রাজনোতিক ইতিহাস 


আঁবাচ্ছন্ন বাণাজ্যক যোগাযোগ এবং বন্দরগদীল বিকাঁশত হয়ে ওঠার কারণে 
ভারতের 'বাভন্ন অণ্ণল মধ্যযুগের সূচনায় ইউরোপে যেমনটি ছল তেমন পরস্পরের 
থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি। ওই ঘূগে ভারতে ইউরোপের মতো অতখানি সাংস্কাতিক 
অবক্ষয়ও ঘটে নি। তবে ভারতেও সামন্ততান্ত্িক সম্পকে দ্‌ঢ়শকরণের ফলে বড়- 
বড় রাষ্ট্রজোটের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এর পাঁরবর্তে ছোট-ছোট সামন্ততাল্ল্রিক 
রাজার মধ্যে রেষারোষ ও প্রচণ্ড দ্বন্্-সংঘাত এবং তার পাঁবণতিতে রাজনৈতিক 
ভাঙচুরই হয়ে দাঁড়য়োছল দেশের চলতি দৃশ্যপট। এই পাঁরস্ছিতর কারণেই 
গুপ্ত-সাম্রাজ্য পরে "ভারতের স্বর্ণযুগ” বলে উীল্লাখত হয়েছে। 

খএনস্টীয় পণ্ম শতাব্দীর শেষ থেকেই গুষ্ঠ-সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে শর 
করে এবং হৃন-উপজাঁতদের বারংবার আক্রমণে শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, 
তবে খোদ মগধে গুপ্ত-রাজবংশ ক্ষমতায় আসীন থাকে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত । 
এমন কি ৫১০ খসস্টাব্দে হনরাজ তোরমান পরাজিত হন রাজা ভানুগনুপ্তের কাছে; 
ভানুগৃপ্ত হলেন সেই শেষ গপ্ত-রাজা যাঁর সম্পর্কে এখনও পর্ষস্ত নির্ভরযোগ্য 
তথ্যাদ পাওয়া যায়। তবে এ-ও জানা যায় যে ৫৩০ খ্যস্টাব্দ নাগাদ রাঙ। 
মহিরকুলের অধীনস্ছ হৃনরা কেবল-ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতেই রাজত্ব করাছলেন 
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তা নয়, মালব দেশে এবং গঙ্গা-বমূনার উপত্যকায় আজকের দিনের গোয়ালিয়র 
পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করোছলেন তাঁরা । প্রাপ্ত তথ্যাদ থেকে মনে হয় রাজা মিহিরকুল 
অত্যন্ত নৃশংস আগ্রাসক ছিলেন। উত্তর ভারতের রাজন্যকুল তাঁর বিরদ্ধে পরস্পর 
মিলিত হতে ও শীক্ত সংহত করতে সমর্থ হন এবং ৫৩৩ খখস্টাব্দে তাঁকে 
বিপ্‌লভাবে পরাস্ত করেন। 

হৃন-আগ্রাসনের সময় যে-সমস্ত উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে ইতস্তত বসাঁত 
স্থাপন করে ভারতের ইতিহাসে তারা গভীর ছাপ রেখে যায়। এই সমস্ত উপজাতিরা 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসাতি স্থাপন করে স্থানীয় আধবাসীদের সঙ্গে সামাঁজকভাবে 
মিশে যায়। এই উপজাতিদের সঙ্গে আসেন গুজরিরা, এরা বসাঁত গড়ে তোলেন 
পঞ্জাবে, সন্ধদেশে ও রাজপূুতানায়। পরবতর্শ কালে এদের একটা অংশ মালবে 
এবং দেশের যে-অণ্ুল পরে ঞদেরই নামে পারাচত হয় সেই গুজরাটে অন.প্রবেশ 
করে। হন ও গুর্জরদের সঙ্গে স্থানীয় আধবাসীদের ঘানম্চ সংযোগ ও ববাহ- 
সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে যে-জাতিগোষ্ঠীর সৃন্টি হয় তাঁরাই পরে পাঁরচিত হন 
রাজপুত নামে (রোজপুত" শব্দাটর একাঁধক অর্থ আছে; এ 'দিয়ে একাধারে একি 
জাতিগোম্ঠী, বেশ কয়েকটি উপজাতি এবং একাঁটি বংশানক্রীমক জাতকেও 
বোঝানো হয়)। 

সেই সুদূর সপ্তম শতাব্দীতেই সামন্ততান্নক সমাজ-সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু 
করে দেশের এই অণ্লে। অস্টম শতাব্দীতে রাজপূতরা গঙ্গা-উপত্যকার সমৃদ্ধ 
এলাকায় ও মধ্য-ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। ভারত-ইতিহাসের বহু শতাব্দী ধরেই 
রাজপুতরা টিকে থাকেন দঢ়বদ্ধ একাঁট নৃকুল-গোম্ঠী হিসেবে । রাজপুত-অধনাষত 
ভূখণ্ডগ্ীলতে দানা বেধে ওঠে যে-সামন্ততান্তিক সমাজ-সম্পর্ক তার সঙ্গে 
অন্যান্য অঞ্চলের সমাজ-সম্পকেরি প্রভেদ দেখা যায় কিছ্‌-কিছ দিক থেকে। 
রাজপুত-সমাজে সামন্ততান্তিক স্তরগুলর ক্রমাবন্যাস যেমন জাঁটিলতর 
তেমনই সেখানকার সামন্ত ভুস্বামী-সংক্রান্ত এতিহ্য ইত্যাদিও অপেক্ষাকত বোশ 
গভীরমূল। 

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাঁদকে উত্তর ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্র বলতে ছিল গৌড় (উত্তর 
ও পশ্চিম বাংলা), রাজধানী কনৌজ সহ মোখার-রাজ্য (দোয়াব বা গঙ্গা-যমূনার 
মধ্যবতাঁ সঙ্কীর্ণ ভূভাগ এবং গঙ্গা-নদীতীরবতাঁ মধ্য এলাকা) এবং রাজধানা 
স্থানেশ্বর সহ পুষ্যভত-রাজ্য উত্তর দোয়াব, বর্তমান দিল্লীর চারপাশের অঞ্চল এবং 
সরৃহিন্দ)। এই 1তনটি রাজ্য অনবরত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। 
গোঁড়ের রাজা প্রথম শশাঙ্ক (ষম্ঠ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশক 
পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন) মগধ এবং প্রয়াগ পর্যন্ত পশ্চিমের সমগ্র ভূভাগ জয় করে 
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অণ্চলগুলি (এগ্দীলই এখন আধুনিক গঁড়ষ্যা রাজ্য বলে পাঁরচিত)। মৌখাঁরিদের 
বিরুদ্ধে শশাঙ্ক মালবের রাজার সঙ্গেও মৈত্রীসৃত্রে আবদ্ধ হন। অপরাঁদকে 
তাঁরা। পরে প.ষ্ভূতিরাজের ছোটভাই হর্ষবর্ধন বা হর্ষ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । 

লোকশ্রযীত অনুসারে হর্ষবর্ধন বিশ হাজার অশ্বারোহী, পণ্চাশ হাজার পদাতিক 
ও পাঁচ হাজার হাতির এক 'বশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। অতঃপর ছয় 
বছরের মধ্যে - যখন জীবনীকার বাণের মতে হ্ান্তপৃন্ঠের হাওদা ও সৈন্যদের 
শিরোস্ত্রাণ একবারের জন্যেও খোলা হয় নি” -- হর্ষ কার্যত জয় করে 'ীনতে সমর্থ 
হন সমগ্র উত্তর ভারত। তবে যতদূর মনে হয় তাঁর দাক্ষিণাত্য-আঁভযানের পাঁরণাঁত 
ঘটে নর্মদা-তীরে পশ্চিম চালুক্য-রাজ্যের অধিপাঁত দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে 
পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। অতঃপর পুলকেশ কিন্তু আর উত্তরাদকে অগ্রসর হবার 
চেষ্টা করেন 'ন। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ ও বঙ্গদেশও জয় করে নেন। 
জীবনের পরবতাঁ বছরগ্ীল [তিনি বায় করেন আঁধকৃত ভূখণ্ডগুলির শাসন-ব্যবস্থা 
ও অর্থনীতির উন্নাতিসাধনে। 

ত্রয়োদশ শতকের সূচনার আগে হর্ধবর্ধনের রাজ্যই ছিল সেই শেষ সাম্রাজ্য 
ভারত উপমহাদেশের এক প্রধান অংশ ছিল যার অন্তর্ভৃক্ত। তবে এই সাম্রাজ্যের 
বিভল্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ গ্বপ্ত-সাম্রাজযের আমলের চেয়ে দূর্বলতর ছিল। 
সাম্রাজ্যের অল্প একটু অংশই ছিল মাত্র কেন্দ্রের সরাসার শাসনাধীন, আর বাদবাঁক 
আঁধকাংশ অণ্চল শাসন করতেন সামন্ত-রাজপুরুষেরা। অভ্যন্তরীণ রাজনপাতি 
পাঁরচালনার ব্যাপারে এই সামন্ত-রাজাদের ক্ষমতা ছিল প্রভূত। তদুপাঁর, হর্ষের 
সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তর-ভারত ছাঁড়য়ে আর বস্তুত হয় 'ন এবং মালব ও 
রাজপুতানার অংশবিশেষ স্বাধীন রয়ে গিয়োছিল। 

হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় ও শাসন-পরচালনার কণীর্তকাহিন? ভাঁবষ্যৎ পুরূষদের 
জন্যে সংরক্ষিত হয়ে আছে বাণ-লাখত প্রশাস্তমূলক ইতিকথা হর্ষচারত' ও 
চীনদেশের বৌদ্ধ পারব্রাজক হিউয়েন চাঙের বিবরণীর দৌলতে । হর্ষের রাজত্বকালেই 
হিউয়েন চাঙ ভারত পািভ্রমণ করেন। বাণের বিবরণ অনুযায়ী. হর্ষের সাম্রাজ্যে 
ভূমি-রাজস্বের পাঁরমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-বম্ঠাংশ। এছাড়া অপর কয়েক 
ধরনের অভ্যন্তরীণ শুল্ক ও বাজার থেকে আদায়ী খাজনা দিয়ে রাজকোষ 
ভরে তোলা হোত। 

হর্ষের পূর্বপুরষেরা শৈব-ধর্মাবলম্বী হলেও হর্ষ নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। 
বহযতর বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণে প্রচুর সময়, সামর্থা ও অর্থসম্পদ ব্যয় করেন তিনি। 
তাঁর রাজত্বকালে নালন্দার (আধুনিক পাটনা শহরের কাছে) প্রকাণ্ড বৌদ্ধ-বহার 
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ছড়িয়ে পড়ে । হাজার-হাজার ভিক্ষু ছাত্র তখন বাস করতেন ও শিক্ষা নিতেন সেখানে । 
নালন্দার বৌদ্ধ-বিদ্যালয়ের দালানগুল ছল বহুতল 'বাঁশস্ট। এই "বিদ্যালয় আর 
বাসগৃহগ্লি এক বাল অণ্চল জুড়ে অবাস্থত ছিল। তবে তখনই 
কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্পম্টত ক্ষয় পেতে শুরু করোছিল এবং বোঁশ 
জনাপ্রয় হয়ে উঠেছিলেন শিব, বিষ ও সূর্ধদেবতার মতো ব্রন্গণ্যধর্মের 
দেবতারা । 

হর্ষের সাম্রাজ্য টিকে 'ছিল প্রায় তিরিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য 
খন্ডাবখন্ড হয়ে যায় এবং অতঃপর কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত জুড়ে টিকে থাকে 
বহুসংখ্যক ছোট-ছোট রাম্দ্র মান্। এইসব রাম্ট্রের মধো কয়েকাটি মোটামুটি বড়ই 
ছিল বটে, তবে কোনোটিই মোর্য ও গপ্ত-সাম্রাজ্যের মতো ভারত উপমহাদেশের 
অধিকাংশ স্থান জুড়ে ছিল না। এইসব রাষ্ট্র সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে বৃদ্ধ-বিগ্রহে 
লিপ্ত থাকত, আবার কখনও-কখনও নতুন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগে সাময়িক 
ও স্বলপকালীন সান্ষচুক্তও করত। এই যুগের 'বাচন্র ঘটনাবলী ও বিচিন্বদ্‌ক, 
নিয়ত-পারবর্তনশশল দৃশ্যপটের বর্ণনা দেয়া অত্ন্ত কঠিন কাজ। তাই 
আমরা সবচেয়ে পরিচিত নানা নাম ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেই সশমাবদ্ধ 
থাকব। 

দাক্ষণ ভারতে এ-সময়ে যে-প্রধান রাষ্ট্রগুঁল সর্বদা নিজেদের মধ্যে যৃদ্ধ-ীবগ্রহে 
লিপ্ত থাকত তারা হল চালুক্য-রাজ্য (এ-রাজ্যের রাজধানী ছিল বাতাঁপ: রাজা 
দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে কয়েকাঁটি যুদ্ধে পরাস্ত করার পর এই চালুক্যরা 
পরান্রান্ত হয়ে ওঠেন), পল্লব-রাজ্য ও পাণ্ড্য-রাজ্য। পুলকেশী স্বয়ং সম্রাট উপাধি 
গ্রহণ করেন এবং গুজরাট ও পূর্ব-দাক্ষণাত্য অঞ্চলের অধিপাতি তাঁর দুই ভাই 
পুলকেশীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নেন। কিন্তু ইতিমধো পল্লব (রাজধানী 
কাণ্িপূরম) ও পাণ্ড্য-রাজ্য রোজধানী -- মাদরা) চালুক্য-রাজ্য আন্রমণ করে। 
পান্ড্যরা ভ্রমশ এক প্রকান্ড রণপোত-বাহনী গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং এর ফলে 
কখনও-কখনও তাঁরা সমর্থ হন গোটা সিংহল দ্বীপের ওপর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠায়। 
৬৪০ খশস্টাব্দে পল্লপবরা চালুক্যদের যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত করেন এবং 
রাজধানী অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন। তবে 
পুলকেশীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরা তাঁর রাজ্যের বৃহত্তর একটি অংশের ওপর 
কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন এবং বারকয়েক দক্ষিণ দিকে সৈন্য-পারচালনা করে 
নতুন-নতুন ভূখণ্ড পর্যন্ত আঁধকার করতে সমর্থ হয়োছলেন। 

ভারতীয় সংস্কীতকে রীতিমতো প্রভাঁবত করেছেন পল্লবরা। সমদ্রতীরবতঁ 
মহাবলীপুরমে পাহাড় কেটে বেশ কয়েকটি মান্দির 'নর্মাণ করোছলেন তাঁরা । 
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সেখানকার মান্দর-সমাহারের প্রায় সমগ্র ভীত্ত জুড়ে পদঞ্জ-পুঞ্জ ভাস্কর্য-মূর্তি ও 
ব্যাস-রালিফের খোদাই সহ যে-স্থাপত্যশৈল? প্রয়োগ করা হয়েছে তার প্রভাব পরে 
সারা দাক্ষিণাত্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পল্লবদের রাষ্ট্র ব্যাপক হারে সম.দ্রুপথে 
বৈদেশিক বাঁণজ্যে লিপ্ত থাকায় এই স্থাপত্যশৈলী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের 
শশলপশৈলীর ওপরও ছাপ রেখে যায়। এখন যে-দেশগ্যালকে ইন্দোনেশিয়া ও 
কাম্পৃঁচিয়া বলা হয় সেইসব দেশে ওই সময়ে দাঁক্ষণ-ভারতাঁয় বাঁণকদের বড়-বড় 
বসাতি গড়ে ওঠে । পশ্চিম চাল্‌ক্য-রাজ্য অস্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অস্তিত্ব 
বজায় রাখে; ওই সময়ে চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় কীর্তবর্মণ পরাজত হন মহারাস্ট্রে 
রাষ্ট্রকুটদের হাতে । অতঃপর প্রায় দুই শতাব্দী ধরে রাম্ট্রকুট-বংশ দাক্ষিণাত্যে 
আধিপত্য বজায় রাখে । এই বংশের শাসনকালের স্থায়ী এক কীতিস্তন্ত থেকে গেছে 
ইলোরায় (আধ্মীনক আওরঙ্গাবাদের নিকটবতর্শঁ) পাহাড়-কেটে-তৈরি কৈলাস মন্দিরাঁটির 
নির্মাণে । 

রাজ্যের পূর্ণ সমৃদ্ধির সময়ে রাষ্ট্রকুটরা উত্তর ভারতেও বারকয়েক অভিযান 
পাঁরচালনা করেন। এই সমস্ত আভষানে তাঁদের প্রধান প্রাতিপক্ষ হয়ে দেখা দেন বিহার 
ও বঙ্গদেশের পাল-বংশ এবং যাঁদের রাজধানী ছিল কনৌজে সেই গুর্জর- 
প্রাতহাররা। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রধান উপলক্ষ ছিল গঙ্গা ও 
যমুনা নদীর মধ্যবতর্শ উর্বর দোয়াব উপত্যকার ওপর আঁধকার বিস্তার। ওই সময়ে 
ভারতের উত্তর-অণ্চলে কয়েকটি ছোট সামন্ত-রাজ্য ছিল -_- যেমন, বিশ্বখ্যাত 
খাজুরাহোর মান্দির-সমাহারের প্রতিষ্ঠাতা চান্দেল্লা-রাজবংশ এবং শধল্লীকায় 
(আধুনিক দিল্লীতে) রাজধানী স্থাপন করেন যাঁরা সেই তোমর-রাজবংশের শাঁসত 
রাজ্য দুটি, ইত্যাদি। 

খুনস্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের 1তনটি প্রধান রাষ্ট্রশাক্ত __ রাষ্ট্রকুট, 
পাল ও গুজর-প্রতীহারদের রাজ্যই -- অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এদের 
অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্ত-রাজ্যগ্লির শাক্ত-সামর্থ বেড়ে চলোছিল তখন, 
তারা তখন রাজ্যবিস্তার করে ভূতপূর্ব শাসক-রাজ্যগুলিকে ক্রমশ হবনবল ও উচ্ছেদ 
করে চলেছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, গুর্জর-প্রতীহারদের অধিকৃত ভূখণ্ডে তখন 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবর্ভূত হয়েছিল পারমার, চালন্দেল্লা, গুহিল. চৌহান 
(চাহামন) এবং চাল,ক্য (সোলাঙ্ক)-রাজবংশশাসিত রাজাগদলি। তেমনই পালবংশ- 
শাসিত ভূখণ্ডও কয়েকটি ছোট-ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে শক্তশালী হয়ে ওঠে সামন্ত সেন-রাজবংশ ৷ চৌহান-রাজবংশ (বা চাহামনরা) 
রাজত্ব করতেন পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলীয় রাজস্থানে এবং গুজরাটের অংশাবশেষে । পারমার- 
রাজবংশ রাজস্থান, গুজরাট ও দাক্ষণাত্যে বারকয়েক আঁভযান চালালেও তাঁদের 
মূল (ভীত্ত ছল মালবদেশে। তবে একাদশ শতকের মাঝামাঁঝ পারমার-রাজ্য দূর্বল 
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আধকারভূক্ত ছিল তখনও দোয়াবের একাঁট অংশ, বারাণসী এবং 'িবহারের অজ্প- 
একটু অংশও ৷ মধ্য-ভারতে সামন্ত কালচার (হৈহয়)-রাজ্য আগে ছল রাম্ট্রকূট- 
রাজ্যের অধীন সামস্তশাসিত প্রদেশমান্র, সে-রাজ্যও আলোচ্য সময়ে স্বাধীন হয়ে 
ওঠে এবং ভ্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তার স্বাধীন আন্তত্ব বজায় রেখে চলে। 
অপরাদকে চাল.ক্য (সোলাঙ্ক)-রাজবংশ দৃঢ়ভাবে উত্তর গুজরাটে রাজ্যপ্রাতিষ্ঠা 
করে। 

পল্লব এবং পাশন্ড্য-রাজ্য দুটির মধ্যে আবরত যুদ্ধশবগ্রহ উভয় রাজ্যেরই ক্ষমতা- 
হ্রাস ঘটায়। ফলে উরায়রের আশপাশের ছোট একটি অণুলের শাসক চোলদের 
তামিল-রাজবংশ ক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে। ৮৯৩ খস্টাব্দের যুদ্ধে চোলরা পল্লবদের 
চূড়ান্তভাবে পর্যদস্ত করেন; অতঃপর ৯১৫ খ্ীস্টাব্দে পান্ডা-রাজবংশকেও বিধবস্ত 
করে দেয়ার পর বর্তমানে তামিলনাড়ু নামে পাঁরাঁচত অণুলট প্রায় পুরোপনীরই 
নিজেদের শাসনাধীনে এক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। একাদকে চোলদের বিরুদ্ধে 
বারেবাবে যুদ্ধ করতে হওয়ায় এবং অপরাঁদকে উত্তর-ভারতে নিজেদের আঁধপত্য 
বজায় রাখার নিয়ত চেষ্টায় রাষ্ট্রকুট-রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ৯৭৩ খীস্টাব্দে 
রাষ্ট্রকুটদের রাজ্যচ্যুত করে রাজা দ্বিতীয় তৈল স্থাপন করেন পরবতাঁ চালুক্য- 
রাজ্য। প্রবল পরান্রান্ত রাষ্ট্রকুট-রাজবংশের পতন ঘটায় চোলরা পরবতাঁ দু*শো বছর 
গোটা দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। একাদশ শতকেও দেখা 
যায় যে চোল-রাজ্যের শাক্ত ও সমৃদ্ধি ্রুমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। প্রথম রাজরাজ 
(৯৮৫-১০১৫ খবস্টাব্দ) এবং প্রথম রাজেন্দ্রের (১০১৫-১০৪৪ খএীস্টাব্দ) 
রাজত্বকালে চোলরা ভো্গ-নিবাসী পূর্বাণুলীয় চাল্‌ক্য-রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং পাঁরশেষে চালক্যদের সামন্ত-রাজশাক্ততে পরিণতও 
করেন, কিল্তু শেষপর্যন্ত দিছুতেই তাঁদের পুরোপ্বার পদানত করতে পারেন না। 
তবে অন্যাদকে চোলরা 'সংহল দ্বীপ দখল করেন এবং সেখানে তাঁরা সমর্থ হন 
দৃঢ়ভাবে ও দীর্ঘকালের জন্যে শাসক হিসেবে নিজেদের প্রাতন্ঠিত করতে । বস্তুত 
এরই ফলে শ্রশীলঙ্কার বর্তমান জনসংখ্যার একাঁটি অংশ তামিল রয়ে গেছে। চোলরা 
এমন কি শ্রীবিজয়-রাজাদের রাজ্যের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়োছিলেন। এই শেষোক্ত 
রাজাদের প্রধান রাজ্যপাট ছিল সমান্রা দ্বীপে, তবে আংাঁশকভাবে জাভা দ্বীপ ও 
মলাক্কা উপদ্বীপও তাঁদের অধীন ছিল। ১০২৫ খ্যাঁস্টাব্দে চোলরা শ্রীবিজয়দের 
রাজ্যের একাংশও দখল করেন, তবে পরে সেখান থেকে বিতাঁড়ত হন। ভারতেও 
তখন চোলদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানের মহাঁশূর (কর্ণাটক) ও কেরল 
রাজ্য দৃঁটি। কল্যাণী-স্ছিত চালক্যদের কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত করেন চোলরা 
এবং গাঁড়ষ্যা ও বঙ্গদেশেও দীর্ঘকাল ধরে আভযান চালান। লোকশ্রৃতি অন্যায়, 
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সমর্থ হয়োছলেন। 

চোল-রাজাদের অধননে শাক্তশালী সেনাবাহনী ও সুসজ্জিত রণতরা-বাহিনী 
থাকায় এবং শ্রনীবিজয়-রাজ্য ও আরব সাগরের তাঁরবতরঁ দেশসমূহের সঙ্গে তাঁদের 
বাণিজ্য-সম্পকেরি দৌলতে চোলদের বৈষাঁয়ক সমৃদ্ধি ঘটে ও তাঁরা অসম্ভব ধন 
হয়ে ওঠেন। তাঁরা অপূর্ব চমৎকার সব মান্দর নির্মাণ করান (যেমন, িদম্বরমের 
মন্দির), খোদাই করান দেবদেবীদের বহুসংখ্যক ব্রোঞ্জমর্তি। ১০৭০ খসস্টাব্দে 
চোল-রাজবংশ ও ভোকঙ্গর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য-রাজবংশ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হয়। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী দটর দাক্ষিণস্থ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ 
ভারত চোল-রাজোর অন্তর্ভূক্ত হয় এবং পৃরাঁদকে এই রাজ্যের সীমানা বস্তুত হয় 
সুদূর গোদাবরী নদী পর্যন্ত। তবে সামন্ততন্ত্রের অগ্রগাঁতির প্রাক্রুয়া অবশেষে চোল- 
সাম্রাজ্যের ভাঙন ডেকে আনে । রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রুমে মাথা তোলে স্বাধাঁন 
যতসব সামন্ত-রাজ্য। সরকাঁরভাবে তখনও চোল-রাজ্যের অধীন হলেও কেন্দ্ৰীয় 
সরকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছামতো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সান্ধস্থাপন 
ইত্যাঁদর কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তারা। ক্রমে-্রমে দক্ষিণ-ভারতে স্বাধীন-প্রধান 
হয়ে ওঠে দ্বারসমূদ্রের হোয়সল, দেবাগাঁরর যাদব ও ওয়ারঙ্গলের কাকতীয়-রাজবংশ 
এবং বরমান তামিলনাড়ুর দাঁক্ষণ অংশে ক্ষমতা-দখলকারণী পাশ্ড্য-রাজবংশও। 
এইভাবে দ্বাদশ শতকের শেষাঁদকে চোলরা শেষপর্যন্ত তাঞ্জোর-এলাকায় নগণ্য একাটি 
সামন্ত-রাজ্যের মাত্র আঁধপাঁত হয়ে দাঁড়ান। 

যাদব-রাজবংশ তাঁদের ক্ষমতা-গৌরবের তুঙ্গ স্পর্শ করেন রাজা িংহনের 
রাজত্বকালে (১২০০-১২৪৭ খ্ীস্টাব্দে)। তাঁদের রাজ্য তখন প্রসারিত হয় কৃষ্ণা 
ও নর্মদা নদীর মধ্যবতর্শ সমগ্র দাঁক্ষণাত্য জুড়ে। 

উত্তর-ভারতে এই সময়ে রাজ্য-ভাঙাভাঙির পালা আরও তঈরবেগে চলে। সেখানে 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে চোহান (যাঁদের রাজ্যের রাজধানী ছিল আজমনীরে ও সময়ে- 
সময়ে দিল্লীতে) ও গহদাবাহন-রাজবংশের বেতমান উত্তরপ্রদেশ ও বিহার যাঁদের 
রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল) রাজ্য দুটির মধ্যে। অবশ্য পরবতর্শ কালে এই রাজ্য দুটি 
খোরাসানের বিদেশী আগ্রাসক বাহননর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। দ্বাদশ শতকে 
উত্তর ভারতে কেবল একটিমান্রই মোটামুটি বড় আকারের রাজ্য থেকে যায়, তা হল 
বঙ্গদেশের সেন-বংশের রাজ্য । 

একাদশ শতক থেকেই ভারতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মূসালম আগ্রাসন শুরু 
হয়ে যায়। দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষ থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের বড়-বড় অংশ 
মুসলমানরা দখল করে নিতে শুর করেন। এর ফলে ভারতে সম্পূর্ণ এক নতুন 


পারাশ্থিতির উদ্ভব ঘটে। 


৫৪ 


ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
সামস্ততান্ত্রক সমাজ-সম্পকেরে বিকাশ 


একাঁদকে যেমন ভারতের রাজনোতিক রঙ্গমণ্ডে বহাবাঁচন্র নানা রাজ্য ও রাজার 
আঁবর্ভীব ঘটাছিল এবং যদ্ধবিগ্রহ ঘটে চলোছিল পুরোদমে, তেমনই অপনাদিকে 
ভারতীয় সমাজের সামাজক-অর্থনৌতিক জাঁবনে সামন্ততন্মীভবনর একটি দর্ঘ 
ও ভ্রামক প্রক্রিয়া চলোছল কাজ করে। এই প্রান্রয়া কাজ করে চলোঁছল সমাজের 
দুটি স্তরে। একাঁদকে যত বোঁশ পাঁরমাণে জাম ভ্রমশ খাজনার অধীন করা হতে 
লাগল তত সেগুলি বাল করা হতে লাগল ভূমিদান হিসেবে । আর এইসব দান-করা 
জাঁমর গ্রহাীতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল কৃষক-প্রজাবুন্দ 
উভয়ের সঙ্গেই সম্পকে ক্ষেত্রে ক্রমশ বৌশ-বোঁশ অধিকার ভোগের সুযোগ-সবিধা 
পেতে লাগলেন। অপরাদকে গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই গ্রাম-সংগঠনের কমচারির। 
[বিশেষ করে মোড়লরা, প্রায়ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের ওপর আঁধকতর ক্ষমতা-প্রয়োগের 
আধকারী হয়ে উঠলেন । 'নজ-নিজ গ্রামের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের বাঁটোয়ারার বাাপারে 
তাঁদের কতৃত্ব করার ক্ষমতা আধিকতর গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠল ক্রমশ। এর অর্থ, 
ইতিপূর্বে এইসব গ্রামকতাঁদের প্রধান কর্তব্য ছিল সমগ্রভাবে গ্রামীণ সমাজের 
স্বার্থ রক্ষা করে চলা, কস্তু অতঃপর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল 
রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন গ্রামীণ শাসন-ব্যবস্থার পারচালক হিসেবে তাঁদের ভীঁমকাই। 
গ্রামীণ সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও গ্রামের অধীন অনাবাদী জমি কাজে 
লাগানোর ক্ষেত্রে এই গ্রামকর্তাদের নিয়ন্্ণ-ক্ষমতার মধ্যে 'দয়ে এবং নিজেদের 
প্রয়োজনে জাম দখল ও অন্যান্য গ্রামবাসীর বেগার খাটুনিকে ইচ্ছেমতো কাজে 
লাগানোর মধ্যে দিয়ে এইরকম কিছু-কিছ গ্রাম্য মোড়লও কার্যত ছোটখাট 
সামন্ততান্তিক ভূস্বামী হয়ে দাঁড়ালেন। আর কার্যত তাঁরা এই-যে পদমর্যাদার 
আধকারী হলেন তা পরে রাজকীয় সনদবলে আইনসঙ্গত হয়ে দাঁড়াল। তবে 
এতিহাপসিক দাললগ্যাীলতে অবশ্য কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এইভাবে নতুন 
সামন্ততান্ল্রিক ভূস্বামদের উদ্তবের ইঙ্গিত আছে খুবই স্ধাক্ষিপ্ততম বর্ণনায়। 

আলোচ্য এই যুগের (অর্থাৎ খঈস্টীয় ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে) 
আধকাংশ খোদাই-করা 'লিপিতে রাজার ধর্মপ্রবণতা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের 
ভূঁমিদানের বর্ণনাই পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভূমিদানের উল্লেখ করা হয়েছে শচরস্থায়ন' 
আখ্যা দিয়ে এবং এগ্দলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে টেকসই উপাদানের ওপর, 
সাধারণত তাম্রফলকের গায়ে । অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষভাবে অপর কিছ-কিছু মানুষকেও 
ভূমদান করা হোত তখন আর তা লিপিবদ্ধ করা হোত সহজে নম্ট হয় এমন 
তালপাতায় নয় (দাক্ষিণ ভারতে এই তালপাতাই ছিল এ-ধরনের 'লাঁপ-রচনার পক্ষে 


ডে 


প্রচলিত উপাদান), ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত তাম্রফলকের মতো তামার পাতেই। তবে এটাও 
সম্ভব যে রাজকার্য 'নর্বাহ করার সময়কালের জন্যেও ব্রাহ্মণ ব্যতাঁত অন্যদের এ- 
ধরনের কিছু-ীকছু ভূমিদান করা হোত। 

বনা ব্যাতন্রমে এবং বিশেষ করে বঙ্গদেশে এই ধরনের ভূমিদানের আধিকারন 
শাসনাধীন ভূখণ্ডের অবস্থান ছিল এমন সব সামন্ত-ভুস্বামকে। এরা কখনও-কখনও 
কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের সম্মাতি অনুযায়ী আবার কখনও-বা তাঁদের অজ্ঞাতসারে 
পর্যন্ত এই সমস্ত ভূমি দান করতেন । খীস্টীয় দশম শতকে বড়-বড় রাজ্যের ক্ষয়প্রাঁপ্তির 
দিনে এই ধরনের ভূমিদানের রেওয়াজ বিশেষভাবে চালু হয়। 

খোদাই-করা 'লাঁপগ্ীলতে ক্ষমতায় আঁধম্ঠিত 'বাভল্ন ব্যক্তির -- যেমন, 
সার্বভোম রাজা, 'বাঁভল্ল আণ্ালক ও জেলা-শাসক, ইত্যাঁদর -_ খেতাব, পদমর্যাদা, 
ইত্যাঁদর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, এক 'বিকাঁশিত 
সামন্ততান্তিক শাসন-ব্যবস্থার আস্তত্ব ছিল। উত্তর ভারতে অবশ্য এই ধরনের শাসন- 
পাঁরচালকের পদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। মনে হয় সামন্ত-ভূস্বামীরা সেখানে 
অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। 

ওই সময়ে ভারতে যাঁরা জমি-জায়গা দান হিসেবে বা অন্যভাবে পেতেন তাঁরা 
ক্রমশ শাসনতান্তিক ও 'বিধানতান্তিক দায়দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবার আঁধকারণ হয়ে 
উঠলেন। ওই সময়কার বিচারালয়সমূহের স্বীকৃত 'দশাঁটি অপরাধ'-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
তাঁরা তাঁদের তাল্‌কে বসতকারা ব্যক্তিদের বিচার করবার অধিকার পর্যন্ত পেলেন। 
প্রায়শ রাজকর্মচাঁরদের পর্যন্ত এই সমস্ত তাল্‌কের ভূখণ্ডে প্রবেশ 'নীষদ্ধ 'ছিল। 
এর অর্থ, কৃষকরা ক্রমশ এই সমস্ত ভূমিদানের ফলে জাঁমর স্বত্বভোগনদের ওপর বোঁশ 
করে নিভরশনল হয়ে পড়লেন। রান্ট্রের সাধারণত আধিকার রইল একমান্র গুরুতর 
অপরাধের বিচার করবার এবং প্রাণদণ্ড দেনার ! কখনও-কখনও, এবং বিশেষ করে 
দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবতর্শ আমলে, সামন্ততান্তিক তালুকের মালকরা 
নিজেরাই হয়ে দাঁড়ালেন গ্রামীণ সমাজের অধীনস্থ খাজনাবিলি জমির বাঁটোয়ারার 
কর্তা । 

আলোচ্য সময়ের উৎকীর্ণ ধলাপগ্যীলতে এমন সমস্ত রাজস্বেরও উল্লেখ আছে 
ভূমিদানের ফলে জাঁমর স্বত্বভোগীরা যা থেকে রেহাই পেতেন। ক্রমে-্রমে নানা 
ধরনের রাজস্বের তাঁলকা বাঁদ্ধ পেতে থাকে, বিশেষ করে এটা ঘটে খ্ঢীস্টীয় দশম 
শতকে । এই সমস্ত রাজস্বের মধ্যে ছিল বিবাহ, নিঃসন্তান অবস্থা, উৎসব-উদযাপন 
কিংবা ভূস্বামীর গৃহে পারিবারিক উৎসব-উদ্যাপন উপলক্ষে দেয় রাজকর। এছাড়া 
উল্লাথত আছে রাজকীয় সনদ প্রদান উপলক্ষে দেয় অর্থের কিংবা গ্রামে 


ডেড 


পাঁরদর্শনকারী রাজকর্মচারিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার, বিচারালয়ের িধনারত 
জরিমানা দেয়ার, বাঁণজ্যশুকক দেয়ার, ইত্যাঁদ। বহুবার অবশ্য চেস্টা হয়েছে এই 
জাঁটল 'বাঁধ-ব্যবস্থাকে "নয়মবদ্ধণ করার, অর্থাৎ এই বহ্ীবধ আদায়-উশুলকে একটি 
মূল রাজস্বে একত্রিত করার। কিন্তু তারপরই দেখতে-দেখতে আরও নতুন-নতুন 
রাজকরের প্রবর্তন ঘটায় অবস্থা শেষপর্যন্ত যথাপূর্ব রয়ে গেছে। এই হ্গাটা 
ব্যাপারটাই হল গিয়ে জনসাধারণের ওপর আর্ক উৎপশড়নবাদ্ধর এবং 
গ্রামবাসীদের ক্রমবর্ধমান পরানিভরশশলতার প্রাতফলন! ভীম-রাজস্ব সংক্রান্ত 
দাঁবদাওয়ার পারমাণ ক্রমশ গুরূভার হয়ে ওঠায় দুর'শাগ্রস্ত গ্রামীণ সমাজের সদসারা 
কাত তাঁদের ব্যাক্তগত স্বাধীনতা হারাতে লাগলেন । 

একাঁদকে রাজকরের মান্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যাদকে বাদ্ধ পেতে লাগল 
বাধ্যতামূলক শ্রমের নানা ধরন । এই বাধ্যতামূলক শ্রম বা বেগার খাটা ছিল ইউরোপীয় 
'কার্ভে'রই একটা রকমফের । এ-সময়ে কৃষকদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাস্তাঘাট 
ও সেতৃগ্াীলর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি-কাজের, গ্রামে পাঁরদর্শনরত রাজকর্মচাঁরদের 
যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর এবং নানা ধরনের নিরম্মাণকর্মে যোগ দেয়ার । তবে 
তাঁদের দানস্বত্বের জমিতে মালিকের হয়ে চাষবাসের কাজ করতে হোত কনা তা জানা 
যায় না। সমকালীন উৎকীর্ণ 'লাপগুলিতে কেবলমান্র উল্লেখ আছে যে এ-ধরনের 
জামির দানস্বত্বভোগীর আঁধকার আছে এই "জমি চাষ করার কিংবা চাষ কাঁরয়ে 
নেয়ার'। তবে এ দিয়ে বাধ্যতামূলক বেগার খাটানো বোঝানো হচ্ছে, না ভাগচাষের 
কথা বলা হচ্ছে তা পাঁরচ্কার বোঝা যায় না। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই 
যে গ্রামবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটানোর রেওয়াজ তখন বহুল-প্রচালত 
ছিল। 

তখন সবচেয়ে ধনী সামন্ততান্ত্রক ভূস্বামী (অবশ্য আসল রাজাদের বাদ দিয়েই) 
ছিল অবশ্যই 'যৌথ ভূস্বামীরা' অর্থাৎ হিন্দু মান্দির ও মঠগ্লি। ওই যুগে ধমঁয় 
প্রতিষ্ঞঠানগুলিকে ভূমিদান এবং পুরোহিত ও সাধু-সন্ধ্যাসীদের ভূমিদানের মধ্যে 
একটা পার্থক্য ছিল। তখন জামি, গ্রাম কিংবা গ্রামসমূহের অংশাঁবশেষ ব্যাক্তগতভাবে 
কিংবা গোম্ঠীগতভানব ব্রাহ্মণদের দান করা যেত। ওই ব্রাহ্মণরা তখন জাঁমর খাজনার 
ভাগ 'নার্দন্ট করে নিতেন নিজেদের মধ্যে । রাহ্ধণদের দেয়া এই ধরনের গ্রামগীলর 
প্রশাসন-সম্পাঁকত সকল সমস্যারই সমাধান করতেন ব্রাহ্মণদের পরিষদ বা 'সভা,। 
এই 'সভা"ই খাজনার হার (এবং তা সাধারণত একবারের মতোই) নার্দন্ট করা- 
সম্পাকতি সমস্যাদিরও সমাধান করতেন। 

ব্রা্মণ-'সভা'র সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের পার্থক্য ছিল এইখানে যে 'সভা' ছিল 
কেবলমান্র ভূস্বামী নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ, যাঁদও মাঝে-মাঝে এমনও দেখা যেত 
যে রাহ্ষণদের দান-করা জমি তাঁদের বংশধরদের মধ্যে টুকরো-ট্ুকরো হয়ে এমনভাবে 
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ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যেত যে একেক টুকরো এমন জমির সঙ্গে অন্যান্য গ্রামবাসীর 
জমির আয়তনের প্রভেদ করা যেত না। মান্দরগূলির ভূসম্পান্ত অবশ্য ভাগ হোত 
না, বরং ভক্ত রাজরাজড়া, সামন্ত-ভূস্বামী ও গ্রামীণ সমাজের কাছ থেকে নানা ধরনের 
ভূঁমিদান ইত্যাঁদ উপহার হিসেবে লাভ করে এবং জাঁম কেনা ও বন্ধক দেয়া ইত্যাদির 
মারফত জমির পাঁরমাণ বৃদ্ধিই পেত তাদের । মান্দিরগলিকে দান-করা জাঁমি সচরাচর 
ন্কর হোত এবং তা নানারকমের দায়ম্মীক্তর সযোগ-সাবধাও ভোগ করত। 

এখনও পর্যন্ত টিকে-যাওয়া উৎকীর্ণ লিপিগুঁলর 'বচারে বলতে হয় যে গোড়ার 
দিকে কেবলমান্র অনাবাদী জাঁমিই দান করা হোত । কোনো মান্দিরকে ভূমিদান করতে 
হলে রাজা অথবা সামন্ততান্িক ভুস্বামী বাধ্য হতেন প্রথমে সেই জমি কিনতে, 
কেননা মান্দিরের অধননস্ছ জাম ভূমি-রাজস্বের সকল দায়দায়ত্ব থেকে মক্ত হবে 
এটাই ছিল রতি । মধ্যযুগীয় ভারতে জাম, বিশেষ করে যা তখনও পর্যন্ত অনাবাদী 
রয়ে গেছে তা, প্রায়ই কেনাবেচা চলত, তবে এমন প্রাতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হোত 
জাঁম যার মালিকানাধীন সেই গ্রামীণ সমাজ অথবা অন্য কোনো সামাজক গোল্ঠীর 
পূর্বঅনুমোদন নেয়ার। ভ্রয়োদেশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর পরে জমির বেচাকেনা- 
সম্পাঁকত 'বাঁধাঁনষেধের কড়াকাঁড় আরও বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত, দান হিসেবে পাওয়া 
পাঁতিত জমিতে মন্দিরগ্ীলর তরফ থেকে তখন নিজস্ব আবাদ গড়ে তোলা হোত, 
চাষের কাজে নিয়োগ করা হোত মণবাসী সাধু-সন্স্যাসীদের এবং তাছাড়া ভ্রতদাস, 
ভাগচাষী ও ঠিকা শ্রীমকদেরও । ষষ্ঠ-অম্টম শতাব্দী থেকে শুর করে পরবতাঁকালে 
মন্দিরগ্লির তরফ থেকে একটা সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়য়োছল একেকটি গোটা 
গ্রামের শ্রমদান ভক্তের উপচার হিসেবে গ্রহণ করা, এই সমস্ত গ্রামের আধবাসীরা 
তখন পুরোহিত বা সাধূদের হয়ে জমিতে চাষআবাদ করতেন। ঘটনা হিসেবে 
এ-ও জানা যায় যে সপ্তম ও অন্টম শতাব্দীতে মান্দরগীলর তরফ থেকে টাকার 
বদলে জিনিসপত্রে খাজনা নেয়া হোত। জমিতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের অংশ ছাড়াও 
কৃষকরা তখন বাধ্য হতেন মন্দিরগুলিকে পূজা ও ধমর্ঁয উৎসব উদযাপনের 
উপযোগনঠ অপাঁরহার্য সকল উপচার যোগাতে, যেমন তাঁরা যোগান দিতেন 
তেল, ধৃপধূনা, ফুলের মালা, উৎসব উপলক্ষে পরিধানযোগ্য পোশাকের কাপড়, 
ইত্যাদির । 

মান্দরের অধঈনস্থ তালুকের দেখাশোনা করতেন সাধারণত ব্রাহ্মণদের ও অন্যান্য 
কৃষক বা বাঁণকদের ও কারুশিল্পীদের জাতি বা সম্প্রদায়ের মোড়ল নিয়ে গঠিত 
একটি পাঁরষদ। মন্দির-পরিচালনার কমর্দের সংখ্যা হোত বিপুল, তাঁদের মধ্যে 
থাকতেন প্যাথ-লেখক, কারুশিল্পী, গায়ক-গাঁয়কা, বাদক, নর্তক-নর্তকণী, ইত্যাঁদ । 
দাক্ষণ-ভারতের এই ধরনের মান্দর-কমর্শদের সংখ্যা ও তাঁদের কাজের ধরন ছিল, 
বিশেষরকম ব্যাপক এবং সমগ্র ব্যবস্থাঁট ছিল সু-সংগঁঠিত। 
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যাঁদও মন্দিরগুঁলিকে তখন ভূমিদান করা হোত 'যতাঁদন চন্দ্রসূর্ের অস্তিত্ব আছে 
ততাঁদন-এর জন্যে এবং উৎকীর্ণ 'লাপগ্লিতে মান্দরের জমিতে সম্ভাব্য 
হস্তক্ষেপকারীর বিরুদ্ধে আভশাপ-বাণী লপিবদ্ধ থাকত, তব এতিহাসিক 
দলিলপন্রাদ থেকে এটা পাঁরজ্কার হয়ে ওঠে যে প্রায়শই, বিশেষ করে রাম্ট্রক 
উপপ্লবের সময়ে, যখন এক রাজ্যের পতন ও অপর এক রাজ্যের উত্থান ঘটত কিংবা 
যখন বিদেশী আগ্রাসকের অভিযানের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ পরাধীন হয়ে পড়ত 
তখন কেবলমান্র সামন্ত-ভূস্বামীদের তালুকই নয় ব্রান্মণ-সম্প্রদায়ের ও নন্দিরের 
অধীন জমিজমাও রাম্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নিত। এ-থেকেই বোঝা যায় কীভাবে ওই 
যুগে রাষ্ট্রের অধীনস্থ জাম ও সামন্ত-ভূস্বামীদের ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন জাঁমর 
আপোঁক্ষিক পাঁরমাণের মধ্যে অনবরত রদবদল ঘটত। 

তবে এই সবাঁকছ সত্তেও ভারতে গ্রামীণ সমাজের সদস্যরা তাঁদের বহযাবধ 
আঁধকার রক্ষা করতে সমর্থ হয়োছলেন, এবং তা কেবল ব্যক্তগত স্বাধীনতারক্ষার 
ব্যাপারেই নয়, অন্য ?িছু-ীকছ্‌ অধিকার ও সযোগ-স্াবধা বজায় রাখার ব্যাপারেও 
সে-যুগে ভূমিদান (এবং এটা বিশেষ করে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল) করা 
হোত সমগ্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণের উপাঁস্থতিতে, এমন কি সমাজের সবচেয়ে 
নচু সম্প্রদায়গীলির সমক্ষেই। ভূমিদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎকপীর্ণ 'লাপগ্যালতে অবশ্য 
বিশেবভাবে উল্লেখ করা হোত 'মহত্তর' অর্থাৎ সমাজের "সম্মানীয় সদসা"দের কথা । 
মনে হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান বা মোড়ল এবং পাীথ-লেখকরা ছিলেন এই 
'মহত্তর'দের অন্তভূর্ত। 

দাক্ষণ মহারাষ্ট্র থেকে পাওয়া ভূমিদানের এইরকম একাঁট পাট্রায় উল্লেখ আছে 
যে নিম্কর একটুকরো জমির মালিক ছিলেন কোনো এক গ্রামের মোড়ল । মধ্যযুগে 
লেখা সাঁহত্যের প্যাথগ্যাল থেকে এটা স্পন্ট যে গ্রামের এইসব মোড়ল উৎকোচ 
আদায়ের জন্যে প্রায়শই নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, অন্যান্য গ্রামবাসীর কাছ 
থেকে মান-মর্যাদা ও উপহার-সামগ্রী দাবি করতেন তাঁরা । গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য 
সদস্যের চেয়ে তাঁরা ছিলেন বহুগ্দণে ধনী এবং তাঁদের প্রভাব প্রায়শই গ্রাম্য 
হয়, রাষ্ট্রকুট নামে রাজবংশটির উদ্ভব ঘটেছিল গ্রামবাসীদের ঠিক এই স্তরটি থেকেই। 
ক্ষমতায় আসীন হবার পর রাষ্ট্রকুট-বংশ গ্রামীণ সমাজে তাঁদের সম্প্রদায়ের অবস্থানের 
ভাত্ততে তাঁদের উপাঁধটিকে (গ্রামশ্রেম্ত') পুরোদস্তুর রাজবংশের নামে পরিণত 
করেন এবং নিজেদের গ্রামীণ উৎপান্তর কারণে বিল্দুমান্র লজ্জাবোধ করেন না। 

মধ্যযগে ভারতে গ্রামীণ সমাজ ছিল এক শীাক্তশালী সমাজ-সংগঠন এবং তা 
যে শুধ উল্লেখ্য সামাঁজক-অর্থনোৌতিক ভূমিকাই পালন করত তা-ই নয়, বিশেষ 
এক রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল তার। বিশেষ করে দাক্ষিণ ভারতে এটি ছিল লক্ষণণয় । 
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উত্তর ভারতে গ্রামীণ সমাজগুঁলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম প্রভাবশালী ছিল 
বলে মনে হয়, তব্য সেখানেও প্রায়ই বেশ কয়েকটি গ্রাম' কিংবা অপেক্ষাকৃত ছোট 
ইউনিট (যেমন, “কোণ", 'পট্টক" প্রভাতি) এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হোত । প্রাতিটি গ্রামীণ 
সমাজে “বাঁশম্ট ব্যাক্তবর্গকে নিয়ে একটি করে পাঁরষদ গঠিত হোত। এই পরিষদ 
সমাজের অধীনস্থ সমস্ত জামর ভারপ্রাপ্ত থাকত এবং সমস্ত স্থানীয় বিবাদ-বিসংবাদ 
ও মামলা-মোকদ্দমার 'নিষ্পাত্ত ঘটাত। দাক্ষণ ভারতে গ্রামীণ সমাজের এক্তয়ার গোটা 
একটা জেলা (বা 'নাড়্‌')-র ভূখন্ড জুড়ে পর্যন্ত বিস্তৃত হোত। কর্ণাটকে 'বাভন্ন 
ভৌগোঁলক নামের পেছনে একট করে সংখ্যা যুক্ত হোত এবং তা 'দয়ে বড়-বড় 
গ্রামীণ সমাজকে বোঝ নো হোত -_ যেমন, বেলভোলা ৩০০ কিংবা চিরাপি ১২। 
এই সমস্ত সংখ্যা দিয়ে সঠিক কী-যে বোঝানো হোত সে-ব্যাপারে পণ্ডিতেরা এখনও 
অবশ্য একমত নন, তবে খুব সম্ভব এই সংখ্যাগ্লি দিয়ে বোঝানো হোত একটি 
শবশেষ গ্রামীণ সমাজের সংগঠনের অন্ভূক্ত খামারের সংখ্যা, দিংবা স্থানীয় গ্রাম- 
পাঁরষদের সংখ্যা । 

এই সমস্ত গ্রামীণ সমাজ তাদের নিজস্ব প্রশাসন ও প্রাতিরক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠিত 
করত, কৃষকদের মধ্যে পারস্পাঁরক সাহায্যের বন্দোবস্ত করত, জাঁমতে সেচ-ব্যবস্া 
গড়ে তুলত এবং স্থানীয় সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে তাতে যোগ 'দত। 
সমাজের ঘোষণাপন্রগুলি উৎকীর্ণ করা হোত পাথরের ফলকে এবং প্রায়ই সেগ্াীলকে 
প্রোথিত করে রাখা হোত মন্দিরাদির 'ভীত্তিগান্রে। এইসব কাজের জন্যে অর্থ সংগ্রহ 
করা হোত সমাজের প্রাপ্য চাঁদার আকারে, কখনও-কখনও এই চাঁদা বা দেয় অর্থের 
পাঁরমাণ ভাম-রাজস্বের চেয়ে কম হোত না। ভ্রুমশ, সামস্ততল্নকরণ-প্রাক্রিয়ার অগ্রগাঁত 
ঘটতে লাগল যত, ততই এইসব বড়-বড় গ্রামীণ সমাজ তাদের স্বায়ত্তশাসনের আঁধকার 
হারাতে এবং সাধারণ প্রশারস্সানক ইউীনটে পাঁরণত হতে লাগল, আর এগাল ভ্রমশ 
আসতে লাগল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োজত কর্মচারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে। মনে 
হয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ এইসব বড়-বড় গ্রামীণ সমাজে চরম ভাঙন 
সংঘাঁটত হল এবং এগ্যাল পাঁরণত হল বড়জোর একাঁট 'ক দুটি গ্রামের ভিত্তিতে 
গঠিত ছোট-ছোট নানা সংগঠনে! 

মধ্যবগের ভারতে এই সমস্ত গ্রামীণ সমাজের নিয়ল্ণাধন আবাদী জাম 
কৃষকদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয়া হোত। দক্ষিণ ভারত সম্পার্ত আকর 
উপাদানগ্ঁলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ও তার পরবতর্দ সময়ে কৃষকদের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত ন্যাধ্যভাবে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উর্বর জাঁম ও অপেক্ষাকৃত সযাবধাজনক 
ভূ-পাঁরবেশে অবাস্থত জাম, বন্টনের জন্যে মোট জমির পুনর্বিভাগের কথার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অবশ্য জমির এই পূনার্বভাগ কোনোক্রমেই তখন সাধারণ নিয়মের 
অঙ্গীভূত ছিল না এবং এর ফলে গ্রামীণ সমাজের জাঁমতে কৃষকের ন্যাধ্য অংশে 
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(যা তিন দান-হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারতেন) তাঁর মালিকানার অধিকারও ক্ষু্ন 
হয় নি। গ্রামীণ সমাজের প্রাতিটি সদস্যই ছিলেন জমির মালিক এবং ইচ্ছে করলে 
জমি দান-হস্তান্তর করতে পারতেন তিনি। তিনি যেমন জাম দান 'কংবা হস্তান্তর 
করতে পারতেন, তেমনই জামি "বিক্রি করতে বা কিনতেও পারতেন। তবে জাম 
একেবারে গ্রামীণ সমাজের বাইরে হস্তান্তর করতে গেলে একমান্র সমাজের 
'নিয়ন্্রণাধীনেই তা করা সম্ভব ছিল। পাঁতিত জমি সমগ্রভাবে তখন সমাজের অধাঁনে 
থাকত এবং সে-ধরনের জাঁমর জন্যে ভূমি-রাজস্ব দিতে হোত না। একাদশ ও দ্বাদশ 
শতাব্দীতে গ্রাম্য কারুশিজ্পীদের গ্রামের অন্যান্য আঁধবাসীদের থেকে পৃথক বলে 
গণ্য করা হোত এবং গ্রামীণ সমাজ তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। ওই সময়ের 
আগে পর্যন্ত আকর দাঁললপত্রে গ্রামীণ সমাজের অন্তভূক্তি শ্রেণী ও সম্প্রদাযগলির 
কোনো উল্লেখমান্র পাওয়া যায় না। যেহেতু গ্রামীণ সমাজগঁলর কোনোরকম 
অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে ভুমি-রাজস্বদাতা ভূখণ্ড 'হসেবে তাদের অবস্থানে 
কোনো পারিবর্তন ঘটে নি, তাই সামন্ত-ভূস্বামীরা গ্রামীণ জীবন ও তার ক্রিয়াকলাপে 
হস্তক্ষেপ করতেন না। 

মধ্যযুগীয় ভারতে ছিল, বলতে গেলে, তিনটি "বাঁভন্ন জগৎ ও তার 
1তন ধরনের বাঁচন্র জীবনযান্রা-প্রণালীর আস্তত্ব: প্রথম, সামন্ত-প্রভৃ বা মান্দর 
ও তার অনুগামী ও সংশ্লিষ্ট জগৎ; 'দ্বতীয়, গ্রামীণ সমাজ, এবং তৃতীয় __ 
শাহব। 

্য়োদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত, এমন ক চতুর্দশ শতাব্দীতেও, 
শহরগ্দলি, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের সমদদ্র-বন্দরবতর্শ শহরগ্দাল, ব্যাপক 
স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। এই সমস্ত শহরের জাবনযান্না নিয়ন্ণ করত নগর- 
পাঁরষদগ্যাল এবং এগ্ালর সদস্যদের মধ্যে থাকতেন অপেক্ষাকৃত ধনী ও আধক 
প্রভাবশালী জাতি বা সম্প্রদায়গ্লর প্রধানরা। সাধারণত বণিকদের প্রাতানাধরা 
এগুলির মধ্যে থাকতেন এবং কখনও-কখনও থাকতেন কারাশল্পীরাও (যেমন, 
তামা-কারিগর ও তৈলকার বা কলু)। নগর-পাঁরষদ কেবল-যষে শহরের আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘামাত ও মামলা-মোকদ্দমার 'নম্পাত্ত করত 
তা-ই নয়, কারাাশজ্পীদের কাছ থেকে তা বাঁণিজ্য-সংক্রান্ত শুল্ক ও অন্যান্য 
করও আদায় করত [নিজ উপভোগার্থে এবং স্বাধীনভাবেই নাঁদ্ট করে দত 
এইসব শুল্ক ও করের পরিমাণও । নগর-প্রশাসন নিজেদেরই উদ্যোগে ধমাঁয় 
অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে মন্দিরগীলকে অর্থদান করত, সাধারণভাবে পরোপকারের 
উদ্দেশ্যেও অর্থদান করত তা। তাছাড়া বাণিজা-সংঘ্ম্ত শুল্ক কিংবা 
কারুশল্পীদের বাসস্থান বাবদ কর আদায়ের দৌলতে ওই প্রাতিজ্ঞঠানের 
যে-আয় হোত তা থেকে কেবল অর্থই দান করত না তা, শহরের এক্তয়ারভুক্ত সেই 
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সমস্ত জমিও দান করত যে-সব জাম -_ তৎকালীন উৎকীর্ণ 'লাপগ্যালর ভাষায় __ 
গহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্বহৃত' হোত না। এই নগর-পরিষদগ্ীল ছিল বহ- 
সম্প্রদায়ের মালত সংগঠন । বহু পাঁরমাণেই এগুলি ছিল স্ব-শাসত। 

ওই একইসঙ্গে একেকটি গোটা বাণিজ্য-এলাকা জুড়ে কর্তৃত্ব করত একেকাঁট 
বাঁণক-সঙ্ঘ। এইরকম একটি সঙ্ঘের উদাহরণ হল আইহোলের বাঁণক-সঙ্ঘ, যার 
প্রভাব একদা ছাঁড়য়ে পড়েছিল দাক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের 'বাভন্ন বাণিজ্য-কেন্দ্রে। তবে এই সঙ্ঘটির হৎকেন্দ্র__ 
পাঁচ শো প্বামী' নিয়ে গঠিত এর পরিষদ্টি _- অবাস্থত ছিল দক্ষিণ ভারতের 
আইহোল শহরে। এইরকম আরও একটি সংগঠন ছিল 'মাণিগ্রামম”, এর কেন্দ্র ছিল 
বর্তমান 'দনের কেরলে । 'মাঁগ্রামম-এর প্রভাব কেবলমান্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
তা বিস্তৃত ছিল মিশর, আরব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। পেনুকোন্ডাকে কেন্দ্র 
করে 'কোমতি” নামে যে বাঁণক-সঞ্ঘটি গড়ে উঠোছল তার সদস্যরা আঠারোটি 'বাভন্ন 
নগর-পঁরিষদের আঁধকাংশ সদস্য-পদ দখল করে ছিলেন। এইরকম আরও বেশকিছু 
বাঁণক-সংগঠনের আস্তত্ব ছিল সে-সময়ে। 

তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে ওই যুগের ভারতীয় শহরগদাল নতুন 
প্ীজতন্তী সম্পর্কের ভ্রুণাবস্থায় ছিল। তৎকালীন শহরগ্াঁলতে ব্যাপক 
স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা কেবলমাত্র এই সত্যটরই হাঙ্গত দেয় যে সামন্ততাল্ত্িক ভূস্বামীরা 
তখনও পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি ও সমাজ-জীবনের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় 
সমর্থ হন নি। এমন উল্লেখও পাওয়া অসম্ভব নয় যে কিছু-কিছ; শহরে তখন রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও থাকতেন এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নিতেন। ক্রমশ সামন্ততান্ত্িক রাল্ট্রের ক্ষমতা যত বাঁদ্ধ পেতে লাগল, শহরগ্াীল 
তাদের স্বায়ত্তশাসনের আঁধকার হারাতে লাগল ততই । ভ্রুমশ রাজস্ব আদায় করতে 
লাগলেন রাজকর্মচাররা, রাজস্বের পাঁরমাণও 'নাঁদ্ট করে ?দতে লাগলেন তাঁরাই। 
শহরগুলির সমৃদ্ধির সময়ে তাদের ওপর ভূস্বামণদের ক্ষমতা কায়েম হল। শহরের 
দেয়া হতে লাগল সমন্ততান্দিক ভুস্বামীদের হাতে। নগর-পারষদগ্ীলর অস্তিত্বের 
অবসান ঘটল, বাঁণক-সত্ঘগ্ীল রাজনোতিক প্রভাব হারিয়ে বসল। ফলে অবশেষে, 
ন্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তের পর থেকে, রাজারা একেকবারে 
একটি বা কয়েকটি গোটা শহরই দান করে দিতে লাগলেন সামস্ত-ভূস্বামীদের। 
চতুদ্শি শতাব্দী থেকে শুর্‌ করে শহরগ্লর স্ব-প্রশাসন ব্যবস্থার কার্যত আর 
আস্তত্বই রইল না। সামস্ত-ভূদ্বামীরা ঠিক যতখানি গ্রামে ততখানিই শহরে প্রবর্তন 
করলেন স্বৈর-শাসনের। এর পর থেকে বাঁণকরা ধনসম্পদ সত্তেও সামন্ত-ভুস্বামীদের 
খেয়ালখ্শির শিকার হয়ে উঠলেন: রাজা বা সামন্ত-রাজার প্রয়োজনমতো মোটা- 
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মোটা অর্থের যোগান না-দিলে তাঁদের উৎপনড়ন করা, এমন কি কখনও-কখনও 
কারার্দ্ধ করাও, হতে লাগল। 

ওই সময়ে ভারতীয় সমাজের সমাজ-সংগঠনের 'ভীঁত্ত ছিল জাতিভেদ-প্রথা। 
চারাট 'বর্ণএ বো সামাজিক সম্প্রদায়ে) গোটা সমাজের স্তরবিন্যাসের রীতি চলে 
আসাছল প্রাচীন কাল থেকেই। আবার প্রাতাটি “বর্ণ বিভক্ত হয়ে ছিল বহুসংখ্যক 
'বাভন্ন জাতিতে । বাণক এবং কারদশিজ্পদের জাতিগুঁলির অধিকাংশই গড়ে 
উঠোছিল শ্রমাবভাগের ফলে, এছাড়া আরও কোনো-কোনো জাত গড়ে ওঠে __ 
বিভিন্ন গোম্ঠীর মানুষ নতুন-নতুন এলাকায় এসে বসতিস্থাপন করার পর 
রীতিনীতি ও ধর্মীবশ্বাসে পার্থক্যের কারণে স্থানীয় জনসাধারণের আধকাংশের 
থেকে তারা পৃথক হয়ে থাকার ফলে। আবার অপর কয়েকটি জাতি গড়ে উঠোছিল 
মূলত স্বতল্ন উপজাতি-গোম্ঠীকে 'নয়ে _ এঁতিহ্যসদ্ধ পেশা ও সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে এইসব উপজাতি-গোম্ঠ কালক্রমে জাতি-প্রথার অন্তভূক্ত 
হয়ে পড়েছিল। এইরকম প্রাতটি জাতিকেই দেখা হোত স্দানার্দস্ট মান্রার শবশহ্দ্ধতা, 
ও 'আঁবশুদ্ধত'র আধকারী 'হসেবে এবং জটিল সামাঁজক স্তরাবন্যাসের মধ্যে 
অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পকর্সুত্রে-বাঁধা এক স্বীনার্দন্ট অবস্থানে 'চাহত হিসেবে। 

'বাভন্ন 'বর্ণের' সংজ্ঞায় অন্তর্নীহত বৈশিল্ট্যগ্ীলও ইতিমধ্যে বদলে 'গয়োছল। 
ব্রাহ্মণরা এখন আর শুধু পুরোহতই ছিলেন না, ক্রমশ বোৌশ-বোশ সংখ্যায় তাঁরা 
হয়ে উঠোছলেন ভূস্বামী, রাজকর্মচারি ও সেনাধ্যক্ষ। উত্তর ভারতে রাজপুতেরা 
এখন নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে জাহির করতে লাগলেন । এই সময়ে তাঁদের এঁতিহ্যাঁসদ্ধ 
পেশা হয়ে দাঁড়য়েছিল শুধু য্দদ্ধ করাই নয় চাষআবাদ করাও, তবে হাতে লাঙল 
ধরাকে হাতমধ্যেই রাজপ্যতের অযোগ্য কাজ বলে গণ্য করা হচ্ছিল এবং বলা হাচ্ছিল 
যে জমি চাষ-আবাদের কাজ তাঁদের ভৃত্য ও আঁশ্রতদের ওপর ন্যস্ত করা উচিত। 
দক্ষিণ ভারতে জাতি হিসেবে ক্ষল্রিয়'-এর কার্যত উন্তবই ঘটে নি। যোদ্ধা এবং 
কাঁষজীবী জাতির মানুষদের সেখানে গণ্য করা হোত 'শূদ্র' হিসেবে । তবে এই 
বিশেষ 'বর্ণশটর বাস্তব পদমর্যাদার সেখানে উন্নাতি ঘটে: "শদদ্ররা হয়ে ওঠেন 
গ্রামীণ সমাজগ্যালর পুরোদস্তুর সদস্য এবং খশস্টজল্মের পরবতর্শ গোড়ার 'দককার 
শতাব্দীগ্যাীলতে কারুশিল্পদের কিছু-ীকছি অংশের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি ঘটতে 
দেখা যায়। তবে বাঁণকরা ও বিত্তবান কারদশিজ্পীরা নিজেদের বৈশ্য” বলে দাবি 
করতে থাকেন। 

জাতিভেদ-্্রথা সাধারণভাবে খাপ খেয়ে গিয়োছিল সমাজের শ্রেণী-বৈষম্যের 
সঙ্গে এবং এই বৈষম্যকে ত ধমাঁয় আবরণ দয়েছিল। প্রভাবশালী ও ধনী 
জনসাধারণের নিম্নতম সামাজিক-অর্থনৈতিক গোম্ঠীগুির স্থান মিলেছিল নিচের 
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দিককার জাঁতগ্দালর স্তরে । আবার ওই একইসঙ্গে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো 
পারবার উচ্চতর সামাঁজক পদ অর্জন করতেন -- অর্থাৎ, যাঁদ তাঁরা হতেন বড় 
ভূস্বামশ, কীর্তিমান সেনাধ্যক্ষ কিংবা এমন কি রাজা বা রাজ-পাঁরবার -_ 
তাঁদের ওপর, কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁদের বংশধরদের ওপর, আরোপ করা হোত 
ক্ষান্রয়-এর অথবা একই রকমের উচ্চ কোনো জাতির মর্যাদা । ব্যবসা-বাঁণজ্যে লিপ্ত 
'শদ্রুদের গোম্ঠীর-পর-গোষ্ঠী এইভাবে অন করতেন বৈশ্য'-এর পদমর্যাদা । 
এমন কি অস্পৃশ্যরাও কখনও-কখনও নিজেদের "শূদ্র-এর স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ 
হতেন, কিংবা অন্ততপক্ষে উচ্চতর জাতিস্তরে উন্নয়নের দাঁব জানাতে পারতেন। 
আবার ওই একইসঙ্গে জাতির 'সিপড় বেয়ে নিচে নামাও সম্ভব ছিল। 

এর অর্থ জাতিভেদ-প্রথা ছিল সবার ওপরে তৎকাল-প্রচাঁলত সমাজ-ব্যবস্থাকে 
অক্ষুগ্ন রাখার একাটি উপায়, তবে পাঁরবর্তনের সময়ে নিজেকে নতুন পাঁরবেশের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও সমর্থ ছিল তা। ওই সময়েও জাঁতভেদের স্তরাবন্যাস 
পরে যেমনটি হয়োছিল তেমন জড়ীভূত অচলায়তনে পাঁরণত হয় নি। 


ঘন্ত ও ছাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
ভারতীয় সংস্কৃতির অবস্থা 


মধ্যযুগে মানুষের বিশ্ববীক্ষার প্রকাশ ঘটত তার ধর্মাবশ্বাসের মধ্যে 'দয়ে। 
ভারতে এই ধর্ম এক আঁতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের 
আলোচ্য এই যাগ চাহৃত ছিল বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ও "হিন্দুধর্মের প্রাধান্যের 
সূচনা দয়ে। এই ব্যাপারটির মূলে যে কী-কণ কারণ বর্তমান, পণ্ডিতেরা তা 'নিয়ে 
একমত হতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ মনে করেন যে ভারতে বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তার যুক্ত ছিল বড়-বড় সামাজ্যের শীর্বে অধাস্থিত ক্ষত্িয়দের প্রাধান্যের সঙ্গে । 
আবার অন্যেরা বলেন যে অসংখ্য মঠ ও তীর্থযান্রীদের ব্যাপক শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট 
এক ব্যবস্থা সহ বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সম্ভব হয় নি আদ মধ্যযুগের অপেক্ষাকৃত আধক 
অবর্দ্ধ অর্থনোৌতিক কাঠামোর মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া । সে যাই হোক, 
যখন 'বাভন্ন বৌদ্ধ-মতাবলম্বী দেশ থেকে হাজার-হাজার ছান্রকে আকর্ষণ করে আনে 
নালন্দার বিশ্বাবদ্যালয়। বঙ্গদেশের পাল-রাজবংশও বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন। 
এমন কি গত দ্বাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ ছিল 
বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য সুদূর অস্টম শতাব্দীতেই বোদ্ধধর্মের 
অবক্ষয় সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া বায়। 


৬৪ 


অবলাম্বত ধর্মমতের এই পরিবর্তনে জীবনযান্নার পদ্ধাততে কিন্তু পারর্বতন 
ঘটে নি। হন্দুধর্মের অন্তভূর্ত হয়ে আছে বহনসংখ্যক ধর্ম-সম্প্রদায় ও ধর্মমত, এদের 
মধ্যে পার্থক্য শুধু ভক্তের উপাস্য হিন্দ দেবদেবীদের ব্যাপক সমাবেশের মধ্যে থেকে 
মনোমতো দেবতা নির্বাচনে এবং সেইসঙ্গে ধমঁয় আচার-আচরণ ও রীতিনীতি 
পালনের বাভন্নতায়। তবে িছু-কিছ রীতিনীতি ও ধ্যানধারণা সকল 'হন্দূর 
পক্ষেই এক। 'হন্দুরা আতারক্ত গুরৃত্ব আরোপ করে থাকেন কর্তব্পালন (বো 
ধম”)-এর ধারণাটির ওপর, এট হল দৃঢ়ভাবে ও আবচল 'নম্ঠা 'নয়ে জাতিগত নানা 
দায়দায়িত্ব পালন। যেমন, উচ্চতর জাতিগনলির পক্ষে 'ধর্মপালনের অর্থ হল শুধুই 
প্রশাসন পরিচালনা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরোচিত আচরণ, এবং নিম্নতর জাতগ্যাীলর 
পক্ষে তা হল তাদের এঁতিহ্যাসদ্ধ পেশাগীলকে সবিবেক কার্যকর করে চলা এবং 
উচ্চতর জাতির মানুষজনের প্রাতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন। হিন্দুধর্ম তার 
অনুসারীদের মনে এই ধারণার সণ্টার করে থাকে যে 'বাঁভন্ল জাতির মধ্যে সমাজের 
এই স্তরাবভাগ এক পূর্ব-নিধ্ধারত ব্যাপার, সকল জাতির আস্তিত্ইই অপাঁরহার্ 
এবং জাতিভেদের কাঠামোয় প্রাতিটি ব্যাক্তির অবস্থান বর্তমান জন্মের অব্যবাহত 
পূর্বজল্মের জীবনে তার আচরণের দ্বারা 'স্ছিরীকৃত ও প্বানার্দিন্ট হয়ে আছে। 
মানুষের আত্মার মৃত্যু নেই, তবে দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা সে-দেহ ত্যাগ করে 
অপর জীবদেহে সপ্চারিত হয়। যাঁদ কোনো মানুষ সনশীতিসম্পন্ন, ধর্মময় জীবন 
যাপন করে থাকে, তাহলে পুনজন্মে তার জাতি-মর্যাদার উন্নয়ন ঘটবে। আর যাঁদ 
সে নম্ট, পাঁঙ্কল জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে তার অস্পৃশ্য জাতির মানুষ 
হিসেবে, এমন কি ঘৃণ্য কোনো জন্তুর দেহ ধরেও হয়তো বা পুনজন্মলাভের সন্তাবনা। 
অতএব সংসারে যা-কিছ্‌ ঘটছে সবই ন্যাধ্য, কেননা কোনো সং মানূষকেও যাঁদ 
জীবনে অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায় তাহলেও বুঝতে হবে অতাঁত 
জাঁবনে কোনো অন্যায় কর্মের ফলেই সে এমন শান্ত পাচ্ছে। 

'আঁহংসা'র ধারণাট সকল হিন্দুর পক্ষেই গ্রাহ্য। এই ধারণা অনুযায়ী, মানুষের 
কর্তব্য হল যে-কোনো জীবন্ত প্রাণ সর্বপ্রকার ক্ষাতসাধন এঁড়য়ে চলা এবং বেশ 
কয়েকটি গৃহপালিত প্রাণীর সেবা করা -- বিশেষ করে গোরুর, যা নাক সকল 
হিন্দুর পক্ষে পৃজারহ্হ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্ষস্ত মানুষের সারা জীবনে 'বিশেষ- 
বিশেষ অনুচ্ঠান উপলক্ষে পৃজা ইত্যাদ ধম্য় আচার পালন করাও ছিল সে-যুগে 
সকল হিন্দুর মিলিত এীতিহ্যের অঙ্গ, যাঁদও এই সমস্ত পৃজা-অনুষ্ঠানের বিশদ 
পদ্ধাতিতে বহদ তারতম্য ছিল। সকল 'হন্দুকেই পূজার উপচার দেবতাকে নিবেদন 
করতে হোত -_ কেউ-কেউ তা করতেন পশবাঁলর মধ্যে দিয়ে, তবে বোশির ভাগই 
পূজা দিতেন ফুল ও ধৃপধুনার সাহায্যে। সকলেই বাধ্য ছিলেন ব্রাহ্মণদের কাছে 
ও মান্দিরগ্ঁলতে নিজ-ীনজ সাধ্য-অনুযায়ী পূজা দিতে এবং সকলেই নানা ধরনের 


৬.৫ 


সাধু-সম্ল্যাসী, যোগী-তপস্বা, ভ্রাম্যমাণ ধর্ম প্রচারক, ইত্যাদিকে পবিল্র মানুষজ্ঞানে 
পূজা করতেন। বিশেষ-বিশেষ জাতিগত পৃজা-অনুষ্ঠান উদ্যাপন এবং জাতিগত 
বিধিনিষেধ মেনে চলাও সকল হিন্দ বাধ্যতামূলক বলে মনে করতেন, বস্তুত এই 
সমস্ত পৃজা-অনুম্ঠান ও আচার-পালনকে দেবতার আরাধনার চেয়ে কম গ্র্ত্বপূর্ণ 
মনে করা হোত না। 

সে-সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে জনাপ্রয় উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ ও 
শিব। শিবের উপাসনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর পত্নীর উপাসনাও। এই শিবপত্রী 
দেশের সর্বর পরিচিত ছিলেন ভন্ন-ভিন্ন নামে, থা __ কালা, উমা, পার্বতী, শীক্ত, 
ইত্যাদ। কালী হলেন এক ভয়ঙ্কর” দেবী, ভক্তের কাছে যাঁর নিদেশ রক্তাক্ত 
বাঁলদান দেয়ার, অপরপক্ষে উমা ও পার্বতী হলেন 'ল্পন্ধ মাতৃস্বরূপা। এটা স্পজ্ট 
যে এই দেবী-কল্পনার মধ্যে মিলোৌমশে এক হয়ে গেছে বহু বিভিন্ন ধর্মমত ও 
উপাসনার এতিহ্য। 

ওই যূগে শাক্ত-উপাসনার বিকাশ ঘটে। শাক্তকেও কল্পনা করা হয়োছিল শিবের 
পরাক্রমের নির্গালত সার 'হসেবে এবং শাক্তপূজা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল তান্নক 
মতবাদের সঙ্গে । তন্নবাদ হল হিন্দঃধর্মেরই অন্তভূকক্ত একট ধর্মান্দোলন, ঘা নাক 
অন্যান্য ধর্মান্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই আন্দোলনের নিজস্ব পাবন্র 
শাস্রগ্রল্থগ্দাল 'তন্ত্* নামে পারাচিত এবং এর দেব (প্রধানত দেবী)-আরাধনার 'নজস্ব 
কিছ পদ্ধাতও আছে। তন্নবাদের প্রধান ঝোঁক হল অতীন্দ্রুয়বাদ ও ইন্দ্রজালের 
কোনো-কোনো দিকের চর্চার ওপর এবং হিন্দুধর্মে যা নাষদ্ধ যেমন, গুপ্ত 
ধর্মনুষ্ঠান, স্বজাতির মধ্যে বিবাহের রীতি ভঙ্গ করা, ইত্যাদ) তেমন সব আচার 
ও রীতিনীতি পালনা করা। আলেচ্য ওই যুগে তল্বাদ প্রচার করতেন প্রধানত 
নিচু জাঁতর মান্‌ষেরা এবং অনার্য উপজাতি ও গোম্ঠীগ্াীলর প্রাতীনাধরা। 

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পরবতর্ণ সময়ে দক্ষিণ ভারতে “ভাঁক্ত'বাদ বহাবস্তুত হয়ে 
পড়ে। এই মতবাদের তাংপর্য হল দেখঙর শ্র1৩ ভগ্ডের উচ্ছধাঁসত ভালোবাসা 
নিবেদন, যার কাছে পৃজা-অনুষ্ঠান, যোগ-তপস্যা, এবং রন্ষণ্যধর্মের রক্ষণশণীলতা 
নতান্তই ম্লান ও অর্থহাীন। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'লঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের (যাঁরা বিশেষ 
করে 'শবের প্রতীক হিসেবে লিঙ্গমুর্তর পূজা করতেন) প্রাতিষ্ঠাতা বাসব 
“ভাক্ত'বাদকে তল্নবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং জাতিভেদ-প্রথার মতো হিন্দুধর্মের 
একটি অপাঁরহার্য নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তান বিশেষ করে জোর দেন পূজা 
ও আচার-অন্দম্ঠানের ওপর ততটা নয়, যতটা শিব-দেবতাকে ভালোবাসার প্রয়োজনের 
ওপর, আবার ওই একইসঙ্গে মেনে নেন কঠোর তপস্যাব্রতের শ্রেম্তত্বও। দ্বাদশ এবং 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাসবের 'ীলঙ্গায়েত সম্প্রদায় খোলাখুলি আনমম্ঠানিক 'হন্দ ও 
জৈনধর্মের বিরোধিতা করেন। 


ছ্৬্ড 


সপ্তম এবং নবম শতাব্দীর মধ্যে বৈষব-সম্প্রদায়ও এই নতুন ধর্মতত্বের প্রভাবে 
আসে এবং পরে এই ধর্মমত প্রচার করেন বঙ্গদেশের ভক্তকুল। ভক্তকুলের ('ভক্তি'বাদের 
অনুসারীদের) পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দিকটি এবং ব্রাহ্মণদের 
শ্রেম্ঠত্বের ধারণাটি প্রত্যাখ্যানের ফলে 'ভক্তি'বাদের প্রচারের মধ্যে সামাজিক প্রাতিবাদের 
একটি সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। 

যল্ত থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সমুদ্র-তীরবতর্শ অঞ্চলে, আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে বন্দরগুীলতে, জৈনধমই ব্যাপক জনসাধারণের ধর্মে পারণত হয়। ভারতের 
সকল জৈন-মন্দিরের মধ্যে তখন সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে সপ্তম শতাব্দীতে 
নির্মিত আইহোলের (বো আইভাল্লের) জৈন-মান্দিরটি। মধ্যযুগে আরও বহসংখ্যক 
জৈন-মন্দির ও মূর্ত নির্মিত হয়। জৈনদের বিশেষ প্রাতিপাত্ত ছিল তামিল 
জনসাধারণের মধ্যে। তবে ষম্ট ও অস্টম শতাব্দীর মধ্যে জৈনধর্মের বিরদ্ধে 
ভাক্ত'বাদনরা এক প্রবল মতাদর্শ গত সংগ্রাম শুরু করেন এবং জৈনধর্ম পশ্চাদপসরণ 
শুরু করে হিন্দুধর্মের কাছে। পণ্চদশ শতাব্দী নাগাদ দেখা যায় যে জৈনধর্ম 
গুজরাটে কিছুটা প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, যাঁদও তখনও ভারতের বহু 
শহরে বশেষ করে বাঁণক ও কুসাঁদজনীবী সম্প্রদায়গ্যীলর মধ্যে ছোট-ছোট জৈন- 
ধর্মাবলম্বী গোল্ঠী রয়ে গিয়োছল। 

ভারতে দার্শানক চিন্তাধারা ধ্মঁয় ধ্যানধারণার সঙ্গে তখনও পর্যন্ত ঘাঁনম্ঠভাবে 
সম্পৃক্ত থাকা সত্তেও, মধ্যযুগে প্রথম দার্শীনক চিন্তাধারা নজ আঁধকারেই জ্ঞানের 
স্বতন্্ একট শাখা হিসেবে 'বকাঁশত হয়ে উঠতে শুরু করে। 

ইতিপূর্বে আমরা ভারতীয় দর্শনের যে-ছপট ধ্রুপদী ধারা ানয়ে আলোচনা 
করোছি, আলেচ্য এই যুগেই সস্পম্ট রূপ নিয়ে 'বকাঁশত হয়ে ওঠে সেই ন্যায়, 
বৈশোষক. সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনের ধারাগ্যীল। 'বেদ'সমূহের কর্তৃত্ব 
মেনে নেয়ায় এই ধারাগনাীলকে তখন রক্ষণশীল বলে গণ্য করা হলেও এবং এদের 
ধ্যানধারণাগ্দীলকে ধর্মের ও অতীন্দ্রিয়বাদের খোলসে মুড়ে উপস্থাপিত করা সত্বেও, 
উপরোক্ত এই প্রীতাঁট দার্শীনক চিন্তাধারা বিশ্বরন্মান্ড সম্পর্কে মানূষের জ্ঞান ও 
চন্তার 'বাঁধাঁবধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব 'বাঁশন্ট অবদান রাখে। এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক 
দার্শনক ধারা ছাড়াও দেশে তখন প্রচালত 'ছল 'মাধ্যামক' ও পবজ্ঞানবাদ' নামে 
দুটি বৌদ্ধ দার্শীনক ধারা । এই দুটি ধারা জগং-সংসারের ও জ্ঞানের বাস্তবতাকে 
অস্বীকার করত এবং ঈশ্বরকে জগতের শ্রম্টা হিসেবে গ্রহণ করত না। মাধ্যামক 
ধারাট প্রচার করত যে ঈশ্বরের যাঁদ কোনো সূচনা না থেকে থাকে, তাহলে বলতে 
হয় তাঁর নিজেরই কোনো আস্তত্ব নেই" । এই ধারা দুটি প্রকৃত বা বাস্তব বলে গ্রহণ 
করত একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যকে, যা তাদের মতে 'ছিল মহাজাগাঁতক অন্তঃসারাবশেষ। 
অপরপক্ষে চার্বাক-সম্প্রদায় বস্তুবাদী ধ্যানধারণার প্রচারক ছিল এবং দেহের বাইরে 
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আত্মার স্বাধীন আস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব বলে আত্মার আস্তত্বই অস্বীকার করত 
তারা। ওই একই কারণে চার্বাক-পন্থীরা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের আস্তত্বকেও প্রত্যাখ্যান 
করতেন। 

'অন্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রারন্ত থেকে শুরু করে পরবতার যুগে 
শঙ্করাচার্যের (৭৮৮ থেকে ৮২০ খনস্টাব্দ) প্রবার্তত অদ্বৈত-বেদান্ত দার্শানক 
ধারাটি ন্রমশ বেশি-বোঁশ জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । এই দার্শানক ধারাটি 'উপনিষদ'সমূহের 
প্রাচীন শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের সপক্ষে প্রচার চালায় এবং ঘোষণা করে যে ঈশ্বরই 
একমান্ন বাস্তব সত্য এবং জগৎ-সংসার মায়া বা মরীচিকা বা ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছ, 
নয় ও একমান্র িঙ্ভান মানূষই জগতের বাস্তবতায় বিশ্বাসী । অতএব 'জ্ঞানী” মানুষের 
লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেদের এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা ও ব্রহ্ধণের (বা ঈশ্বরের) 
সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া । শঙ্কর কেবল দার্শানকই ছিলেন না, 
ছিলেন ধর্ম-সংস্কারকও; হিন্দুধর্মের আঁদ বিশুদ্ধতা িনম্টকারী তার পরবতী 
আমলের সংযোজনগলি থেকে ধর্মকে মুক্ত করার প্রয়াস পেয়োছিলেন তিনি । তান 
দেশ জুড়ে চারাটি মঠ নির্মাণ করোছলেন এবং সমন্গ্যাসী-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় 
ণকছহ-কিছ; সংস্কার সাধন করোছিলেন। 

কিন্তু পরবতাঁ একাদশ, দ্বাদশ ও ব্রয়োদশ শতাব্দীতে শনর্বাচত মম্টমেয়'এর 
পক্ষে বোধগম্য শঙ্করাচার্যের মতবাদ তার জনাপ্রয়তা হারাতে শুরু করে । রামানূজ 
(একাদশ শতাব্দীতে) বেদান্ত-ধারার ধ্যানধারণাগুলিকে সরলতর করে তুলে সেগীলকে 
গ্রহণযোগ্য করেন ব্যাপক জনসমাজের কাছে। রামানুজের মতে, ঈশ্বর তাঁর থেকে 
পৃথক তিনটি বস্তু -- পদার্থ, কাল ও আত্মার সাহায্যে বশ্বব্রহ্মা্ড সৃম্টি করেছেন। 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে শাস্ত্র-বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানাজজনের প্রয়োজন নেই, বরং 
এর চেয়ে অনেক বোঁশ গুরত্বপূর্ণ ঈশ্বরের প্রাত মানুষের ভালোবাসা, কেননা একমান্র 
ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই মানুষের পক্ষে সাত্যকার ঈশ্বর-উপলান্ধ সম্ভব। ঈশ্বরের 
প্রতি ভালোবাসা ও ভাক্ত-নিবেদন ভক্তের জাঁত-বচারের ওপর নিভ'রশশীল নয়। 
রামানূজের শিক্ষা অনুযায়ী, ঈশ্বর জগতের 'নার্বকার শ্রষ্টামান্র নন; প্রাতিটি জীবের 
ভাঁবতব্যের ব্যাপারে আগ্রহা শ্রম্টা তিনি; মানুষের প্রার্থনায় তান সাড়া দেন এবং 
মানুষের ভগ্য-পাঁরবর্তনেও তিনি সমর্থ । রামানূজের এই দর্শন 'ছিল বহু বেদাস্ত- 
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মৌল মতাদর্শ । 

মধ্যযগনয় ভারতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর 'ভান্ত 
করে গড়ে-ওঠা বৈজ্ঞানক চিস্তাধারার বড়রকমের নানা অগ্রগাতি ঘটে। গাঁণত, 
জ্যোতার্বদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত কীষি, 'নর্মাণ-কর্ম ও রোগ-চিকিৎসার সঙ্গে সংযুক্ত 
মানুষজনের বাস্তব আভজ্ঞতার সঙ্গে সম্পাঁকত হয়ে নানাদকে বিপুল সাফল্য অন 
করে। 
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ষষ্ঠ থেকে ভ্য়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের 'বাঁভন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ভাষাগঁলতে 
রচিত সাহত্যের বিকাশ ঘটে। এ-ব্যাপার ঘটে বহু কাবি 'দেবভাষা' সংস্কৃতে তখনও 
পর্যন্ত সাহত্যরচনা করা সত্তেও। সংস্কৃত সাহত্য তখন ক্রমশ হয়ে উঠাছল 
কম্টকাঁনপত ও আয়াসসাধ্য এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তার পাঠক ছিল রাজ-দরবারগ্দাল। 
এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হল বঙ্গদেশের রাজা রামপালের (১০৭৭ থেকে ১১১৯ 
খ;নস্টাব্দ) রাজসভার কাব সন্ধ্যাকর নন্দীর রাঁচিত “রামচাঁরত' কাব্যাটি। এই কাব্যের 
প্রাতিটি পধীক্ত ছিল দ্ধযর্থব্যঞ্জক ও তা রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র অথবা রাজা 
রামপাল যে-কোনো একজনের চাঁরতকথা বলে গ্রহণ করা যেতে পারত। এইভাবে 
কার্তর সঙ্গে একাসনে বাঁসয়েছিলেন। বিশেষ করে মধ্যযুগে জনাপ্রয় হয়োছল 
দ্বাদশ শতকের বাঙাল কাব জয়দেবের রচিত গঈতগোবিন্দ' কাব্যাট। এই কাব্যে 
ভগবানের প্রাত ভক্তের আত্মার আকুতির প্রতীকে বার্ণত হয়েছে রাধার প্রাতি কৃষ্ণের 
প্রেম। বিশেষ করে সংস্কৃতে রাঁচত হওয়া সত্তেও সে-সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার 
আঁতি নিকটবতর্শ হওয়ায় এই কাব্য অত্যন্ত জনাপ্রয় হয় এবং কাব্যাটতে সক্ষম 
মনস্তাত্বিক বর্ণনা ও প্রাণবন্ত চিন্রকল্পের প্রাচুর্য থাকায় তা প্রায় সকল নতুন ভারতীয় 
ভাষায় কাঁবতার বিকাশকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এ-কাব্যে যৌন আকর্ষণের 
অতীীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার ধরনাট পরে 'ভীঁক্ত'বাদী কাব্যধারাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 

স্থানীয় ভাষাগ্লতে সাহিত্যের বকাশ এ-যুগে কেবলমান্র সংস্কৃত থেকে 
মহাকাব্যগালর ভাষান্তরণেই (েমন, ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে বৃদ্ধ রেঙ্ডির তেলেগু 
ভাষায় রামায়ণের অন্নবাদ) সীমাবদ্ধ ছিল না, মৌল সাহত্যরচনাও গড়ে উঠছিল 
সঙ্গে সঙ্গে। 

যাঁদও মধ্যয্‌গে প্রধানত কাব্য-সাহত্যেরই তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগাত ঘটাছল, তব্‌ 
গদ্য-সাহিত্যও নিতান্ত অবহেলিত ছিল না। ওই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় একসূত্রে 
গ্রীথত গজ্প-সমান্ট ইত্যাদ গদ্যগ্রন্থও রচিত হচ্ছিল। এর একটি উদাহরণ হল 
বাণ-রচিত 'কাদম্বর+' গ্রন্থ, যাতে এক প্রেমকযূগলের দুবার দুই 'বাভল্ন রূপে 
পাঁথবীতে বসবাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; আর অপরাঁট হল দণ্ডাীর বাঙ্গাত্মক 
'দশকুমার-কাহনী”, যাতে 'নার্বচারে রাজারাজড়া, আভজাত রাজকর্মচারি, সাধু- 
সন্যাসী ও এমন কি দেবতাদের নিয়ে পর্যন্ত ব্ঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে । এই ধরনের 
গদ্যরচনার অপর একটি 'িদর্শন হল সপ্তম-অস্টম শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় রচিত 
হাঁরভদ্রের ঠক-জ:য়াচোরদের কাহনী। 

দক্ষিণ ভারতে তখন সবচেয়ে উন্নত সাহিত্য 'ছিল তামিল ভাষার রচনাবলণ। 
এই ভাষায় প্রথম সাহিত্যরচনাঁদ প্রকাশিত হয় খ৭স্টজন্মের পরবতর্ণ গোড়ার দিককার 
শতাব্দীগযীলতে, তবে প্রধান সাহিত্যকর্মগ্ঁল -_ যেমন, তিরভাল্লুভার-রচিত 'কুরাল' 
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(দ্বিপদশীসমূহ) এবং দুটি মহাকাব্য ণশলাস্পাঁডিগারাম মেণিখাঁচিত কঙ্কন) ও 
'মাঁণমেখলাই' -_ দ্বিতীয় থেকে ষজ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে যে-কোনো সময়ে রচিত বলে 
বহু; পণ্ডিত মনে করেন। অম্টম এবং নবম শতাব্দীতে 'ভীঁক্ত'বাদ কাঁবতা প্রাধান্য 
লাভ করতে শুরু করে। এই শেষোক্ত কাব্যে জনেক তরুণ-তরদণীর প্রেমকাহিনীর 
রূপকে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অতীন্দ্রিয় মিলন বার্ণত হয়েছে। আল্‌ভার ও নয়নার- 
সম্প্রদায় দুটির ('ভাক্ত' মার্গের যথাক্রমে বৈফব ও শৈব অনুসারীদের) রাঁচত 
'ভাঁক্ত'গনীতিগ্লি তাদের গভশর গীতলতার গ্দণে লোকগশীতি হিসেবে ব্যাপক সমাদর 
লাভ করে। 

উত্তর ভারতে স্থানীয় ভাষায় বীরগাথার একাট নতুন ধরন ওই যুগে বিকাশলাভ 
করতে থাকে । এই সাহিত্যরশীতির একটি উদাহরণ হল চাঁদ বর্দাই (১১২৬ থেকে 
১১৯৬ খ্যাস্টাব্দ) রচিত হিন্দি কাব্য 'পৃঁথবরাজরস'। স্ত্াতিকাব্যের ধাঁচে রচিত এই 
গাথাকাব্যটিতে মুসলমান আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে পৃথবরাজ চোহানের যুদ্ধ-কাঁহনী 
বার্ণত হয়েছে। 

আলোচ্য এই যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পই ছিল শিল্পকলাগঁলর মধ্যে 
সবচেয়ে উন্নত। ষষ্ঠ ও অস্টম শতাব্দীর মধ্যে প্রধানত নামত হয়েছিল গৃহা- 
মন্দিরগাঁল (ইলোরায়, এাঁলফ্যান্টায় ও তার কিছুকাল পরে অজজ্তায়), কিংবা 
মহাবলীপুরমের মতো পাহাড়-কেটে-বানানো মন্দিরাঁদ, অথবা কোনারকের 'রথ" 
মান্দর (বা রথের আকারে নির্মিত মন্দির)। এর জন্যে বস্তুত জাঁটল কারগাঁর- 
অপেক্ষাকৃত সহজ ছল পাহাড় থেকে পাথরের টুকরো কেটে বহদ্‌রের পথ সেগ্যালকে 
বয়ে নিয়ে 'গয়ে তারপর তা দিয়ে বড়-বড় ও টেকসই অদ্টালিকা "নর্মাণের চেয়ে ॥ 
মন্দিরের পাশাপাশি হিন্দু ও জৈন-মান্দরও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত গুহা-মান্দির 
অলঙ্কৃত করা হয়েছে ব্যাস-রালিফ, ভাস্কর্যমূর্তি ও ফ্লেস্কো-পদ্ধাতিতে ভিত্তিচন 
দয়ে। এইসব শিল্পকর্মের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত হল মহাবলীপুরমের বহ্ীবধ 
মূর্তিসমন্বিত গঙ্গার মর্তেয অবতরণ (সপ্তম শতাব্দী) ও ইলোরার পর্বত-শঙ্গে 
সমাসীন শিব-পার্বতীর মূর্তি সহ 'রাবণের কৈলাস পর্বত আন্দোলন” শীর্ষক 
দু'খান প্রকাণ্ড ব্যাসরলিফ চন্ত্। 

নবম শতাব্দীতে কুপিয়ে-কাটা পাথর 'দয়ে মান্দরানির্মাণ শুরু হল। উত্তর 
শতদল পদ্মের আকারের, আর দক্ষিণ ভারতে মান্দরগ্যালর আকার ছল সমকোণী 
চতুরভজ পিরামিড ধরনের। মন্দিরের ভেতরকার ঘরগ্যাল ছিল নিচু ছাদবিশষ্ট 
ও অন্ধকার; সেগুলি ছিল পূজা-অর্চনার স্ছল ও মান্দরবাসীদের নিভৃত আবাস, 
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যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভক্তদের প্রধান অংশটি সেকালে এইসব 
মন্দিরের বাইরে থেকে মান্দরটিকে প্রদক্ষিণ করতেন মাণ্ন। এইসব মান্দিরের 
প্রাঙ্গণগুলিতে ও মান্দিরগ্লির 'ভাত্তিগান্রে থাকত বহুতর ভাস্কর্য-চিত্র, যাতে 
প্রদর্শত হোত মহাকাব্যগুলির নানা দৃশ্য কিংবা মান্দরগ্াঁল যে-সমস্ত দেবতার 
নামে উৎসর্গ করা হোত সেই সমস্ত বিশেষ-বিশেষ দেবতার পৃজা-উপাসনার প্রতীকী 
নানা চন্র। পরবতা কালে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মান্দির-গান্রে ভাস্কর্য- 
চিত্রের এই 'বশদ বাহুল্য এত বোৌশ পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায় যে মান্দরগুিই প্রায় 
হয়ে দাঁড়ায় ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলির পাদপঈঠবিশেষ, কেননা একেবারে মাথা পর্যন্ত 
মন্দিরগ্ীলর সবক"ট দেয়াল চাপা পড়ে যায় বহুবিধ ভাস্কর্য-মৃর্তি, উপ্ট-রালিফ 
ও ব্যাস-রালফ চিন্রে। এই আতিপ্রাচুর্যের কারণে মানুষের চোখে আর আলাদা করে 
ধরা পড়ে না পৃথক-পৃথক দৃশ্য বা ভাস্কর্ষ-মূর্তিগ্লি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
এমনই অবস্থা দাঁড়য়েছে খাজ্‌রাহোর মন্দিরগ্যালর (আনুমানিক ৯৫৪ থেকে ১০৫০ 
খস্টাব্দের মধ্যে নির্মত)। খাজরাহোর মন্দিরগলিতে প্রধানত যৌন-সম্বন্ধীয় 
ব্যাস-রিলিফগ্ীল ভারতীয় কামশাস্ত্র বা 'কামসতত্র-এয় নানা বর্ণনার চিন্ররূপ। 
ওাঁড়ষ্যার কোনারকে (বা কোণাকে) (১২৩৪ থেকে ১২৬৪ খশস্টাব্দে নির্মিত) 
মন্দিরের 'ভিত্তিগান্ন নিচে থেকে ছাদ পর্যস্ত এমন সনক্ষ ও জাঁটল ভাস্কর্য-শজ্পের 
অলঙকারে মশ্ডিত যে মান্দরগাল্রের প্রাতটি পাথর একেক টুকরো রদ্বালঙুকারের মতো 
অপূর্ব কারুকার্যময়। পরবতাঁ কালে অবশ্য এই ধরনের বৃহদাকার ভাস্কযের ক্ষেত্রে 
মানের অবনতি লক্ষ্য করা যায়। চতুদ্শ শতাব্দী থেকে শুর করে পাওয়া যায় 
কেবলমান্র বিচ্ছিন্ন, অনড় ও অনুশাসন-মানা ভাস্কর্যমূর্তি। পূর্ববতাঁ যুগের 
প্রাণৈশ্বর্য ও বৌচন্্য তখন লোপ পেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তাঁমল অণ্টলগালতে 
রোঞ্জের-তোর ছোট-ছোট মার্তর ঢালাই-শিজ্প অত্যন্ত বিকশিত হয়ে ওঠে এবং এই 
মূতিগলিতে জীবন্ত ভাবভাঙ্গ ও বাস্তব দস্টিভাঙ্গ বজায় থাকে। এই ধরনের ছোট 
মূর্তির চমৎকার একাঁট নিদর্শন হল শব নটরাজ' (নৃত্যরত 'শিব)। পরবতাঁ কালে 
সামান্য কিছু অদলবদল সহ এই মূর্তিটির বহসংখ্যক প্রাতিরূপ গোটা দক্ষিণ- 
ভারত জ;ড়েই নির্মিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। 

অজন্তার গূহা-মন্দিরগলিতে যেমন পাওয়া যায় তেমন ফ্রেস্কো-পদ্ধতির 
দেয়ালচিন্রের নিদর্শন অষ্টম শতাব্দীর পরে ভারতে আর পাওয়া যায় নি। বস্তুত 
ওই যুগের আর কোনো অজ্কিত চিন্রই পরে টেকসই হয় নি। দক্ষিণ ভারতের 
মন্দিরগ্লিতে ধ্রুপদী ভারতীয় নত্যশিল্প সংরক্ষিত হয়োছল সংশ্লিষ্ট ধমীয় 
অনূচ্ঠানাদির সঙ্গে সঙ্গে । 


দিল্লীর সলতানশাহশীর আমলে ভারত 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল) 


দিল্লশর স;লতানশাহশীর রাজনোতিক হীতহাস 
সলতান-বংশের সূচনা - 


অস্টম শতাব্দীর সূচনায় উত্তর দিক থেকে যে-আরব আগ্রাসকরা ভারত আক্রমণ 
করেন তাঁরা 'সিঙ্ধদেশ জয় করে সেখানে তাঁদের শাসন প্রাতিষ্ঞা করেন। এইভাবে 
সহ্ধমদেশ ভারতের বাকি অংশ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে যায় বটে, তবে তাতে ভারতের 
ওই অংশের নানাবিধ বকাশ ব্যাহত হয় না। তবে একাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই 
ভারত বারেবারে তর্ক বংশোদ্ঠুত মুসলমান আগ্রাসকদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, 
এই সমস্ত আঁভযান পাঁরচালনা করেন তাঁরা বিধমর্শদের 'বরদদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পাঁরচালনার 
নামে। ভারতীয় রাজ্যগাীল তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবিগ্রহে 'লপ্ত ছিল, তাই 
তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল এই সমস্ত আন্রমণ প্রতিহত করা । ফলে কালক্রমে 
ভারতের উত্তরাণলে মুসলমান বিজেতাদের শাসনাধননে বড় একটি রাজ্য প্রাতিম্ঠিত 
হল। এই রাজ্যই পাঁরচিত হল দিল্লীর সূলতানশাহন নামে। এই রাজ্য, যা পরে 
ভারতের দক্ষিণ অণ্ুলেও প্রসারত হয়োছল, তার উত্তব ভারতের সমগ্র ইতিহাসকে 
প্রভাবিত করে। এইভাবে ভারতও একাদন এসে গেল তথাকথিত মুসলিম জগতের 
আঁধপত্যের আওতায়। 

ভারতে তুর্কি আগশ্রাসকদের প্রথম আক্রমণ ঘটে ১০০১ খনস্টাব্দে। পরে গজনির 
মাহমুদের (৯৯৮ থেকে ১০৩০ খএ৯স্টাব্দ) সৈন্যদল পঞ্জাব আক্রমণ করে । মাহমদ 
ছিলেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত তৎকাল-পারাচত খোরাসান অঞ্চলের এক রাজ্যের 
শাসক। তাঁর রাজধানী ছিল গজাঁনতে। ভারতীয় রাজা জয়পাল মাহমুদের অগ্রগাত 
ঠেকাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পেশওয়ারের কাছে এক যুদ্ধে পরাজত হয়ে আত্মহত্যা 
করেন তান। এরপর মাহমুদ ১০২৬ খ্ডাস্টাব্দ পর্যন্ত 'নিয়ামতভাবে প্রতি বছর 
শীতকালে ভারত আক্রমণ ও সেদেশে অন্প্রবেশ করতে থাকেন। এইসব আঁভযানের 
সময়ে মাহমুদ নিয়মিতভাবে হিন্দু মাল্দিরগ্ীলির ধবংসসাধন করেন এবং 'বাভন্ন 
ভারতীয় রাজ্যের রাজারা বংশ-পরম্পরায় যে-সমস্ত এশ্বর্ষে মান্দরগ্যালকে ভূষিত 
করোছিলেন সেই বিপুল এরশ্বর্য লুণ্ঠন করেন। এছাড়া স্থানঈয় জনসাধারণের কাছ 
থেকেও খেসারত আদায় করে ও লুশ্ঠিত সমুদয় এশ্বর্য উটের পিঠে বোঝাই করে 
উটের সার নিয়ে ফিরে যেতেন 'তাঁন। উত্তর-ভারতে মাহমৃদের এই আগ্রাসনের 
এলাকা ছিল বহাবিস্তুত _ পশ্চিমে সোমনাথ (কাথিয়াওয়াড়) থেকে পূর্বে গঙ্গা- 
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উপত্যকার, কনৌজ পর্যন্ত। তবে একমান্র ভারতের যে-অণ্ুলাঁট 'তাঁন 'নজ রাজ্যের 
অস্ততভুক্তি করেন ও যেখানে প্রত্যক্ষ শাসনের প্রবর্তন করেন তা হল পঞ্জাব। 

মাহমুদের বংশধরদের রাজত্বকালে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে দ্বন্দব-সংঘর্ষ চলতে 
থাকায় এবং অনবরত মধ্য ও পাঁশ্চম-এশিয়ার সেল্জুক রাজাদের আক্রমণের ভয়ে 
সন্দস্ত থাকতে হওয়ায় গজনভনী-রাজ্যের রাজধানণ স্ছানান্তারত হয় পঞ্জাবের লাহোরে । 
দ্বাদশ শতকের সত্তরের দশকে আগ্রাসক শাসকদের মধ্যে পরস্পর য্দ্ধাবগ্রহের সুযোগ 
নিয়ে ঘরের ছোট্র সামন্ত-রাজ্যের শাসকরা ১৯৭৩ খ:ইস্টাব্দে গজনি দখল করে 
বসেন এবং তারপর ১১৮৬ খ২স্টাব্দে তাঁদের প্রাক্তন প্রভুদের তৎকালীন রাজধানশ 
লাহোরও দখল করে নেন। ঘরের তৎকালীন শাসকের ভাই মহম্মদ ঘুরা প্রথমে 
পঞ্জাব দখল করেন, পরে ভারতের অভ্যন্তরে আরও অগ্রসর হতে থাকেন। ১১৯৯ 
খঃস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে দিল্লী ও আজমণীরের রাজপুত রাজা পাঁথবরাজের কাছে 
তিনি পরাস্ত হন, কিন্তু পরের বছর ওই একই য্্ধক্ষেত্রে পৃথিবরাজের নেতৃত্বে রাজপুত 
সামন্ত-রাজাদের মিলিত বাহনীকে পর্দস্ত করেন তান এবং এইভাবে গঙ্গা পর্যন্ত 
অগ্রসর হবার পথ মুক্ত করে নেন। এরপর শিগগিরই তাঁর আধকারে এসে যায় 
সমগ্র গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা-অণ্ল। 

মহম্মদ ঘুরী নিহত হবার পর তাঁর এক তর্ক ক্রুতদাস এবং রক্ষী-বাহনীর 
সেনানায়ক ও উত্তর-ভারতে মহম্মদের শাসক-প্রাতানধি কুতৃব্ডীদ্দন আহীবক 
(১২০৬ থেকে ১২১০ খ৭স্টাব্দ) নিজেকে ভারতে ঘুরী-শাঁসত রাজ্যের স্বাধীন 
সমলতান বলে ঘোষণা করেন ও 'দল্লীতে রাজধানণ প্রাতিজ্ঞা করেন। এইভাবে 'দিল্লশীতে 
জন্ম হয় সূলতানশাহীর। আইবকের মৃত্যুর (পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে 
পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে) পর অপর একজন শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। 
তাঁর নাম শামৃস্ডীদ্দন ইলতুতৃমিশ, তিনি ছিলেন গোলাম (রাজকীয় রক্ষী- 
বাহনীতে কর্মরত ক্রুদতদাস) বা দাস-বংশীয়। যেহেতু তাঁর সিংহাসনের কিছু-কিছু 
উত্তরাধকারীও ছিলেন রক্ষী-বাহিনীতে কর্মরত সাধারণ ব্লীতদাস, তাই 
ইলতুতমিশের রাজবংশ গোলাম বা দাস-রাজবংশ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। 


গোলাম বা দাস-রাজবংশ 


ইলতুতৃমিশ যখন তাঁর রাজ্যকে সংহত করে তুলছেন ও রাজ্যের সীমানা বিস্তার 
করে চলেছেন তখন ভারতে এসে দেখা দল মোঙ্গল আগ্রাসকরা। তাদের হাতে 
পরাঁজত খিবার শাহের পুত্র জালালউী্দনের ছু পিছ ভারতে এল তারা । ওই 
সময়ে মোঙ্গলরা মাণ্চুরিম্না থেকে তুকিন্তান পর্যন্ত সমগ্র মধ্য-এশিয়া জয় করে 
নিয়েছিল, আর সেই 'বিজয়-আঁভযানে নিম্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল অসংখ্য মানুষকে। 


18--498 ই৭৩ 


চোঙ্গজ খাঁর নাম শুনলে তখন মানুষ ভয়ে হিম হয়ে যেত। ইলতুতামশ 
জালালউদ্দিনকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। তখন জালালডীদ্দন পশ্চিম 
পঞ্জাব, সন্ধুদেশ ও উত্তর গুজরাট লুণ্ঠন করে ও বিধ্বস্ত করে দিয়ে অবশেষে 
ভারত ত্যাগ করলেন। অবশ্য এর পরে আরও বহ্বাদন পর্যস্ত ভারতে মোঙ্গল- 
আক্রমণের ভয় থেকে গিয়েছিল এবং তা সাহায্য করোঁছিল মুসলমান আভজাত- 
বংশীয়দের দিল্লীর সিংহাসনরক্ষায় তার চারপাশে সমবেত ও এঁক্যবদ্ধ হতে। 

ইলতুতৃমিশের রাজত্বকালে মুসলিম সেনানায়করা উত্তর ভারতে তাঁদের 
আঁধপত্য-বিস্তারে সমর্থ হন। "দিল্লীতে সুউচ্চ ও সুদর্শন কুতৃবামিনারাট 'নার্মত 
হয়েছিল ইলতুতৃমিশেরই স্মৃতিরক্ষ।৫ে। এই মিনার নির্মাণের কাজ অবশ্য শুরু 
হয় কুতৃবৃডীদ্দিনের রাজত্বকালেই, কিন্তু এর নির্মাণকার্য শেষ হয় ইলতুত্মশের 
আমলে । এই 'মনারের কাছে ইল্তুতৃাঁমশের কবরও আছে। 

ওই সময়ে মুসালম যোদ্ধ-আভজাত সম্প্রদায় গঠিত ছিল প্রধানত মধ্য-এশিয়া 
থেকে আগত তুর্কিদের নিয়ে । এই তুর্কি সেনানায়করা নিজেদের এক্যবদ্ধ করেছিলেন 
“চল্লিশ' নামে একটি শাক্তশালী সংগঠনে কোরণ সংগঠনটির প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন 
চল্লিশ জন সেনানায়ক)। ওই সময়ে রাজকর্মচার ও ধমর্শয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন 
খোরাসানী (অর্থাৎ, তাঁজক কিংবা পারাঁসিক)। রাম্ট্রীয় ধর্ম ছিল সুক্নি-মতাবলম্বী 
ইসলামধর্ম। 'হন্দুদের স্াম্বরা গণ্য করতেন 'বিধমর্শ (ণজম্মিস') হিসেবে । ফার্স 
ছিল তখন রাম্ট্রের সরকার ভাষা। রাম্টরে প্রচালত ছিল স্বৈর-শাসন। 

যাঁদও 'দল্লীর প্রথম দুই সৃলতান মুসাঁলম সেনানায়কদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, ইল্‌তুতৃমিশ কিন্তু চাইলেন সুলতানশাহশীকে বংশানক্রমক করতে । 
তিন নিজের ছেলেদের চেয়েও 'যোগ্যতর প:রুষ জ্ঞান করেছিলেন। সুলতানা 
রাজিয়া অবশ্য সাহাঁসকা ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, কিন্তু মূসালম-ধমর্ধয় অন্ধ 
সংস্কারবশত যোদ্ধ-নেতৃবৃন্দ স্বীলোকের অধীনস্থ হয়ে থাকাটা অসম্মানজনক বলে 
মনে করলেন। রাজিয়া চার বছর রাজত্ব করেন, পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর পরে 
একটা সময় কাটে রাজনোতিক অশাস্তি ও বারেবারে প্রাসাদ-বিদ্রোহ অনুষ্ঠানের মধ্যে 
'দিয়ে। ওই সময়ে মোঙ্গলরাও বারেবারে ভারত আক্রমণ করে এবং ১২৪১ খশস্টাব্দে 
লাহোর আঁধকার করতে সমর্থ হয় তারা । 

অবশেষে ১২৪৬ খ্ণীস্টাব্দে ইলতুতৃমিশের কনিষ্ঠ পূন্ন নাঁসরউীদ্দিনকে 
সিংহাসনে বসানো হল। তবে সত্যিকার রাম্ট্ক্ষমতা ন্যস্ত রইল তাঁর যোগ্য আঁভভাবক 
গয়াসডীদ্দন বল্‌বনের হাতে। ১২৬৫ খ:খস্টাব্দে নাঁসরউদ্দিনের মৃত্যুর পর 
গিয়াসউাদ্দন নিজেই 'সংহাসনে বসলেন। ১২৮৭ খস্টাব্দ পর্যন্ত বাইশ বছর 
রাজত্ব করেন 'তানি। সিংহাসনে বসার পর গিয়াসউদ্দিন বল্‌বন মোঙগলদের দেশ 
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থেকে বিতাঁড়ত করতে সমর্থ হন এবং দেশের উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্তে তাঁর প্রাতিরক্ষা- 
ব্যহের সীমানা-বরাবর একসার দুর্গও নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল 
রাষ্ট্রশাক্ত সংহত করার ব্যাপারে অনবরত যুদ্ধাবিগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার সময়। 
িদ্রোহদমনে বল্‌বন ছিলেন "নর্মম নিম্ঠুর (দোয়াবের আধবাসীদের তিনি এইভাবে 
শায়েস্তা করেন), বন্দ বিদ্রোহীদের তান হুকুম দেন হাতির পায়ের নিচে পিষে 
মারবার কিংবা জীবন্ত তাঁদের ছাল ছাঁড়য়ে নেবার। 'চাল্লশ' নামের দলটির শীক্ত 
চূর্ণ করতে সমর্থ হন তান এবং ১২৮০ খ্যাস্টাব্দে বাংলার মূসালম সেনানায়কদের 
বিদ্রোহ দমন করেন নিষ্ঠুর ব্যবস্থাদ অবলম্বনের মারফত। বিদ্রোহের নেতৃবর্গকে 
শান্ত 'দয়োছিলেন তান জনসমক্ষে তাঁদের শুলে চাঁড়য়ে হত্যা করে। বৃদ্ধ বয়সে 
গয়াসউীদ্দন বলবনেব মৃত্যু হলে সামন্ত-ভুদ্বামীদের 'বাভল্ গোম্ঠীর মধ্যে ফের 
একবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হল। অতঃপর যে-প্রাতদ্বান্বতা চলল তাতে িলৃজি- 
বংশীয় তর্ক উপজাতির যোদ্ধ-নেতৃবর্গ শেষপর্যস্ত জয় হলেন এবং সিংহাসনে 
বসলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ জালালউদ্দিন ফিরূজ। জালালডীদ্দন রাজত্ব করেন 
১২৯০ থেকে ১২৯৬ খ৯স্টাব্দ পর্যন্ত। 


খিলজ-রাজত্ব 


িলজ-বংশের প্রথম সুলতানেব রাজত্বকালে মোঙ্গল-সেনাবাহিনী ফের একবার 
ভারত আব্রমণ করে, কিন্তু জালালউীদ্দন তাদের একাংশকে পযদন্ত করতে ও 
অপর অংশকে উৎকোচে বশীভূত করতে সমর্থ হন। 

জালালডীদ্দন ফিরূজের রাজত্বকালের সবচেয়ে গরুত্বপর্ণ ঘটনা ছিল তাঁর 
জামাতা ও ভ্রাতুষ্পূত্র আলাউীদ্দনের নেতৃত্বে দাঁক্ষিণাত্য-আঁভযান। দেবাগারর যাদব- 
রাজবংশের রাজা রামচন্দ্রকে যৃদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করার পর 
আলাউীদ্দিন দিল্লীতে 'ফিরলেন। রাজধানীর কাছে এক জায়গায় শ্বশুরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকালে তিনি 'বশ্বাসঘাতকতা করে শ্বশুরকে হত্যা করলেন এবং নিজে দিল্লীর 
নতুন সুলতান হয়ে বসলেন (ইনি দিল্লীতে রাজত্ব করেন ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ 
খওসস্টাব্দ পর্যন্ত)। 

এই নিম্ঠুর ও স্ছিরসংক্প নতুন সুলতান ছিলেন দক্ষ সেনানায়ক ও প্রাতভাবান 
প্রশাসক। ওই সময়ে মোঙ্গলদের ভারত-আল্রমণের পালা চলাছল আরও ঘনঘন এবং 
আলাডীদ্দন এই শন্রুকে উৎখাত করার জন্যে তাঁর সমগ্র সেনাবাহনীকে সমবেত 
করে ছিলেন। তাঁর চরিত্রের নিষ্টুরতার দিকটি পাঁরজ্কার হয়ে ওঠে এই ঘটনা থেকে 
যে একবার বিদ্রোহ ঘটতে পারে এই সন্দেহ করে 'তান হুকুম দেন, জালালউীদ্দনের 
রাজত্বকালে মোঙ্গল-উপজাতির যে-সমস্ত লোক দিল্লীর আশেপাশে বসাঁত চ্ছাপন 
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করোছলেন এবং যাঁরা জালালউীদ্দনের সৈন্যদলে যোগ "দয়ে লড়াই পর্যম্ত করেছিলেন 
তাঁদের সবাইকে এক রান্লের মধ্যে ঘেরাও ও বন্দী করে হত্যা করতে । এই মোঙ্গলদের 
মোট সংখ্যা পনেরো থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে হওয়া সত্তেও তাঁর এই হুকুমের 
নড়চড় হয় না। পুরোহিত, মোল্লা ও ধনী গোষ্ঠীপাঁতদের নিচ্কর জমি হয় বাজেয়াপ্ত 
করেন নয় তো তার ওপর কর ধার্য করেন আলাউীদ্দিন। ষড়্ষন্তের সম্ভাবনা অগ্কুরেই 
'বনম্ট করার জন্যে তিনি সবরকম ভোজ, খানাপিনা ও জমায়েত নিষিদ্ধ করে দেন 
এবং গোটা দেশ ছেয়ে ফেলেন গুপ্তচর 'দিয়ে। 
তখনও-পথযন্ত প্রচলিত ভুঁমদানের প্রথার পরিবর্তে ইকৃতাদারদের স্ব্পপরিমাণ 
অর্থদানের প্রবর্তন করেন। জিনিসপন্রের বিনিময়-প্রথা যে-দেশের প্রধান প্রচলিত 
ব্যবস্থা ছিল সেখানে রাজধানীতে খাদ্যদ্রব্যের দাম কমানোর উদ্দেশ্যে তিনি চরম 
ব্বস্থাঁদ অবলম্বন করেন এবং এইভাবে তাঁর আনিয়ামত বেতনভূক সৈন্যদের মধ্যে 
খাদ্য-সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এইমর্মে আদেশ জার করা হয় যে দোয়াব-অণ্ুলের 
সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি থেকে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করা হবে ফসলে 
এবং এর ফলে বাঁণকরা বাধ্য হলেন দিল্লীতে বিশেষভাবে 'নার্মিত প্রকাণন্ড-প্রকাণ্ড 
শস্গোলায় ফসলের যোগান দিতে । রাজধাননর এবং দোয়াব-অণুলের বাজারগ্লিতে 
ফসলের দাম কড়া হাতে নিয়ন্মণ করা হল এবং রাম্ট্রের নিয়মকানুন প্রাতপালত 
হচ্ছে কনা তা দেখার জন্যে নিষ,স্ত হলেন বিশেষ একদল রাজকর্মচারি। বাজারে 
ন্লেতাদের ঠকানে। হলে কিংবা ওজনে কম দেয়া হলে তার জন্যে নিষ্ঠুর নানা শাস্তি 
দেয়া হতে লাগধল। আবাদ জাঁমর খাজনা বাঁড়য়ে তা উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ 
থেকে অধেকি করা হল। হিন্দুদের পক্ষে 'নাষদ্ধ হল অস্ত্রশস্ত সঙ্গে রাখা, দামি 
পোশাক-আশাক পরা কিংবা ঘোড়ায় চড়া। মুসলমানদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জেহাদী- 
মনোবাত্তর লোকজনকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই ব্যবস্থা অবলাম্বিত হল। তবে 
সৈন্যদের অপেক্ষাকৃত বেশি বেতন দেয়া হতে লাগল। 

গোড়ার দকে এই সমস্ত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সুলতানের পক্ষে সম্ভব 
হল ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার অ*বারোহা সৈন্যের বিপুল ও কর্মক্ষম এক বাহিনী গড়ে 
তোলা এবং এর সাহায্যে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রাতিহত করা । আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে 
মোঙ্গলরা শেষবার হানা দেয় ১৩০৬ খ্ীস্টাব্দে এবং ইরাবতা নদীর তরে এক যুদ্ধে 
সমলতানের সেনাবাহনীর হাতে পরাস্ত হয়। 

তবে এমন প্রকান্ড এক সৈন্যবাহিনীর পোষণ করে যাওয়ার মতো যথেম্ট অর্থের 
সাশ্রয় আলাউীদ্দনের গছল না, তাই "তাঁন "স্থির করলেন ফের একবার দাঁক্ষণাত্যের 
নতুন-নতুন এলাকা ও শহরগ্যাল লণ্ঠন করে রাজকোষ পূর্ণ করবেন। সেনাধ্যক্ষ 
মাঁলক কাফুরকে তান এই আঁভযানের নেতৃত্ব 'িপেন এবং ১৩০৭ খ্ীস্টাব্দে 
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মালিক কাফুর ফের একবার দেবাগীর ও পরে কাকতীয়-বংশের রাজধানী ওয়ারঙ্গল 
(বর্তমানে তেলেঙ্গানা নামে পরিচিত অণ্চল) দখল করলেন। অতঃপর ১৩১১ 
খস্টাব্দে দ্বিতীয়বার অভিযান চালিয়ে কাফুর দখল করলেন হোয়সল-রাজ্যের 
রাজধানন দ্বারসমহুদ্র এবং পাণ্ড্য-রাজ্যের কেন্দ্র মাদুরা। এর পরবতাঁ দু-তিন বছরে 
মালিক কাফুর এইরকম আরও কয়েকটি আভযান চালান এবং ভারতের সর্বদক্ষিণ 
উপকূল কুমারিকা অন্তরীপে পেশছে যান। এই সমস্ত সামারক আভিযান থেকে ফেরার 
সময় আলাউীদ্দিনের সেনাবাহিনী সোনা, মণিমুক্তো ও ঘোড়ার পাল সহ অপাঁরামত 
এশ্বর্যসস্তার লুট করে এনোছল। দক্ষিণ ভারতের ভূখন্ডগুলির পরাজিত রাজারা 
দিল্লীর সূলতানশাহশীর আধিপত্য মেনে 'নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বাধ্য হয়েছিলেন 
দিল্লীকে বাংসাঁরক কর যোগাতে । 

আলাউদ্দিনের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য দ্‌ঢ়বদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত কোনো রাম্্র ছিল না। তাঁর 
জীবনের শেষ বছরগীলতে গুজরাটে তাঁর নিযুক্ত শাসক-প্রাতিনিধিরা বিদ্রোহ করেন 
তাঁর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে রাজপ্দতরাও অনবদমিত থেকে যান; রাজপুত 
গাথাকাব্যগুলিতে মুসালম থানাদার বাহনাীগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের অনবরত সংঘর্ষ 
ও সংগ্রামের বিবরণ আছে । বঙ্গদেশও তখন বিভক্ত হয়ে গিয়োছিল 'বাভন্ন স্বাধীন 
মুসলমান শাসকদের রাজ্যে। হোয়সল ও পাণ্ড্য-রাজারাও 'দল্লীকে বাংসরিক কর 
দেয়া বাদে কার্যত স্বাধীনই ছিলেন। ওঁদকে 'সিহ্ধুনদের পরপারের উত্তরাণ্লগ্ীলতে 
তখনও বসত করত নানা স্বাধীন উপজাতি । 

সফল যদ্ধাভষান পাঁরচালনার পরে রাজধানীতে-আনা লণ্ঠিত দ্রব্য সুলতান 
যাঁদও উদার হাতে বিতরণ করতেন, তবু তাঁর সন্দেহবাঁতক, জমি, ইত্যাদি 
বাজেয়াপ্তকরণের অভ্যাস, হিন্দুদের ওপর নিপীড়ন এবং সেইসঙ্গে অর্থনীতি ভেঙে 
পড়ার ফলে চাঁরাদকে ব্যাপক অসন্তোষের সৃ্ট হল। সর্বত্র ফেটে পড়তে লাগল 
বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান । আলাউীদ্দনের মৃত্যুর পর (৯৩১৬ খ:৭স্টাব্দে শোথরোগে ভুগে 
মারা যান তান) সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে সংহাসন 'নয়ে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হল 
এবং ক্ষমতাদখলের চেষ্টা করতে "গয়ে মাঁলক কাফুর নিহত হলেন। কয়েক মাস 
পরে আলাউীদ্দনের এক ছেলে কুতৃব্ডীদ্দন মুবারক শাহ্‌ (১৩১৬ থেকে ১৯৩২০ 
খুশস্টাব্দ) নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। পিতার জারি-করা সকল অর্থনোৌতিক 
সংস্কার বাতিল করে দিলেন তিনি, তবে রাজ্যজয় ও পররাজ্য-দখলের নীতি ত্যাগ 
করলেন না এবং খসরু খাঁ'র নেতৃত্বে এক সেনাবাঁহনী পাঠিয়ে দিলেন দাঁক্ষণাত্যে। 
এই সেনাধ্যক্ষাট মাদুরা ও তেলেঙ্গানা জয় করে প্রচুর লুশ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে এলেন 
বসার আশায়। কিন্তু অপর এক গোম্তীর তুর্কি অভিজাতরা শিগগিরই এই পথের 
কণ্টকাঁটকে নিমূল করলেন। অতঃপর দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন পঞ্জাবের জনেক 
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শাসক-ফৌজদার মালিক গাজশী। ইাঁন সুলতান হলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০ 
থেকে ১৩২৫ খ্2ীস্টাব্দ) নাম নিয়ে এবং প্রবর্তন করলেন নতুন এক সৃলতান- 
বংশের। 


ভূঘলক-বংশ 


আলাউীদ্দিনের নানা সংস্কারসাধনের ফলে নানাঁদকে যে-সমস্ত-ক্রাট বিচ্যাত দেখা 
গিয়েছিল তার অবসানকল্গে নতুন সুলতান কয়েকাঁট নতুন ব্যবস্ছার প্রবর্তন 
ঘটালেন। ভূমি-রাজস্বের পাঁরমাণ কমিয়ে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ করা হল 
এবং রাষ্ট্রের খরচে জমিতে সেচের উপযোগী খাল খনন করানো শুর হল 
গিয়াসউীদ্দন নিজের জন্যে "দিল্লীতে গোলাপরঙের গ্রানট-পাথরে তোর গোট 
একটা শহর নির্মাণ করালেন এবং প্রবল শক্তশাল বুরুজ-যুক্ত একট প্রাকারে 
গোটা শহর ঘিরে দিয়ে তার নামকরণ করলেন তৃঘলকাবাদ (শহরাঁটি এখন দ7'একাটি 
সমাধসৌধ ছাড়া পুরোপ্দার ধৰংসস্তূপে পাঁরণত)। শহরাঁটর পাশেই তিনি নিজের 
জন্যে লাল ও শাদা পাথরে তৈরি একটি জাঁকালো সমাধসৌধ নির্মাণ করান 
প্রাচটরে-ঘেরা এই দালানগ্াীলও দেখতে অনেকটা দুর্গের মতো (এগ্যালই এখনও 
পর্যন্ত টিকে আছে)। কৃত্রিম একটি হুদের মধ্যে এই শহরাঁটি নির্মাণ কাঁরিয়োছিলেন 
সুলতান, তবে হ্ুদটি বর্তমানে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। 

পুর্ববতাঁ সুলতানদের মতো শ্িয়াসউীদ্দনও এক সাক্রয় পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ 
করেন। 'দল্লীর রাজকোবষ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ফের একবার সামারক আভষানের 
তোড়জোড় করা হল এবং পূত্র জৌনা খাঁর সেনাপাতিত্বে সুলতান দাক্ষিণাতো এক 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। জৌনা খাঁ কাকতাঁয়দের রাজধানদ ওয়ারঙ্গল দখল করে 
তার নামকরণ করলেন সলতানপুর। গিয়াসউীদ্দন নিজে পূর্ববঙ্গকে বশ্যতাস্বীকার 
করালেন এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসককে বাধ্য করলেন 'দিল্শর সৃলতানশাহশীর সামন্ত 
করদ ভূস্বামীর পদ মেনে নিতে (১৩২৪ খ্৭স্টাব্দ)। বঙ্গদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার 
প্র গিয়াসডীদ্দনের জন্যে পুত্র জৌনা খাঁ দিল্লীতে এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনা 
আয়োজন করেন। কন্তু হান্তিবাহিনীর শোভাযান্রাটি যাওয়ার সময়ে উৎসবক্ষেতে 
একটি কাঠের-তোর শামিয়ানা ও মণ্ট ভেঙে পড়ে এবং তার নিচে চাপা পড়ে 
শিয়াসউীদ্দন মারা যান। আরবী পর্যটক ইবন-বতুতার ভাষ্য অন_যায়ী, এই 
“আকাঁস্মক দুর্ঘটনাপটর পরিকঙ্পনা করেছিলেন জৌনা খাঁ-ই, িংহাসনের 'দকে দামি 
রেখে। বস্তুত, এরপর শিগাঁগরই তানি সিংহাসনে আরোহণ করেন মৃহম্মদ বি 
তুঘলক (১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খ্ইস্টাব্দ) নাম নিয়ে। 
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মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন যোগ্য সেনাধ্যক্ষ ও স্দীশাক্ষত মানুষ । 
আবার ওই একইসঙ্গে তানি ছিলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারীও এবং চিস্তাহীন যদচ্ছ 
কাজকর্মের ফলে অজ্পসময়ের মধ্যেই তিনি রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলার সৃস্টি করেন। 
'দল্লন তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বহুদূর -_ এটা চিন্তা করে তিনি রাজধানশ 
স্থানাস্তরত করলেন দেবাগারতে এবং তার নতুন নামকরণ করলেন দৌলতাবাদ। এর 
ফলে কেবল-যে তাঁর দরবারই স্ছানান্তারত হল তা-ই নয়, সৃলতান-পাঁরবারের সব 
লোকজনই বাধ্য হলেন 'দল্লী ছেড়ে দেবাঁগারতে আসতে । অল্প কয়েক বছর পরে 
মূহম্মদ বন তৃঘলক ফের সব পাট উঠিয়ে ফিরে এলেন দিল্লীতে, কিস্তু রাজধাননর 
ক্ষতিগ্রস্ত প্রাক্তন অর্থনৌতিক জীবনের প্‌নরুদ্ধার বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। 

এমন প্রকাণ্ড একটি সাম্রাজ্যের প্রাতরক্ষার জন্যে বিপুল এক সৈন্যবাহনশ 
পোষণ ও সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিম্ট কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদৌশক এক প্রশাসন-ব্যবস্থা চাল্‌ রাখা অপারিহার্য হওয়ায় রাজকোষ শন্য হয়ে 
পড়ল, একান্ত দরকার পড়ল নতুন করে সম্পদ সংগ্রহের । ফলে মুহম্মদ বিন তুঘলক 
প্রবর্তন করলেন কৃষকদের কাছ থেকে আতীরক্ত আদায়ের (আবওয়াবের) এক 
ব্যবস্থার। এই আতীরক্ত আদায়ের পারমাণ এত বোঁশ হয়ে দাঁড়াল যে সর্বস্বহারানো, 
[নঃস্ব-হয়ে-যাওয়া কৃষকরা জাঁমজমা ফেলে রেখে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে লাগলেন। 
ফলে 'বাভন্ন অণ্চল আরও দরিদ্র হয়ে পড়ল এবং রাজকোষে অর্থের সরবরাহ 
একেবারে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। এই সময়ে আরও এক আঁতরিক্ত বিপদ দেখা 
দল, তা হল বহু এলাকা জুড়ে গুরুতর অনাবৃষ্টি। এদিকে সৃলতান তাম্রমদ্রার 
প্রচলন শুরু করলেন, ইতিপূর্বে প্রচালিত স্বর্ণ ও রোপ্যমদ্রার এগ্দল তুল্যমূল্য 
বলে প্রচার করলেন 'তাঁন। এর ফলে দেশের মুদদ্রা-ব্যবস্থা ও দেশের অর্থনীতিও 
বপর্ষস্ত হয়ে পড়ল। নতুন মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে অস্বীকার 
করে বসলেন ব্যবসায়ীরা । শেষপর্যন্ত সুলতান বাধ্য হলেন রৌপ্য ও স্বর্ণের 
বিনিময়ে এই নিদর্শনমূদ্রা নিজে কিনে নিতে । এর ফলে রাজকোষ একেবারে শূন্য 
হয়ে পড়ল। এর ওপর আবার 'হমালয়ের পাহাড় অণ্চল কোয়ারাজালে মুহম্মদ 
1বন তুঘলকের যাদ্ধাঁভিযানের পাঁরণাঁত ঘটল সাংঘাতিক ব্যর্থতা ও 'বপর্যয়ে। এটা 
ঠিক যে প্রথমে তান স্থানীয় রাজাকে যৃদ্ধে পরাস্ত করে তাঁকে কর 'দিতে বাধ্য 
কারয়েছিলেন, কিন্তু দেশে ফেরার পথে তাঁর একলক্ষ সৈন্যের বাহিনী ক্ষুধায়, 
বৃম্টিতে ও উপযুক্ত চলাচল-ব্যবস্থার অভাবে কেবল-যে সাংঘাতিক দুর্দশায় পতিত 
হল তা-ই নয়, তদপার পার্বত্য অধিবাসীদের অনবরত আকস্মিক চোরাগোপ্তা 
আক্রমণের ফলে প্রায় সম্পূর্ণ তই ধৰংস হয়ে গেল। 

মুহম্মদ বন তুঘলকের রাজত্বের শেষ পনেরো বছর কেটেছিল তাঁর বিশাল 
সামাজ্যের সর্বত্র হঠাৎহঠাৎ ঘনিয়ে-ওঠা বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান দমনের নিম্ষল চেষ্টায় 
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এবং প্রায়ই যা প্রচালত ধর্মীবরোধী আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল এমন সব গণ- 
আন্দোলনের মোকাবিলা করার প্রয়াসে । তাঁর উৎপণড়নমূলক শাসন-ব্যবস্থাদির 
বা রক্তপ্পপাসয। ১৩৫১ খ্যস্টাব্দে বিদ্রোহী আমিরদের পেছনে তাড়া করে তিনি 
থাট্রু শহরে (সন্ধুদেশে) গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানেই জবরে ভুগে মারা যান। 
সঙ্গে সঙ্গে ওই সিন্ধদেশেই আভজাত ওমরাহরা মৃত সুলতানের এক চাচাত 
ভাইকে সিংহাসনে বাঁসয়ে দেন। মূহম্মদ বিন তুঘলকের এই ভাই হলেন ফিরুজ 
তুঘলক (১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খনস্টাব্দ)। 

মুহম্মদের রাজা-শাসনের বিপর্যয়কর নানা পরিণাত এড়াতে ফিরুজ বাধ্য হন 
বহুবিধ দূঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে । যেমন, তিনি নতুন আদায় (বা আবওয়াব)- 
সংগ্রহ বন্ধ করে দিলেন, ভূমি-রাজস্ব হাস করলেন, চাষের উন্নাতি ঘটাতে দোয়াব- 
অণ্চলে খনন কাঁরয়ে দিলেন পাঁচটি নতুন জলসেচের খাল, বাজারের কর তোলার 
হার কমিয়ে দিলেন, সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে দান করলেন গ্রাম ও শহর' এবং একটি 
ফরমান জারি করে শারীরিক উৎপাঁড়নের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেন। এছাড়া মূসাঁলম 
সেনাধ্যক্ষদের দেয়া হল বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা, অবশ্য তাতে তাঁদের মধ্যে 
'বাচ্ছন্নতাবাদী মনোভাবেরই ইন্ধন জুটল। 

অথচ ওই একই সঙ্গে ফরুজ অন্য সকল ধর্মের বিরদ্ধে নিষ্ঠুর দমনপাঁড়ন 
শুর; করে দিলেন, উৎপীীড়ন করতে লাগলেন হিন্দদের ও শিয়া-মতাবলম্বী 
মুসলমানদের । হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধাঁভযান পাঁরচালনার সময়ে (বিশেষ করে 
কাটেহ্‌র-এর বিরুদ্ধে) তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে ব্লীতদাসে পাঁরণত করতেন এবং 
রাষ্ট্রের খাসতাল্‌কে তাঁদের দিয়ে কাজ করাতেন। সুলতানের এই 'আদর্শ” অনুসরণ 
করে তাঁর কর্মচাররাও মেতে উঠলেন ক্রতদাস-সংগ্রহে। ইতিহাসবেত্তা বারানির 
মতে, ওই সময়ে দেশে ভ্রীতদাসের মোট সংখ্যা দাঁড়য়োছল ১ লক্ষ ৮০ হাজারের 
সতো। 

ফিরুজের সাম্রাজ্য অটুট রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের 
রাজত্বকালেই বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং 
সিন্ধদেশ ও ওাঁড়ষ্যায় ফিরুজের সামারক আভিযানগ্ীলও প্র্যবাঁসত হয়োছিল 
ব্যর্থতায়! বৃদ্ধ সুলতান ফিরুজ যখন মারা গেলেন সামস্ত-ভুস্বামীদের প্রভাবশালণ 
গোম্ঠীগ্লির মধ্যে তখন শুরু হয়ে গেল প্রাতদ্বান্দিতা, প্রাতাঁট গোম্ঠীই িংহাসনের 
দাঁবদার হসেবে তাঁদের নিজ-নিজ প্রাণীকে সমর্থন করতে লাগলেন। 

১৩৯৮ খএস্টাব্দে সমরখন্দের শাসক তৈমদর লঙ্‌-এর সেনাবাহিনী তুঘলক- 
বংশের টলায়মান সাম্রাজ্যের ওপর চরম আঘাত হানল। তৈমুর চরম নিম্ঠুরত।র 
নমুনা দৌখিয়ে ভারতবাসীকে সল্পস্ত করে তোলার প্রয়াস পেলেন। বিপুল সংখ্যায় 
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জনসাধারণকে হত্যা করে তাদের মাথার খাল '?দয়ে মিনার বানাতে চাইলেন 'তিনি। 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন অগ্চল থেকে তান যে-একলক্ষ য্দ্ধবন্দীকে আটক করেন 
তাদের ঠান্ডা মাথায় দিল্লীর বাইরে এক জায়গায় হত্যা করার আদেশ দেন, যাতে 
ভবিষ্যতে আর কেউ কোনোঁদন তাঁর 'বির্দ্ধাচরণ করতে সাহস না-পায়। "দল্লীর 
সুলতান সে-সময়ে পালিয়ে যান গুজরাটে । এঁদকে তৈমুরের সৈন্যদল "দিল্লীতে 
প্রবেশ করে বেশ কয়েকাঁদন ধরে সমানে লুটপাট ও হত্যালীলা চাাঁলয়ে যায়। লুণ্ঠিত 
এশ্বর্য ক্যারাভানে বোঝাই করে ও কয়েক হাজার বন্দকে সঙ্গে নিয়ে তৈমুর অতঃপর 
ফিরে যান সমরখন্দে। আর ভারতে এই আগ্রাসনের পিছ-পিছ হানা দেয় দক্ষ 
ও মহামারী; সামন্ত-রাজ্যগ্লির শাসকরা স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং ধসে পড়ে 
তুঘলক-সাম্নাজ্য। 


সৈয়দ-বংশ 


তুঘলক-বংশের শেষ সুলতান মারা যান ১৪১৩ খ্ীস্টাব্দে, সিংহাসনের জন্যে 
কোনো উত্তরাধিকারী না-রেখে। ১৪১৪ খনস্টাব্দে মূলতানের প্রাক্তন শাসক- 
প্রীতিনাধ িজ.র খাঁ সৈয়দ দিল্লী দখল করে রান্ট্রক্ষমতা নিজের করায়ত্ত করলেন। 
ইীন ইতিপূর্বে তৈমুরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং তৈমুর একে মনোনীত 
করেছিলেন মূলতান ও পঞ্জাব উভয় অণ্চলেরই শাসক-প্রাতীনাধ হিসেবে । যাই 
হোক, ১৪১৪ খাীস্টাব্দটি সৈয়দ সুলতান-বংশের শাসনের সচনাকাল হিসেবে 
চাহত। 

১৪২১ খঃনস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত খিজ্‌র খাঁ নামেমা্র তৈমুর-রাজ্যের শাসক- 
প্রাতিনাধ 'হসেবে শাসন চালিয়ে যান। তাঁর রাজত্বকালে দেশ তখনও ছিল 'নঃস্ব 
অবস্থায় এবং রাজস্ব সংগ্রহ করতে হচ্ছিল জবরদান্ত করে একমান্ন সৈন্দলের 
সাহায্যে ও রাজকোষ পূর্ণ রাখতে হচ্ছিল প্রাতবেশন রাজ্যগুঁলির 'বরুদ্ধে নিয়ম 
করে বাৎসাঁরক যুদ্ধাভিযান চাঁলয়ে লুণ্ঠিত অর্থসম্পদের সাহায্যে। খিজ্র খাঁর 
রাজ্য বিস্তৃত ছিল কেবলমাত্র "দিল্লী, পঞ্জাব ও দোয়াবে। তাঁর পাত্র ও রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী মুবারক শাহ (৯৪২১ থেকে ১৪৩৪ খ০৭স্টাব্দ) তাঁর রাজত্বের শেষ 
বছরে তৈমূর-বংশীয় রাজার ফরমানসমূহ মেনে চলতে অস্বীকার করেন ও নিজের 
নামে মুদ্রার প্রচলন শুর করে দেন। এ-সমস্ত কাজকে গণ্য করা হয় অবাধ্যতার 
নিদর্শন 'হিসেবে। মুবারক শাহ্‌ দোয়াবের ও দিল্লীর কাছাকাছি অপর কয়েকটি 
এলাকার সামন্ত-ভূস্বামীদের 'বির্দ্ধে বারকয়েক সামারক আভযানও পাঁরচালনা 
করেন। তাছাড়া 'তিনি য্দ্ধ পারচালনা করেন মালবের শাসকের বিরদ্ধে, পঞ্জাবে 
আধিপত্য রক্ষার জন্যে গার্জারদের বিরুদ্ধে এবং কাবুলের তৈমুর-বংশীয় রাজার 
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বিরুদ্ধেও। শেষপর্যন্ত মুবারক শাহ্‌ নিহত হন দরবারের ওমরাহদেরই একাংশের 
ষড়যন্ত্রের ফলে। 

অতঃপর সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন মুবারকের ভ্রাতুজ্পন্র মুহম্মদ শাহ্‌ 
(১৪৩৪ থেকে ১৪৪৫ খতস্টাব্দ)। লাহোর ও সর্হিন্দের শাসক-প্রতিনিধি আফগান 
লোদশী উপজাতির বাহ্‌লুল খাঁ মালবের রাজার বিরদ্ধে ষদ্ধে মুহম্মদ শাহকে 
সাহায্য দেন। ফলে বাহ্‌জুল খাঁ মুহম্মদের রাজদরবারে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে 
ওঠেন। তিনি একবার ক্ষমতা-দখলেরও চেস্টা করেন, কিস্তু অসফল হন। মুহম্মদ 
শাহের মৃত্যুর পর সৈয়দ-বংশের শেষ সুলতান আলম শাহ্‌ (১৪৪৫ থেকে ১৪৫১ 
খীস্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। রাজ্যে সামস্ততান্তিক নানা আভজাত-গোম্ঠীর মধ্যে 
অনবরত রেষারোষ ও সংঘর্ষ চলতে থাকায় এবং তাঁদের 'বাচ্ছন্নতাবাদী আশা- 
আকাঙ্ক্ষার কারণে ওই সময়ে "দিল্লীর সূলতানরা পুতুলরাজার চেয়ে বড়-একটা 
বোঁশাকছু7 ছিলেন না ও নামেমান্রই শাসক ছিলেন তাঁরা। ওই সময়ে লোকে এমন 
ি ছড়া কেটে এমন কথাও বলত ষে "শাসন করেন শাহ্‌ আলম (আক্ষরিক অর্থে, 
জগতের আধপতি) 'দিল্লা থেকে মান্র পালাম” পোলাম হল 'দিল্লার কাছের একাট 
ছোট জনবসাতি। বর্তমানে এখানে "দিল্লীর 'বিমান-বন্দরটি অবাস্থিত)। 
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বাহ্‌লল অতঃপর দ্বিতীয়বার ক্ষমতা-দখলের চেস্টা করলেন। এবার তান সফল 
হলেন আলম শাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করতে । ১৪৫১ থেকে ১৪৮৯ 
খএস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী বাহ্‌লুল খাঁ'র রাজত্বকালে তান লোদী উপজাতির 
লোকজনকে রাজ্যের সবচেয়ে সবিধাভোগণী আভজাত সম্প্রদায়ে পরিণত করেন এবং 
আফগান উপজাতিদের বিভিন্ন সশস্ত বাহিনীকে তাঁর সৈন্যদলের অন্তভূক্ত করে 
নেন। তাঁর প্রায় চাল্লশ বছরের রাজত্বকাল পর্ণ ছিল সুলতানশাহীর সীমানা 
প্রসারণের লক্ষো নিয়োজত অনবরত, অসংখ্য ফৃদ্ধ-বিগ্রহে। তাঁর প্রাতিপক্ষীয়দের 
মধ্যে সবচেয়ে সবল-প্রবল ছিল জৌনপুর রাজ্য, শেষপর্যন্ত ১৪৭৯ খ্যীস্টাব্দে এই 
রাজ্যটিকেও বাহ্‌লুল 'বিধবস্ত করতে সমর্থ হন। অন্যান্য বেশাকছ্‌ ছোটখাট রাজ্য 
ও রাজাকেও তিনি বাধ্য করেছিলেন তাঁর পদানত হতে। 

বাহ্‌লূলের পত্র সকন্দর শাহ (১৪৮৯ থেকে ১৫১৭ খ্শস্টাব্দ) তাঁর অধশীনস্থ 
সামন্ত-রাজা ও শাসক-প্রাতনাধদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেস্টা করেন এবং এই 
উদ্দেশ্যে তিনি নিয়োজিত করেন জটিল শাখা-প্রশাখাবাশিম্ট গুপ্তচরদের এক সংগঠন । 
ণসকন্দর ছিলেন গোঁড়া সুল্নি-মতাবলম্বী, যাঁদও তাঁর মা ছিলেন হিন্দু-পারযারের 
মেয়ে। হিন্দ; জনসাধারণকে নিষ্ঠুর অত্যাচারে জজ্রীরত করেন 'তান, তাদের মঠ- 
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মন্দির ও দেবমার্ত ধৰংস করে দেন। ১৫০৪ খস্টাব্দে যমুনা নদীর তারে আগ্রায় 
একটি ছোট দুর্গ নির্মাণ কাঁরয়ে তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। দোয়াবের 
সামস্ত-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ-পারচালনার পক্ষে এটি ছিল অপেক্ষাকৃত এক 
সুবিধাজনক স্থান। 

সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহীম (১৫১৭ থেকে ১৯৫২৬ খ্7ীস্টাব্দ) অধীনস্থ সামস্ত- 
ভূস্বামীদের ক্ষমতা নিয়ন্মণে রেখে সলতানেব ক্ষমতাবৃদ্ধির ঈদকে মন 'দলেন। 
আফগান সেনাধ্যক্ষদের প্রাত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন বন্ধ করে দিলেন তান, ঘোষণা 
করলেন সুলতানের কোনো আত্মীয়স্বজন অথবা এক উপজাত-গোম্ঠীর লোক 
থাকতে পারে না, থাকতে পারে শুধু প্রজাবর্গ আর অধশনস্থ সামন্ত-শাসক। এই 
সুলতানের সবচেয়ে বড় য্বদ্ধাভযান ছিল মালব ও গোয়ালিয়র রাজ্য দুটির বিরুদ্ধে 
তাঁর সফল যাদ্ধযান্রা। তবে সাধারণভাবে তাঁর স্বৈর-শাসন এবং আফগান সেনাধ্যক্ষদের 
ক্ষমতা চূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর প্রয়াসের ফলে অশান্ত ও বিদ্রোহ দেখা দিল। 
সামভ্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে পরস্পর রেষারোষ ও অসন্তোষের পালা চলল সমানে। 
পাঁরশেষে একদল ওমরাহ তৈমর-বংশঈয় কাবুলের শাসক বাবরের দ্বারস্থ হলেন, 
তাঁকে তাঁরা অনুরোধ জানালেন সুলতানের অত্যাচার থেকে অব্যাহাতি দিতে । বাবর 
অবশ্য তাঁদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্যে খুবই আগ্নহী ছিলেন। বস্তুত এশ্বর্যসমৃদ্ধ 
হিন্দুস্তান দখলের জন্যে তিনি হীতিপূর্বেই মনে-মনে ফন্দি আটাছলেন। অতঃপর 
১৫২৬ খ৭স্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে বাবর পরাস্ত করলেন ইব্রাহিম লোদীকে এবং 
এইভাবে স্থাপন করলেন ভারতে মোগল-সাম্নাজ্যের 'ভাত্ত - যা পরের দু'শো বছর 
ধরে ?দকাঁনদেশ করোছল ভারতের ইতিহাসের । 


দিল্লীর সলতানশাহশীর আমলে পামাজিক-অর্থনোতিক অবস্থা 


ভারতের মুসলমান বিজেতারা পূর্ববতাঁ 'িন্দ্য রাজাদের জমিজায়গা দখল 
করে নেন এবং সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। কিন্তু তুর্কি 
সেনাধ্যক্ষরা বহু-বহ; শতাব্দী ধরে 'বিবার্তিত ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা ও ব্যবসা- 


* খোরাসানে, আফগ্রান-উপজাতিদেব অধ্যুষিত ভূখস্ডগনীলতে এবং উত্তব ভারতেও কেবলমান্ত 
মোঙ্গলরাই নয়, যে-সমস্ত মূসলমান রাজা আগেকার মোঙ্গলদের অধিকৃত ভূখণ্ডগদাঁলতে রাজত্ব 
করতেন ও মোঙ্গলদের সঙ্গে ববাহসূত্রে আবদ্ধ হয়োছিলেন তাঁরাও মোগল নামে পাঁরচিত হয়ে 
আসছেন। মধ্য-এীশয়ার এই গোটা অণ্চল এবং আফগানদের ভূখণ্ডগ্লি মোগালস্তান নামে 
পাঁরাচত। বাবর ওই অণ্চল থেকেই ভারতে এসোৌঁছলেন এবং এ-কারণে তিনি ও তাঁব সঙ্গে আর 
যাঁরা-যাঁরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই মোগল নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। ইউবোপাীয়রা 
এই মোগলের আঁধপাঁতকে "হান মোগল' আখ্যা দিয়ে আসছেন। 


২৮৩ 


বাণিজ্যের পদ্ধাততে মৌল কোনো পারিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ হন। সবাক সত্তেও 
মোটের ওপর কৃষক ও সামন্ততান্তিক ভুস্বামীদের মধ্যে সম্পর্ক থেকে যায় আগের 
মতোই, যাঁদও সামন্ততান্ত্িক মালিকানার ধরনে কিছ্-কিছ পরিবর্তন ঘটে । জমিতে 
রাষ্ট্রীয় মালিকানা অতঃপর আরও দূঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠিত হয় এবং এ-বাবদে প্রচুর 
অর্থাগমের ফলে বিদেশী বিজেতারা তাঁদের বিপুল ও প্রবল সৈন্যবাহিনীকে 
পোষণ করতে ও তার সাহায্যে পরদেশী জনসাধারণকে শাসনে রাখতে সমর্থ হন। 
বস্তুত এই পর্বে রাষ্ট্র যে-ভূঁসম্পাত্তর মালক হয় তা আগে ছিল তৎকালে 'নর্বাঁসত 
ও যুদ্ধাবধবস্ত ভারতীয় সামস্ততান্র্িক ভূস্বামী-পরিবারগুলিরই সম্পান্ত। 

এই সময়ে দু'ধরনের রাম্ট্রীয় ভূসম্পাত্তর আস্তত্ব ছিল-_'ইকৃতা” ও 'খালিসা, 
(বা রাজকীয় জাম)। রাজস্ব-আদায়ের কর্মচাররা রাজকীয় জমি থেকে প্রাপ্য 
খাজনা আদায় করতেন। ভূমি-রাজস্ব সাধারণত নিরধারিত হোত আন্মানক 
হিসাব অনুযায়শ: যথাযথ কোনো মাপজোক করা হোত না এবং খাজনা আদায় 
করা হোত সরাসার গ্রামীণ সমাজের কাছ থেকে। এই ধরনের জম থেকে 
আদায়কৃত রাজস্ব দিয়ে চলত রাজদরবারের খরচখরচা ও সেই সমস্ত রাজকমণচাঁর 
ও যোদ্ধাদের পোষণ যাঁরা তাঁদের বেতন পেতেন দ্রব্যসামগ্রণ্তে অথবা টাকায় । কিছ-- 
ছু বন ও চারণক্ষেত্রও রাষ্ট্রীয় সম্পান্ত বলে গণ্য হোত। "দল্লীর সুলতানশাহীর 
কোনো-কোনো বিশেষ আমলে যেমন, বিশেষ করে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালে) 
রাষ্ট্রীয় তালুকে কিছ7কছ; রাজার খাস-খামারও স্থাপন করা হয়েছিল। এই 
সমস্ত খামারে চাষবাসের কাজে লাগানো হোত ব্রীতদাসদের। তবে এই ধরনের 
খাস-খামারের সংখ্যা ছিল খুবই কম। 

রাম্দ্রীয় তালুকের অধিকাংশই তখন সুলতানের হয়ে নানাধরনের কাজ করার, 
অর্থাৎ রাজসেবার, বানময়ে শর্তাধীনে দান হিসেবে বাল করা হোত। এই 
প্রথাকে বলা হোত 'ইকৃতাব্যবস্থা। ছোট-ছোট টুকরো জমির নাম দেয়া হয়েছিল 
'ইকৃতা' আর এইসব জমির মালিককে বনা হোত 'ইকৃতাদার” বা “ওয়াজদার, 
(অর্থাৎ ভূমিদানের প্রাপক)। এছাড়া অপেক্ষাকৃত বড় ভূসম্পান্তও দান করা হোত 
আর এদের প্রাপকদের বলা হোত মুক্তা" । “ওয়াজদার'রা সাধারণত নিজেরাই 
1কংবা তাঁদের খাজনা-আদায়কারীদের মারফত গ্রামগ্ীল কিংবা গ্রামের অংশগ্াল 
থেকে খাজনা আদায় করতেন। সচরাচর পাঁরবার-পাঁরজন নিয়ে এই সমস্ত গ্রামেই 
বাস করতেন তাঁরা। এইরকম প্রতিটি পাঁরবারকে রান্দ্রয় সেনাবাহিনীর জন্যে 
একজন করে সৈন্যের যোগান দিতে হোত। যখন গিয়াসউীদ্দন বল্‌বন চেষ্টা 
করলেন এই ধরনের যে-সমস্ত পারবারে অস্বধারণের উপযুক্ত পুর্ষ সদস্য নেই 
তাদের দান-করা জমি কেড়ে নিতে, তখন এমন ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিল যে 
সুলতান তাঁর মতলব ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে 'ইক-তাদারদের জাম 
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শেষপবন্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সামন্ততান্ত্িক ভূসম্পা্ততে পারণত হল? এই 
জামগ্লি পারচিত হল 'মদল্‌ক' বা ইনাম" নামে। এছাড়া 'মূকৃতা'রা জাম থেকে 
যে-খাজনা আদায় করতেন তার বড় একটা অংশ জমা দিতে হোত রাম্ট্রয় 
কোষাগারে । কী পাঁরমাণে ও কোন ধরনে (অর্থাৎ ফসলে কিংবা টাকায়) এপ্রা 
জাঁমর খাজনা আদায় করবেন তা নির্ধারণ করে দেয়া হোত রান্ট্রের তরফ থেকে। 
এই রাজস্বের 'না্ট একটা অংশ 'মুকৃতা' ও তাঁর ভাড়াটে যোদ্ব-বাহনীর 
ভরণপোষণের জন্যে ব্যয় করা হোত। জমির ভোগদখলের আধকার ছিল শর্তাধীন, 
অর্থাৎ রাজসেবার সঙ্গে সম্পকিতি, এবং উত্তরাধকারসূন্রে পাওয়া যেত 
না তা। 

দল্লীর সলতানশাহশীর আমলে অবশ্য একশ্রেণীর ব্যাক্তগত জাঁমর মালকেরও 
আস্তত্ব ছিল, যে-জমির মালিকরা অবাধে জমির হস্তাস্তর করতে পারতেন এবং 
রাস্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সে-সময়কার প্রচলিত রীতি-অনূুযায়ী সংগ্রহ করতে 
পারতেন জমির খাজনা । তবে এই ধরনের ভূস্বামীর সংখ্য। বোঁশ ছিল না। এই 
সমস্ত ভূস্বামীর মধ্যে প্রথমত ও প্রধানত ছিল মসাঁজদ ও মাদ্রাসাগল (এদের 
মালিকানাধীন জমিকে বলা হোত “ওয়াকফ' জাম) ও 'পাঁবন্ন স্থানসমূহ বা 
সাধারণত শেখদের কবরগ্ালর রক্ষকেরা এবং অতঃপর ছিলেন 'উলেমা'রা 
(মুসলিম ধর্মগুরুরা), কাঁবরা, উচ্চপদস্থ কিছু-কিছ অমাত্য ও আমলা এবং এই 
ধরনের অল্পাকছু জাম (সাধারণত যাকে 'মুল্‌্ক' বলা হোত) কিনে নিয়ে মালিক 
বনতেন যাঁরা এমন অল্পসংখ্যক ?কছ বাঁণক। প্রায়ই এই ধরনের জমির ব্যক্তিগত 
মাঁলক বনে যেতেন তাঁরাও, যাঁরা জঙ্গল সাফ করে জাঁম উদ্ধার করতেন কিংবা 
অহল্যাভীম চাষ করতেন। তবে এইসব জমিতে বংশ-পরম্পরায় আঁধকার বজায় 
রাখা সম্ভব হোত তখনই, যখন সাধারণত কোনো সামন্ত-ভূস্বামী জঙ্গল সাফ করে 
নতুন বসত বসাতেন এবং রাজকোষের দাবদাওয়ার বিরুদ্ধে নজের সম্পান্ত রক্ষা 
করতে সমর্থ হতেন। 

সূলতানশাহীর গোটা আমলে সাধারণ হিন্দুদের জমিজায়গা, বিশেষ করে 
রাজপুতদের জামিজায়গা, অছ্ুট ছিল। এমন কি তাঁদের অধানস্থ ভূখন্ড মুসলিম 
বিজেতারা জয় করে নেবার আগে থেকেই এই জাতিগোষ্ঠীঁটর উত্তরাধিকারসূত্রে- 
পাওয়া পৈতৃক ভূসম্পাত্তগুি টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। ভারতের এই অঞ্চলে 
রাজসেবার পুরস্কারস্বরৃপ ভূমিদানের প্রথা হয়ে উঠাছিল বহব্যাপক। রাজপতানায় 
মুসাঁলমদের যুদ্ধাভিষানের ফলে জমর খণ্ডকরণের এই প্রন্রিয়া আরও দ্লুতগতি 
হয়ে উঠেছিল এই দিক থেকে যে কিছ রাজপুত ভস্বামী যেমন এর ফলে 
বিলুপ্ত হয়ে গেলেন, তেমনই অন্যেরা সুলতানের বশ্যতাস্বাঁকার করে তাঁদের 
ভুসম্পান্ত ফিরে পেলেন বটে, তবে তা পেলেন শর্তাধীন দান (বা 'ইকৃতা”জমি) 
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হিসেবে । এই সমস্ত 'ইক্তাদার'রা বাধ্য ছিলেন সুলতানের সৈন্যবাহনীর নানা 
যদ্ধে নিজ-ীনজ সেনাবাহিনী সহ যোগ দিতে এবং রাম্ট্রীয় কোষাগারে বাৎসারক 
কর দিতে। তবে এদের জমি অবশ্য বংশপরম্পরা-্রমে পরিবারের মালিকানাধীন 
থাকত। 

আলাভীদ্দন খল জির নানা সংস্কারসাধন--যেমন, জনসাধারণের ওপর 
আতারক্ত উচ্চহারে কর চাপানো এবং হিন্দ; সামস্ত-ভূস্বামীদের ওপর বাড়তি কর 
ধার্য করা ও সকল যোদ্ধাকে জাঁমদানের বদলে অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা, 
ইত্যাদি প্রাক্তন নিয়মকান্নকে মৃূলগতভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই তাঁর 
মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই ওই সংস্কারগ্ঁল বাত হয়। একই রকমভাবে মুহম্মদ 
তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর জার-করা আঁতারক্ত ও বোশমান্রার কর বা 
'আবওয়াবগুলি পাঁরত্যক্ত হয়। ভারতাঁয় সামস্ততাল্ত্িক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার তরফে 
আগাগোড়াই চেষ্টা চলেছে এমন একটা মান্রায় রাজকর নির্ধারণ করার, যাতে 
রাষ্ট্রীয় কোষাগারে মোটা রাজস্ব জমা পড়ে অথচ করদ ভূস্বামীরা যেন তার 
ফলে 'নঃস্ব হয়ে না-পড়েন। 

পরবতাঁ কালে 'খালিসা-জামর পাঁরমাণ হাস করা হয় গ্ুরূতরভাবে এবং 
শর্তাধীনে জমিদানের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ল্লণ ভ্রুমশ 'শাথল হয়ে পড়ে। পণ্দশ 
শতাব্দী নাগাদ 'ইকৃতা"-জাম ক্রমশ 'ইনাম' বা রাজসেবার পাঁরবর্তে প্রাপ্ত ব্যাক্তগত 
ভূসম্পান্তর সমতুল্য হয়ে পড়তে থাকে । লোদী-বংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে 
'ইকৃতাদারদের কিছু দিতে হোত না, যাঁদও আগের মতোই ভূমি-রাজস্বের পারমাণ 
নশীতিগতভাবে নার্দন্ট করে 'দিত রান্ট্রই। বাস্তবে সামস্ততাল্ত্রিক ভূদ্বামীরা তাঁদের 
নানজেদের স্বার্থে কষকদের কাছ থেকে আতরিক্ত খাজনা আদায় করে 'নতেন এবং 
এর ফলে গ্রামাঞ্চলে খাজনার বোঝা উঠত বেড়ে । স্ছানীয় ভূস্বামীদের পক্ষে এটা 
পড়ায়। রাম্দ্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থার ভ্রামক অবক্ষয় ও ভাঙন এবং সামন্ত-ভূ্বামীদের 
অবস্থার লক্ষণীয়রকম অবনতি ঘটে। প্রসঙ্গত এটা মনে রাখা দরকার যে দেশের 
কৃষকদের বিপূল সংখ্যাধিক এক অংশ ছিলেন 'হন্দ্দ এবং মুসলমান শাসকরা 
হন্দু-জনসাধারণের ওপর মাথাঁপছ ষে-কর বা মাথট চাপিয়ে 'দিয়োছলেন তা 
হয়ে দাঁড়য়েছিল এক প্রাণাস্তকর বোঝা । 

জামির সামস্ততান্তিক মালিকানার ধরনগুলতে তখন যে-সমস্ত পাঁরবর্তন 
ঘটেছিল সম্ভবত কৃষক-জীবনে তার প্রভাব পড়েছিল সামান্যই । গ্রামীণ সমাজগ্ুলি 
অটুট থেকে গিয়োছল; মুসালম ইাতবৃত্তকাররা এগুলির উল্লেখ করেছেন আরবা 
'জামিয়াত' শব্দটি 'দয়ে। দিল্লশর সুলতানদের কাছে এই সম।জগুলি ছিল রাজস্ব- 
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আদায়ের স্বাবধাজনক ইউনিটস্বর-প । গ্রামের প্রধান বা মোড়লর৷। ক্রমশ বেশি-বোঁশ 
করে গণ্য হতে লাগলেন রাম্দ্রীয় কর্মচার হিসেবে এবং তাঁদের রাম্ট্রীয় কাজের 
স্বীকৃতিস্বর্প ছোট-ছোট 'নিম্কর জাঁম তাঁদের জনে; আলাদা করে 'নার্দস্ট হতে 
লাগল। গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই সম্পান্তগত পার্থক্য অনুভূত হতে লাগ্ল আগের 
চেয়ে আরও প্রবলভাবে । তবে এই পার্থক্য অবশ্যই এতখান বিরাট ও তাৎপর্যপূর্ণ 
ছিল না যে এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে কিংবা রাজস্বপূরণের দাঁব 
আঁতীরক্ত বেড়ে গেলে গ্রামীণ সমাজের কোনো সদস্য সর্ব্বাস্ত হওয়ার সম্ভাব্য 
বিপদ এড়িয়ে যেতে পারতেন। 

তবে সেইসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে পল্লীর সুলতানশাহশর আমলাট 'ছিল 
ধীরগাঁততে হলেও উৎপাদনী শাক্তসমূহের নিয়মিত বিকাশের কাল। এর হীঙ্গত 
মেলে জনসংখ্যার বৃদ্ধতে এবং আগে যা ছিল অরণ্য-অণুল সেইসব জমিতে 
চাষবাসের মধ্যে দিয়ে। এই যুগে নতুন-নতুন জনবসাতি গড়ে ওঠে এবং জমি 
চাষের জন্যে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুজ্খ পদ্ধাতসমূহ গৃহীত হয়। এর 
আগে পর্যন্ত অধিকাংশ আবাদী জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না এবং ফসলের 
ফলন নিরভরশনল ছিল মৌসুম বৃন্টিপাতের ওপর। এছাড়া ইন্দারা থেকে কাঠের 
কাঁপকলের সাহায্যে জল তুলেও সেচের কাজে ব্যবহার করা হোত, তবে এইসব 
ইন্দারায় জলের মান্রাও নির্ভর করত বৃম্টিপাতের পরিমাণের ওপর। সেচযুক্ত 
চাষের জমির এলাকাবাদ্ধর জন্যে দিল্লশর সরকার এই যগে নানাবিধ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন। যেমন, উদাহরণস্বরৃপ, পিল্লশর চারপাশে হোৌজ-ই-শামসি ও 
হোৌজ-ই-খাস'এ বড়-বড় দুটি জলাধার নামত হয়। ফিরূজ শাহ্‌ তুঘলক শতদ্রু 
ও যমুনা নদ দুটি থেকে মোট ১৮০ থেকে ২০০ মাইল লম্বা কয়েকটি সেচের 
খাল খনন করান এবং এইভাবে ব্যবস্থা করেন বপুল একটা এলাকা জুড়ে জমতে 
জল সরবরাহের। এই সমস্ত খাল কাটার কাজে বাধ্যতামূলক শ্রমদানে নিষুক্ত হয় 
পণ্চাশ হাজার শ্রমিক। 

ভারতের অন্কূল জলবায়ুর কল্যাণে তখন বছরে দুটি করে ফসল তোলা 
সম্ভব হোত--একটি হেমন্তের ফসল (খারিফ') ও অপরটি বসম্তের ফসল (রাঁব')। 
এছাড়া যেখানে-যেখানে সেচের ব্যবস্থা ছিল সেখানে এমন কি তৃতীয় আরেকটি 
ফসলও তোলা ছিল সম্ভব। প্রধান-প্রধান দানাশস্য 'ছল তখন জোয়ার ও ধান। 
একুশটি বিভিন্ন জাতের ধান হোত বলে জানা বায় তখন। এই দটি প্রধান শস্য 
ছাড়াও দেশে তখন গম, যব, নানারকমের ডাল, বহ7 ধরনের শাকসবৃজি ও ফলমূল, 
আখ এবং তৈলবীজের চাষ হোত। আগের চেয়েও বেশি জমি তখন নীলচাষের 
জন্যে ছেড়ে রাখা হোত। নালই ছিল তখন কাপড়ে রঙ্‌ করার সাধারণ প্রচলিত 
রঞ্জকদ্রব্য। এছাড়া রেশমগুটির চাষের জন্যে তুস্তগ্গাছের আবাদও করা হোত। 
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শাসনাধীনে নানা ধরনের কারিগর ও কারুশিজ্পীর সংখ্যা বাড়াছল। গ্রাম্য 
কারূশিল্পীরা তখন গৃহশত হাচ্ছিলেন গ্রামীণ সমাজের সদস্য হিসেবে । গ্রামে ও 
শহরে গড়ে উঠছিল কাঁরগরদের, বিশেষ করে তন্তুবায় (তাঁতি)-সম্প্রদায়ের নানা 
বসাত; এছাড়া বন্দক-ীনর্মাতা কর্মকার, তামা-কারিগর ও অন্যান্য পেশার 
কারিগরদের বসাঁতও গড়ে উঠাঁছল। কারিগররা 'িজ-ীনজ 'জাত-ব্যবসা' হিসেবে 
নানারকম পেশা অবলম্বন করতেন। শহরের কারুশিল্পীরা তাঁদের পণ্যদ্রব্য বাকি 
করতেন দোকানে বসে কিংবা স্থানীয় বাজারে । গৃহ-নির্মাণের সঙ্গে সম্পাকত 
নানারকম বিশেষ ধরনের পেশা, যেমন পাথরের গাঁথান ও ইটের গাঁথুনির কাজ- 
জানা রাজামাস্তি, ইত্যাঁদও, দেখা 'দিয়েছিল এই সময়ে। 

দরবারের নানা প্রয়োজন মেটাতে 'দল্লীর সুলতানেরা প্রায়ই বড়-বড় 'কারখানা' 
স্থাপন করতেন। আলাউীদ্দনের স্থাপিত এইরকম নানা “কারখানায়” কাজ করতেন 
সতেরো হাজার কারিগর ও কারুশিল্পী (এদের মধ্যে সাত হাজারের মতো 
গৃহনির্মাতা কারগরও ছিলেন); এদের বেতন দেয়া হোত রাম্দ্রীয় কোষাগার 
থেকে। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে 'কারখানাগ্লিতে কাজ' করতেন 
অন্যান্যরা ছাড়াও চার হাজার তত্তুবায়-শিজ্পী। 

মধ্য-এশয়ার উপজাতগ্াল ভারত জয় করার ফলে গোড়ার দিকে ভারত 
ও মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম জগতের মধ্যে উটের ক্যারাভানানভর বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। 
এর ফলে দিল্লীর সুলতানদের প্রাতিকৃতি সহ গাদা-গাদা মুদ্রা পাওয়া গেছে কেবল 
যে পারস্যে ও মধ্য-এশিয়ায় তা নয়, এমন কি সুদূর ভোল্গানদীর তারে পর্য্ত। 
দিল্লীর সুলতানশাহনর সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র ছিল অশ্বারোহ-বাহিনী, অথচ 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান আমদাঁনর বস্তু ছিল ঘোড়া। কন্তু পরে 
মোঙ্গলদের অনবরত সামরিক অভিযান ও তার ফলে ইরান ও মধ্য-এশিয়ার 
বেশাঁকছ শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অল্পাদনের মধ্যেই ভারতীয় এই 
ক্যারাভাননিভ'র বাণিজ্যে কিছনপাঁরমাণে ভাঁটা পড়ে যায়। 

এর ফলে 'দল্লীর সুলতানের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের বন্দরগ্লি হস্তগত করা 
আরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। এই বন্দরগ্লর ছিল সমুদ্রপথে ব্যাপক 
বাহর্বাণিজ্যের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। সমযদ্রপথে ভারত রপ্তান করত তুলো ও 
বঙ্গদেশী রেশম, অস্ব্শস্ত্, জহরত এবং সোনা, রূপো ও তামার তৈরি 
বাসনপন্র। ভ্রীতদাস কেনাবেচার বাণিজ্য ছিল এক সাধারণ ব্যাপার । মধ্য-এশিয়া 
ও পারস্য বন্দীর দল এনে ভারতে বিক্রি করা হোত এবং ভারতের মধ্যে যে-সমস্ত 
গহন্দু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ" বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হোত তাদের 
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আঁধবাসীদেরও ধরে এনে ব্রীতদাসে পাঁরণত করা হোত। ভ্রুপতদাসদের প্রধানত 
কাজে লাগানো হোত গৃহভূত্য হিসেবে। 

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশের জন্যেও দাক্ষিণাত্য দখল করা অত্য্ত 
গুরত্বপূর্ণ ছিল। লবণ এবং নারিকেল (নারিকেল থেকে তোর করা হোত তেল 
এবং তার ছোবড়া থেকে দাঁড়) দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূলবতর্শ এলাকাগুলি থেকে 
আনা হোত। ধানচাষের ব্যাপারে সমদ্ধ বঙ্গদেশের উর্বর এলাকাগ্াল রাজধানীতে 
যোগান দিত চালের, সুলতানদের প্রকাণ্ড সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্যে 
প্রয়োজন ছিল তার। কনৌজের বাঁণকরা সারা ভারত জুড়ে এবং াবশেষ করে 
দিল্লীতে চিনি বিক্রি করতেন। তবে প্রধানত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে বাঁনময়ব্যবস্থাই 
ছিল অর্থনীতির প্রচাঁলত প্রথা। রাম্দ্রীয় কোষাগারে জমা-পড়া খাদ্যদ্রব্য ও 
কারিগার শিল্পের কাজ প্রধানতই কাজে লাগানো হোত সুলতান ও তাঁর 
পরিবারের, দরবারের আমাীর-ওমরাহদের এবং সুলতানের বিশাল ভাড়াটে 
সৈন্যবাহননর প্রয়োজন মেটাতে । 

নানাবিধ আতারক্ত শুল্ক আদায় ও বহু ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম 'দল্লশীর 
সুলতানশাহতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারুশল্ের বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। 
সকল মুসলমানপ্রধান দেশে সাধারণত যা আদায় হোত সেই 'জাকাত' (অর্থাৎ বাঁণক, 
কার্াশল্পন ও কারিগরদের দেয় প্রতিটি পণ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের দামের ২৫ শতাংশ 
ও তা মুদ্রায় দেয়) ছাড়াও প্রাপ্ত আকর সনত্রগ্ীলর উল্লেখ অন্যায়ী "দিল্লীর 
সুলতানশাহীতে আদায় করা হোতি 'কোত্‌ওয়াঁল (শহরের শাসক-প্রাতানাধর 
নির্দিষ্ট-করে-দেয়া শুক্ক), 'ম্স্তাগ্াল' (বোড় ও ছোট-ছোট দোকানের নির্মাণক্ষেত্রের 
ওপর 'নার্দম্ট কর) এবং শহরগুলির প্রবেশদ্বারে ও নদীর ঘাটগুলিতে পারাপারের 
জন্যে নানাবিধ খাজনা, ইত্যাদি। 

ইতিহাসের এই পর্কেই নতুন-নতুন শহরের নাম হীতবৃত্তগ্লিতে প্রকাশ পেতে 
দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে পাওয়া যায় পুরনো শহরগুলির প্রসারণ, সংহতিসাধন ও 
নবীকরণের ঘনঘন উল্লেখ । প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ-ব্যাপার ঘটত প্রশাসন-কেন্দ্রু ও 
ফৌজনী সদর-কেন্দুগ্দলির বেলায়, কারণ বণিক ও কারশিল্পীদের প্রধানত ব্যস্ত 
থাকতে হোত সামন্ত-ভুস্বামী ও তাঁদের সৈন্যদলের চাহিদা মেটানোর কাজে। 
তথাকথিত ধর্মস্থানগযীলতে, যেখানে তীর্থযান্রীরা জমায়েত হতেন ও মেলা বসত, 
সেখানেও শহরের পত্তন করা হোত। ভ্রুমে-্রমে এই সমস্ত শহর-কেন্দ্রের জনসংখ্যা 
বেড়ে ওঠে। তবে তখনও পর্য্তসামন্ত-ভূদ্বামীরাই ছিলেন এই সমস্ত শহরের 
প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত; প্রায়শ তাঁরাই হতেন এখানকার পাম্থশালা ও কারুশিজ্পীদের 
অস্থায়ী দোকানগুীলর মালক এবং তাঁরাই বাজারের দেয় শুল্ক 'নাদর্ট করে 
দিতেন। একমান্ন হিন্দুর 'জাত-ব্যবসা"গ্ালির মধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের যা-কিছ্‌ লক্ষণ 
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দেখা যেত। সম্পত্তির ব্যাপারে শহরের জনসাধারণের স্বত্বস্বামিত্বের কোনো নিরাপত্তা 
ছিল না। সামন্ত-ভূস্বামীরা খুশিমতো ঘরবাড়ির বা জমির খাজনা বাঁড়য়ে দিতে 
পারতেন কিংবা বাঁণকদের বাধ্য করতে পারতেন তাঁদের ইচ্ছেমতো বে'ধে-দেয়া দরে 
শজানসপন্র বান্র করতে । সামন্ত-ভূস্বামীদের এই কর্তৃত্ব বিশেষরকম স্বেচ্ছাচারতা 
ও নিপীড়নের রূপ নেয় আলাউীদ্দন ও মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে । কাজেই 
ওই সময়ে শহরের জনসাধারণের মধ্যে-যে অসম্তোষ ও আন্দোলন দেখা দেবে ও 
নানা ধরনের ধর্মীবরোধী মত-প্রচারের মধ্যে দিয়ে যে তা প্রকাশ পাবে এতে অবাক 
হবার কিছ নেই। 

কৃষকদের ক্ষেত্রে অত্যাচার-উৎপীডনের বিরদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ প্রায়শই রূপ 
নিত গ্রাম ছেড়ে পালানোয়। তৎকালীন হীতিবৃত্তগ্দলি সবই লিখেছেন দরবারের 
ইতিহাসবেত্তারা, তাই তাতে সংক্ষপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় "দস্য-উপজাতি'দের ও 
'ডাকাত-দল'গুলির --যারা নাকি প্রায়ই পালিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিত। এটা 
খুবই সম্ভব যে এই সমস্ত 'উপজাত” বা 'দল'এর লোকজন 'ছলেন গ্রামত্যাগন কৃষক। 

ওই যুগের একমাত্র যে কৃষক-বিদ্রোহ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বার্ণত 
হয়েছে, তা হল ১৪১৯ খ:ঈস্টাব্দে পঞ্জাবে সারেঙ্‌ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে “অজ্ঞ 
প্রজাবর্গ ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন লোকজন'এর 'বদ্রোহ। পঞ্জাবের সামন্ত-ভূস্বামীরা 
সারেঙের 'বরুদ্ধে তাঁদের সৈন্যদল প্রেরণ করেন। 'সরাহন্দের কাছে এক যুদ্ধে 
সারেঙের দলবল পরাজত হয় এবং সারেঙ পাহাড়-অণ্ুলে পাঁলয়ে যান। কিন্তু 
অসম্তুষ্ট কৃষককুল ফের একবার তাঁর আদর্শে অন্মপ্রাণত হয়ে তাঁর নেতৃত্বে সমবেত 
হতে শুর করেন। শেষপর্যন্ত একমান্র তৎকালীন দিল্লীর সুলতান 'খজর খাঁর 
সেনাবাহিনীই সারেঙ ও তাঁর বাঁহনীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। 
সারেঙ- বন্দী হন ও তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। 


দক্ষিণ ও পাশ্চম ভারত 
বাহমনি-রাজ্য 


দাক্ষিণাত্য অল্প 'কিছুকালের জন্যে দিল্লীর সলতানশাহশীর অংশ হয়ে ছিল। 
মুহম্মদ তুঘলক দাঁক্ষণ ভারত ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বিদ্রোহী 
(৯৩৪৭ থেকে ১৩৫৮ খ্স্টাব্দ) সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এই বাহ্‌মনই 
হলেন বাহমনি সুলতানবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাহর্মন-বংশ যখন ক্ষমতার তুঙ্গে 


২৯০ 


তখন এই রাজ্যের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে গঁড়ষযা 
পর্যস্ত। এ-রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল তাপ্তীনদী-বরাবর এবং দক্ষিণ সাঁমানা কৃফা 
ও তুঙ্গভদ্রানদী-বরাবর। এ-রাজ্যের দক্ষিণে প্রাতম্ঠিত হয়েছিল 'বিজয়নগর-রাজ্য। 
এই দুই রাজ্যের মধ্যবতাঁ শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ উর্বর রাইচুর উপত্যকার দখল নিয়ে 
বাহমান-রাজ্যের সেনাবাহিনী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দীঘস্ছায়ী যুদ্ধ চালায়। 
বাহমনের দক্ষিণ-দেশাভমৃখ আভযানগুলি সফল হয়। তিনি তাঁর গোটা রাজ্যকে 
চারটি প্রাতানাধ-শাসত অঞ্চল (ব। 'তরফ')-এ, যথা, গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বিদর 
ও বেরার এ, বিভক্ত করেন এবং নতুন করে আহ্‌সানাবাদ নাম 'দিয়ে গুলবর্গাকে 
তাঁর রাজধানী করেন (বাহ্‌মনের মৃত্যুর পর আহসানাবাদ নামাঁট খাঁরজ করে 
দিয়ে গ্ল্‌বর্গা নামাটই বহাল রাখা হয়)। 
বহীবধ যুদ্ধ এবং মুসাঁলম সামন্ত-ভূদ্বামীদের দাট গোম্ঠীর মধ্যে অভ্যন্তরশণ 
ববাদ-বিসংবাদের মধ্যে 'দয়ে। ওই দু গোম্ঠী পারচিত ছিল 'দাঁক্ষণণ, 
(দাক্ষণাত্যে যাঁরা তার আগে দর্ঘকাল ধরে বাস করে আসাঁছলেন সেইসব 
মুসলমানদের বংশধররা) এবং "পরদেশী" (অর্থাৎ পারস্য ও অন্যান্য দেশ থেকে 
যে-সব বিদেশ সম্প্রতিকালে এসেছিলেন) নামে। এই বিরোধের তীরতা বৃদ্ধ 
পেয়েছিল ধমাঁয় কারণেও, কেননা 'পরদেশশ'রা ছিলেন প্রধানত 1শয়া-মতাবলদ্বী 
মুসলমান এবং 'দাক্ষিণীরা, আঁধকাংশই ছিলেন সুন্নি-মতাবলম্বী। 'দাক্ষিণন'- 
গোষ্ঠীর দন্ত শাসক আহৃমদ শাহ্‌ বাহমনি (১৪২২ থেকে ১৪৩৫ খীস্টাব্দ) 
বজয়নগর-রাজ্য লণ্ঠন করে ছারখার করে 'দয়োছলেন। 'তাঁন রাজ্যের রাজধানী 
স্থানান্তরত করেন 'বিদরে। 

বাহমান-রাজ্যের সবচেয়ে বাডবাড়ন্তের দন আসে সেই পর্যায়ে যখন রাজ্যের 
শাসনভার ন্যস্ত হয় উঁজর মাহম্দদ গাওয়ানের ওপর (১৪৪৬ থেকে ১৪৮১ 
খীস্টাব্দ)। তান মালব-রাজ্য এবং কোঞ্কন-প্রদেশের বহু ছোটখাট হিন্দু রাজার 
রাজ্য জয় করেন, লুণ্ঠন করেন বিপুল দেবত্র সম্পান্তর জন্যে প্রীসদ্ধ কাণ্টীর 
হন্দু-মল্দির এবং জয় করে নেন গোয়া-অণ্চল। কস্তু তান ছিলেন একজন 
“পরদেশী, তাই 'দাক্ষিণী'রা তাঁর কুংসা-রটনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং উপরোক্ত 
স্মলতানের কাছ থেকে হুকুম আদায় করে বৃদ্ধ উাঁজরকে হত্যা করা হয়। এই 
মাহমুদ গাওয়ানের শাসনকালেই রুশদেশের তৃভের শহরের বাঁণক আফানাঁসি 
অভিজাত আমির-ওমরাহদের বিলাসবহুল জীবন এবং বাদবাকি জনসাধারণের 
দারিদ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন : 'দেশে জনসংখ্যা প্রচুর, গ্রামের লোকে 


10* ২৯১ 


অত্যন্ত স্ব্প ও জীর্ণ পোশাক পরে থাকে. অথচ আমির-ওমরাহ্‌রা যেমন প্রবল 
প্রাতপান্তর আঁধকারী তেমনই অত্যন্ত ধনী ।, 

সামস্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে কলহ-বিবাদ এবং তার ফলস্বরূপ গৃহযুদ্ধ রাজ্যাঁটকে 
দুর্বল করে ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাহমান-রাজ্যের পতন ঘটে। ১৪৯০ 
খ্স্টাব্দে বিজাপুর স্বাধীনতা অন করে এবং রাজ্যটি শাসন করতে থাকেন 
আঁদলশাহী-রাজবংশ। এর কয়েক মাসের মধ্যেই বেরার ও আহ্‌মদনগরও 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এই অণুলের শাসনক্ষমতা পান 'নজামশাহন-বংশ। 
১৫১২ খাীস্টাব্দে গোলকোন্ডা স্বাধীন হয়, সেখানে ক্ষমতায় আধাষ্ঠত হন 
কুঙ্বৃশাহনী-বংশ। ১৫২৫ খ.স্টাব্দে সাত্যকার সবরকম ক্ষমতা থেকে বণ্চিত 
শেষ বাহসনি-সুলতান বিজাপুরে পালিয়ে যান। তাঁর পরামর্শদাতা কাসিম বাঁরদ 
৩খন নজেকে ঘোষণা করেন বিদরের শাসক হিসেবে 


বিজাপর 


বাহমান-রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-পাঁচাট রাজ্যের (বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, 
আহ্‌ৃমদনগর, বিদর ও বেরার) উত্থান ঘটে তাদের মধ্যে বৃহত্তম ছিল 'বজাপুর- 
রাজ্যাট। ওই যুগের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস এই রাজ্যগুলির সঙ্গে বিজয়নগরের এবং 
এই পচিটি রাজ্যের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনায় পূর্ণ। যাঁদও এই সমস্ত 
রাজ্যের শাসকরা ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান এবং 'বাজিত ভূখণ্ডগুলির হিন্দু 
জনসাধারণের ওপর উৎপাঁড়ন চালাতেন সমানভাবেই,. তবু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে 
ও রাজ্যগ্যালর নিজেদের মধ্যেও যদ্ধ-বিগ্রহ চলত অনবরত এবং তা চলত রাজনোতিক 
কারণেই, ধায় কারণে নয়। প্রায়ই তখন দাঁক্ষিণাত্যের অমূক বা তম্‌ক রাজ্য 
বিজয়নগরের হিন্দ্ট রাজার সঙ্গে মৈশ্রীচুক্ততে আবদ্ধ হতেন তাঁদের প্রাতদ্বন্দবা 
মুসীলম রাজ্যের বরুদ্ধে। তবে সর্বদাই এই ধরনের মৈশ্ঁক্তি খুবই অস্থায়ী ধরনের 
হোত। তদৃপার মৃসালম রাজাদের শাসত রাজ্যগুলিেতে যোদ্ধারা ও রাজকর্মচারিরা 
প্রায়শই হতেন "হিন্দ, আবার ওইসঙ্গে বিজয়নগর-রাজ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান 
রাজকর্মচাঁর 'নষ্,ক্ত ছিলেন। বস্তুত এই সমস্ত ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যে তখন 
জনসংখ্যার 'বপদল এক সংখ্যাধিক্য অংশই ছিলেন 'হন্দ্ব-ধর্মাবলম্বী। এ-কারণে 
স্মরণ রাখা দরকার যে ওই যুগের যে-সমস্ত রাজ্যকে মূসলিম নামে অভিহিত করা 
হয়েছে সেগুলিকে তা করা হয়েছে রাম্দ্রীয় ধর্ম অনযায়ীই, যা সেই সমস্ত 
রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও আমির-ওমরাহরা জবরদাস্ত জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে 
দিতেন। 

১৫১০ খুবস্টাব্দে পোর্তুগিজরা গোয়াদ্বীপাঁট দখল করলে বিজাপুর-রাজ্য তা 
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নিবারণ করতে অসমর্থ হয়। এইভাবে গোয়া হয়ে দাঁড়ায় প্রাচী-পৃথিবতে 
পোর্তুগজ-অধিকৃত অণ্চলের হৎকেন্দ্র। বিজাপুরের 'বর্দ্ধে যুদ্ধে শৃঙ্খলাপরায়ণ 
ও তৎকালীন ইউরোপে প্রচালত রীতি-অনৃযায়ী অস্রশস্বে-সাঁজ্জত ছোট-ছোট 
পোরুগিজ-বাহনী বারেবারে বিজাপুরের বিপুল বাহনীর চেয়ে তাদের শ্রেচ্চত্ব 
প্রতিপাদনে সমর্থ হয়। বিজাপুরের শাসকরা এই সমস্ত পোর্রুগজ-বাহিনীকে 
তাঁদের সৈন্যদলে কাজ করার জন্যে আমন্্রণ জানান এবং অতঃপর তাদের ব্যবহার 
করেন বিজয়নগরের বিরদ্ধে নানা যুদ্ধে । 

১৫৬৫ খস্টাব্দে দাঁক্ষণাত্যের উপরোক্ত পাঁচটি রাজ্যই 'বিজয়নগরের 'িবরুদ্ধে 
মৈত্রীচুক্ততে আবদ্ধ হয়। অতঃপর কৃষ্ঞানদীর তীরে তালিকোটায় যে-যুদ্ধ হয় 
তাতে বিজয়নগর পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপই পতন ঘটে 'বজয়নগর- 

॥ এর পাঁচ বছর পরে বিজাপুর অপর একটি মৈত্রীচুক্তি করে 

নগর ও কালিকটের সঙ্গে, পোর্তুগিজদের 'বরুদ্ধে। এবার প্রায় ?তিনলক্ষের 
এক ভারতীয় বাঁহনন মান্র কয়েক হাজার পোর্গিজ সৈন্যাবশিন্ট গোয়া ও চৌল 
বন্দর দুট অবরোধ করে, কিন্তু বন্দর দুাট জয় করতে অসমর্থ হয়। ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষাঁদকে মোগল-বাহনা দাক্ষিণাত্যে অন্যপ্রবেশ করতে শুর করে। 


গোলকোণ্ডা 


দাক্ষণাত্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম সুলতানশাহনর আস্তত্ব ছিল কৃষ্ণা ও গোদাবরণ 
নদী দুটির মধ্যে পূর্বতীরের গোলকোন্ডায়। গোলকোন্ডা ছিল এক সমৃদ্ধ রাজ্য 
এবং সমূদ্রপথে তার বহির্বাঁণজ্যের পরিমাণ ছিল 'ীবপুল। এখানকার নানা 
কারুশিল্প, বিশেষ করে বস্রাশিল্প, ছিল সূউন্নত এবং বহঃশাখাঁবিম্টি সেচখালের 
এক বিকশিত ব্যবস্থার দৌলতে কাঁষ থেকেও প্রচুর ফলন পাওয়া যেত। এছাড়া 
গোলকোণ্ডায় ছিল স্মাবখ্যাত হীরক-খাঁন। গোলকোন্ডার তাঁত ও কর্মকাররা 
প্রাসদ্ধ ছিলেন বিশেষ ধরনের কাপড় বোনা ও চমৎকার ইস্পাত-গ্রালাইয়ের জন্যে 
তরোয়াল, তশরের ফলা ও অন্যান্য ধরনের ইস্পাতের-তৈরি অস্ব্শস্ত গোলকোণন্ডা 
থেকে বিদেশে রপ্তানি হেত । কুতৃবৃশাহী-রাজবংশের সুলতানরা একাট পাহাড়ের 
চুড়োয় গোলকোণ্ডার জবরদস্ত দুর্গাট 'নর্মাণ করান। এই পাহাড়ের পাদদেশে 
[ছিল গ্রোলকোন্ডা শহর। এই রাজ্যের গুরত্বপূর্ণ পদগ্ছীলি ছিল 'পরদেশন'দের 
দখলে; 'হন্দ, বাঁণক ও কুসাীঁদজীবীরাও এখানে যথেম্ট প্রভাবশালী ছিলেন। 
গোলকোন্ডা-রাজ্যে যে-হন্দুদের বাস ছিল তাঁরা সচরাচর দাক্ষিণাত্যের 
অন্যান্য মুসাঁলম-রাজ্যগ্ীলর হিন্দু প্রজাদের মতো অমন উৎপশীড়ত হতেন 
না। 
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গঢজরাট 


ভারতের পশ্চিমে অপর একটি মুসালম-রাজবংশশাসিত সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, 
তা হল গুজরাট । গুজরাটকে অবশ্য দাক্ষিণাত্যের অংশ বলে গণ্য করা হোত না। 
দল্লার সুলতানশাহশর নিযুক্ত গুজরাটের শাসক-প্রতিনাধ তৈমুর লঙের হাতে 
দিল্লী বিধবস্ত হওয়ার পরেপরেই নিজেকে ঘোষণা করেন স্বাধীন সুলতান বলে। 
এই সুলতানের প্রাতষ্ঠত রাজবংশ টঙ্ক বা আহ্‌মদশাহাী নামে পাঁরচিত হয় 
এবং মোগলরা গুজরাট জয় করার আগে পর্যন্ত ক্ষমতায় আধম্ঠিত থাকে। 
অর্থনৈতিক দক থেকে গুজরাট ছিল ভারতের সবথেকে উন্নত অণলগযীলির একি । 
কৃষকরা চাষ করতেন আখ ও নীলের : গুজরাটের শাদা ও ছাপা রেশম ও সতাবন্্, 
মখমল ও তাফতা বা চোঁলবস্তর ভারতের বাইরেও বহুলপারচিত ছিল। গুজরাটের 
সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্যাম্বে 
ছিল প্রধান বন্দর। ক্যাম্বে থেকে বাণিজ্য-জাহাজগুলি পাঁড় দিত আরব ও 
লোহিত সাগর এবং পারস্য-উপসাগরের বন্দরগ্লিতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশগুলির ও এমন কি চীনের পণ্যসামগ্রঁও কেনা যেত ওই বন্দরাটি থেকে । যাঁদও 
চীনের সঙ্গে গুজরাটের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, তব কেমন করে যেন 
এটা সম্ভব হোত। গুজরাটে কালন্রমে আরবদেশ'ঈ বণিকদের একটি উপানবেশ গড়ে 
ওঠে এবং পারস্য-থেকে-আসা পারাঁসকরা সেখানে বসাতি গড়ে তোলেন খ-সস্টীয় 
ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে । গুজরাটের বন্দরগুলিতে, বিশেষ করে ক্যাম্বেতে, হিন্দু ও 
মুসলমান বাঁণকদের বেশ বড় একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে । 

গুজরাটের সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন প্রথম আহমদ শাহ 
(১৪১১৯ থেকে ১৪৪২ খ২স্টাব্দ) এবং প্রথম মাহমুদ বেগাহ্যা (১৪৫৮ থেকে 
১৫১১ খসস্টাব্দ)। আহমদ শাহ্‌ রাজ্যকে শাক্তশালী করে তোলেন এবং তাঁর 
রাজপুত প্রাতবেশঈ-রাজ্যগ্লির বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ চালান। যে-সমন্ত রাজপুত 
তাঁরাও আহমদ শাহের আঁধপত্য মেনে নিতে বাধা হন। এই সমস্ত ভূস্বামীর 
অধণনে যে-পৈতৃক জাঁমজমা ছিল তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ ব্যাক্তিগত সম্পা্ত হিসেবে 
রাখার অধিকার পান তাঁরা আর বাকি তিন-চতুর্থাংশ জম সুলতান শর্তাধীন 
দান হিসেবে গণ্য করেন ও রাজস্বদানের শর্ত আরোপ করেন। এইসব জমির 
প্রাক্তন মালিকদের অতঃপর সরকারের ফৌজে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আহমদ 
শাহ আহমদাবাদ শহরাঁটও নির্মাণ করেন ও রাজধানণ স্থানান্তরিত করেন সেখানে। 
প্রশাসন-পাঁরচালন ব্যবস্থারও উন্নাতি ঘটান 'তিনি। 

মাহমুদ বেগাহ্যা তাঁর আমলে রাজ্যের সীমানা আরও প্রসারিত করেন। কচ্ছ 


৯৪ 


ও কাধিয়াওয়াড়ের বির্দ্ধে সফল হুদ্ধাভিযান পাঁরচালনা করেন তান, চম্পানের 
রাজ্যটি জয় করেন এবং দুভেদ্য বলে তৎকালে খ্যাত রাজপৃতদের গির্ণার-দুর্গট 
দখল করে নেন। সেনাধ্যক্ষদের যে-সমস্ত জম দান করেন তান, তা 'চরস্থায়শ 
[ভাত্ততে বংশ-পরম্পরাগত ভূখণ্ড 'হসেবে হস্তান্তারত কবা হয়। তাঁর রাজত্বকালে 
পোর্তুগিজরা ভারতের বহু অণ্চলে অনুপ্রবেশ করেন এবং আরব সাগরের 
জলপথের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠা শুরু করে তাঁদের প্রাতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্যদেশের 
বাঁণকদের জাহাজগ্দীলর ওপর জলদসন্যতা চালাতে থাকেন। স্বভাবতই গুজরাট- 
রাজ্য এর বিরোধিতা করে। মাহমুদ বেগাহ্া পোর্তুগিজদেব বিরুদ্ধে মিশরের 
সঙ্গে একাঁট মৈন্রীচুক্তি করেন। গোড়ার দিকে পারস্থিতি মাহমুদ বেগাহ্বার 
অনুকূলেই যাচ্ছিল, কিন্তু ১৫০১৯ খ্যনস্টাব্দে পোর্তৃগিজ রাজপ্রাতিনধি আলমেইদা 
দিউয়ের কাছে এক নৌযুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে পর্যদস্ত করেন মিব্রশক্তির মিলিত 
নৌ-বাহিনীকে। ফলে মাহমুদকে বাধ্য হতে হয় পোর্তুগজদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে 
এবং ক্যাম্বেউপসাগরের প্রবেশপথে তাঁদের একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র খুলতে 'দিতে। 
পোর্তুগিজদের নিরন্তর দসন্যবৃত্তির ফলে ক্যাম্বের বাণিজ্য-শাক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 
রাজ্য হিসেবে গুজরাটও দুর্বল হয়ে পড়ে। 

বাহাদুর শাহের রাজত্বের (১৫২৬ থেকে ১৫৩৭ খা্শস্টাব্দ) গোটা সময়টাই 
আতবাহিত হয় নিরবচ্ছি্ন যুদ্ধ-িগ্রহে। ১৫৩১ খশস্টাব্দে বাহাদুর শাহ মালব- 
রাজ্য দখল করেন এবং ১৫৩৪ খ্াস্টাব্দে অধিকার করেন রাজপুতদের সুদ 
দুর্গ চিতোর। এই যুদ্ধে রাজপুত দুর্গরক্ষী সৈন্দলকে অসমসাহসেব সঙ্গে নেতৃত্ব 
দেন চিতোরের তৎকালীন নাবালক রাণার মা-_রাজমাতা জওহরবাঈ । রণক্ষেন্রে 
[তান নিহত হলে বালক রাণাকে কোশলে দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। 
অতঃপর দুর্গস্থ সকল পুরুষ উৎসবের গেরুয়া বসন পরে দুর্গের বাইরে শত্রুর 
সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রামে যোগ দেন এবং প্রত্যেকেই জীবন বাসন দেন। 
ওদকে দুর্গে তখনও যাঁরা রয়ে গিয়েছিলেন সেই কয়েক হাজার স্তীলোক 
প্রাসাদের মধ্যে আঁগ্রকু'্ড জেহলে তাতে ঝাঁপ "দিয়ে রাজপুত জওহর-্রত উদযাপন 
করেন। 

ইাঁতমধ্যে গুজরাটের ওপব পোর্গিজদের চাপ বৃদ্ধ পেল। ১৫৩৫ খাীস্টাব্দে 
বাহাদুর শাহ্‌ বাধ্য হলেন দিউতে পোর্তুগিজদের দূর্গনির্মাণের অনুমতি দিতে, 
বিনিময়ে তাঁর শন্ুদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধে পোর্তুগিজরা তাঁকে সাহায্য করবেন এই 
আশ্বাস চাইলেন 'তানি। কিন্তু মোগল-সেনাবাহিনী যখন গহজরাট আব্রমণ করল 
তখন পোর্তৃগিজদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দেখা গেল না। পোর্র্গজদের সঙ্গে 
এবিষয়ে আরও আলোচনা চালাবার জন্যে বাহাদুর শাহ পোতুণগিজ 
রাজপ্রাতিনীধর নিজস্ব রণতরীীতে গেলেন, কিন্তু সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে 
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তাঁকে হত্যা করা হল। তাঁর মৃত্যুর পর 'বাঁভন্ন সামন্ত-গোম্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেধে 
গেল গুজরাটে । এই অন্তর্ঘন্বের ফলে গুজরাট মোগলদের হাতে সহজেই পরাভূত 
হল এবং অন্তভূক্ত হয়ে পড়ল মোগল-সাম্রাজ্যের। 


ভারতে পৌোর্তুগিজ-আমল 


ভারতে পেশছনোর সমদদ্রপথ আ'বচ্কারের উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য অবশেষে সফল 
হল যখন ১৪৯৮ খুনস্টাব্দে ভাসকো-ডা-গামা'র জাহাজ এসে ভিড়ল ভারতের 
মালাবার-উপকূলের একাঁট ছোট রাজ্য ও গুরুত্বপুর্ণ সমদদ্র-বন্দর কালিকটে। 
পোর্তুগিজরা যখন আফ্রিকার সমুদ্রোপকুলগ্যাল ধরে জাহাজ [নিয়ে চলাচল করতেন 
তখন নানারকম কাপড়ের টুকরো, মদ, পঠৃতির মালা ও এই ধরনের বেলোয়ারি নানা 
তুচ্ছ বস্তুর বানময়ে আঁফ্রুকার উপজাতিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন তাঁরা সোনা 
ও হাতির দাঁত। কিস্তু ভারতে পেশছে পোর্তুগিজরা তাজ্জব বনে গিয়ে দেখলেন যে 
ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যগযীল ভারতীয়দের চোখে মোটাদাগের স্ছুল হাতের কাজ বলে 
গণ্য হচ্ছে এবং অসম্ভব ধনী ভারতীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের কাছে তা মোটেই 
ব্রুয়যোগ্য বলে ঠেকছে না। পোর্তুগিজরা বুঝলেন যে ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য 
কোনোকিছু পণ্যই তারা বাণিজ্য করার জন্যে আনতে পারেন নি। 

অপরাদকে পোর্তুগজদের যদ্ধাস্্র ছিল ভারতীয় অস্ত্রশস্ের চেয়ে উন্নত 
সরঞ্জামের চেয়ে তো বটেই। গোটা আফ্রিকা-মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে পোর্তুগজদের 
যে-জাহাজগ্যীল চলাচল করত সেগুঁল আয়তনে ও চলার গতর বিচারে প্রধানত 
উপকুলবতর্ণ নৌ-বাহনের উপযোগী ছোট-ছোট ভারতীয় জাহাজের চেয়ে বহুগুণে 
উন্নত ছিল। জাহাজ কামান, পাদাঁনর ওপর রেখে ছোড়ার উপযোগণী সেকেলে 
বন্দুক ও পরবতর্শ কালে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের গাদা বন্দ;কে সাঁজ্জত সুশৃঙ্খল 
পোর্তগিজ বাহিনীগ্দলির পক্ষে কোনোই অস্দাবধে হয় 'ন প্রকাম্ড-প্রকান্ড 
'ছোট-ছোট তরোয়াল ও গোলাকার ঢাল" কিংবা 'ছোট-ছোট বর্শা' (১৫০৫ 
থএবস্টাব্দে আল্‌্মেইদার নৌবহরের সঙ্গে ভারত-সফররত জনেক জার্মান বাঁণকের 
বিবরণ অন্যায়ী)। এর অর্থ, পোর্তুগিজরা যাঁদও বাণিজ্যের জন্যে ভারতীয়দের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রণ্যদ্ুব্য আনতে পারেন নি, তবু গায়ের জোরে ভারতীয় 
পণ্য কেড়ে নেবার মতো ক্ষমতা 'ছল তাঁদের। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের 
সমদ্রগ্ীলতে আধপত্যবিস্তার করা, তাই এই উদ্দেশ/সংধনে তাঁদের প্রাতদ্বম্বীদের 


৯৬ 


নির্মমভাবে উৎখাত করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না তাঁরা । প্রাতযোগণ প্রাচ্যদেশীয় 
বাঁণকদের সমবদ্রগামী জাহাজগ্ীল এবং ভারত, আরব ও আফ্রকার বন্দরগৃলিতে 
যেখানেই ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা চলত সেই সমস্ত জায়গাই ছিল তাঁদের 
আক্রমণের লক্ষ্য। মালাবারের রাজ্যগ্যালর মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার 
অভাবের সুযোগে পোর্তুগিজরা তাঁদের অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলেন-_বাভন্ন 
রাজ্যকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে এবং সমুদ্রোপকুলবতর্স ভূখন্ডের সামস্ত- 
ভূস্বামীদের মধ্যে পরস্পর-রেষারেষি বাড়িয়ে তুলে। যখনই চেষ্টা হয়েছে তাঁদের 
বাধা দেয়ার তখনই পোর্তৃুগিজরা তার জবাব দিয়েছেন সমদুদ্র-বন্দর ও উপকূলবতর্ঁ 
গ্রামগ্ীলর ওপর জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করে, আর তারপর তরে সৈন্য 
নাময়ে বেপরোয়া লুটপাট, আগ্রসংযোগ, নরহত্যা করে, তাল ও নারকেল 
বাগানগ্যালকে নম্ট করে দিয়ে ও যা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না-পেরেছেন তা 
ধ্বংস করে 'দয়ে। 

ভারতে তাঁর প্রথমবার আগমনের সময় ভাস্‌কো-ডা-গামা নিজেই ভারতীয় 
বন্দরগুলির ওপর গোলাবর্ষণ করে যথেম্ট ক্ষাতসাধন করেন। এর পরবতাঁ 
পোতুরগিজ ফোৌজী অভিযানগ্াীল কারাল (১৫০০ খনস্টাব্দে), ভাস্‌কো-ডা-গামা 
(১৫০২ খনস্টাব্দে) ও দ্য আলবুকোয়েকের (১৬১০ থেকে ১৫১১ খইস্টাব্দে) 
নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং তা পোর্তুগজদের পক্ষে সম্ভব করে তোলে ভারতের 
সমুদ্রতীরবতাঁ কয়েকাট মৌল গর্ত্বপূর্ণ স্থান ও বিজাপ্র-রাজ্যের অধীনস্থ 
গোয়াদ্বীপাঁটি দখল করা। এই গোয়াই পরে প্রাচ্দেশে পোর্তুীগজ-দখলীকৃত 
অণুলগীলর কেন্দ্রবিন্দদ হয়ে দাঁড়ায়। পোর্তুগিজদের দুগগাীল তখন মালার 
মতো ছাঁড়য়ে ছিল ওর্মূজ থেকে পারস্য-উপসাগরের তার-বরাবর, তারপর 
আরবদেশ ও আফ্রিকার সমদ্রতীর-বরাবর, ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব 
উপকূল ধরে, িংহলে, মলাক্কা-প্রণালীতে, মল/ক্কার দ্বীপগ্রলিতে, এখন যাকে 
থাইল্যাণ্ড বলা হয় সেই অণ্চলে এবং এমন কি সুদূর চীন পর্যস্ত। এই দুর্গগুলি 
ছিল পোতুগিজ জাহাজগহীলর পক্ষে মেরামাতির জায়গা, প্রতি বছর পোতু্গালে 
যা পাঠানো হোত সেই নানাবিধ পণ্যের (বশেষ করে মশলা ও সত কাপড়ের) 
সুনির্ভরযোগ্য ও সূরাক্ষিত ভান্ডার এবং পোর্তুগিজ সৈন্দলের সূরাক্ষিত ঘাঁটি। 
পোর্তুগিজ সৈন্যবাহিনী অবশ্য ভারতের অভ্যন্তর-অণ্চলে বিশেষ অন্প্রবেশে 
সমর্থ হয় নি। তাঁদের আঁধকৃত ভারতীয় অণ্থলগালতে পোর্তুীগজরা স্থানীয় 
জনসাধারণকে শোষণ করতেন নষ্টুরভাবে, দিও গোয়ার কাছাকাছ দখলকৃত 
গ্রামগ্ীলতে তীঁরা গ্রামীণ সমাজগ্াীলকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা করতেন। ধর্মের 
ব্যাপারে পোর্তুগিজদের অসাহফ্তা (তাঁরা স্থানীয় 'হন্দহ মান্দরগুলি ধংস করে 
ফেলেন এবং ১৫৬০ খএইস্টাব্দে গোয়ায় যে-ধমাঁয় বিচারসভা স্ছাপন করেন তা 


২৯৭ 


ধর্মদ্বেষীদের বিচারের নামে নিম্চুর উৎপশড়ন শুরু করে দেয়) স্থানীয় অধিবাসীদের 
অনেককেই খোঁপয়ে তোলে । 

ভারতের নিকটবতাঁ সমযদ্রগ্াীলতে পোর্তৃগিজদের একচেটিয়া বাণাজ্যক 
আধিপত্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের স্মশ্রাতচ্ঠিত বাণাজ্যক 
যোগাযোগের গুরুতর ক্ষাতসাধন করে এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ অণ্লগুলির 
সঙ্গে বহিজগতের সম্পর্ক নম্ট করে দেয়। এইভাবে ভারতের বিকাশেই বাধা দেয় 
পোর্তুগিজ আধপত্য। মালাবারের উপকূল-বরাবর অনবরত 'িবধবংসী যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
বন্দরগ্যীলর ধৰংসসাধন ও স্থানীয় জনসংখাকে 'বিনম্ট করে দেয়ার ফলে পরবতর্শ 
দীর্ঘকালের মতো এই অণুলাটর 'বকাশ বহুগুণে শ্লথ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে 
বহাদন ধরে অণ্লটিতে 'িকে থাকে সামাজিক-অর্থনোতিক সম্পকের আদম রূপ। 
উপরোক্ত এইসব কারণে গুজরাট-রাজ্যটিও রীতিমতো দূর্বল হয়ে পড়ে। 

পোর্তুগিজ এবং স্থানীয় ভারতীয় সেনাবাহিনীগ্ীলর মধ্যে উপরোক্ত এইসব 
য্দ্ধ-বিগ্রহের ফলে ও পোর্তুগিজদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র দৌলতে তাঁরা-ষে কেবল 
তাঁদের অধিকৃত অণুলগনুলি রক্ষা করতেই সমর্থ হলেন তা নয়, তারা আরও 'কিছ7- 
কিছু 'বস্তাতিসাধনেও সমর্থ হলেন। কিন্তু যখন ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ- 
পাঁথবীর সমদ্রগ্ীলতে ওলন্দাজ জাহাজগির আবিভাব ঘটায় সমদদ্রপথে 
পোর্তুগিজদের একচেটিয়া আধপত্যের অবসান ঘটল, তখন আর পোর্তুগজরা 
স্থানীয় ভারতাঁয় রাজাদের সৈন্যদলগযালির বিরুদ্ধে এ*টে উঠতে সমর্থ হলেন না। 
ভারতীয় সেনাদল তখন একের-পর-এক ফিরে-ফিরাতি জয় করে নিতে লাগল 


পোর্তুগিজদের দখলশকৃত এলাকাগুলি। 


বিজয়নগর 


একদিকে বাহমনি-রাজ্য যখন প্রবল হয়ে উঠাঁছল তখন অপরাদকে রাজ্যটির 
দাক্ষণে 'বাশস্ট চেহারা 'নাচ্ছল অপর কয়েকাঁট স্বাধীন রাজ্যও। এদের মধ্যে দুঁট 
রাজ্যের নাম করতে হলে বলতে হয় মাদুরার সুলতানশাহী ও রোঁভ্ড-বংশীয় 
রাজ্যের কথা। এর অল্পাঁদনের মধ্যে কাম্পাল শাসনের জন্যে মূহম্মদ 'বিন 
তুঘলকের নিযুক্ত দুই শাসক-প্রাতানাধ ও সঙ্গম-রাজবংশের দুই ভাই হরিহর ও 
বন্ধ ছোট্ট একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন। তুঙ্গভদ্রানদীর তারে তাঁরা 
শক্তিশালী বিজয়নগর দূর্গটি নির্মাণ করলেন এবং ক্রুমে-্মে মন দিলেন তাঁদের 
অধশনস্থ ভূখণ্ডের বিস্তারসাধনে। ১৩৪৬ খ্যাস্টাব্দ নাগাদ হোয়সল-রাজ্য তাঁদের 
হস্তগ্ধত হয়ে গেল এবং পরের বছর হস্তগত হল বনবাসীর কদম্ব-বংশের শাসিত 
রাজ্যাটও। অতঃপর ১৩৬০ খ্ঢাঁস্টাব্দ নাগাদ তাঁদের অধীন হল উত্তর তামিলনাড়ুর 


৯৮ 


শম্বুভার্য-রাজ্যটি এবং পরবতর্ঁ সম্তরের দশকে মাদুরার সুলতানশাহখও। এরপর 
রোঙ্ড-বংশীয় রাজারা তাঁদের ভূখণ্ডের একাংশ বিজয়নগবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হলেন এবং পরে, ১৪২০ খ্াস্টাব্দে, পুরোপ্নারই ধৰংস হয়ে গেল ওই রাজ্যটি। 
এইভাবে ১৩৭০*এর দশক নাগাদ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত 'বজয়নগরের অস্তভূ্ত 
হল। পরে অবশ্য বিজয়নগরকে বাহমান-সুলতানশাহীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে 
হয়েছিল এবং ওই সুলতানশাহণঁর অবক্ষয় ও পতনের পর যুদ্ধ করে যেতে হয়েছিল 
দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গেও । তবে প্রায় দুশো বছর ধরে অনবরত বদ্ধ- 
বিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্তেও িজয়নগর-রাজ্যের সীমানা কিন্তু আগে যেখানে ছিল 
কার্যত সেখানেই থেকে গিয়েছিল। 

১৪৮৬ খ৭স্টাব্দে সামন্ত-ভূস্বামীদের বিদ্রোহ এবং বিজয়নগরের ভূখণ্ডে 
বাহমনি-রাজোর ও গাঁড়ষ্যার শাসকের সৈন্যদলের 'িজয়-অভিযানের পরে-পরেই 
বিজয়নগরের এক সেনাপাতি সঙ্গম-রাজবংশকে িংহাসনচ্যুত করলেন। 
রাজ্যাভষেকের সময় নরাঁসমৃহ সলুভা উপাধি নিয়ে অতঃপর এই সেনাপাতি 
সিংহাসনে বসলেন। বিজয়নগরের হস্তচ্যুত ভূভাগের বড় একটি অংশই ফিরেফিরাত 
প্নরাবা্ত ঘটে, কারণ ১৫০৫ খ্ীস্টাব্দে সেনাপতি বীর নরাসমৃহ 
রাজাকে সংহাসন্চ্যুত করে নিজে রাজা হন ও তুল্‌ভ-রাজবংশের প্রাতন্ঠা 
করেন। 

বীর নরাসমৃহের ভাই কৃষদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৫০৯ থেকে ১৫২৯ 
খ7স্টাব্দ) বিজয়নগর-সাম্রাজ্য শাক্ত ও সমৃদ্ধির তুঙ্গে ওঠে । কৃফদেব রায় রাজ্যের 
প্রশাসনিক বিভাগগলতে অদলবদল ঘটিয়ে তার উন্নাতিবধান করেন এবং উন্নাতি 
ঘটান অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রশাসন পাঁরচালনার। রাজকার্যের পুরস্কার হিসেবে 
প্রদত্ত জামর রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ধার্য করেন নতুন উচ্চতর করের হার। 
পোতুগিজদের সঙ্গে বন্ধু-সম্পর্ক স্থাপনের পর কৃষণদেব রায় তাঁদের সাহায্যে পারস্য 
ও আরব থেকে ঘোড়া আমদান করতে শুরু করেন, অপরাদিকে পোর্তৃগিজ- 
কর্তৃপক্ষ দাক্ষিণাত্যের সূলতানশাহীগুলিতে এই ঘোড়া আমদানির ব্যাপারে আরোপ 
করেন নানা 'বাঁধানষেধ। এর ফলে বিজয়নগর একটার-পর-একটা যুদ্ধে জয়লাভ 
করতে থাকে, এটা বিশেষ করে ঘটে ওই সময়ে অশ্বারোহঈী-বাহিনীগুঁলি ভারতীয় 
সেনাবাহিনীগ্লির মেরদণ্ডস্বরূপ হয়ে ওঠায়। ইতিপূর্বে ভারতের মুসলিম 
রাষ্ট্রগৃলির পক্ষে ইসলাম-ধর্মাবলম্বী অন্যান্য বন্ধূদেশ - যেমন আরব ও পারস্য -_ 
থেকে ঘোড়া আমদানির পথে কোনোই অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তখন ভারত 
মহাসাগর ও পারস্য-উপসাগরে পোতুগিজ নৌ-শাক্তর আবির্ভাবের ফলে বদলে 
গিয়েছিল সবাকছ্‌, অতঃপর পোর্তুগিজদের সিদ্ধান্তের ওপরই নিভ'র করাছিল 
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ভারতের কোন-কোন রাজ্যকে সমদ্রুপার থেকে ঘোড়া আমদানি করতে দেয়া হবে। 
বেশ কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের অস্তিত্ব সর্তেও 'বিজয়নগর-সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ভারতের 
পূর্ববতর্শ রাজ্যগ্দলির চেয়ে ছিল অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধান। 
সাঘ্াজ্যের আধিপাতি মহারাজা, নামে পাঁরচিত হলেও প্রায়শই সমস্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত থাকত রাজ্যের মন্ত্রী বা 'মহাপ্রধান'এর হাতে। 'মহারাজা'র অধানে 
থাকত প্রকাণ্ড এক রাষ্ট্র-পারষদ, তাতে সভাসদরা ছাড়াও সদস্য হিসেবে থাকতেন 
প্রধান-প্রধান সামন্ত-ভূস্বামী ও বাঁণক-সম্প্রদায়ের প্রাতিনাধরা॥। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তারা সরাসাঁর দায়ী থাকতেন 'মহাপ্রধান'এর কাছে। এই শাসনকর্তাদের 
সাধারণত দুই বা তন বছর পরপর বদলানো হোত, রাজ্যে 'বাচ্ছল্লতাবাদ 
ন্রিয়াকলাপের বিপদ এড়ানোর জন্যে করা হোত এটা। এই শাসনকর্তাদের কাজ 
ছিল রাম্দ্রীয় তালুকগুলি থেকে খাজনা আদায় করে তা রাজকোষে জমা দেয়া 
এবং সামন্ততান্লিক 'অমরনায়ক' ভূস্বামী ও সামন্ত-রাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর 
আদায় করা। আদায়ীকৃত ভূঁমি-রাজস্বের অল্প-একট্ু অংশ তাঁদেরও প্রাপ্য হোত। 
রাজ্যের প্রদেশগ্দীলকে তখন ভাগ করা হয়োছেল একেকজন রাজকর্মচাঁরর 
শাসনাধীনে কয়েকঁট করে জেলায় । 
রাজসেবার 'বানিময়ে পুরস্কারস্বরূপ । “অমরনায়ক'দের সঙ্গে 'ইকৃতাদার'দের প্রভেদ 
ছিল এইখানে যে 'অমরনায়ক'রা নিজেরাই কৃষকদের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ 
নার্দন্ট করে দিতে পারতেন, এছাড়া জাঁম হস্তান্তরকরণেরও আঁধকার ছল তাঁদের । 
“অমরনায়ক'রা নিজেরা যে-রাজকর রাম্ট্রীয় কোষাগারে জমা 1দতেন তার সঙ্গে 
কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য রাজস্বের পারমাণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 
ব্যাক্তগত প্রভাবের ওপর । সচরাচর “অমরনায়ক'রা তাঁদের তালদক থেকে আদায়কৃত 
রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ রাজকেষে জমা দিতেন, সৈন্যবাহনী 
পোষণের যাবতীয় খরচখরচা তা থেকে বাদ দেয়ার পরেই। তবে 'অমরনায়ক'রা 
এ-বাবদেও খরচ কমাতেন এবং ব্রুমশ তাঁরা অনেক কম সংখ্যায় পদাতিক ও 
অশ্বারোহঈ-সৈন্য নিযুক্ত করতে শুরু করেন। নীতিগতভাবে “'অমরনায়ক'রা তাঁদের 
ভূসম্পান্ত বংশ-পরম্পরায় ভোগ দখল করার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু কাষর্ষেন্রে 
বিজয়নগরের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই সমস্ত ভূসম্পান্ত প্রায়শই একেকটি ভূস্বামী- 
পারবারের দখলে আগাগোড়া থেকে যেতে দেখা গিয়োছল। “অমরনায়ক'দের 
সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ছোট-ছোট সৈন্যদলের অধিনায়করাও হয় 'অমরনায়ক'দের 
কাছ থেকে আর নয়তো খোদ রাজার কাছ থেকে দান হিসেবে জাম পেতেন। এই 
সমস্ত জাম সর্বদাই পিতার কাছ থেকে পন্নে অর্শাত। 


৩০০ 


প্রবল পরান্রান্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকদের মধ্যে ওই সময়ে মন্দিরগ7ালও 
অন্তভূক্ত ছিল। সাধারণত সেগ্াল হয়ে দাঁড়াত আশপাশের বিশাল একেকটা 
এলাকার মধ্যে অর্থনৌতক ও সাংস্কৃতিক একেকটি কেন্দ্র। আনুষ্ঠানিক পৃজা- 
পার্বণ উপলক্ষে তৰঁর্থযাত্রীরা ভিড় করে আসতেন মন্দিরগ্ীলতে, তখন মান্দিরের 
আশেপাশে মেলাও বসে যেত। কারুশিজ্পী ও বাঁণকরা মন্দিরের কাছাকাছি বাস 
করতেন এবং মান্দরগীলও কখনও-কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ও মহাজনী কারবারে 
নেমে পড়ত। কিছ্5-কিছু কারীশজ্পন সরাসার মনন্দির-সংক্রাম্ত নানা কাজের সঙ্গে 
যুক্ত থাকতেন, 'বাঁনময়ে দ্রব্যসামগ্রীতে বেতন পেতেন তাঁরা, উপরম্তু মান্দরের 
দেবন্ধ জাঁমরও একেক টুকরো লভ্য হোত তাঁদের। কার্ক্ষেত্রে এইসব জাঁম 
বংশানুত্রমে ভোগদখল করা চলত, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সেবার কাজাটিও হোত 
বংশান্ন্রামক। মান্দিরগ্যাীল ছল শাসকশ্রেণীর ভ্রমোচ্চ স্তরাবন্যাসের একটি অংশ: 
সেগুলি উধর্ততন সামন্ত-ভূস্বামীকে কর দিত, আবার সেগ্যালরও ছিল 'নজ-নিজ 
অনুগত ভূস্বামী--যাঁরা বাধ্য থাকতেন 'বদেশী সেনাবাহিনী বা দসদ্যদের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকবল য্গিয়ে মন্দির রক্ষা করতে । 

গ্রামগ্ালর একটা প্রধান অংশই ছল বাহ্মণ-সভা'গাঁলর কর্তৃত্বাধীন। প্রায়শই 
এই ব্রাহ্মণরা কর্তৃত্ব করতেন খুবই ছোট-ছোট জমির ওপর, কেননা একেকটি গ্রাম 
এমন কি এক শো জন পযস্ত ব্রাহ্মণের এক্তিয়ারভূক্ত হতে পারত। তা সত্বেও এরা 
ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, কেননা এদের হয়ে জাম চাষ করে দিতেন ভাড়াটিয়া প্রজা 
কিংবা অস্পৃশ্য জাঁতর লোকজন। এই খেত-মজূরদের র্রাহ্মণেরা ভূমিদাসের চেয়ে 
বোশাঁকছ্‌ মনে করতেন না। 

পুর্ববতাঁ য্গের বৈশিষ্ট্যসৃচক বড়-বড় গ্রামীণ সমাজ ইতিমধ্যে ভেঙে 
টুকরো হয়ে গিয়োছল। সাধারণভাবে এখন সেগ্দীল একেকটি গ্রামের জমিজায়গার 
ভিত্তিতেই গাঠত ছিল। আবাদী জামগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল, পতিত 
জমিগ্ীলই ছিল কেবল গ্রামীণ সমাজের যৌথ সম্পান্ত এবং নিম্কর। তামিলনাড়ুতে 
জলসেচের ব্যবস্থাযুক্ত প্রচুর জমি ছিল এবং প্রায়শই সেগ্দলিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা 
হোত সূরাতি বা লটারির সাহায্যে, কেননা অপেক্ষাকৃত খরার বছরে উচু 
ডাঙাজমিগ্াল যথেম্ট পারমাণে জল পেত না। 

'অমরনায়ক'রা তাঁদের আদায়কৃত খাজনার পাঁরমাণবৃদ্ধির চেম্টা করতেন, 
ফলে খাজনার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। চতুর্দশ শতকের 
মাঝামাঝ সময়ে 'সদ্ধান্ত করা হয় যে দেয় সকল আদায় দিতে হবে মুদ্রায়। এর 
ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপিগ্‌লি 'দিয়ে 
বিচার করলে বলতে হয়, কিছু-কিছ গ্রামীণ সমাজ তখন গ্রামের জমির একাংশ 
শবান্রু করে দিতে কিংবা সরাসাঁর বাস উঠিয়ে অন্য্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওই 
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সময়ে সমাজের সদস্যরাও তাঁদের পূর্বআধকার হারাতে শুর করেছিলেন। 
“অমরনায়ক'রা গ্রামের মোড়ল ও প্দাথ-লেখক নিযাক্ত করতেন। গ্রামীণ সমাজের 
সদস্যের (কন্যাচ'র) সম্পাত্ততে সত্যিকার আধিকার ক্রমশ বোশ-বোশ করে এই 
তথ্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল যে এমন কি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও 
জমিতে তাঁর আঁধিকার 'তানি ফিরে পেতে পারেন। গ্রামীণ সমাজের বিপুলসংখ্যক 
('পায়াকারি'তে) যাঁরা ফসলের একটা অংশের বিনিময়ে জমিচাষ করতেন। এই 
পায়াকারি'রা প্রায়ই ভূঁস্বামীর কাছে খণে আবদ্ধ থাকতেন এবং যে-জমিতে তাঁরা 
চাষ-আবাদ করতেন তা যখন হস্তান্তারত হয়ে যেত তখন ভূমিদাসদের মতো তাঁরাও 
নতুন ভূস্বামণর প্রজায় পাঁরণত হতেন। অবস্থার এই অবনাঁতর ফলে কৃষকদের মধ্যে 
অসন্তোষ দেখা দিত সময়ে-সময়ে। কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে পাঁলয়ে যাওয়ার মধ্যে 
দিয়ে তাঁদের এই প্রাতিবাদ প্রকাশ পেত সাধারণত, তবে ১৩৭৯, ১৫০৬ ও ১৫৫৬১ 
খশস্টাব্দে বড়-বড় কৃষক-বিদ্রোহ দমনের উল্লেখও পাওয়া যায়। 

সামস্ততান্ত্িক ভূস্বামীদের ক্ষমতা নিয়ামতভাবে বাঁদ্ধ পেয়ে চলোছিল শুধু 
গ্রামাণ্চলেই নয়, শহরগ্লিতেও। শহরগদাঁলর প্রশাসন এখন পাঁরচালনা করতেন 
অন্যায় 'বাভন্ন জাঁতর লোকজনকে নিয়ে গঠিত নগর-পাঁরষদগুলির পাঁরবতে”) 
এবং সমদ্র-বন্দর ও বাজারগুীলির দেয় শুজ্ক শনর্ধারণ ও তা আদায়ের ভার 
নিয়েছিলেন সামন্ত-ভূস্বামী ও কুসীদজাীবী মহাজনরা। বিজয়নগর-রাজ্যে এই 
সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রতাপত-্্রীতপাত্ত ক্রমশ বাঁদ্ধ পায় এবং ন্রমশ ধনী হয়ে ওঠেন 
তাঁরা। রাজ্যের রাজধানী তখন বাহরাগত পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দিত তার 
বপুল আয়তন, শহরের চারপাশে সাতটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাকার, তার 
বিশাল জনসংখ্যা, বাজার ও মঘণিকারদের মহল্লাগদলির এশ্বর্ষের প্রাচুর্য এবং 
আমোদপ্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা দিয়ে। অন্যাদকে, পোর্তুগিজ ইতিহাসবেত্তা 
নুনিশের ভাষায়, কৃষকরা বাধ্য হাচ্ছলেন তাঁদের উৎপন্ন ফসলের নয়-দশমাংশ 
'অমরনায়ক'দের দিতে আর “অমরনায়ক'রা রাজাকে 'দাচ্ছলেন তাঁদের আয়ের এক- 
তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক। মনে হয়, ন্বানশ এখানে কৃষক বলতে 'পায়াকারি'দেরই 
বঝিম়েছেন। 

কৃষদেব রায়ের মৃত্যুর পর ফের একবার সামস্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে বিরোধ বেধে 
উঠল । তবে এবার সংঘর্ষ বাধল কৃষদেব রায়ের ভাই রাজা অস্ভযুত (১৫৩০ থেকে 
১৫৪২ খস্টাব্দ) এবং মন্ত্রী রাম রায়ের মধ্যে এবং দেখতে-দেখতে তা রূপ নিল 
দুটি সামস্ত-গোম্ঠীর মধ্যে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে । অচ্যুতের মৃত্যুর পর রাম 
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1নজেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বসলেন। অতঃপর িজয়নগর-রাজ্য একের-পর-এক 
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগলির সঙ্গে সাঙ্গচুক্ততে আবদ্ধ হতে লাগল এবং অনবরত অপর 
প্রীতিপক্ষীয় রাজ্যগ্যীলতে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে যেতে লাগল। এর প্রীতন্তিয়ায় 
দাক্ষিণাত্যের সৃলতানশাহণগদলি বিজয়নগরের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নামল 
এবং ১৫৬৫ খুসস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে রাম রায়ের বাহিনীকে পর্যদস্ত করল। 
রাজধানী বিজয়নগরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল শন্রু-বাহনীগুলি। 

সপ্তদশ শতকের সূচনা নাগাদ এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিণত হল ছোট্ট একটি রাজ্যে, 
যার রাজধানী ছিল পেনুকোণ্ডায়। সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ত প্রাক্তন সামন্ত-রাজ্যগনলি _ 
যেমন, মাদুরা, তাঞ্জোর, 'জার্জ, ইককেরি (বা বেদনোর), ইত্যাদি ইতিমধ্যে স্বাধীনতা 
অর্জন করোছিল। এই সময়ে নতুন একটি রাজ্যও গড়ে উঠল, তার নাম মহাীশুর। 
করেন। ইনিই বিজয়নগরের শেষ রাজবংশ অরাবদু-বংশের প্রাতিষ্ঠাতা। এই 
রাজবংশের সবচেয়ে উল্লেখ্য রাজা ছিলেন "দ্বিতীয় ভেঙ্কট (১৫৮৬ থেকে ১৬১৯৪ 
খঃস্টাব্দ)। ইনি প্রায় পূর্ববতাঁ আকারে সাম্রাজ্যে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। তবে 
এ"্র মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার 'নয়ে বিভিন্ন দাবদারের মধ্যে এক দীর্ঘ 
প্রাতদ্বন্দিতা শুরু হয়, যাতে প্রাতবেশী রাজ্যগ্লিও যোগ দেয়। ফলে সম্প্রাত 
পুনরার্জত ভূখন্ডগ্লি ফের একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ সংঘর্ষের 
পর সিংহাসন আঁধকার করেন "দ্বিতীয় রাম (১৬১৪ থেকে ১৬৩০ খস্টাব্দ)। 
তাঁকে রাজা হিসেবে গোটা জীবনটাই ব্যয় করতে হয় মাদুরা-রাজ্যের বিরুদ্ধে 
বহবার সংগ্রামে এবং তাঁর অধীনস্থ সামস্ত-রাজ্যগলির 'বদ্রোহদমনের কাজে । রাজা 
ধদ্ঘতীয় শ্রীরঙ্গমের রাজত্বকালে (১৬৪২ থেকে ১৬৭০ খনস্টাব্দ) একদার 
বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের ভূখন্ড বিভক্ত হয়ে ষায় বিজাপুর ও গোলকোন্ডা-রাজ্যে। আর 
সাম্রাজ্যের প্রাক্তন নূপতি পালা করে তাঁর জীবন কাটিয়ে দেন এই দই প্রাক্তন 
সামন্ত-রাজ্যের রাজসভায়, অপদার্থ পরোপজীবী হিসেবে। 


এয়োদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে 
ভারতের সাংস্কাতিক অবন্থা 
ধর্ম 


দিল্লীতে সুলতানশাহশী প্রাতিষ্তার পর ভারত তথাকথিত মুসলিম জগতের 
সাংস্কাঁতক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। সিম্ধমদেশে ইসলাম-ধর্মের ধ্যানধারণার 


অন্প্রবেশ শুর হয় সপ্তম শতাব্দীতে আর উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে তা শর 
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হয় নবম শতাব্দীতে । তবে দিল্লীর সুলতানশাহশীর আমলে ইসলামকে রাস্থরয় 
ধর্মে পরিণত করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসাঁদের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া হয় 
গায়ের জোরে । হিন্দ অধিবাসাঁদের বিভিন্ন অংশ এই নতুন ধমে” দশীক্ষিত হয়, 
তার মধ্যে ছোট একটি অংশ বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে আর অন্যেরা নানা ধরনের 
সযোগ-সহবিধা পাবার আশায়_-কেননা একমাত্র মুসালম-ধর্মীবলম্বদের পক্ষেই 
সম্ভব ছল তখন রাজসরকারে উচ্চপদ পাওয়া। এছাড়া তৃতীয় একটি অংশ এই 
পথ অবলম্বন করে অ-মুসলমানদের ওপর মাথাপিছখধার্য কর (ঘমাথট') বা 
জিয়া” এাঁড়য়ে যাওয়ার উপায় হিসেবে এবং চতুর্থত নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা 
ধর্মীস্তরকরণ মেনে নেন হিন্দুসম।জে তাদের সামাজিক অবস্থানের অস্মাবধাগ্াীল 
এঁড়য়ে যাওয়ার আশায়। 

নতুন ভারত-বিজেতারা একাই সেদেশে আসেন নি। শিগগিরই তাদের 
পিছ্দাঁপছন ভারতে এসে উপাস্থত হলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও স্ব-উপজাতির 
লোকজন। অন্যান্য দেশ থেকে মুসালম ধর্মগুরু, পন্ডিত ও কবিরাও এসে 
সমবেত হলেন ভারতীয় স্লতানদের দরবারগ্দলিতে। এর ফলে ভারতে মূসালম- 
ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশ বাদ্ধ পেল এবং দেশের 'িছু-কছ্‌; অণ্চলে (যেমন, 
বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পরে বহনসংখ্যক প্রাক্তন বৌদ্ধ এই নতুন ধর্মীবশ্বাস 
গ্রহণ করেন) মদসলমানরাই পরিণত হলেন জনসংখ্যার অধিকাংশয়। তবে অন্যান্য 
মুসলিম দেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য এইখানে যে ভারতে মুসালম-ধর্ম 
আগাগোড়া দুটি প্রধান ধর্মের একটি হয়ে থেকেছে, দেশের একমান্র ধর্ম হয়ে 
ওঠে নি কখনোই। দিল্লার সুলতানশাহী-আমলের শেষাঁদকে মুসলমানরা দেশের 
অধিকাংশ অণ্চলেই শাসক-সম্প্রদায়ে পারণত হয়েছিলেন। দিল্লীর সেনাবাহিনণর 
আঁধকাংশ সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্য ছিলেন মুসলমান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও শহরের 
প্রশাসকদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ছিল তা-ই। অপরদিকে 'হন্দুরা তখনও পর্যন্ত 
ছিলেন খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হয়ে এবং তাঁরাই ছিলেন বাঁণক ও কুসীদজীবী 
মহাজনদের প্রধান অংশ। সাধারণভাবে কৃষককুলের প্রায় সকলেই থেকে 
গিয়োছলেন হিন্দ। 

দেশে হিন্দ; ও মুসলমানদের মধ্যে বারেবারে মারাত্মক সংঘর্ষ বেধে ওঠা সত্বেও 
একই দেশের মাঁটতে দীর্ঘ কয়েক শো বছরের সহ-অবস্থানের ফলে দি সম্প্রদায়ের 
ওপর পারস্পাঁরক প্রভাবাবস্তার এবং ধর্মবশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে 
পারস্পারক সংামশ্রণও ঘটে। ভারতায় মুসলমানরা জাতিভেদ-প্রথাকে গ্রহণ করে 
নেন ও লৌকিক দেবদেবীকে মানতে শুরু করেন, ফলত শেষপর্যন্ত তাঁরা এমন সব 
দেবদেবীর পুজা শুরু করেন যাঁদের মুসলমানরা আগে কখনও মান্য করতেন না। 
তাঁরা যোগ-দর্শনেরও িছদ-কিছ7 দিক গ্রহণ করে নেন, "হন্দুদের উৎসবগ্যালতে 
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যোগ দিতে শুরু করেন, ফলে ভারতীয় পটভূমিতে ইসলাম-ধর্ম এক ধরনের 
সবেশ্বরবাদন বৈশিষ্ট্য অন করতে থাকে । অপরপক্ষে হিন্দুরা প্রভাবিত হন 
মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের ধ্যানধারণায়, 'স্‌ফা*সম্প্রদায়গ্লর জশবনযাত্রার পদ্ধাত ও 
ঈশ্বরপ্রাপ্তর পক্ষে বহাবধ পথের আস্তিত্ব-সম্পাক্তি 'সৃফ+-মতবাদও প্রভাবিত 
করে তাঁদের। এমন কি চতুদ্শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম 
ধর্মনায়করা জনসাধারণের মধ্যে বিষুর “অবতার, রামের সঙ্গে রাহমকে অের্থাং 
আল্লাহ্‌র এক বিশেষণ--পরম করুণাময়কে) গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারে আপাস্ত 
জানাচ্ছেন। ইসলাম-ধর্ম কেন-যে ভারতে 'সূফ+'-মতবাদের আবরণে জনমনে শিকড় 
গেড়েছিল তা বোঝা শক্ত নয়, কেননা এই অতীন্দুয়বাদশ ধ্যানধারণা সাত্যকার 
রক্ষণশীল মুসাঁলম ধ্যানধারণার সঙ্গে খাপ খায় না এমন সব চিস্তাধারাকে 
ইসলাম-ধর্মে অন্তর্ভুক্তির পথ পারজ্কার করেছিল। 

গোটা চতুদ্শ ও পণ্চদশ শতাব্দী জুড়ে 'উলেমা'দের সঙ্গে 'সুফীদের ধর্ম 
নিয়ে বিরোধ চলেছিল। 'উলেমা'রা ছিলেন ইসলামের কোরানসম্মত আপসাঁবরোধী 
ধ্যানধারণার বাহক মুসালম ধর্মগুরু, আর 'সুফী'দের আধকাংশই কোরানের 
পাঁণ্ডত ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাধান্য দিতেন 'সুফী"সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মক গুরুর পদে 
উন্নত শেখদের দব্-উপলান্ধ-কেই। 'সুফী'দের মধ্যেই কিছু-কিছু সম্প্রদায় 
(যেমন, ান্তয়া ও ফিরদৌসী-সম্প্রদায় দুটি) এমন সমস্ত ধ্যানধারণা ও আচার- 
পদ্ধাতর সমর্থক ছিলেন যেগুলি ছল 'হন্দুধর্মের ধ্যানধারণা ও আচার-ীবচারের 
অপেক্ষাকৃত 'িকটবতাঁ, আবার অন্যেরা (দের মধ্যে ছিল শাত্তারয়া ও 
সোহ্‌্রাবদী-সম্প্রদায় দুটি) ভারতীয় ইসলাম-ধর্মে সংযোঁজত "নতুন 
উদ্ভাবনাগ্যাল'র [ছিলেন ঘোরতর 1বরোধা। 

অন্যান্য ইসলামী দেশের মুসলিম ধর্মগুরুরা মতাদর্শগত যে-সমস্ত কলহে 
লিপ্ত ছিলেন ভারতীয় মুসাঁলম সমাজকেও তা প্রভাঁবত করেছিল। ওই যুগপবের 
সবচেয়ে প্রখ্যাত “সফী' শেখদের মধ্যে ছিলেন: নিজামউদ্দিন আউলিয়া ঘেত্যু-_ 
১৩২৫ খটস্টাব্দে)__হন্দুদের প্রাত সহনশীলতা ও অনুসারীদের কাছ থেকে 
উচ্চ নৈতিক আদর্শের অবলম্বন দাবি করার জন্যে পরিচিত ছিলেন যিনি; 
আলাউদ্দৌলা 'সমৃনান (১২৬১ থেকে ১৩৩৬ খএটস্টাব্দ)-- যান অপরপক্ষে 
সুন্নি-মতের ধ্যানধারণাগুলি ঘনিম্ভাবে আঁকড়ে থাকার জন্যে 'সূফাী'দের কাছে 
আবেদন জানিয়েছিলেন; শরাফউদ্দিন আহমদ মানোর-_-চতুদ্দশ শতকের 
মাঝামাঝ সময়ে 'লাখত ধর্ম-সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন 'যাঁন। 
এইসব চিঠিতে মুসালম সমাজে তৎকালে-অন্প্রাবিষ্ট হিন্দু-রাঁতিনীতি সম্পর্কে 
সহনশীলতার পাঁরচয় দেন তানি এবং শেখদের ধমাঁয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার 
প্রাতবাদ জানিয়ে দাীব করেন যে অধ্যাত্বক শিক্ষাগ্রদের প্রথমত ও প্রধানত 
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পার্থব ভোগসুখ বজ্ন করতে হবে; ফাঁরদীদ্দন গঞ্জ-ই-শাকার (১১৭৫ থেকে 
১২৬৫ খ্াস্টাব্দ)-- যানি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অন করেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ভূক্ত 
ভাষায়। এই সম্প্রদায়ভূক্ত “সুফা'রা ধমঁয় সঙ্গীত গান করা ও নাচের মধ্যে দিয়ে 
ভাবসমাধির অবন্থায় পেপছতেন। ফরিদউীদ্দন বিখ্যাত ছিলেন তাঁর মৃদস্বভাব ও 
মানবিকতার জন্যে (তান বলতেন: "ছুরির চেয়ে ছচ ভালো, কেননা ছ'্চ সবকিছু 
সেলাই করে জোড়া দেয়, আর ছার টুকরো-টুকরো করে দেয় সবাকছু কেটে ।”), 
তবে “আদ গ্রল্থ নামে শেখদের পৃত রচনাবলীর সংকলন-্রল্থে যে-বয়েতগুি 
ফরিদডীদ্দনের রচিত বলে পরিচিত তা অনেক পরে রাঁচত হয়েছে বলে অনুমিত 
হয়। এই একই রকম সন্দেহের কারণ ঘটায় সেইস্তান থেকে ভারতে আগত 
মৈনউীদ্দন 'ীন্তর (১১৪১ থেকে ১২৩৬ খ্7ীস্টাব্দ) 'লীপবদ্ধ জীবনী ও 
শিক্ষাবলী। 

হিন্দু ও ইসলামী ভাবধারার পরস্পরের সমপবতর্শ হওয়ার এই ব্যাপারটি 
বিশেষভাবে অনুভব করা যায় 'ভক্ত'বাদী আন্দোলনের শেষের দিককার 
পর্যায়গুলিতে। সামন্ততাল্লিক সমাজের নিপনশীড়ত প্তরগ্লির (বিশেষ করে 
শহরাণ্চলের বাণক ও কারিগর সম্প্রদায়গুলির) এই আন্দোলন সামন্ততান্তিক 
শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অসন্তোষ প্রকাশের ধমর্য় ও অতীীন্দ্রিয় এক মাধ্যম 
হয়ে দাঁড়ায়। আনচ্ঠাঁনক হিন্দুধর্ম ও ইসলাম-ধর্মের মধ্যেকার ধমাঁয় অসাহষ্ণুতা 
ও সক্ষম পশ্ডিতিয়ানার পরিবর্তে 'ভীক্ত'বাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রচার করেন 
এক ও আদ্বতীয় এক ঈশ্বরের ধারণা এবং বলেন যে এই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও 
ভালোবাসা 'নবেদন করা ধমাঁয় আচার-বিচারের চেয়ে বহুগুণে বোশ গুরত্বপূর্ণ 
ও যেকোনো জাতি, বর্ণ ব৷ ধর্মাবশ্বাসের প্রাতাট মানুষের পক্ষে এই ঈশ্বরপ্রাপ্তি 
সম্ভব। ঈশ্বরের সমীপে সকল মানুষই তুল্যমূল্য 'ভক্তি'বাদের প্রচারিত এই নীতির 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সামাঁজক সাম্যের আদর্শ, ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 
হিন্দ ও ইসলাম উভয় ধর্মমতের ধবৰজাধারীদের 'বরোধিতা এবং মুসলমানদের 
সুবিধাভোগী আধিপত্য ও হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে আপাত্তর 
প্রীতিফলন। স্বভাবতই আঁধকাংশ ক্ষেত্রে 'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত 
ছিলেন হিন্দুরা। তবে আন্দোলনাঁটর 'কছু-কিছ 'বাঁশষ্ট প্রবস্তা এসেছিলেন 
মৃূসালম সমাজ থেকেও । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে 'ভক্তি'বাদের 
অধ্যাত্িক শিক্ষাগ্র্রা কেবলমাণ্র হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই নম মুসলমানদের 
উদ্দেশ্যেও শিক্ষাপ্রচার করেছিলেন । তাঁরা শিক্ষাপ্রচার করেছিলেন 'বাভন্ন 
আণ্ুাীলক ভাষায় রচিত গানের মধ্যে দিয়ে । এই গানগ্ীল গাওয়া হোত শ্রোতৃবৃন্দের 
পরিচিত নানা জনপ্রিয় সুরে। এই রকম বোধগম্য ধরনে প্রচারিত হওয়ায় 
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'ভাঁক্ত'বাদের ধ্যানধারণাগ্াীল জনসাধারণের ব্যাপক ও 'বাভন্ন স্তরের মধ্যে ছাড়য়ে 
পড়ে এবং গানগ্ল প্রায়ই লোকগণীতিতে পাঁরণত হয়। এটা সম্ভব হয় বিশেষ 
করে আরও এই কারণে যে 'ভাক্ত'বাদ প্রচারকেরা তাঁদের ধমঁয় তত্বকথাগঁল 
ব্যাখ্যা করতেন প্রকাতি ও সাধারণ মানুষের জীবনের ঘটনা থেকে নেয়া নীতিগভ" 
রূপক-কাহিনীর ঢঙে এবং মানুষের ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনাকে বর্ণনা করতেন প্রেমিকার 
জন্যে প্রেমিকের মিলনাকাজ্ষার রূপকল্পে। 'ভক্তিবাদী আন্দোলন ভ্রমে ভারতের 
বিভিন্ন অণুলে ছাঁড়য়ে পড়ে, তবে এ-আন্দোলনের কোনো একটি স্মানার্দন্ট 
সাংগঠাঁনক কেন্দ্র ছিল না। 

'ভক্তি'বাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বোঁশ প্রভাবাবিস্তার করেন কবীর 
(আন্দমানক ১৩৮০ থেকে ১৪১৪ খ্যাঁস্টাব্দ)। কবীর ছিলেন মুসলমান তাঁত 
বা জোলা। তান তাঁর গানগীল লিখেছেন ব্রজবূলিতে (একাটি আণাঁলক কথ্য 
ভাষা, যা পরে আধুনিক হিন্দি ভাষার অন্যতম ভিন্তি হয়ে দাঁড়ায়)। কবর প্রচার 
করতেন যে ঈশ্বর রামও নন আল্লাহ্‌ও নন, তিনি আছেন প্রাতটি মানুষের অন্তরে 
এবং তান বিধমঁদের বিরুদ্ধে শন্রুতাচরণ চান না, চান মানৃষে-মানুষে মৈত্রী । 
পণ্চদশ শতকে মহারান্ট্রের পান্ধারপুর শহরটি 'ভাক্ত'বাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে 
দাঁড়ায়। ওই শহরে এক হিন্দু দাঁজর ছেলে নামদেব জাতিভেদ-প্রথার অন্যায়- 
আঁবিচারের বরুদ্ধে প্রাতিবাদ করেন। ষোড়শ শতকের সূচনায় 'সৎপল্থ্‌ বো সঠিক 
পথ) নামে এক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে, এই সম্প্রদায়টি ব্যাপক জনসমর্থন ও 
অনুসারী লাভ করে গুজরাটে, 'সন্ধূ ও পঞ্জাবে। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা এশ্বর্- 
বিলাসের 'নন্দা করতেন এবং প্রচার করতেন পাঁরশ্রম ও সততার মূল্য। সামাঁজক 
পদমর্যাদা-নর্বিশেষে সকল মানুষকে এক্রা সম্প্রদায়ভুক্ত হতে সাদর আহবান 
জানাতেন। ইতিমধ্যে পঞ্জাবে উদ্ভব ঘটল শিখ (বা শিষ্য)-সম্প্রদায়ের । শিখ- 
ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নানক (১৪৬৯ থেকে ১৬৩৯ খসস্টাব্দ) নামে 
জনেক হিন্দু ও লাহোরের এক শস্যবিক্রেতা বাঁণক। তাঁর শিষ্যদের দলভুক্ত হলেন 
বাঁণক ও কারুশিজ্পী ছাড়াও জাট-জাতির কৃষকেরা । জাতিভেদ-প্রথার ফলে স্ট 
অসাম্যের বিরুদ্ধে দ.ঢুভাবে প্রাতবাদ জানালেন গুর্‌ নানক এবং নিদেশ দিলেন 
যে জাতিগত পার্থক্য-নার্বচারে তাঁর শিষ্যদের একসঙ্গে বসে খাদ্যগ্রহণ করতে 
হবে (গুরুকা লঙ্গর')। সন্ধ্যাসীর জীবনযাপন ও কৃচ্ছসাধনার ধারণাঁটিকে 
জন্যে সন্ত্িয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে । অধ্যাত্বক শিক্ষাদাতার কাছে শিষ্যদের সম্পূর্ণ 
আত্মীনবেদন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সৃফণ'-সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক কাঠামোঁটি 
গ্রহণ করলেন 'তাঁন এবং 'শিখদের উপাস্য দশজন গরুর (অধ্যাত্মক উপদেষ্টা বা 
নেতার) মধ্যে প্রথম বলে গণ্য হলেন। অতঃপর বঙ্গদেশে জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্য 
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(১৪৮৬ থেকে ১৫৩৪ খ্্রস্টাব্দ) নামে অপর এক ধর্ম প্রচারক, যান 'ভাক্ত'বাদের 
নীতিগ্দাল কৃষ-উপাসক বৈষ্ব-ধর্মমতের অঙ্গীভূত করে নতুন এক ধর্মমত 
করলেন। শষ্য হিসেবে হিন্দুধর্মের অন্তভূক্ত যে-কোনো জাতির মানুষকে ও 
মুসলমানদেরও গ্রহণ করলেন 1তান। শ্রনচৈতন্য রাধাকৃষের প্রেমকে ভগবানের প্রাতি 
ভক্তের প্রেমের সঙ্গে এক করে দেখালেন এবং আনুষ্ঠানিক শোভাযান্না ও প্রেমসঙ্গীত 
বা 'কীর্তন' গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ও ভক্তদের ভাবসমাধির স্তরে উত্তীর্ণ 
করতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষা-অনুযায়ী, এই ভাবসমাধির স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে 
ভগ্গবানের প্রাতি ভক্তের ভালোবাসার চরম বিকাশ ঘটে এবং 'দিব্যদর্শন সম্ভব হয়। 

নানা ধরনের এই সমস্ত ধমাঁয় সংস্কার-আন্দোলন ও নতুন-উদ্ভৃত ধর্ম 
সম্প্রদায়গযাল জাতিভেদ-প্রথার বিরোধিতা করলেও নিজেরাই ক্রমশ পরস্পরের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ গোম্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতিতে পাঁরণত হয়ে পড়ল। 
এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগাঁলর অনুসারী ভক্তরা ক্রমশ নিয়মিত রশীতি- 
অনুযায়ী তাঁদের আর্ক আয়ের একটা অংশ দান করতে লাগলেন সম্প্রদায়গলির 
নেতাদের এবং নেতারাও কালন্রমে এই আর্ক দানকে সামন্ততান্তিক সমাজ- 
সম্পকের রীতি-অন্যায়" তাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য হিসেবে গণ্য করতে শুর্‌ করলেন। 
অর্থাৎ, এই সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ব্রমে আঁবর্ভীত হলেন ছোটখাট বহর সামস্ত- 
ভূস্বামী হিসেবে । যেমন, বিশেষ করে, এই ব্যাপারটা ঘটে সৎপন্থ্‌্ত ও 'শিখ- 

লনগ্াীলর ক্ষেত্রে। 


সাহিত্য 


শদল্লশর সুলতানশাহীর আমলে পার্টস (বা ফারসি) ভাষা রাষ্ট্রভাষার 
মর্যাদা পাওয়ায় সাহিত্য, বশেষ করে কবিতা, অতঃপর রচিত হতে লাগল এই 
ভাষায় । উত্তর-ভারতে একাঁট নতুন ভাষা উদর (সেনাবাহিনীর 1শাবরের ভাষা) 
উদ্তবের ক্ষেত্রেও ফার্ীস ভাষার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড । নতুন-উদ্ভৃত এই উদর: ভাষার 
ব্যাকরণ ছিল ভারতীয় পদ্ধাত-অন্যায়ী, কিন্তু এর শব্দসম্ভার ছিল প্রধানত 
ফার্সি ও আরবী শব্দ থেকে সংগৃহীত। সুলতানশাহীর আমলের প্রধান কবি 
ছিলেন আমির খসর্‌ (১২৫৩ থেকে ১৩২৫ খনস্টাব্দ)। কেবল ফার্সি ভাষাতেই 
নয় উদদতেও খসরু কাঁবতা লিখেছেন, এই নতুন ভাষাটিকে তিনি আখ্যা 
দয়োছলেন শাহ দাবী” বলে। ওই সময়ে ভারতের নতুন মআণ্টলিক ভাষাগ্যীলতেও 
কাবতা রচিত হয়ে চলেছিল: গুজরাট, মরাঠি ও পঞ্জাবি ভাষায় তা রূপ নিয়েছিল 
মহাকাব্যের ছন্দে লাখত গাথা-কাবতার, হিন্দি (যেমন, পণ্দশ শতকে কবাঁপের 
“দোহা”), মরাঠি পেণ্চদশ শতকে নামদেবের গীত) ও পঞ্জাবিতে (পণ্দশ শতকের 
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শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রার্তে নানকের গত) 'ভাক্ত'বাদশ ধর্মান্দোলনের 
ভাবাশ্রয়ণ কবিতা ও গানের, বাংলায় (পণ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে) রামায়ণ ও 
মহাভাবতের বঙ্গানুবাদ, পদ্মা-মনসা-চণ্ডী-ধর্ম (লৌকিক দেবদেবী), ইত্যাঁদর 
মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী-কাব্য ও বৈষ্ণব গাীত-কবিতার, ইত্যাঁদ। এই সমস্ত 
'ভক্তি'বাদী ও অন্যান্য কাঁবতায় লোক-কাহিনীর বহয বিষয় অন্তরক্ত হয়েছে। 
এই যুগের ফার্ঁস গদ্য-সাহিত্য রূপ নেয় ইতিবৃত্ত-রচনার। 

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কবি কহন-রচিত কাশ্মীরের 
রাজবংশের কাঁব্যক ইতিবৃত্ত 'রাজতরাঙ্গনশ' (বা রাজবংশের নদী) গ্রল্থখানির কথা 
বাদ দিলে বলতে হয় ভারতে মুসালম-বিজয়ের আগে কোনো ইতিহাসই লেখা হয় 
না। খোয়ারেজমের আবু রায়হান বিরুনি বা আল্‌ বিরুনি (৯৭৩ থেকে ১০৪৮ 
খীস্টাব্দ) সুলতান মাহমুদের হাতে বন্দী হয়ে গজনিতে আনীত হন। অতপর 
একবার মাহমুদের বাহনীর সঙ্গে পঞ্জাবে আসেন তান (আপাতদৃন্টিতে মনে 
হয়, সুলতানের জ্যোতিষী হিসেবে)। ভারত-সম্পকে প্রাপ্তবা সকল সংবাদই তানি 
নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পরে তিনি শহন্দুস্তান' নাম দিয়ে একখানি 
বিশ্বকোষের সংকলন করেন। এই বইখাঁন অমূল্য নানা এতিহাসক তথ্যের 
ভান্ডার। 

প্রথম সাত্যকার ইতিবৃত্ত অবশ্য রচনা করেন মিন্হাজভীদ্দন জুজইয়াঁন 
(জল্ম--১১৯৩ খ্ীস্টাব্দ)ট নামে জনেক পারস্যবাসী। মোঙ্গল-আ 
অত্যাচার এড়াতে হান ভারতে পাঁলয়ে আসেন। হীন এর রচিত ইতিবৃত্তখানির 
নাম দেন একর পৃষ্ঠপোষক সুলতান নাঁসরডীদ্দন মাহমুদের নামানুসারে 
'তবাগতৃই-নাঁসার'। চতুর্দশ শতকে ফারাঁস ভাষায় মূল্যবান নানা এীতহাঁসক 
তথ্য সংকাঁলিত করেন 'জয়াউীদ্দন বারানি ও শামৃস সিরাজ আফিফ এদের রচনা 
ফার্মীস-ভাষায় আদর্শ গদ্যরচনার নমুনা বলে গণ্য। এই উভয় লেখকই সুলতান 
ফিরুজ শাহ তুঘলকের সম্মানে এ'দের গ্রন্থথানর নাম দেন 'তারিখ-ই- 
?রূজ শাহ?” । 


স্থপত্যকলা 


শদল্লীর 'সুলতানশাহীর আমলে মহসালমদের উপাসনার উপযোগী প্রথম 
অট্রালিকাগ্াল নার্মত হয়। এগ্যালর মধ্যে ছিল মসাঁজদ, মিনার, সমাধিসৌধ 
ও মাদ্রাসাসমূহ। এই দালানগুলির আকার ছিল তৎকালীন ভারতের পক্ষে 
অপাঁরাঁচিত: এগাাঁলর গায়ে কোনে। ভাস্কর্যাশল্পের অলঙ্করণ ছিল না, তবু 
অনুপাত-বোধ, সূষমতা ও রেখার সৌন্দর্যের বিচারে এগ্যাল ছিল লক্ষণীয় । 
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যেমন, কুত্বাঁমনার একাট সুউচ্চ, জবরদস্ত মিনার, যার দেয়ালগুলি সভঙ্গ, শিরালো 
এবং লালরঙে্র বেলে-পাথরে মোড়া । এর অলঙ্করণগাল জ্যামাতক ধাঁচের এবং 
সেগ্াল উৎকঈর্ণ আরবী 'লাপির সঙ্গে সুষমভাবে সংামাশ্রত। মিনারটি যেমন 
সুদৃশ্য তেমনই জাঁকালো। ইলতুতামিশের সমাধসৌধটি চতুচ্কোণ গম্বুজে 
শোভিত এবং চতুর্দকে ধনকাকাতি খিলান সহ প্রবেশপথযুক্ত। পরবতর্ম কালের 
সমাধিসৌধগ্ুীলর এটি ছিল এক আদর্শ নমনাস্বরূপ। এই সমাধিসৌধটির দেয়াল 
অলগ্করণ ও ছাঁবর মতো হস্তালাপতে সসক্জিত। তুঘলক-যূগের সৌধগুলি 
রেখার সরলতার জন্যে বাশিম্ট, তবে সেগ্দাীল 'বিপৃলতা ও জাঁকালো ভাবের জন্যে 
মনে রেখাপাত না-করে পারে না। আলাউীদ্দনের তৈরি সার শহরের ও মুহম্মদ 
তুঘলকের তৈরি তুঘলকাবাদের ধৰংসাবশেষ দিল্লীর সুলতানশাহীর আমলে 
নির্মিত দুর্গ-প্রাকার ও নগর-স্থাপত্যের বৌশল্ট্য সম্বন্ধে মোটামটি একটা ধারণা 
দেয় । লোদী-সলতানবংশের রাজত্বকালে হন্দু-স্থাপত্যশৈলীর ছু-কিছ নমুনা 
স্থান পেতে দেখা যায় ইসলামী শ্থাপত্যকলায়। লোদ-ষূগের দালানগুঁলি আকারে 
ছোট হলেও দেখতে সন্দর। মনসালম স্থাপত্যাঁশজ্প বিদর, মান্ডু, আহ্‌মদাবাদ, 
গুলবর্গা, ইত্যাঁদ দাক্ষিণাত্যের নানা সুলতানশাহশীর রাজধানীতেও বিকশিত হয়ে 
উঠতে দেখা যায়। আবার সেইসঙ্গে ভারতের মুসলিম-বিজয় 'হিন্দু-স্ছাপত্যশিজ্পের 
বিকাশে বাধার সৃন্টি করে। মুসাঁলম-শাসনের আমলে বেশাঁকছু হিন্দু মান্দির 
ধংস করে ফেলা হয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ কোনো নতুন অন্রালকা তখন গড়ে ওঠে 
না। তাছাড়া ভারতীয় চারু ও ভাস্কর্য-শিজ্পেরও ক্ষাত হয় জীবন্ত প্রাণীর মূর্তি 
বা চিত্র নির্মাণ বা অঙ্কন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণে । 


মোগল-সাম্নীজ্যের আমলে ভারত 
(ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) 


মোগল-রাম্টের প্রাতচ্ঠা 


দিল্লীতে সুলতানশাহীর অস্তিত্ব, মুসলিম সামস্ত-ভূস্বামীদের এক শাসক- 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন সহ-অবাচ্ছিতি এবং 
এই দুই সম্প্রদায়ের ওপর পারস্পারক প্রভাব--এই সবাকছুই উত্তর ভারতে এক 
নতুন ও শীক্তশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে। যাঁদও এই উপ-মহাদেশের 
অন্যান্য অণ্চলের চেয়ে সমবদ্র-তীরবতর্শ অণ্গলগ্যাল __ যেমন, মালাবার, গুজরাট, 
করমণ্ডল ও বঙ্গ--দীর্ঘকাল ধরে আরব-দেশগ্ল, পারস্য, মালয় ও মলক্কা- 
দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সমুদ্রপথে মশলা ও বস্দ্ের ব্যবসায় প্রবলভাবে চাঁলয়ে যাওয়ার 
ফলে অর্থনোতক দিক থেকে আঁধকতর উন্নত হয়ে উঠোছিল, তবু ওই অণ্চলগুলি 
অভ্যন্তরীণ দ্বন্ব-কলহে ছিল ছিন্নাবাচ্ছন্ন অবস্থায় এবং ইউরোপীয় বাঁণজ্া- 
প্রাতিষ্ঠানগ্দল সমদ্রপথের বাণিজ্য থেকে ভারতীয়দের ক্রমশ হটিয়ে দিয়ে ওইসব 
অণুলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকায় অণ্লগযালর শাক্ত-সামর্থেও 
ব্লুমশ ভাঁটা পড়ছিল। এই ঘটনাগুইল থেকে বোঝা শক্ত নয় কেন সপ্তদশ শতাব্দীতে 
সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত কাঠামো নিয়ে মোগল-সামাজ্য সকল বিরোধিতা দমনে 
সমর্থ হয়েছিল এবং দাক্ষণ ভারতের একট। তাৎপর্যপূর্ণ অংশ জয় করে নিয়োছল। 

উত্তর-ভারতে এই নতুন রাজ্যাটর প্রাতিজ্ঠাতা ছিলেন তৈমুর-বংশীয় 
জাঁহরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৪২৬ থেকে ১৫৩০ খ্ডীস্টাব্দ)। হীন প্রথমে 
ছিলেন ফের্গানার অধিপতি, পরে সাইবোরিয়া থেকে আগত উজবেকরা একে 
মধ্য-এঁশিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। মনুহম্মদ বাবরকে সাহায্য করেন ও সমর্থন 
যোগান তাঁর এক আত্মীয়, হিরাটের তৈমুর-বংশীয় শাসক। বাবর অতঃপর 
আফগান ভূখণ্ডগ্ুলি দখল করেন এবং নিজেকে প্রাত্ঠিত করেন কাব্দলে। "কিন্তু 
[তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন ভারত-জয়ের, মনে করেন একমান্ত ভারত জয় করতে 
পারলেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এক রাজ্যের অধিপতি হতে পারবেন। ৯৫১৮ ও 
১৫৬২৪ খ্বস্টান্দে বাবর একাধিকবার পঞ্জাব আন্রমণ করেন। অতঃপর ১৫২৫ 
খঃসস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফের একবার ভারত আক্রমণ করলেন তাঁন। এবার 
সঙ্গে নিয়ে এলেন মধ্য-এঁশিয়ার যোদ্ধাবৃন্দ ও সেইসঙ্গে আফগান ও গান্কার যোদ্ধাদের 
নিয়ে গঠিত এক প্রবল শক্তিশালী সেনাবাহিনী । মোঙ্গলদের ব্যবহৃত হুদ্ধকোশল 
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অবলম্বন করে-_অর্থাৎ, অশ্বারোহ-বাহিনীগুিকে দিয়ে আচমকা ঝটিকা-আন্রমণ 
করিয়ে এবং দাঁড়-দয়ে-পরস্পর-বাঁধা সারি-সাঁর গাঁড়র পেছনে পদাতিক 
সৈন্যদলকে অগ্রসর করিয়ে_-বাবর শেষপর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ইব্রাহম শাহ্‌ 
লোদীর সৈন্যদলকে পধয্রদস্ত করতে সমর্থ হলেন ১৫২৬ খ্স্টাব্দে, পানিপথের 
য্দ্ধে। এর একবছর পরে ফতেপুর “সাক্রর য্দ্ধে চিতোরের রাজা ও আভিজ্ঞ য্দ্ধ- 
1বশারদ রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে পারচালিত রাজপুত-বাহিনীকেও পরাস্ত করলেন। 
এর ফলে একাদকে যেমন সমগ্র রাজপূতানার ভূখন্ডকে নিজের শাসনাধীনে 
এঁক্যবদ্ধ করার যে-বাসনা রাণা সঙ্গ পোষণ করাছলেন তা ধৃঁলসাং হয়ে গেল, 
তেমনই পানিপথে ও ফতেপুর 'সান্রুতে পরপর এই দুটি যুদ্ধজয় উত্তর ভারতে 
বাবরের শাসনকে স্যীনাশচত ও দটুবদ্ধ করে তুলল। এর পরে বাবর সফল হন 
প্রায় সমগ্র গঙ্গা-উপত্যকাই অধিকার করে নিতে। 

অতঃপর 'কিছীকছ? আফগান-বাহিনী লুশ্ঠিত দ্বব্যসামগ্রনীতে ক্যারাভান 
ভারান্লাম্ত করে ঘরে ফিরে গেল। আর যে-সব যোদ্ধা রয়ে গেলেন ভারতে বাবর 
তাঁদের (রাজসেবার বানময়ে) জাম দান করলেন। এই ভূ-সম্পান্তগুলিই পরে 
পাঁরচিত হয় 'জায়গির নামে । এই ধরনের সকল তালদকের দেখাশোনা, তদ্‌িবর- 
তদারক করতেন যে-সমস্ত রাজকর্মচাঁরি তাঁদের বোঁশর ভাগই ছিলেন 'হন্দ। এই 
হিন্দ কর্মচারিরা দেশের রীতিনীতি জানতেন আর জানতেন কী পাঁরমাণে রাজস্ব 
ধার্য করলে কৃষকরা তা দিতে পারবেন। 

বাবর ভারত শাসন করেন মান্র তিন বছর। তান ছিলেন অত্যন্ত সাাশাক্ষিত 
এবং পর্যবেক্ষণশীল মানুষ, শিজ্পকলা সম্বন্ধে সুক্ষ 'বিচারবোধ-সম্পন্ন কবিও 
ছিলেন তান। তিনি যে-স্মৃতিকথাগ্লি লিখে রেখে গেছেন তার ভাষা যেমন সরল 
তেমনই যথাযথ । হিন্দুদের অবশ্য তিনি ণবধমর্ণ' বলেই গণ্য করতেন এবং হেয়জ্ঞান 
করতেন তাঁদের, তবে তাঁদের ওপর উৎপাঁড়ন চালাতেন না। 

মৃত্যুর আগ্গে বাবর তাঁর আঁধকৃত রাজ্য ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তবে 
রাজ্যের প্রধান অংশ "দিয়ে যান বড় ছেলে হমায়ুনকে এবং অন্য তন ছেলে, যাঁরা 
পঞ্জাব, কাবুল ও কান্দাহারের রাজ্যাংশ পেয়োছলেন, তাঁদের 'নিদেশ দিয়ে যান 
হুমায়ূনের আধিপত্য মেনে নিতে। 

হুমায়ুন তাঁর রাজ্যের সীমানা পারবর্ধনের চেস্টা করেন গুজরাট, রাজপৃতানার 
অংশ ও বিহার জয় করে। গোড়ার 'দকে সাফল্য সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদের 
জন্যে তাঁর এই জয়লাভকে সংহত ও সদ্‌ঢ় করে তুলতে অসমর্থ হন তিনি। তাঁর 
ভাইয়েরা তাঁর আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার আশায় দিল্লী আধকার করে নিতে 
সচেম্ট হন। হমায়ুনের প্রধান প্রতিদ্বন্ী অবশ্য 'ছিলেন বিহার ও বঙ্গে আফগান 
সামন্ত-রাজন্যদের প্রধান শের খাঁ সুর। [হারে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত 
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হয়ে হুমায়ুন শেষপর্যন্ত সিহ্ধদেশে পালিয়ে যান। সেখানে তানি স্থানীয় মুসলিম 
সেনাধ্যক্ষের চৌদ্দ বছর বয়সী মেয়েকে বয়ে করেন এবং ১৬৪২ খুখস্টাব্দে এই 
স্তর গভে” তাঁর একটি পন্ত্রসম্তান জন্মায়। এই পূন্রই হলেন আকবর। এর অল্প 
িছাঁদন পরেই একাধিক ভাই তাঁর পশ্চান্ধান করে এগিয়ে আসতে থাকায় 
হুমায়নকে দেশ ছেড়ে আরও দূরে পালিয়ে যেতে হয়--এবার তাঁকে পালাতে 
হয় পারস্যে। এই সময়ে শিশু আকবরের তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন কাবুলের 
শাসনকর্তা হমায়নের ভাই কামরান। 

হুমায়ুন ছিলেন ফারাঁস-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এবং যাদ্ধক্ষেত্রে সাহসী 
সেনাধ্যক্ষও বটে, তবে তাঁর আফিমে আসীক্ত তাঁর 'বিচারশীক্তুকে প্রায়ই অব্য 
করে তুলত। দিল্লীতে থাকতে তাঁর রাজত্বকালে হ7মায়ুন সাম্রাজ্যে এক নতুন শাসন- 
ব্যবস্থা প্রচলনে প্রয়াসী হন, তবে এই শাসন-ব্যবস্থার অন্তার্নহিত নীতিগুল 
ছিল কৃত্রিম, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পকহীন। তিনি তাঁর দরবারের অমাত্যদের 
তনাঁট গোম্ঠীতে ভাগ করেন: যথা, মল্ন্িমণ্ডলী, ধমর্ঁয় নেতৃবৃন্দ ও শিল্পিগোম্ঠী 
(কাব, নর্তকী, ইত্যাঁদ)। এছাড়া তানি চারটি সরকার দপ্তরও স্থাপন করেন: 
যথা, আগ্মকান্ড-ীবষয়ক দপ্তর-__সামারক ব্যাপারের দায়িত্ব ছিল এই দপ্তরের ওপর 
ন্যস্ত; জল-দপ্তর--এই দপ্তর জাঁমিতে জলসেচের ব্যাপারটি নিয়ন্মণ করত এবং 
রাজকীয় মদ্য-ভাণ্ডারেরও ভারপ্রাপ্ত ছিল; ভুমি-সংক্রান্ত দপ্তর--এই দপ্তর ছিল 
রাজস্ব আদায়, খালিসা' জমর তত্তাবধান ও নানা নির্মাণকর্মের ভারপ্রাপ্ত; এছাড়া 
ছিল বায়বীয় দপ্তর--ধমাঁয় নেতৃবৃন্দ, কাবকুল ও হাতিহাসবেত্তাদের কাজকর্ম- 
সম্পার্কত ব্যাপার ও তাঁদের বৃত্তি ও ভাতাদানের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিল এই 
দণ্তরটি। এই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো, যা একই সঙ্গে গ:রুত্বপূর্ণ ও গোণ 
গুরুত্বের ব্যাপারগ্যালিকে মেলাতে চেষ্টা করাছিল, তা স্বভাবতই স্থায়ী হতে পারল 
না এবং শের খাঁ ?সংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তা পাঁরত্যক্ত হল। 

১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ খনস্টাব্দ পর্যন্ত শের খাঁ শের শাহ উপাঁধ 'নয়ে 
দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করেছিলেন সামন্ত- 
ভূ্বামীদের নিয়ন্মণে রাখাকে, বিশেষ করে নিয়ল্মণে রাখা বিহার ও বঙ্গের 
আফগান ভূঁদ্বামীদের । প্রসঙ্গত বলা দরকার. ক্ষমতাদখলের সময় এই শেষোক্ত 
ভূদ্বামীদের সমর্থনের ওপরই 'ির্ভর করতে হয়োছল শের শাহ্‌কে। যাই হোক, 
এই 'নয়ল্তণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে তান 'জায়গিরদারদের ওপর কড়া 'নিদেশ 
জার করলেন যে তাঁদের 'নার্দন্ট-সংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে অশ্বারোহশ- 
বাহিনী গঠন করতে হবে (এই অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা নির্ভর করবে 'জায়গির' 
কত বড় তার ওপর)। এই অশ্বারোহী-বাহনীগুঁলই ছিল সম্মিলিতভাবে 
রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্ুদ্বর্প। এবব্যাপারে পারাচ্ছাতি আয়ত্তে রাখার জন্যে 
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শের শাহ্‌ নিয়ম করলেন যে ঘোড়াগ্লর গায়ে বিশেষ-বিশেষ 'জায়গিরদার'-এর 
নিজস্ব 1সলমোহরের ছাপ দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্পক্ষে তাঁদের 
সেনাবাহিনীগ্যাীলর নিয়ামত পাঁরদর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শের শাহ্‌ এই 
ভাড়া করে এনে তাদের অশ্বারোহন সৈন্য হিসেবে দোঁখয়ে পাঁরদর্শন শেষ হওয়ার 
পর তাদের ফের বিদায় করে দেয়ার যে-অভ্যাস 'জায়গিরদাররা এর আগে পর্যন্ত 
প্রচলন করেছিলেন তার অবসানকল্পেই। শের শাহ্‌ রাস্ট্রের প্রাপ্য ফসলের অংশ 
'নার্দন্ট করে দিতে চেয়েছিলেন এবং রাজকোষের স্বার্থেই চেয়োছলেন কৃষকদের 
জাঁমর পাঁরমাণ যথাযথ মাপঞোকের সাহায্যে "নার্দস্ট না-করে ও তার 'ভাল্ততে 
ফসলের অংশ দাবি না-করে খাজনা-আদায়কারীরা নিজেদের খেয়ালখ্ীশ-মাফিক 
যেভাবে খাজনা আদায় করতেন তার অবসান ঘটাতে। তান নিয়ম করে 
দিয়েছিলেন যে তাঁর সৈন্যদের কেবলমান্র অর্থেই বেতন 'দিতে হবে এবং যেখানে 
সম্ভব হয়েছিল সেখানেই তিনি দ্রব্যসামগ্রীর পাঁরবর্তে অর্থে খাজনা দেয়ার ব্যবস্থা 
চাল করতে চেয়েছিলেন । নিষ্ঠুরভাবে কৃষকদের প্রতিরোধ ও সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোলন দমন করেছিলেন শের শাহ্‌ (যেমন, তিনি দমন করেছিলেন আগ্রা 
অঞ্চলের অধিবাসী আফগান নিয়াজ-উপজাতির বিদ্রোহ) । 

নিজ রাজ্যের সীমানা প্রসারণের চেষ্টায় হুমায়ূনের মতো শের শাহও রাজপুত 
রাজাগ্দাল জয় করায় মনোনিবেশ করেন ও চেস্টা করেন ভারতের পশ্চিম উপকূলের 
বন্দরগ্দল দখল করার। কিন্তু ১৫৪৫ খবস্টাব্দে রাজপুতানার একটি দুর্গ 
কালিঞ্জর অবরোধের সময় মৃত্যু ঘটে তাঁর। 


আকবনের রাজত্বকাল 


এর ফলে ফের একবার দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে আফগান সামস্ত-ভূস্বামীদের 
মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। শেষপর্যন্ত ক্ষমতা দখল করেন শের শাহের কনিষ্ঠ পত্র। 
ইন রাজত্ব করেন ১৫৫৪ খএসস্টাব্দ পর্যস্ত। এর মৃত্যুর পরে আবার প্রচণ্ড 
সংঘর্ষ বাধে, আর তা বাধে সিংহাসনের চারজন দাবিদারের মধ্যে। এই পরিস্থিতির 
সযোগ নিলেন হনমায়ুন, তিনি এই সময়ে পারস্য থেকে ফিরে এসেছিলেন তুকি? 
পারসিক, আফগান, তুকোমান ও উজবেকদের নিয়ে গঠিত এক বহুজাতিক 
সেনাবাহিনী নিয়ে। সংহাসনের অন্যান্য দাবিদারের সেনাবাহিনীগ্দীলকে উৎখাত 
করে ১৫৫৫ খ্যস্টাব্দে তান দিল্লী দখল করলেন। তবে এবারও তাঁর রাজত্ব 
ছিল স্বল্পস্থায়ী, কেননা কয়েক মাস পরে মার্বেল পাথরের একটি 1সশড় থেকে 
পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটল তাঁর। এবার তেরো বছর বয়সী সম্মাটপ্ত্র আকবরের 
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অভিভাবক ও রক্ষক তুকোমান বৈরাম খাঁ আকবরকে তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বাঁসয়ে 
দিলেন এবং তাঁর প্রাতানাধ হিসেবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। 

ওই সময়ে মোগলদের রাজ্য গঙ্গা-যমূনার উপত্যকার মধ্যেই সশমাবদ্ধ ছিল, 
কেননা উত্তরে পঞ্জাব ও আফগান ভূখন্ডগ্ীলর সঙ্গে যোগাযোগ শিয়েছিল ছিন্ন 
হয়ে। মোগল-রাজ্যের প্রধান বপদ হয়ে তখন দেখা দিয়েছিলেন হিমু, তিনি 
ছিলেন সুর-সহলতানদের একজনের সেনাপাতি। 'নীচ'বংশ-সম্ভতৃত হওয়া সর্তেও 
(হন্দু বাঁণক-পারবার থেকে এসোছলেন তান) প্রাতভাবান সেনাধ্যক্ষ হিসেবে 
হিম খ্যাত অন করোছলেন। তিনি দিল্লী দখল করেন এবং রাজা বিক্রমাঁদত্য 
উপাধি নিয়ে নিজেকে দেশের শাসক বলে ঘোষণা করেন। ১৫৫৬ খখস্টাব্দে 
মোগলদের বিরুদ্ধে পানপথের অতীব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে হিমু আকবরের 
সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্তেও তার পার্খদেশে ভাঙন ধরাতে সমর্থ হন, 
কিন্তু হঠাৎ একটি তর তাঁর এক চোখে বিদ্ধ হওয়ায় হাতির পিঠ থেকে পড়ে যান। 
ফলে সেনাপাঁতকে রণক্ষেত্রে দেখতে না-পাওয়ায় হিমুর সৈন্যরা পালাতে শুরু 
করে (ভারতে তখন ভাড়াটে সৈন্যদলের মধ্যে এইটাই ছল রাত _- বেতন দেয়ার 
মালিক সেনাপাতর মৃত্যু হলে সৈন্যরাও আঁবিলম্বে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাত) এবং 
যুদ্ধে বিজয় হন আকবর । বৈরাম খাঁর 'নরশে ওই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়য়েই আকবর 
তাঁর সেনাপাতিদের মধ্যে জাম দান করতে ও খেতাব বিতরণ করতে শুরু করেন। 

প্রায় পণ্টাশ বছর দিল্লীতে রাজত্ব করেন আকবর (১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ 
খ্ীস্টাব্দ) এবং এই সময়ে উত্তর-ভারতে দ্রভাবে প্রাতিজ্ঠিত হয় মোগল-সাম্রাজ্য। 
আকবর যমুনানদীর তারে আগ্রা শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। 


আকবরের [বিজয়-অভিযান 


গোড়ার দিকে আকবরের আঁভভাবক বৈরাম খাঁর হাতেই ছিল সাত্যকার 
শাসনক্ষমতা। তিনি আজমীর দখল করেন ও রাজপূতদের হাত থেকে কেড়ে নেন 
গোয়াঁলয়র দুর্গ এবং পঞ্জাবে মোগল-শাসনের প্রাতিষ্ঠা রেন। তবে নিজে শিয়া- 
সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় নিজ সম্প্রদায়তুক্ত লোকজনের মধ্যে সরকারি উচ্চ পদ 
ও জামিজায়গা বিতরণ করেন। এর ফলে দরবারের সুল্নি-সম্প্রদায়ভূক্তদের মধ্যে 
দেখা দেয় প্রবল অসন্তোষ ও শনুতা। ১৬৬০ খ্যাস্টাব্দে দরবারের অপর একটি 
গোষ্ঠী ক্ষমতাদখল করে। অতঃপর বৈরাম খাঁকে “সম্মানের সঙ্গে মক্কায় নির্বাসত 
করা হয়, কিন্তু পাঁথমধ্যে গুজরাটে গপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন। 

এই সময়ে রাষ্ট্ক্ষমতা কিছুকাল কুক্ষিগত থাকে আকবরের ধান্লীর 
আত্মীয়স্বজন নিয়ে গঠিত এক উজবেক উপদলের। মালব-রাজ্য এই সময়ে 
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মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালবের রাজা বজ বাহাদুর প্রথমে দেশ ছেড়ে 
পালিয়ে যান, অবশ্য পরে তানি আকবরের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তাঁর 
প্রেমিকা নর্তকী রূপমতা বন্দিদশার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়জ্ঞান করে আত্মহত্যা করেন। 
এই বজ বাহাদদর ও রূপমতাঁর কাহিনী পরে বেশ কয়েকটি আণ্লিক গাথাকাব্যের 
বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। 

এর অজ্প 'কছাঁদনের মধ্যেই অভিভাবক (স্থায়ী শাসক)-এর কবল থেকে 
নিজেকে মুক্ত করে আপন হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে নেন আকবর । আঠারো 
বছরের তরুণ আকবর ছিলেন বুদ্ধিমান, সবলদেহ ও সাহসী; তিনি শিকারপ্রিয় 
ছিলেন এবং ছিলেন আশ্চর্য এক স্মৃতিশাক্তর আধিকারা, শ্রতিধর পুরুষ । তবে 
তাঁর 'শক্ষকদের প্রাণান্ত চেষ্টা সত্তেও লিখতে বা পড়তে শেখার কোনো আগ্রহ 
প্রকাশ পায় 'নি তাঁর মধ্যে। ওই অল্প বয়সেই তানি উপলাদ্ধ করেছিলেন যে 
একমান্র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহায্যেই ভারত শাসন করা সমন্ভব। প্রথমেই 
তান রত হলেন যোদ্ধজাতি রাজপূতদের সমর্থন আদায়ে এবং এই উদ্দেশ্যে 
তাঁদের সঙ্গে একের-পর-এক মৈন্রীচুক্ত করতে ও রাজপুত রাজকন্যাদের বিয়ে 
করে এই মৈত্রীকে দ্‌ঢ়তর করে তুলতে উদ্যোগী হলেন। ফলে মানাঁসংহের 
নেতৃত্বে রাজপুত অশ্বারোহী-বাহিনী এবার যুক্ত হল মোগল সেনাবাহিনীর সঙ্গে । 
মানীসংহ ছিলেন প্রাতভাবান সেনাধ্যক্ষ এবং অম্বরের রাজার পালিত পন্ত্র। 
মুসলমান সম্রাটের কাছে রাজপুতদের একাংশের এই আনগত্যস্বীকার রক্ষণশনল 
রাজপুত-মহলগাঁলতে অবশ্য বিরূপ প্রাতক্রিয়ার সৃম্টি করল, রক্ষণশীলরা বলতে 
লাগলেন যে মুসলমান সম্রাটের দরবারে হাজরা 'দিয়ে হিন্দুরা নিজেদের 
অবমাননা করেছেন। 
করলেন এবং ১৬৬৮ খবস্টাব্দে চিতোর, ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রণথম্বর ও পরে 
রাজপুতানার বৌশর ভাগ অণ্চলই দখল করে৷ নিলেন। একমান্র মেবারের রানা 
প্রতাপ সিংহ মুম্টিমেয় কয়েকজন অনুচর 'নয়ে আশ্রয় 'নলেন পার্বত্য অণ্চলে এবং 
আকবরের শবরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন প্রায় প”চশ বছর ধরে। 

আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ ইতিপূর্বে রানী দুর্গাবতীর শাসনাধীন 
বস্তুত গোস্ডওয়ানা রাজ্য দখল করে নেন। রাজ্যরক্ষার্থে এই রানী 'নিভর্ঁকভাবে 
যুদ্ধ করেন এবং পরাজিত হলে পর ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। এই সমৃদ্ধ 
অণ্চল জয় করে এবং এ-রাজ্যের প্রাক্তন রাজাদের সণ্চিত অর্থসম্পদ রাজকোষ থেকে 
লুণ্ঠন করে আসফ খাঁ মনে করলেন নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করার 
পক্ষে যথেম্ট শাক্তসণ্ণয় করেছেন 'তিনি। এ-উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্জাবের বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে যোগ 'দিলেন। পঞ্জাবে ১৫৬৩ সাল থেকেই বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠাছল 
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এবং তার নেতৃত্ব 'দচ্ছিলেন আকবরের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অপরাপর 
বাচ্ছন্নতাকামীরা। এই বিদ্রোহীরা অতঃপর লাহোর দখল করলেন এবং 
কাবূলানবাসী আকবরের ছোট ভাইকে তাঁদের সূলতান বলে ঘোষণা করলেন। 
সম্বলের প্রভাবশালী উজবেক গোম্ঠী-প্রধান বা তথাকাঁথত “মর্জা'রাও যোগ 
দিলেন এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে। এরা সবাই ছিলেন আকবরের দরবারে নানা 
রাজপুত হিন্দ রাজার স্থানলাভের বিরোধী । আকবরের সৌভাগ্যবশত এই 
বিদ্রোহীরা নিজেদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে সময়মতো ও যথাযথ সংযোগস্থাপনে 
অসমর্থ হওয়ায় ১৫৬৭ খ্স্টাব্দে সামন্ত-ভূস্বামীদের এই বিদ্রোহ দমন করা 
সম্ভব হয়। ণমর্জা'রা অতঃপর পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন গৃজরাটে। 

গুজরাটে ১৫৬৩৭ খএস্টাব্দে পোর্তৃুগিজরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বাহাদুর 
ইত্যাদি বিভিন্ন নৃকুল-গোম্ঠীর ভিত্তিতে গঠিত নানা সামন্ত-চন্রগীলর মধ্যে 
ক্ষমতার লড়াই চলে । পমর্জা'রাও গুজরাটে আসার পর এই লড়াইয়ে লিপ্ত হন, 
কেননা ক্ষমতালাভের 'লপ্সা তাঁদেরও বড় কম ছিল না। এই সমস্ত সামন্ত-চক্রের 
বিরুদ্ধে আকবরের সেনাবাহিনী প্রোরত হয় এবং ১৫৭২ খ৭স্টাব্দে মোগল-সৈন্য 
গুজরাট-রাজ্য আঁধকার করে। তবে মোগল-বাহনী গুজরাট ছেড়ে আগ্রায় ফিরে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "মারা ফের একবার বিদ্রোহ করেন, ফলে মোগল 
সেনাবাহিন+ও বাধ্য হয় নতুন করে গুজরাট দখল করতে। 

বঙ্গের মুসলমান সুলতান ানজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করায় যোঁদও তিনি 
আকবরের সামস্ত-রাজন্য বলে গণ্য ছিলেন) বঙ্গকে দমন করতে মোগল-বাহনীর 
দূ'বছরেরও বোৌঁশ সময় লাগে । অতঃপর নতুন-নতুন রাজ্যজয়ের ব্যাপারে আকবর 
কিছুকাল ক্ষান্ত দেন। ওই সময়ে তিনি মনোযোগ দেন তাঁর ইতিমধ্যে আঁজতি 
প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরনণ প্রশাসন-সম্পর্কিত নানা ব্যাপারে । 


প্রশাসনন্ব্যবস্ছা 


মোগল-রাস্ট্রে প্রধান প্রশাসানক বিভাগ ছিল রাজদ্ব-সম্পরকৃতি বিভাগ । 
এ-বিভাগের প্রধান ছিলেন "দওয়ান”। রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচাঁররা বেশির ভাগই 
হিন্দু 'ছিলেন। সৈন্যাবভাগে সৈন্যদের খাদ্যবস্ত ইত্যাদির প্রধান তত্বাবধায়ক ও 
খাজা ণমর-ই-বখুশি' 'জায়গির'গ্ীলর বালবন্টন তত্বীবধান করতেন এবং 
1তাঁনই ফৌজা কুচকাওয়াজের সময় পারদর্শন করতেন সৈন্যদের ও তাদের সাজ- 
সরঞ্জামের । এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন বাহিনীগনলির সেনাধ্যক্ষরা। 
ধ্ঁয় ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত বিভাগটি পরিচিত ছিল “সদারত্‌, নামে। এই বিভাগের 
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প্রধান “সদ্‌র* মুসলমানদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনার জন্যে 
বিচারকদের নিষুক্ত করতেন এবং “সুয়রগাল' বিতরণের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। বাভন্ন 
অগ্লে ও জেলাগ্যালিতে পাশাপাশি কাজ করতেন বে-সামারক ও সামরিক কতৃপক্ষ, 
পরস্পরের কাজের ওপর নজর রাখতে এবং 'বাচ্ছল্নতাবাদী কোনো লক্ষণ কোথাও 
প্রকাশ পেলে তা দমন করতে বাধ্য হতেন তাঁরা । কিছ্দ-কিছ বড়-মাপের অঞ্চলে 
স্থানীয়ভাবেও 'সদর'রা নিযুক্ত হতেন। 


কৃষকদের অনস্থা 


মোগল-সাম্রাজ্যে জনসাধারণ ছিলেন বহাবধ উপজাতি ও জাতিগোম্তীতে 
বিভক্ত এবং বহ-বিচন্র ভাষাভাষী, তাঁদের সামাঁজক বিকাশের স্তরও ভিন্ন-ভন্ন 
এবং 'বাভন্ন ধর্মমতে ও জাতিগত পংক্তিতে বিভক্ত ছিলেন তাঁরা । জনসংখ্যার 
আধকাংশই বাস করতেন তাঁদের গ্রামীণ সমাজের ছোট্র সংকীর্ণ জগতে । কৃষকরা 
রাষ্ট্রকে খাজনা দিতেন ভূঁমি-রাজস্ব হিসেবে । এই রাজকর তথা খাজনা যাতে 
কৃষকরা 'নয়মিতভাবে দেন তা দেখা ছিল রাম্ট্রের স্বার্থসম্মত, তবে রাষ্ট্র কিংবা 
সামন্ত-ভূস্বামীরা কেউই কৃষকদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাজস্ব হিসেবে রান্ট্রের প্রাপ্য। রাজস্বের এই 
পারমাণকে সাধারণভাবে ন্যাধ্য বলেই মনে করা হোত, যদও কখনও-কখনও 
কৃষকরা এই পাঁরমাণ রাজস্ব দিতেও অসমর্থ হতেন। এরকম ক্ষেত্রে 
সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হোত রাজস্ব আদায়ে সাহাধা করার জন্যে। ইতিবৃত্তগ্দলিতে 
তথাকাঁথত 'অবাধ্য দস্যদের' গ্রামের এমন কিছ উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে 
বাধ্য হচ্ছেন। একবার আকবর স্বয়ং হাতির পিঠে চেপে হাতির ধাক্কায় মাটির 
দেয়াল ভেঙে এক গ্রামের মধ্যে ঢুকোছিলেন তাঁর শিটুনি-বাহিনীর নেতৃত্ব 'দিয়ে। 
হয়োছল এবং খাজনা-আদায়কার কর্মচারিদের নিদেশি দেয়া হয়েছিল যাতে সকল 
আবাদযোগ্য জমিতে ফসল বোনা হয় সোঁদকে কড়া নজর রাখতে । খাজনা 
আদায়ের ব্যাপারটা স্মানিয়ন্রিত করার উদ্দেশ্যে আকবর এই ফরমান জার করেন 
যে তাঁর রাজ্যের অংশে সকল জাম জারপ করতে হবে দাঁড় দিয়ে নয় (কারণ দাঁড় 
ইচ্ছেমতো টিলে কিংবা টানটান করে মাপের হেরফের করা সম্ভব), বাঁশের খাট 
'দয়ে। 

মোগল-সাম্রাজ্যে গ্রামীণ সমাজগ্যাল ছিল জটিল ধরনের সব সংস্থা। যৌথ 
ভূস্বামী হিসেবে সমাজের নিয়ন্্ণাধিকার ছিল সাধারণত একেকটি গ্রামের 
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চতুষ্পার্থস্থ ছোট এক ভূখন্ডের ওপর এবং সমাজের প্রধান বা মোড়লের ওপর 
দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত ওই ভূখণ্ডের অন্তর্গত আবাদী জমির প্রীতাট টুকরোর ওপর 
খাজনা ধার্য করার ও তা আদায় করার। কিন্তু গ্রামীণ সমাজের কাঁরগর- 
কারুশিজ্পী ও ভৃত্দের নিয়মিত খারদ্দারেরা সাধারণত বাস করতেন একাধক 
গ্রামে। ফলে, বলতে গেলে কার্যত, প্রাতিটি গ্রামের নিজস্ব 'মুকরর' অর্থাৎ খেত- 
খামারের পাহারাদার ও জিম্মাদার থাকলেও গ্রামের কর্মকারের খারদ্দার হতে 
পারত একাধিক গ্রাম ও গ্রামের স্বর্ণকারের খাঁরদ্দার এমন কি পাঁচাট গ্রাম পর্যন্ত, 
ইত্যাঁদ। নানা ধরনের এইরকম কাঁরগর, যাঁরা নাকি পুরো একাট গ্রামাণুলের 
চাহিদা মেটাতেন, তাঁদের সংখ্যা গড়পড়তা সাত থেকে বারোজনের মতো হতে 
বাধা ছিল না। আর এই সমস্ত কারিগরের তৈরি প্রতিটি বস্তুর জন্যে সাধারণত 
তাঁরা অর্থমূল্যে দাম পেতেন না, তাঁদের প্রাপ্য দাম মেটানো হোত ফসলের 
একটা অংশ দিয়ে কিংবা নিষ্কর একটুকরো জামির বিনিময়ে । প্রসঙ্গত এটাও 
লক্ষণীয় যে কোনো-একটি গ্রামীণ সমাজের সদস্যের পক্ষে কাছাকাছর মধ্যে অপর 
কোনো বসতির এলাকায় বাড়তি আরেক খণ্ড জমি সংগ্রহ করার পথে কোনো 
বাধা ছিল না (যাঁদও এই "দ্বিতীয় বসাঁততে তান সর্বাবষয়ে পূর্ণ আঁধকার ভোগ 
করতে পারতেন না, তবু)। এর ফলে কোনো-একটি গ্রামীণ সমাজের প্রভাবাধীনে 
ঠিক কতখান ভূখণ্ড থাকত তা হিসাব করা বর্তমানে বেশ দুরূহ । তবে এটা 
ঠিক যে বেশ কয়েকখানি গ্রামের বাঁসন্দা কৃষকরা হাটে বা বাজারে না-গিয়েও 
কারিগরদের তোর তাঁদের প্রয়োজননয় 'জানিসপন্র সংগ্রহ করতে পারতেন। 

গ্রামীণ সমাজের মোড়ল ও পুথি-লেখক যেমন একদিকে ছিলেন সমাজের দূই 
প্রধান প্রাতানাধ তেমনই অপরাঁদকে তাঁরা ছিলেন রাজকর্মচারও। মোড়ল তাঁর 
পরিচালনাধীন গ্রাম থেকে দেয় রাজস্বের পুরো অংশ আদায় করে দিতে পারলে 
তাঁর সমাজের স্বত্বাধীন সকল আবাদী জমির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাম নিজস্ব 
হিসেবে পাওয়ার অধিকারী ছিলেন । এই জাম হোত 'নিজ্কর। 

আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অগ্লগ্দলিতে দ্রব্যসামগ্রনতে খাজনার 
পরিবর্তে অর্থমূল্যে খাজনা দেয়ার রীতি প্রবর্তন করায় কষকদের পক্ষে তা মস্ত 
এক বোঝার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এই অর্থ সংগ্রহের জন্যে ভারতাঁয় কৃষক অতঃপর 
বাধ্য হলেন নিজে থেকেই কিংবা গ্রামণ সমাজের মোড়লের সাহায্যে তার খেতের 
ফসল হাটে শবান্রু করতে এবং এর ফলে তিনি অত্যন্ত বোশরকম নির্ভরশীল হয়ে 
পড়লেন ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবী মহাজনদের ওপর। যদিও আকবর কৃষকদের 
ওপর ধার্য-করা বেশকিছ্‌ ধরনের ছোটখাট খাজনা মকুব করে দিয়েছিলেন, তবু 
সামন্ত-ভূস্বামীরা যথারীতি সে-সমস্ত আদায় করে নিতেন কৃষকদের কাছ থেকে 
এবং নিজেদের প্রয়োজনে তা আত্মসাৎ করতেন। 
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খাজনা দেয়া ছাড়াও কৃষকরা কখনও-কখনও বাধ্য হতেন বিনা মজরিতে 
রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করতে । এগুলি ছিল প্রধানত দুর্গ, শহর, ইত্যাঁদ নির্মাণের 
কাজ। বিনা পারিশ্রীমকের এই শ্রমকে বলা হোত 'বেগার খাটা'। এই শ্রম বিশেষ 
করে কঠিন হয়ে দাঁড়াত যখন গ্রামগ্লির কাছাকাছি কোনো দুর্গ নার্মত হোত, 
কারণ আকবর তখন সরাসরি হুকুম জারি করতেন যে আশপাশের সকল গ্রামের 
মানুষকে এই নির্মাণকার্ষে হাত লাগাতে হবে। 


জমিতে রাম্দ্রয় ও ব্যক্তিগত মালিকানা 


আঁধকার কায়েম করতে সচেম্ট হোত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জামিজমার আস্তিত্ব 
রাজকোব পূর্ণ করার জন্যে খাজনা আদায় সম্ভব করে তুলত এবং এর ফলে 
রাষ্ট্রের পক্ষে সন্তব হোত রাজসেবার বিনিময়ে সামন্ত-ভূদ্বামীদের মধ্যে শর্তাধীনে 
জমি বিলি করা। এই সমস্ত জমির স্বত্বভোগণরা আবার বাধ্য হতেন ছোট-বড় 
সৈন্যবাহিনী পষতে আর সেগুলি হোত রাষ্ট্রীয় সেনাবাহনীর অংশ; আর 
রাষ্ট্রের অধীনে শাক্তশালী সেনাবাহিনী থাকলে তবেই সম্ভব হোত অভ্যন্তরীণ 
[বিদোহ, ইত্যাদি দমন করা, প্রাতবেশনী রাজ্যগুলির আন্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা 
করা এবং জয় করা নিত্য নতুন ভূখণ্ড । অবশ্য নতুন-বনে-যাওয়া-ভূস্বামীরা ক্রমশ 
শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর রাম্ট্রের কাছ থেকে শর্তাধীনে-পাওয়া জমিজমাকে 
তাঁদের ব্যাক্তগত ভূ-সম্পত্তিতে পাঁরণত করার চেম্টাও করতেন। এইভাবে 
জাঁমতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যাক্তগগত মালিকানা কায়েমের লড়াই চলোছিল ভারতের 
গোটা সামস্ততান্তিক যুগ ধরেই। 

মোগল-সাম্রাজ্যের দু'ধরনের রাম্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি ছিল--যথা, 
খালিসা" ও 'জায়াঁগর'। 

সকল 'বাঁজত ভূখণ্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধশীন জাঁম-তহাবল বা 'খালসা'র 
অংশভুক্ত হোত। এই জাম থেকেই সম্রাট 'জায়াগর, ভূ-সম্পান্ত বিলি-বাঁটোয়ারা 
করতেন এবং এ-থেকেই তান জমি দান করতেন ধমাঁয় উপাসনা ইত্যাদির 
পরিচালনার ভারপ্রাপ্তদের এবং ধম্মগুরূদের। এই 'খালিসা' জমির পরিমাণের 
অনবরত হেরফের ঘটতে থাকায় এ-জমির মোট পরিমাণ হিসাব করা অসম্ভব ছিল। 
'খালিসা' জাম ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের সম্পান্ত। 

'জায়গির' ভূ-সম্পাত্ত বলতে বোঝাত শর্তাধীনে বাল-করা জম। এইসব 
ভূ-সম্পান্তর স্বত্বভোগণরা বাধ্য থাকতেন স্বত্বাধীন জমির পাঁরমাণের সঙ্গে সঙ্গত 
রেখে বড় বা ছোট আকারের সেনাবাহিনী পোষণ করতে । এই সেনাবাহনীগ্াল 
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হোত সম্রাটের সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ। 'জায়গির' হিসেবে বাল-করা জামও 
রাষ্ট্রীয় সম্পা্ত হিসেবে গণ্য হোত। 'জায়াগরএর ওপর দেয় ভূঁম-রাজস্বের 
পরিমাণ ও তার ধরন নির্ধারণ করতেন 'জায়গিরদার' নয়. রাষ্ট্র স্বয়ং এবং রাষ্ট্রের 
তরফ থেকেই ঠিক করে দেয়া হোত কীভাবে এই রাজস্ব আদায় করা হবে। নিয়ম 
হিসেবেই 'জায়গিরদার'এর জাঁমর স্বত্ব তাঁর পাঁরবারে বা বংশানূক্রমে অর্শীত না, 
বরং তাঁর মৃত্যুর পর তা ফের রাস্ট্রের সম্পাত্ততে পারণত হোত। এমন কি কখনও- 
কখনও 'জায়গিরদার'এর কাছ থেকে তাঁর তালক রাম্ট্রের তরফ থেকে নিয়ে নেয়া 
হোত ও তার পাঁরবর্তে দেয়া হোত অপর কোনো তালুক। পাঁরবর্ত হিসেবে 
দেয়া এই দ্বিতীয় তালুকটি দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন অপর এক অণুলে হওয়াও 
বচিন্র ছিল না। আকবরের রাজত্বকালে সামন্ত-ভূঁস্বামীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
ন্নিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে এধরনের তালুকের পাঁরবর্তন রীতিমতো ঘনঘনই 
ঘটত। এর অর্থ 'জায়গিরদার'রা সে-সময়ে সাধারণত একই জামির মালিকানা 
একসঙ্গে বছর-দশেকের বৌশ ভোগ করতে পারতেন না। 

'জায়াগর' ভূ-সম্পাত্তর মালকানার সঙ্গে সামন্ততান্নক ব্যক্তিগত মালিকানার 
ধরনধারণের অবশ্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্যানার্দন্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। দেখা 
যায় বড়-বড় 'জায়াগিরদার'রা জাম থেকে তাঁদের আদায়ীকৃত রাজস্বের এক- 
তৃতীয়াংশের মতো মান্র ব্যয় করতেন তাঁদের সেনাবাহনীগ্ীলর ভরণপোষণের 
জন্যে আর অপেক্ষাকৃত ছোট 'জায়াগর' পেতেন যাঁরা এ-কাজে ব্যয় করতেন 
আদায়শকৃত রাজস্বের অর্ধেকেরও কম। আকবরের রাজত্বকালের অপর একাট 
বৈশিল্ট্য ছিল এই, যে-সমস্ত হিন্দু রাজা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতেন তাঁদের 
আগেকার ভূ-সম্পান্ত সাধারণত 'জায়াগর' হিসেবে তাঁদেরই দান করা হোত আর 
এই সমস্ত জম উত্তরাধিকার-সূত্রে ভোগদখল করা চলত। সপ্তদশ শতক নাগাদ 
অবশ্য পাকাপোক্তভাবে শিকড় গেড়োছল 'বংশগত জায়গির' কথাটি। 

সাধারণভাবে 'জায়গির'গুঁল হোত ন্রিশ-চল্লিশ হাজার বিঘা কি তার চেয়েও 
বোশ জমি নিয়ে গঠিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভূ-সম্পার্ত। আকবরের রাজত্বকালে 
'জায়গিরদার'রা তাঁদের স্বত্বস্বামিত্বের ওপর অত্যধিক গূর্‌ত্ব আরোপ করতেন। 
ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকের শেষ ও অন্টম দশকের গোড়ার 'দকে আকবর বখন 
চেষ্টা করলেন 'জায়াগির'প্রথার বিলোপ ঘাঁটয়ে পাঁরুবর্তে অর্থমূল্যে বেতনদান- 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের, তখন পঞ্জাবের 'জায়শিরদার'রা খেপে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলেন। পঞ্জাবে মোগল-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ শাহবাজ খাঁ তখন সম্রাটের নামে ওই 
অগুলের সকল 'খালিসা' ভূ-সম্পন্তি 'জায়গির, হিসেবে বাল করতে বাধ্য হলেন। 
'পাতশাহ বা চলাঁত কথায় বাদশাহকে লিখলেন 'তনি: “এইভাবে যাঁদ আম 
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বসতেন। এখন গোটা রাজ্য ও সেনাবাহিনী জাঁহাপনার হকুম-বরদার করবে।' 
আকররের রাজত্বকালে মোগল-সাম্রাজ্য সবেমাত্র পাকাপোক্তরভাবে গঠিত হয়ে 
উঠাঁছিল, তাই তখন 'জায়গিরদার'দের মোট সংখ্যা ছিল মানত দু'হাজারের মতো 
(এই হিসাব বড় এবং ছোট 'জায়াগিরদার'দের ধরেই)। 
মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে ব্যক্তিগত জমির মালকরাও ছিলেন, যাঁদের বলা 
হোত 'জামদার। আকবরের রাজত্বকালে যে-সমস্ত শাক্তশালী ছোট রাজন্যদের 'তাঁন 
পদানত করোছলেন তাঁরা মোগল-সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার পর ও আকবরকে 
কর বা সেলামি দিতে রাজি হওয়ায় এই "জমিদার, খেতাব পেয়েছিলেন। এই 
সেলামির পাঁরমাণ নির্ভর করত রাজন্যরা বশ্যতাস্বীকার করার সময় শাক্তর 
সাঁত্যকার- ভারসাম্য কীরকম হোত তার ওপর। মোগল-সাম্রাজ্যের রাজস্বাবভাগ 
“জমিদার ও তাঁর প্রজা বা কৃষকদের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত 
না। বলা বাহল্য, এই 'জমিদার'রা কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব বলতে যো 
বোঝায় তা আদায় করতেন না, তাঁরা আদায় করতেন জমির ভাড়া বা খাজনা । এই 
খাজনার পারমাণ ও তা আদায়ের পদ্ধাত 'ির্ধারত হোত স্থানীয় রীত-প্রথা 
অন্যায়ী। রাজপুত-অধ্যাষত এলাকাগদাঁলতে, গাঁড়ব্যায়, বিহারে ও অন্য 
করতেন খাস মৌজায় বেগার খাটানোর অন্রূপ পদ্ধাততে, কিন্তু মোগল-সাম্রাজ্যের 
আমলে ভারতে প্রধানত কৃষক-শোষণের এই পদ্ধতি ব্রমেত্রমে লোপ পাঁচ্ছল। 
জমিদারদের ভূ-সম্পাত্তগদলি সরকারভাবেই বংশানদক্রুমক বলে ঘোষত ছিল, 
যাঁদও প্রাতবার এই সম্পাত্তর নতুন উত্তরাধিকারীকে মালিকানা-স্বত্ব ভোগ করার 
আগে তাঁর উধ্বতন শাসকের কাছ থেকে বিশেষ সনদ সংগ্রহ করতে হোত। তবে 
ওই জমিতে যাঁদ একাধিক দাঁবদার থাকতেন তাহলেই এই সনদ একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ 
হয়ে দাঁড়াত। এছাড়া ছোট-ছোট ভূস্বামীদেরও অনেকসময় বলা হোত “জমদার' 
তবে ইতিবৃত্তগ্রলিতে উল্লেখ করা হয়েছে একমান্র “জ্মদার'-রাজন্যদেরই। 
মোগল-সামাজ্যে “সুয়ুরগাল'-তালকগুলিকেও মুলক" ওয়াকফ" বা "ইনাম, 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই তালকগ্াল ছল সামস্ততান্তিক পদ্ধাততে 
পরিচালিত ব্যাক্তগগত মালকানাধীন ভূ-সম্পান্ত। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই 
এবং সামান্য দু-চারটে ক্ষেত্রে ধর্মীনরপেক্ষভাবে অন্যান্যদের । আকবরের রাজত্বকালে 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পুরোহিতদেরও দেয়া হয়। সাধারণত “সুয়দরগাল”-জামগুলি 
ছল ছোট আকারের ও বংশান্ক্রমক; জাঁমর মাঁলকদেরও বিশেষ কোনো 
বাধাবাধকতা ছিল না, একমান্র সম্রাটের মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো 
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ছাড়া। এই “সুয়ুরগাল-তালুকগ্ীলর মোট আয়তন রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পার্তর তিন 
শতাংশের মতো ছিল। তবে 'জামদার'দের ভূ-সম্পান্তর মধ্যে মান্দরগৃলির জন্যে 
প্রদত্ত বা দেবন্ন জমির পারমাণ কতখানি ছিল তা অনুমান করা অসম্ভব । 


কারগার শিল্প 


গ্রামীণ সমাজে কারাশল্পন প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবহার-্দ্রব্য তৈরি করলে তার 
বাঁনময়ে সমাজের কাছ থেকে তিনি পেতেন ফসলের একটা ভাগ্ধ কিংবা 'নিম্কর 
ছোট্ট একটুকরো জমি। তবে কারুশিজ্পদের একটি বড় অংশই তখন বাস করতেন 
শহরে কিংবা কারুশিল্পীদের বসতিতে এবং তাঁরা সামন্ত-ভূস্বামধদের ফরমায়েশ 
জাঁনপন্র তোর করে হাটে বা বাজারে বান্রু করতেন। 

ওই সময়ে ভারতে সবচেয়ে উন্নত কুটিরাশল্প ছল বস্বয়নের। সতী ও 
রেশমের বস্ত্র, এমব্রয়ডাঁর-করা ও ছাপা কাপড়, স্বাভাঁবক ও রঙ-করা কাপড়-_ 
এ-সবই উৎপন্ন হোত 'ববপুল পাঁরমাণে। সম্রাট আকবরের পোশাক-পারিচ্ছদের 
ভান্ডারের যে-তাঁলিকা পাওয়া যায় তাতে প্রায় একশো 'বাভন্নরকমের ভারতীয় 
বস্তের উল্লেখ আছে। 

আগ্রায় তখন নানা ধরনের সাশ্লন্ট পেশায় বিশেষজ্ঞ গৃহানির্মাণ-কমর্শদের 
বিপুল একটি সংখ্যার বাস 'ছিল, গুজরাটে বাস করতেন মর্মর-পাথরের কাজে দক্ষ 
শিল্পশরা এবং বাংলায় দক্ষ জাহাজানির্মাতারা। এছাড়া অন্যান্য ধরনের কারিগরি 
পেশায়ও দক্ষ ছিলেন ভারতের মানুষ: লোহা ও অ-লোৌহ নানা ধাতু তোলা হোত 
খাঁন থেকে, তোলা হোত লবণ ও শোরা, গৃহ ইত্যাঁদ নির্মাণের জন্যে খাঁন থেকে 
পাথর কাটা হোত, তৈরি হোত কাগজ ও মাঁণমূক্তা-খঁচিত অলঙ্কার, উী্তজ্জ তেল 
উৎপল্ল হোত ও তোর হোত নানা ধরনের মিম্টাম্র, ইত্যাঁদ। ভারতীয় 
কারুশল্পীদের হাতের কাজে 'িল্পরুচি-বোধ ও সক্ষম কাঁরগাঁরর জন্যে এর বহু 
আগে থেকেই দেশে-বিদেশে তা সমাদূত হয়ে আসছিল। তবে ভারতাঁয় 
কারাশজ্পীরা কাজ করতেন খুব ধারগতিতে, কারণ তাঁরা কাজ করতেন নিতান্ত 
শাদাসিধে যল্রপাতর সাহায্যে আর সেগুলির বেশির ভাগই ওই শিল্পীরা নিজেরাই 
বানিয়ে নিতেন। আবার ওই একই সঙ্গে এটাও জানা ব্যাপার যে তাঁতের দণ্ডও 
(পাকখোলা পড়েনের সুতোকে সমান ফাঁক রেখে বোনার কাজে তাঁতযল্তে 
ব্যবহৃত সবচেয়ে জটিল একটি অংশ) তখন বিক্রির জন্যে তৈরি করা হোত। 
এ-থেকেই বোঝা যায় ভারতে কারগার শিল্প তখন কোন স্তরে উত্তীর্ণ 
হয়েছিল। 


ওপর এবং এইসব কর্তৃম্থানীয় ব্যক্তিরা জাতগদলির প্রধানদের (মুকদ্দম'দের) 
মনোনীত করতেন আর নিযুক্ত করতেন তাঁদের (দালাল'দের) যাঁরা এই হাতের 
কাজগুলি 'বন্রি করতেন বাজারে । যে-সমস্ত কারুশিল্পী নিযুক্ত হতেন রাষ্ট্রীয় 
কর্মশালাগাীলতে, তাঁরা হয়ে পড়তেন আরও বোশ নিরভভরশঈীল। তাঁদের তোর 
করতে হোত সেনাবাহিনীর জন্যে অস্্শস্ত ও সাজসরঞ্জাম এবং সম্রাটের 
ব্যবহারযোগ্য নানা দ্রব্যসামগ্রী। এইসব দ্বব্যসামগ্রীর কিছ অংশ সম্রাট বালি করতেন 
তাঁর অনুগৃহাত ব্যাক্তবর্গের মধ্যে । 

আগে থেকে টাকা দাদন দেয়া ও তারপর পাইকারি হারে উৎপন্ন দ্রব্যাদ কিনে 
নেয়ার প্রথা ছিল কার্ীশ্পীদের শোষণ করার পক্ষে ব্যবসায়শ বাঁণকদের সবচেয়ে 
ব্যাপক প্রচলিত পদ্ধাতি। বাঁণকরা আগাম টাকা দাদন দিতেন যাতে কারুশিজ্পনরা 
খেতে-পরতে ও দ্রব্সামগ্রী উৎপাদনের উপযোগন কাঁচা মাল কিনতে পারেন। এর 
ফুলে উৎপাদনকারী কাঁরগর তাঁর পৃজ্পোষক সেই বিশেষ বাঁণককে তাঁর উৎপন্ন 
দ্রব্যাদ দিতে বাধ্য হতেন এবং তা তাঁকে 'দতে হোত এমন একটা মূল্যে যা হোত 
প্রচলিত বাজারদরের চেয়ে (অর্থাৎ ওই কাঁরগর জে ওই 'জানিসগ্যাল বাজারে 
'বান্ু করলে যে-দাম পেতেন তার চেয়ে) কম। ভারতের পশ্চিম উপকুলবতঁ 
এলাকাগ্দালতে প্রধান-প্রধান ধরনের কাঁরগার দ্রব্যসামগ্রী ও সেগ্যাল-সম্পকিতি 
বাণিজ্য ছিল রাজকরের অধীন। এই কর ধার্য করার আঁধকার আবার পেতেন 
নার্দন্ট অর্থের 'বানময়ে কয়েকজন পত্তনদার। এই মধ্যবতর্ট পত্তনদারদের 
একচেটিয়া আধকার থাকত বিশেষ একেকটি ধরনের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের বা 
উৎপাদন-তদারাকর (এইসব পণ্যের মধ্যে থাকত সৃতীবস্ত, পান, আছাঁটা চাল, 
হাতির দাঁতের দ্রব্যসন্ভার, ইত্যাঁদ)। যতদূর মনে হয়, উপরোক্ত এই সমস্ত ধরনের 
পণাদ্রব্য কর-পত্তনদারের 'লাখিত অনুমতি ব্তত অপর কেউ বিক্রি করতে পারতেন 
না। সাধারণত এই পত্তনদাররা হতেন ধনী ভারতীম্ন নণিক কিংবা বিশেষ ধরনের 
কারিগার উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত জাতির কার্ীশল্পীদের প্রধান বা মূকদ্দম। 


ব্যবসা-বাঁণজ্য ও কুদশদজশীবকা 


গুজরাট এবং বাংলা জয় করার ফলে সমদ্র-বন্দরগ্যালর ওপর আধিপত্য পেল 
মোগল-সাম্রাজ্য, কিস্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বাধার সম্মুখীন হতে হল পোর্তুগিজদের । 
এমন কি যখন হজযাল্লীরা সমুদ্রপথে মক্কায় ষেতে চাইতেন তখনও পোর্তুগিজদের 
কাছ থেকে অন্মাতিপত্র নেয়ার প্রয়োজন পড়ত। গ্রজরাটের দুটি সংবক্ষিত 
দুর্গসমন্বিত বন্দর দমন ও 'দিউ থেকে পোর্তুগিজদের বিতাঁড়ত করার ব্যাপারে 
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মোগলদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়োছিল। বঙ্গদেশেও সপ্তগ্রাম (সোতগাঁ) ও হহগালর 
বন্দরদযাটতে পোর্ুগিজদের আধপত্য মেনে নিতে হয়োছল মোগলদের। মোগল- 
সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমুদ্রবন্দর ছিল গুজরাটের সুরাটে। তখন ক্যাম্বে-বন্দরের 
স্থান গ্রহণ করেছিল সূরাট এবং ক্যাম্বে পাঁরণত হয়োছিল তার পূর্বগোরবের 
ছায়াশরীরে, কারণ এই শেষোক্ত বন্দরের প্রবেশপথটি হাঁতমধ্যে রুদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল ক্যাম্বে-উপসাগরের উভয় তীর-বরাবর অনেকগুলি পোর্তুগজ দুর্গের 
অবস্থানের দরুন । 

মোগলদের বেশাকছু বাঁণজ্য-জাহাজ ছিল, 'কস্তু কোনো নিজস্ব নৌবহর 
ছিল না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ভারতীয় বাঁণকদের ব্যবসায়গত আভজ্ঞতা ও 
বাইরের বহু দেশের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘকালের বাণিজ্য-সম্পর্ককে নিজেদের কাজে 
লাগাবার মানসে পোর্তৃগিজরা সেই ষোড়শ শতকের মাঝামাঁঝ সময় থেকেই 
ভারতীয় বাঁণকদের নিজেদের ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে নিয়োগ করে 
আলসছিলেন। এর অর্থ, সমদদ্রপথে ভারতায় বাঁণকদের ব্যবসায়গত ক্রিয়াকলাপ 
ইতিমধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি, তবে তা বহুপারমাণে-যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। গুজরাট আগের মতোই পারস্য-উপসাগরের 
দেশসমূহ, আঁফ্রকা ও আরবের সঙ্গে বাণিজ্য চাঁলয়ে যাচ্ছিল, ওাঁদকে বাঙালিরা 
সমুদ্রপথে বাণিজ্য করছিলেন প্রধানত প্রাচ্যের পেগ ও মলুকা-প্রণালীর 
দ্বীপপ[ঞ্জের সঙ্গে । বাঙালিরা সিংহল এবং মালাবার ও করমণ্ডলের সমঃদ্রতীরবতণ 
বন্দরগ্ীলর সঙ্গেও বাণাজ্যক লেনদেন রাখাঁছলেন। মোগল-সাম্রাজ্য বাণিজ্য-শুঙ্ক 
আদায়ের দৌলতে এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে লাভবান হচ্ছিল আর সে-কারণে 
ইউরোপায় বণিকদের ভারতে অনূপ্রবেশ-বিষয়ে গ্রহণ করোছল এক অনিশ্চিত, 
দবযর্থব্যঞ্জক মনোভাব। একাঁদকে তা বিদেশীদের প্রভাব সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা 
করাছল যেমন, তেমনই অপরাদকে তাদের বাণিজ্য-সংক্রাস্ত নানা সযোগ-সীবধাও 
দিয়ে চলাছল। 

ভারতীয় তাঁতবস্ত্র তখন গোটা প্রাচী পৃথিবীতে অত্যন্ত সমাদর পেত এবং 
ভারত-মহাসাগরীয় ও দক্ষিণ সমুদ্ুগ্ীলর উপকূলবতর্ঁ সকল দেশের কাছেই তা 
ছিল এক সর্বগ্রাহ্য পণ্য। অন্যান্য দেশ থেকে বাঁণকরা ভারতে আসতেন এই সমস্ত 
তাঁতবস্ত্ ও নানা ধরনের মশলা কিনতে, ভারতের 'দোরগোড়ায়” সঙ্গে করে নিয়ে 
আসতেন তাঁরা বিদেশী নানা পণ্য। ভারতীয় বণিকদের আঁধকাংশই নিযুক্ত 
ছিলেন তখন দেশের অভ্যন্তরীণ নানা হাট-বাজার থেকে দেশে-উৎপল্ন নানা পণ্য- 
সামগ্রী পাইকারি হারে কিনতে আর তারপর সে-সমস্ত চালান দিতে ভারতীয় 
বন্দরগ্ীলতে। আবার বিদেশী পণ্য-সামগ্রী বন্দরগুলি থেকে ভারতীয় রাজা- 
বাদশাদের দরবারগ্লিতে চালান দেয়ার কাজও করতেন তাঁরা । যে-সমস্ত ভারতীয় 
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বাঁণক সমদদ্রপথে বিদেশে যেতেন তাঁরা সেই সমস্ত বসাতি-স্থাপনকারণী ভারতাঁয়দে; 
সঙ্গে তাঁদের জাতিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে যোগাযোগ রাখতেন। এই সমস্ত বাঁণক 
জাতিগ্যাল বলতে গেলে একেকটি বাঁণজ্য-প্রাতজ্ঠানের মতোই কাজ করত 
বাঁণজ্যের ব্যাপারে তারা নিজ-ীনজ জাতির মধ্যে নানা ধরনের সহযোগিতা ও 
সাহায্য যোগাত, খণ দিত, ইত্যাদি। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটে সবচেয়ে 
প্রাতিপাত্তশালী ব্যবসায় জাতি ছিল বোহ্‌রা ও খাজা জাত দুটি, তার" ছিল 

ভারতাঁয় বাঁণকদের সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার ব্যাপারে পোরুগিজরা বাধার 
সৃন্টি করায় পারস্যের সঙ্গে উটের ক্যারাভানের পিঠে পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে বাণিজ 
বৃদ্ধ পায়। এই ক্যারাভান-পথগ্যাল তখন দেশের মধ্যেই বিস্তৃত ছিল বাংলা থেবে 
লাহোর ও গুজরাট থেকে কাম্মীর পর্যন্ত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্নেও এই 
পথশগদীল সহায়ক হয়েছিল। 

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছল দদধরনের সম্প্রদায়ের হাতে । একদিকে ছিলেন 
প্রাতপান্তশাল ধনী বাণক-সম্প্রদায়, যাঁরা নদপথে ও ক্যারাভানের পথে বাণিজ্যের 
ফোরওয়ালারা । গ্রামগ্যীলতে বাজার বা হাট বসত নিয়ামত। এই সমস্ত হাট থেকে 
কৃষকরা প্রধানত কিনতেন লবণ কিংবা নারকেল, লোহার ডান্ডা ও প্রাত্যহিক 
জীবনযান্রায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য। সেনাবাহিনীকে খাদ্যের সরবরাহ যোগাত 
বাবশেষ একধরনের উপজাতি তথা জাতি, যাদের বলা হোত পবারঞ্জারা' 
(বা'বঞ্জারা')। সৈন্যদলের 'পিছু-পিছ এই 'বঞ্জারা'রা যেতেন তাঁদের ভারবাহশী জন্তু 
বলদ ও উটের সাঁরর পিঠে চাল, লবণ, ইত্যাঁদ চাপিয়ে । সারা দক্ষিণ-ভারত জুড়েও 
এই 'বঞ্জারা'দের দেখতে পাওয়া যেত। 

মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে সমুদ্রোপকৃলবতর্ণ এলাকাগ্ীলতে যত বোশ সংখ্যায় 
ধনী বাঁণকরা বাস করতেন সাম্রাজ্যের বেন্দ্রাঞ্গলে তাঁদের সংখ্যা মোটেই তত বোঁশি 
ছিল না। তবে ওই কেন্দ্রালে কুসীদজীবীদের মহাজন কারবারের ছিল খুব 
বাড়বাড়ন্ত। এই কুসাঁদজীবাঁরা পদস্থ সামরিক কর্মচারি, দরবারের ওমরাহ ও 
কৃষককুল-নার্বশেষে সবাইকে টাকা ধার দিতেন, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রান্লে 
টাকায় খাজনা দেয়ার প্রথা কড়াকাঁড়ভাবে চাল থাকায় সকলের পক্ষেই এই 
খণগ্রহণের প্রয়োজন পড়ত। আকবরের রাজত্বকালে কুসীদজাবাীরা টাকা ধার 'দতেন 
দৈনিক ২.৫ শতাংশ সুদের হারে (অর্থাৎ বাৎসরিক ৯০০ শতাংশ সুদে)। এতে 
বোঝা যায় গ্রামগালতে টাকা-লেনদেনের সম্পর্ক কতখানি দূর্বল ও অনুন্নত 'ছিল। 

ভারতে পণ্য-বনাম-টাকার সম্পকের যথেম্ট 'বকাশ ঘটলেও দেশে সক 
ধরনের সাতাকার ক্ষমতা পঃঞ্জীভূত ছিল সামন্ততান্নিক ভূস্বামীদের হাতে। 
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বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলির যথা, বণিক ও কুস+দজশবা-সম্প্রদায়গৃলির 
(কারুশিল্পী ও কারিগরদের কথা তো বাদই 'দলাম)-_- দেশের রাজনোতক জীবনে 
সাঁত্যকার কোনো ভূমিকা ছিল না, তবে এদের স্বার্থ হয়তো কিছ;-পারমাণে রক্ষা 
করার চেষ্টা হোত, এইমান্র। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বাঁণজ্যের বিকাশ ঘটানোর 
চেম্টায় আকবর স্বয়ং কিছ:-কিছ_ ব্যবস্থা নেন: যথা, শহরের তোরণদ্বারে ও নদশর 
খেয়া ঘাটগুীলতে মাথাপিছ7 শুল্কের হার হাস করে ১.৫ শতাংশ করা হয় এবং 
বিপল মোগল-সামাজ্যের গোটা এলাকা জুড়ে প্রবর্তন করা হয় সাধারণ 
মাপজোকের ও মুদ্রার ইউানিটের। 


জাকবরের শাসন-সংস্কারসমূহ 


১৫৬৯ খ্ঢাস্টাব্দে আকবর 'নিদেশ দেন আশ্রা থেকে কুঁড় কিলোমিটারটাক 
দুরে বাবর যেখানে রাণা সঙ্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন সেই সিক্রিতে নতুন 
একটি শহর-নির্মাণের । “পাতশাহের' হুকুম অন্যায়শী আকবরের দরবারের আমির- 
ওমরাহ্‌রা আগে যেখানে ধূধ্‌ মাঠ ছিল সেই বিশাল প্রান্তরে বহ7াবধ প্রাসাদ ও 
প্রমোদ-উদ্যান নির্মাণ করালেন। এইভাবে লাল বেলে-পাথরের তোর অপরূপ 
সুন্দর এক শহর গড়ে উঠল আর তা হল আকবরের রাজধানী । এই রাজধানগর 
নতুন নামকরণ হল ফতেপুর 'সারু (বা পবজয়নগর”)। এই শহরে শেখ সেলিম 
চীন্ত একদা যে-ঘরাটতে বাস করতেন (এই সোঁলম চিন্তি আকবরের প্রথম 
পুত্রসম্তানের জন্ম সম্বন্ধে ভাবষ্যদ্‌বাণী করোছলেন) সেখানে পরে একটি 
অট্রালকা নির্মাণ করা হয় এবং বেশ কিছুকাল পরে তা পনার্নার্মত হয় 
শ্বেতপাথর দিয়ে। এই প্রাসাদটিই পরবতর্শট মোগল-আমলে নার্মত অন্যান্য 
শ্বেতপাথরের প্রাসাদ ও সমাধসৌধের অনুকরণাঁয় আদর্শ হয়ে দাঁড়য়োছিল। 
ফতেপুর “সিক্রু শহরাঁট খন গড়ে উঠল তখন দেখা গেল শহরে জলের সরবরাহ 
যথেম্ট নয়। এ-কারণে ষোড়শ শতকের আশির দশকে আকবরের দরবার ফতেপুর 
সাক্রু পাঁরত্যাগ করে এলেন। শহরটি এখনও পর্যস্ত তেমনই শূন্য পড়ে আছে। 
শহরটি এখন অমূল্য স্থাপত্যশিল্পের এক নিদর্শন-সমাহার এবং অসংখা পর্যটকের 
তীর্থক্ষেত বিশেষ । 

আকবর যখন প্রকাণ্ড এক সাম্রাজ্যের অধিপাতি হয়ে বসলেন তখন 'তনি 
স্ছির করলেন যে তাঁর গোটা প্রশাসন-ব্যবস্থাকে আঁটোসাটো করে বে'ধে পোক্ত করে 
তোলার সময় হয়েছে । ফলে তাঁর পরবতাঁ প্রশাসনিক সংস্কার-ব্যবস্থাগ্যলির লক্ষ্য 
হয়ে দাঁড়াল তাঁর রাজবংশের শাসনকে দূঢ়বন্ধ করে তোলা এবং ভারত জুড়ে 
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মুসলিম সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রাধান্য কায়েম করা। আবার সেইসঙ্গে বৈষম্যমূলক 
ধমীয়ি উৎপীড়নের বোঝা কিছুটা লাঘব করে তান চাইলেন দেশের হিন্দ 
জনসাধারণেরও সমর্থন লাভ করতে । তবে তাঁর এই শেষোক্ত নাতির প্রতিবন্ধক 
হয়ে দাঁড়ালেন মৃসালম 'জায়াগরদার ও শেখরা, তাঁরা চাইলেন কঠোর 
নীতি অনুসরণ করতে এবং সকল অসন্তোষের প্রকাশকে নিম্ঠুরভাবে দমন 
করতে। 

১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সামন্ততান্রিক শ্রেণীর সকল অংশের মধ্যে সম্পর্ককে 
নিয়ামত 'ভাত্তর ওপর প্রাতিষ্ঠা করার চেষ্টায় আকবর সরকারি পদসমূহের 
('মনসব'গ্যাীলির) মধ্যে একাঁট ক্রামক স্তরাবন্যাসের প্রবর্তন করলেন এবং তাঁর 
সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে তাঁদের পদ (বা 'জাট”)অনুযায়শ ছোট থেকে বড় 'জায়াগর' 
বিতরণ করলেন। তবে 'জায়গিরদার'রা অবশ্য এবারেও আগেকার মতো উদ্ভাবন 
করে ফেললেন সম্রাটের হুকুমনামা এাঁড়য়ে যাওয়ার কলাকোশল এবং সম্রাট-নার্দন্ট 
অর্থের চেয়ে কম অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন তাঁদের সেনাবাহিনীগ্যালর 
ভরণপোষণের জন্যে। ফলে আরও কড়াকঁড় নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল 
এবং এবার নতুন একটি স্তরাবন্যাসের প্রবর্তন করা হল। এই স্তরাবন্যাসকে বলা 
হল “সাভার । তখনও অবশ্য 'জাট' "দিয়ে সরকারি পদের ক্লুমকে বোঝানো হতে 
লাগল, আর “সাভার, কথাটি 'দিয়ে বোঝানো হল একজন সেনাধ্যক্ষ ঠিক কতজন 
অশ্বারোহশ-সৈন্যের ভরণপোষণের ভার নিতে সরকারিভাবে বাধ্য তা-ই (যেমন, 
উদাহরণস্বরূপ, এক হাজার অশ্বারোহীর আঁধনায়ক এক সেনাধ্যক্ষের এক হাজার, 
পঁচি শো, এমন কি মান চার শো অশ্বারোহশীর ভরণপোষণ করণনীয় বলে গণ্য 'ছিল)। 
'জায়গিরএর আয়তন ভ্রমে নিভভর করতে শুর করল 'জায়গির-প্রাপকের 'জাট, 
ও 'সাভার'এর ওপর। এর ফলে 'বাল-করা জামর আয়তন উঠল বেড়ে এবং 
'থাঁলসা'-জমির তহবিল হ্থাস পেল। 

এরপর আকবর "স্ছর করলেন যে 'জায়াগর' প্রথার একেবারে অবসান ঘটাবেন। 
তৎকালশন হীতিবৃন্ত থেকে আমরা জানতে পার যে ১৫৭৪ খশস্টাব্দেই আকবর 
তিন বছরের জন্যে একটি পরাক্ষামূলক পাঁরকল্পনা কার্ষকর করার নিদেশ দেন, 
যে-পরিকল্পনা অনুযায়ী “সকল রাম্দ্রগয় ভূ-সম্পা্তই খালসা জম হিসেবে গণ্য 
হবে এবং বাদশাহ তাঁর সেনাধ্যক্ষদের বেতন দেবেন অর্থমূল্যে'। সেইসঙ্গে আকবর 
স্থির করেন বে ভূমি-রাজস্ব অতঃপর আদায় করবেন 'ক্রোবি' নামের রাজকর্মচারিরা । 
এই কর্মচারিদের নিজেদেরই মোটা একটা টাকা আগ্রম জামিন হিসেবে 'দিতে 
হয়েছিল। এই প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে হস্তচ্যুত তাল্‌কের মালিক 
'জায়গিরদার'দের পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সৃষ্ট হয় এবং এর ফলে 'রায়ত'রাও 
আরও দাঁরদু হয়ে পড়েন। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটে এই কারণে যে তিন বছরের 
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ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং তার ওপর যতটা সম্ভব বোশ লাভ করার উদ্দেশ্যে 
'রায়ত'দের কাছ থেকে যতটা যা পাচ্ছিলেন আদায় করে 'নাঁচ্ছলেন। 


আকবরের ধর্ম-সংদ্কার ব্যবচ্ছা 


প্রশাসনিক অন্যান্য পারবর্তনগুঁলি সাধন করেছিলেন আকবর যে-উদ্দেশ্যে 
তাঁর প্রবর্তত ধর্ম-সংস্কারগলিরও উদ্দেশ্য ছিল তা-ই, অর্থাৎ তা হল তাঁর 
রাজক্ষমতার সামাজিক 'ভীন্তকে আরও প্রসারিত করা। আকবর বুঝেছিলেন যে 
হিন্দুরা একমান্র তাহলেই একানষ্ঠভাবে তাঁর সেবা করবেন যাঁদ 'তাঁন তাঁদের 
ধমাঁয় আচার-ব্যবহারের প্রাত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন। এই কারণেই ১৫৬৩ খ্ডখস্টাব্দে 
তিনি হিন্দু তশর্থযান্রীদের দেয় কর-ব্যবস্থা বাতিল করে দেন এবং এর পরের বছর 
চাপের ফলে এই দুট কর-ব্যবস্থা ফের একবার চালু করা হয়, তবে ১৫৮০'র 
দশকের সূচনায় আবার বাতিল হয়ে যায় এই করদ্াট। 

আকবরের প্রবার্তত নতুন ধমঁয় নীতির বিরুদ্ধে রক্ষণশশল উচ্চপদস্থ মুসলিম 
ধর্মনেতাদের আপান্ত দেখে রক্ষণশীল ইসলাম-ধর্মের সঠিকতা সম্বন্ধেই আকবরের 
সন্দেহ জল্মায়। ১৫৭৫ খ্যীস্টাব্দে ফতেপুর সন্রুতে একটি উপাসনালয় 
(বশেষভাবে ধমাঁয় মতবাদ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে) 'নার্মত হয়। এখানে 
অন্দা্ঠত 'বাভন্ন আলোচনা-সভায় প্রচ্ড তকাঁবতকেরি বহর দেখে আকবর ক্রমশ 
রক্ষণশীল ইসলাম-ধর্ম থেকে দূরে সরে যান। ওই সময়ে আকবরের একজন প্রধান 
বন্ধ; ও অন্যান্য নানা ব্যাপারের সঙ্গে ধমর্ঁয় সমস্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁর উপদেষ্টা 
ছিলেন আবূল ফজল । আবুল ফজলের বাবা শেখ মুবারক তাঁর 'মাহ্‌দি'মতবাদ 
প্রচারের জন্যে নিগহাঁত হয়েছিলেন এবং বালক বয়সে আবুল ফজঁলকে বাবার 
সঙ্গে দেশাস্তরী হয়ে নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। আবুল ফজল 
নিজে 'সুফা'বাদের এক অত্যন্ত উদারনোতিক রকমফেরের প্রবক্তা ছিলেন এবং 
আন্যজ্গানক মোল্লাতন্মের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান 'তিনি। তাঁর মত ছিল এই 
যে সকল ধর্মের পথই হল ঈশ্বর-সন্ধান এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আছে সতোর 
1কিছু-না-কিছু উপাদান! আবুল ফজল আকবরের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন যেমন 
অ-মুসালিম ধর্মগ্ীল সম্বন্ধে তেমনই নানা 'ধর্মীবরোধণ' মতবাদ সম্বন্ধেও আগ্রহ । 
ওই সময়ে এই শেষোক্ত মতবাদগুলি ছিল সামস্ততল্দলের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণের বিরোধিতার তাত্বক রূপ । 
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আন্তারকভাবেই বেশ কয়েকটি 'বাঁভল্ল ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠে আকবর 
পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেন হিন্দু-ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং সেইসঙ্গে পারৃসি, 
জৈন ও ক্রিস্টিয়ান-ধর্মের সঙ্গেও । তাঁর অনুরোধে জেসযইট ক্রিস্টিয়ানদের 'তনাঁট 
প্রাতানাধ-দলকে গোয়া থেকে তাঁর দরবারে পাঠানো হয়। এইরকম একটি ধমীয় 
দলের নেতা মনসের্রাতে মন্তব্য নাম দিয়ে কিছু টুকরো বিবরণী লিখে রেখে 
যান। এই বিবরণশগুল দারুণ মূল্যবান বলে ইাতহাসবেত্তাদের কাছে গণ্য। আকবর 
ওই সময়ে তাঁর দরবারে হিন্দ; ও ফার্ঁস নিয়মকানুন চালু করতে শুরু 
করেন। 

এর ফলে ১৫৮০ খ্যাঁস্টাব্দে এক ব্যাপক অভ্যু্থানের সূচনা হয় এবং আকবর 
সাংঘাঁতক 'বপদের সম্মুখীন হন। এই অভ্যুঙ্থানের নেতৃত্ব দেন শেখরা। তাঁরা 
এইমর্মে এক 'ফতোয়া' বা ধমঁয় নির্দেশ জার করেন যে আকবর ধর্মদ্বেষী, অতএব 
তাঁকে 'সংহাসনচ্যুত করতে হবে। এই অভ্যুত্থানের কেন্দ্র ছিল বাংলা ও পঞ্জাব, 
সেখানকার বিদ্রোহ সামস্ত-ভুস্বামীরা মোগল-ীসংহাসনের সম্ভাব্য আধিকারী 
(অবশ্যই তাঁদের পছন্দমতো) বলে ঘোষণা করেন কাবুলাস্থত আকবরের শাসক- 
প্রাতিনিধ ও অপর এক স্তীর গর্ভজাত হুমায়ূনের সর্বকনিষ্ঠ পৃত্রকে। অনেক 
কম্টে তবে আকবর এই অভ্যুঙ্থান সমনে সফল হন। বিজয় হয়ে আগ্রায় ফেরার পর 
আকবর তাঁর দরবারে এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তনা শুরু করলেন। এই ধর্মের 
নাম দিলেন তানি 'দীন-ই-ইলাহি' (বা দিব্য বিশ্বাস)। এই “দীন-ই-ইলাহ* ধর্মের 
মধ্যে যে-উপাদানগ্লিকে তান য্ক্তিস্মত বলে মনে করোছিলেন সেই সমস্ত 
উপাদানকে। এই ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রধান কয়েকটি ব্যাপার ছল এই রকম: 
'মাহাঁদ'বাদীদের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকবরকে 'ন্যায়াবচারক সম্রাট” বলে 
তাঁর গুণকীর্তন করা এবং হিন্দুধর্মের কিছু-কিছু ও িছাদ-পাঁরমাণে মুসাঁলম- 
ধর্মেরও আচার-ীবচার, পৃজা-পদ্ধাত ও গপুরাণকথাকে খাঁনকটা অস্বীকার 
করা। 

কৃত্রিমভাবে জোড়াতাড়া-ীদয়ে-তোর আকবরের এই ধর্মমতের সপক্ষে সমর্থন 
জুটল প্রধানত জনসমাজের দাঁরদ্ূুতর অংশগ্ালর মধ্যে থেকেই, যাঁদও আকবরের 
আশা ছল তাঁর দরবারের নানা মহলকে এই ধর্ম বাঁঝ আকর্ষণ করতে পারবে। 
অতঃপর আর কোনো বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান না-ঘটলেও আকবরের ধমীঁয় নীতর 
বিরদ্ধে অসাহফ্‌ মুসলিমদের প্রাতবাদ ও প্রাতরোধ সমানে চলল। এ-থেকেই 
বোঝা যায় কেন তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলতে আকবর মনসালম ধমাঁয় নেতাদের 
শবরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করাছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার শেখদের 
বনর্বাসত করাছলেন সামাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগ,লতে, বন্ধ করে দিচ্ছিলেন কিছু- 


কিছ; মসাঁজদ, ইত্যাদি। আকবরের মৃত্যুর পর 'দন-ই-ইলাহি” আরও অর্ধ- 
শতাব্দীর মতো টিকে ছিল ছোট একটি সম্প্রদায়ের আচরিত ধর্ম হিসেবে! তবে 
ধমীয় সাহফ্ণতার মর্মবাণটি এবং ভারতের দুটি প্রধান ধর্মকে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
সন্নিবেশিত না-করে বরং সে-দুটিকে পরস্পরের ঘানষ্ঠ করে তোলার উপায়াঁদ 
সন্ধান ও এক ধরনের একটি সংশ্লেষণ অর্জন-_যা নাকি ছিল আকবরের ডীদ্দণ্ট __ 
তা ভারতাঁয় সমাজকে প্রভাবিত করোছল গভশরভাবে। 


সমাজ-চিন্তা ও গণ-আন্দোলনসমূহ 


আগেই বলা হয়েছে যে শেখ মূবারক 'মাহাঁদ'বাদী আন্দোলনের অনুসারক 
ছিলেন এবং এই আন্দোলন আবুল ফজলের চিন্তাধারাকে বহুলাংশে প্রভাবিত 
করোছিল। শহরের মুসলিম ব্যবসায়ী ও কারুশিজ্পীদের মধ্যে প্রসারলাভ করে 
এই আন্দোলনাঁট। পণ্চদশ শতকে গুজরাটে মীর সয়ীদ মূহম্মদ (১৪৪৩ থেকে 
১৫০৫ খ্বস্টাব্দ) নামে এক প্রখ্যাত পণ্ডিত নিজেকে 'মাহদি' (অর্থাৎ, 
মানবজাতির ভ্রাণকর্তা) বলে ঘোষণা করেন। তন সমধমর্দের কাছে আহবান 
জানান ইসলাম-ধর্মের প্রার্থামক যুগের গণতাল্লিক নীতিগ্ীল পুনর্বার অঙ্গীকার 
করতে ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পাত্তর সমানাধকারের অবস্থাকে 'ফাঁরয়ে আনতে । 
গুজরাটের 'মাহৃদি*-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শেষোক্ত নীতিটি কড়াকাঁড়ভাবে মেনে 
চলা হোত: সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি মানুষের আর্জত অর্থ জমা পড়ত সাধারণ একটি 
তহবিলে এবং তারপর সমানভাবে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোত। 
'সাহ্‌দি'বাদী আন্দোলনের অনুসারীরা অবশ্য 'ভীক্ত'বাদী আন্দোলনের সমর্থকদের 
মতো হন্দ্দ-মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রচার চালাতেন না, তাঁদের 
আবেদন সীমাবদ্ধ থাকত কেবলমান্র মুসলমানদের মধ্যে। 'মাহাঁদ'বাদীরা আশা 
করতেন কোনো একাঁদন এক বথার্থ ন্যায়পরায়ণ শাসক 'সংহাসনে বসবেন এবং 
ইসলাম-ধর্মের প্রথম যুগের নীতিগুলি তান অনুসরণ করবেন ও মুসলমান- 
সমাজের মধ্যে সমানাধকার-সম্পর্কত নাীতিগ্লিকে করে তুলবেন কার্যকর। 

শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের রাজত্বকালে 'মাহ্‌দি'বাদীরা আক্ষরিক অথেহি 
দোয়াবের 'বিয়ানা ও 'হান্দিয়া এলাকাদুটি দখল করেন এবং বলপ্রয়োগে তাঁদের রাজ্য 
প্রাতষ্ঠা করেন "বয়ানা শহরে । অতঃপর সম্পান্ত ও সম্পান্ত থেকে আজ্তি আয় 
সম্মভাবে বণ্টনের নীতাঁট 'মাহাঁদ"-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার একবার প্রবার্তত হল। 
শহরের বাসন্দারা ছাড়াও 'মাহদি'বাদীদের সঙ্গে যোগ দিলেন 'রায়ত'রা, গ্রামীণ 
কারুশল্পরা এবং পূর্বোক্ত শেখ মুবারক সহ ইসলাম শাহের শাসনের বিরোধ 
িছু-কছ্‌্‌ সামন্ত-ভূস্বামীও। ইসলাম শাহ্‌ এর প্রত্যুত্তর দিলেন দমননীতি 
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কায়েমের মধ্যে 'দয়ে-- আন্দোলনের একজন নেতাকে তানি হত্যা করলেন 
লাঁঠপেটা করে, অপর একজনকে শাস্তি দিলেন এবং বাকিদের ওপর উৎপণড়ন 
চালালেন। ১৯৫৪৯ খঃশস্টাব্দ নাগাদ শেষপর্যম্ত আন্দোলনটিকে দমন করা হল। 
ফের একবার ১৫৭৩ খনীস্টাব্দে দিল্লীতে ও পঞ্জাবে পুনরুজ্জীবিত হয় এই ধর্ম 
আন্দোলনটি, তবে এবার আর কোনোরকম বিদ্রোহ কিংবা অভ্যুত্থান ঘটে 'নি। 

ওই যুগের অপর একটি অ-রক্ষণশীল ধর্মমত (পরবতাঁ যুগের 'ভক্তিবাদী 
মতাদর্শের সঙ্গে যা ছিল সম্পাককৃতি) হল শিখবাদ, যে-মতের প্রাতিন্ঠাতা ছিলেন 
'গুর্ অর্থাৎ শিক্ষাদাতা ও নেত।) নানক। আকবরেব রাজত্বকালে শিখরা নিজেদের 
সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন পঞ্জাবের মধ্যে এবং এই সম্প্রদায়াট তখন গঠিত ছিল বাঁণক 
ও কারুশিজ্পনদের নিয়ে । 'শখ-সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু রামদাসের আমলে (১৫৭৪ 
থেকে ১৫৮১ খস্টাব্দ) তিনি অমৃতসরের কাছে কিছু জাম লাভ করেন এবং 
সেখানে শিখরা একাঁট মান্দর (বা 'গনরুদ্ধার') নির্মাণ ও একটি পৃত জলের 
পুজ্কারণী খনন করেন। বিশেষভাবে নিযুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত কমাঁদের সাহায্যে 
রামদাস ব্যবস্থা করেন পূজার উপচার হিসেবে নিয়মিত অর্থ ইত্যাঁদ সংগ্রহের 
এবং তাঁর পরবতাঁ গুরু অর্জনদেব (১৫৮১ থেকে ১৬০৬ খঈস্টাব্দ) একদা যা 
ছল এঁচ্ছিক দান তাকে পরিণত করেন নিয়ামত দানে । 'শখদের প্রভুত্বের অধশন 
জেলায় যত লোক বাস করতেন তাঁদের সকলের কাছ থেকে, অর্থাৎ পারবার-ীপছু 
এই কর আদায় করা হতে লাগল। আকবর শিখধর্মের প্রাতি সহানুভূতিশীল 
ছিলেন এবং একটি 'শিখ-উপাখ্যান অনুযায়ী কাথত আছে যে তান গুরু 
রামদাসের সঙ্গে ধর্মালোচনা করোছলেন। 

রাজপুতানায় ওই সময়ে 'ভক্ত' দাদ (৯৫৪৪ থেকে ১৬০৩ খ্াস্টাব্দ) 
রাজপুতদের রাজ্যগলিতে পাঁরভ্রমণ করে মানুষের কাছে আহবান জানাচ্ছলেন 
আত্মসমর্পিত ভাব, বিনয় ও প্রেমের চর্চা করতে । তৎকালীন এক উপাখ্যান 
অনুযায়শ দাদুও নাকি আকবরের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমাল্মত হয়েছিলেন। 
তবে আকবর হিন্দি 'ভক্ত'কাব তুলাসদাসকে জানতেন বলে মনে হয় না। 
তুলিদাসের সদীর্ঘ কাব্য 'রামচরিত-মানস' পরোমায়ণ) (১৫৭৫ খশস্টাব্দ) দ্লুত 
ভারতের হল্দিভাষী জনসাধারণের মধ্যে পারচিত হয়ে ওঠে । এই কাব্যে তুলাসদাস 
কলম ধরেন জাতভেদ-প্রথা ও সামাঁজক নিপীড়নের বিরুদ্ধে; চারপাশের জগতে 
ভণ্ডামিরও সমালোচনা করেন তিনি, তবে তাঁর মতে এ-থেকে নিস্তার পাওয়ার 
একমান্র উপায় হল রামচন্দ্রের অবতার-মৃর্তিতে আঁবর্ভৃত ঈশ্বরের সঙ্গে অতাল্দিয় 
মিলনের মধ্যে 'দয়ে। 

তবে মোখল-সাম্াজ্যের ক্ষমতার বিরদ্ধে পাঁরচালিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
আন্দোলনগুলিকে দৃষ্ঠহস্তে দমন করার প্রয়াস পান আকবর । ঘুসালম রোশনিয়া 
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ধর্ম-সম্প্রদায়কে দমন করার জন্যে সর্বশাক্ত নিয়োগ করেন তানি। বেশ কয়েকটি 
আফগান উপজাতি-গোম্ঠী, বিশেষ করে ইউস্‌ফজাইরা, রোশ্ননয়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
অন্তভূক্তি ছিলেন। এই ধর্মআন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন বায়াজদ আন্সার 
€১৫২৪ থেকে ১৫৮৫ খস্টাব্দ)। সে-সময়ে যে-সমস্ত আফগান আভজাত-বংশশয় 
তাঁদের ভূ-সম্পাত্তগ্ঁলি সামন্ততান্তক ধাঁচে পরিচালনা করতে শুরু করোছিলেন 
তাঁদের 'বরুদ্ধে এবং মোগল-সামাজ্যেও জনসাধারণকে নিপশড়নের বিরুদ্ধে 
প্রচারকার্য চালাতেন আন্সারি। ১৫৮৫ থেকে ১৬০০ খ্যাস্টাব্দের মধ্যে আকবর 
রোশানয়া-সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে বেশ কয়েকাঁট টুনি-আভিষান পাঠান। রোশ-িয়ারা 
ওই সময়ে ভারত ও কাবুলের মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী গ্িরবত্মগ্ঁল দখল করে 
নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছরব্যাপী যুদ্ধে আকবরের সেনাবাহনণ 
অস্তধারণ করেন রোশিয়া-সম্প্রদায়। 


নতুন বিজম্-অভিযান 


১৫৮০'র দশকে আকবর ফের একবার নতুন-নতুন রাজ্যজয়ে মন দিলেন, তবে 
এবার তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইতিমধ্যে দূঢ়ভাবে প্রাতিচ্ঠিত তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা- 
বিস্তার। ১৫৮৬ খস্টাব্দে, কা*্মীর প্রদেশে সংহাসনের 'বাঁভন্ন দাঁবদারের 
খংচিয়ে-তোলা নানা বিদ্রোহের সূষোগ গ্রহণ করে আকবর সেনাবাহনী পাঠিয়ে 
কাশ্মীর জয় করে নিলেন। তবে এই পাহাড় দেশটিতে তাঁর আঁধপত্য কায়েম 
রাখার জন্যে দ্বিতীয় বার তাঁকে সেনাবাহনী পাঠাতে হল সেখানে । ১৫৮৯ 
খএনস্টাব্দে কাশমীরকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন আকবর এবং সেখানে 
দ্রব্যসামগ্রীতে (পশম ও জাফরানে) করদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। কাশ্মীরের 
শীতল আবহাওয়া ও সেখানকার হুদগলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আকবর । 
অতঃপর প্রাতিবছর গ্রীম্মকালটা 'তিনি কাশ্মীরে কাটাতে শুরু করলেন। 

১৫৯০ খস্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁর ছেলে ও তাঁর রক্ষণাধীন আব্দুর 
রহিমকে থাট্রা (সন্ধদেশে) জয় করতে পাঠালেন। থাটার প্রাক্তন শাসক অতঃপর 
হয়ে দাঁড়ালেন আকবরের সভাসদ। ১৫৯২ খ্শস্টাব্দে আকবর গুাঁড়ফ্যা দখল 
করলেন ও সে-রাজ্যটিকে যুক্ত করে দিলেন তাঁর শাসনাধাঁন বাংলা-অণ্চলের সঙ্গে। 
অতঃপর ১৫৯৫ খ্যশস্টাব্দে বেলুচিন্তান জয় করলেন তিনি এবং পারস্যের কাছ 
থেকে কান্দাহার কেড়ে নিলেন। এই সময়ে বা এর কিছু আগে থেকেই মোগল- 
বাহনী দাঁক্ষণাত্যে হানা দিতে শুরু করেছিল। ১৫৮৩ খা স্টাব্দে মোগলসেনা 
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আহ্‌্মদনগর নামে দাক্ষিণাত্যের দুর্বলতম সুলতানশাহী ও খুবই ছোট একাঁট 
রাজ্যের রাজধানী অবরোধ করে। পারশেষে ১৫৯৯ খ৭স্টাব্দে আহ্‌মদনগরের 
সুলতান মোগলদের সার্বভোমত্ব মেনে নেন ও সামস্ত-রাজন্যে পরিণত হন। তৰে 
তাঁর শাসিত ভূখণ্ডের আঁধকাংশই এবং দৌলতাবাদও সরাসাঁর মোগল-দাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর স্বয়ং আকবরের নেতৃত্বে মোগল-সেনাবাহনী 
আমিরগড় অবরোধ করে থাকে দু'বছরের জন্যে। আহ্‌মদনগর থেকে ইতিপূর্বে 
বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন, ছোট্র খান্দেশ-সুলতানশাহণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এই অত্যন্ত 
সুরাক্ষত দুর্গট। কিন্তু এই দাগ্গও আত্মসমর্পণ করে ১৬০১ খ্যাস্টাব্দের 
জান্য়ারি মাসে। এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মোগল-সেনাবাহিনীর দর্বলতাও 
পারস্ফুট হয়ে ওঠে। ওই বাহনীর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করার 
ইচ্ছায় ভাঁটা পড়ায় এই দুর্বলতা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে আরাম ও বিলাসের জীবনে 
অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধের সময়েও তাঁরা সর্বত্র সঙ্গে করে অসংখ্য গাঁড়ৰোঝাই 
ব্যাক্তিগত বিলাসের উপকরণ নিয়ে ঘূরতেন, ফলে সমগ্র বাহন”র দ্রুত নড়াচড়ার 
ও রণকোৌশল প্রয়োগের পক্ষে তা বাধা হয়ে দেখা 'দিতি। এছাড়া ওই সেনাধ্যক্ষরা 
বেশি। 

১৬০৫ খ্ীস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হল। অতঃপর সিংহাসনে বসলেন তাঁর 
পূন্র সোলম, জাহাঙ্গীর উপাধি 'নয়ে। আকবরের জীবনের শেষাঁদকে সোঁলম তাঁর 
শিতার বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এলাহাবাদে 'নজেকে প্রাতাজ্ঠিত করেন 
স্বাধীন সুলতান হিসেবে । তবে সোলমের রাজত্বকালে আগ্রাই রয়ে গিয়েছিল 
(সাম্রাজ্যের) রাজধানী হিসেবে । 


জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল 


সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে জাহাঙ্গীরের মোগল-সিংহাসনে আরোহণ 
আকবরের ঘোষিত ধময় সহনশনঈলতার নাতি থেকে কিছ-পরিমাণে 'বৰচ্যুতির 
সুচক। এর ফলে হিন্দ 'জায়গিরদারদের আধকাংশের মধ্যে এবং মৃসালমদের 
ণকছু-কিছু অংশের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়। এর অল্প কিছুদন পরে 
জাহাঙ্গীরের জ্যষ্ঠপূত্র খুসরো পঞ্জাবে পালিয়ে যান ও সেখানে এক বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব দেন। শিখদের পণ্সম গুরু অজ্ন আর্থিক সাহাষ্য যোগান তাঁকে। 
তৎসত্বেও মোগল-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে খুসরোর সেনাবাহিনী পর্যদস্ত হয়, 
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাঁর সমর্থকদের এবং তাঁকে অন্ধ করে দেয়া হয়। অর্জনদেবের 
ওপর জাহাঙ্গীর বরাদ্দ করে দেন মোটা একটা অর্থদণ্ডের এবং অর্জন তা দিতে 
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অস্বীকার করলে জাহাঙ্গীর তাঁকেও হত্যা করেন। এর পর থেকেই মোগলদের 
বিরুদ্ধে স্রিয় শন্রুতার সূত্রপাত ঘটে শিখদের মধ্যে। 

অতঃপর জাহাঙ্গীর ভারতের সেই সমস্ত অণ্চল দখল করতে উদ্যোগী হন যে- 
অণুলগ্লি তাঁর পিতা জয় করতে অক্ষম হয়েছিলেন। ১৬১৪ খ্যঃশস্টাব্দে 
মেবারের রাজপূতরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন মোগল-সেনাবাহিনীর কাছে। 
মেবারের রাজার ছেলেকে এরপর আনানো হল জাহাঙ্গীরের দরবারে এবং তাঁর 
প্রতি সদয় ব্যবহার করে ও তাঁকে প্রচুর উপহার-দ্রব্য দিয়ে জাহাঙ্গীর চাইলেন এই 
কৌশলে অন্যান্য স্বাধীন রাজারাজড়াদেরও তাঁর পক্ষে আনতে। 

মোগল-বাহিনীর আসাম-অভিযানের কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটল ওই বাহিনীর 
গুরুতর পরাজয়ে এবং বহ7 সৈন্যক্ষয়ে। এই যুদ্ধে মোগল-সাম্রাজ্যের নদীবাহিত 
নৌ-বাহিনীও ধৰংস হয়ে গেল। অতঃপর কাঙ্ড়ায় অবাচ্থছত পঞ্জাবের দুর্গটর 
অবরোধ শুর্‌ হল ১৬১৫ খশস্টাব্দে। এর পাঁচ বছর পরে এই দুর্গের হিন্দ্‌- 
অধিপাঁত আত্মসমর্পণ করলেন। অতাঁতে আকবরের সৈন্যদল এই দুর্গ অধিকারের 
চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত সে-চেস্টা থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়, তাই জাহাঙ্গীর তাঁর 
এই সাফল্যকে উদ্যাপন করেন বিপুল এক বিজয়োৎসবের মধ্যে দিয়ে এবং হুকুম 
দেন ওই দুর্গের অভ্যন্তরে একাঁট মসাঁজদ-নির্মাণের । 

উত্তর-ভারতে জাহাঙ্গীরের শেষ বিজয়-আভযান পাঁরচালিত হয় ১৬২২ 
খীস্টাব্দে, কাশ্মীরের ছোট একটি রাজ্য কিসৃত্ওয়ার জয় করার মধ্যে 
দয়ে। 

বারবার জাহাঙ্গীরকে পোতুগিজদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছিল, কেনন। 
পোর্তুগিজরা অনবরত মোগল-নোৌবহরগুলিকে আক্রমণ করতেন। ফলে মোগল 
পাতসাহ” পোরুগিজদের প্রাতিদন্্বী 'ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের পৃঞ্ঠপোষকতা করতে 
শুরু করে দিলেন। ওই সময়ে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজরা সবেমান্র ভারত-মহাসাগরে 
আঁবভ্ভত হয়েছিলেন। ওলন্দাজ ও ব্রাটশ বাঁণকরা পোর্তুগিজদের মতো শুধু 
ভারতের সমুদ্রোপকৃলবতাঁ এলাকায় বাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখলেন না, তাঁরা দেশের 
অভ্যন্তরেও অন্যপ্রবেশে সচেম্ট হলেন এবং আগ্রা, ঢাকা, পাটনা ও দেশের অন্যান্য 
কারাশজ্প-উৎপাদনকেন্দ্রগীলতেও বাঁণিজ্য-কুঠির গড়ে তুললেন। হংলণ্ডের 
তৎকালীন রাজা প্রথম জেমস এমন কি মোগল-দরবারেও টমাস রো নামে একজন 
প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দলেন ভারতস্ছিত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষে নানা সযোগ- 
সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে তিন বছর 
(১৬১৫ থেকে ১৬১৮ খ্নস্টাব্দ পর্যন্ত) অবম্থান করেন। ভারতে তাঁর এই 'তিন 
বছরের জাীবনযান্লার যে-সব খটনাটি 'তাঁন ডায়েরিতে 'লাপবন্ধ করেন তা পরবতা 
ইীতহাসবেত্তাদের কাজে লেগেছে। 


বাংলায় মোগল-শাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগ্যাল 


যদও আকবরের রাজত্বকালে বাংলা মোগল-শাসনের অধীনে আসে, তবু 
সাম্রাজ্যের এই প্রত্যন্ত প্রদেশাটতে মোগলদের শাসন যথেষ্ট নিশ্চিত ও নিরাপদ 
ছিল না। বাংলার “জমিদার ও 'জায়গিরদার'রা তাঁদের ভূ-সম্পান্তগ্লিকে 'নজেদের 
বাহ্‌বলে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে সচেম্ট ছিলেন সর্বদাই। বাংলার 
জমিদারদের বশ্যতাস্বীকার করাতে মোগলদের সময় লেগেছিল চার বছর-_ 
১৬০৮ থেকে ১৬১২ খনস্টাব্দ পর্যন্ত। বাঙাল 'জামদারদের দুই নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্ত মূসা খাঁ ও ঈশা (সমান) খাঁ এখনও পর্যন্ত ভারতে বাংলার স্বাধীনতার 
দুই অগ্রণী যোদ্ধা বলে সম্মানিত। 

বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাঁণজ্য ও কারুশিল্প ছিল অত্যন্ত উন্নত স্তরের এবং 
সেখানে নদনদী-পরবৃত অণ্ল ও কিছ-কিছু পার্বত্য-অণ্চল ছিল যাতায়াতের 
পক্ষে অত্যন্ত কম্টসাধ্য। এ-কারণে সেখানে সামস্ত-রাজন্যদের অধানেও ক্রমান্বয়ে 
সামন্ত-রাজন্য গড়ে ওঠার প্রথা মোগল-সামাজ্যের অন্যান্য অণ্ুলের চেয়ে আগে 
বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করে। বাংলার মোগল-শাসনকর্তা ও প্রভাবশালী 
সেনাধ্যক্ষরা এমনভাবে এই 1বাঁজত ভূখন্ডটিকে ব্যবহার করতে থাকেন যেন এই 
করতে থাকেন রাজস্বআদায়ের কর্মচার ও অন্যান্য স্থানীয় রাজকর্মচার এবং 
থাঁলসা' জামতে বাঁসয়ে দেন বহুতরো মধ্যস্বত্বভোগী। একজন লোকের একাধিক 
রাজকর্মচাঁরর পদে বহাল হওয়া বাংলায় একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। 
বাংলার মোগল-নিযূক্ত শাসক-প্রাতনিধিরা 'ছলেন কার্যত স্বাধীন। যখন জাহাঙ্গীর 
বে-আইনণ কাজকর্মের অপরাধে বাংলার জনেক শাসনকর্তাকে বরখাস্ত করলেন তখন 
সেই শাসনকর্তা ঢাকার কাছে এক দুর্গে 'বসলেন ঘাঁটি গেড়ে, আর তারপর 
তাঁকে দুর্গ থেকে বিতাঁড়ত করতে দরকার হল সামারক বাহনীব সাহাষা 
নেয়ার। 

মোগলদের অনবরত আল্লমণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাংলার কৃষকদের জীবনে 'নরবাচ্ছন্ন 
বিপর্যয়ের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার 'রায়ত'দের জীবনে অপর এক 
আঁভশাপস্বরূপ ছিল পত্তনদার, মধাস্বত্বভোগণী ও খাজনা-আদায়কারীরা, এই 
পত্তনদার ও খাজনা-আদায়কারীীদের কার্যকলাপে কৃষকরা আঁতম্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। 
কানপুরে একবার সনাতন নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা-আদায়কারী ও 
পত্তনদারদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করেন। রাঙামাটির দূর্গ দখল করার পর 
কৃষকরা দখল করে বসলেন এক বিস্তৃত ভূখণ্ড। পাঁরশেষে অবশ্য মোগল-সৈন্য 
তাঁদের রাঙামাটি থেকে বিতাঁড়ত করল বটে, তবে বিদ্রোহীরা অতঃপর ঘাঁটি 


৩৩৬ 


গেড়ে বসলেন ধদন্ধুমা দুর্গে । দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখার পর তবে এই দূর্গ 
মোগল-সৈন্যের হস্তগত হয়। 


গণ-আন্দোলনসমূহ: রোশনিয়া ও শিখ 


সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইউসৃফজাই-উপজাতিগোষ্ঠী রোশনিয়া ধর্মান্দোলন 
থেকে বৌরয়ে যায়, তবে অন্যান্য আফগান উপজাতিরা ও বিশেষ করে বাঙ্গাশি- 
উপজাতিগোম্ঠীটি তখনও এই আন্দোলনের সমর্থক থেকে যায়। রোশনিয়া- 
গোম্ঠী এই আন্দোলনে যোগ 1দয়োছিলেন মোগল-শাসন থেকে ম্ীক্তর আকাঙ্ক্ষার 
সঙ্গে ককের মূলত সামস্ততল্-বিরোধী সাম্য অর্জনের স্বপ্ন দেখার ফলে। এই 
সময়ে রোশনিয়া-গোজ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পূর্বোক্ত বায়াঁজদ আন্সারর পোব্র 
আহ্‌দাদ। ১৬১১ খ্এীস্টাব্দে আহ্‌দাদ কাবুল দখল করতে সমর্থ হন, কিন্তু 
অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শহর থেকে বিতাড়ত হন 'তিনি। মোগলদের শপপটুনি- 
আভযানগ্ালকে প্রায়ই রোশানয়াদের আঁধকৃত অণ্চলগ্বালতে পাঠানো হোত, 
আগ্রাসক সৈন্দলের ওপর নরেশ থাকত রোশনিয়া-সম্প্রদায়ের কোনো লোককে 
দেখতে পেলেই তাঁকে হত্যা করতে। রোশনিয়া-গোম্ঠীরই ভেতরকার 
বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে মোগলরা শেষপর্যন্ত রোশৃনয়াদের সদর-ঘাঁটি ধংস 
করে দিতে সমর্থ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যাঁরা প্রাণে বেচে যান তাঁরা পালিয়ে 
যান দুর্গম পার্বত্য-অণ্ুলে। বহু বছর ধরে পশ্চাদ্ধান করার পর ১৬২৬ 
খএীস্টাব্দে আহ্‌দাদকে হত্যা করা সম্ভব হয়। অতঃপর অন্যান্য নেতা সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তাঁর স্থান নেন এবং একমান্র ১৬৩০'এর দশকের শেষাঁদকে রোশনিয়া- 
আন্দোলন নেতৃহাীন হয়ে পড়ায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে। 

ইতিমধ্যে শিখরা গোপনে পাঁরিকল্পনা আঁটছিলেন মোগলদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংগ্রাম শুর করার। গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬ থেকে ১৬৩৮ বা ১৬৪৫ 
খওীস্টাব্দ) [নরেশ দেন প্রতিজন শিখকে অস্ত্রধারণ করতে ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত 
হতে। বেশ কয়েক হাজার শিখের কয়েকটি বাহনী তাঁর ডাকে সাড়া দেন। এই 
বাহনীগুলির আয়ত্তে কামান পর্যন্ত ছিল। ১৬১২ খ্নাঁস্টাব্দে গুরু হর্গোবিন্দকে 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আসতে আহ্বান জানানো হয়। তাঁর বাঁহনণগ্যালকে 
অটুট রাখার বাসনায় মোগলদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন হর্গোঁবিন্দ, 
তবে সেইসঙ্গে তাঁর যোদ্ধাদেরও গোপনে অস্্শিক্ষা 'দয়ে যেতে থাকন। 
ধিস্তু তাঁর আচার-আচরণে এত বোঁশ স্বাধীনচেতার ভাব প্রকাশ পায় যে 
শেষপর্যস্ত কারারুদ্ধ করা হয় তাঁকে । বারো বছর তিনি এইভাবে কারারদদ্ধ অবস্থায় 
থাকেন। 
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১৬২৮ থেকে ১৬৩৪ খাস্টাব্দের মধ্যে পঞ্জাবের মোগল-নিয়োজত 
শাসনকর্তারা বেশ কয়েকবার পিট্ুনি-সৈন্দল পাঠান 'শিখদের 'িরুদ্ধে। তবু 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সময়কালের মধ্যে তাঁদের দমন করা অসম্ভব বলে 
প্রাতিপল্ন হয়। 


দাক্ষিণাত্যের যৃদ্ধ 


সপ্তদশ শতকের মোগল-সম্রাটরা সমগ্র দক্ষিণভারত নিজেদের পদানত করার 
আশা ত্যাগ করেন নি। ওই সময়ে মোগল-সেনাবাহনীর দাক্ষিণাত্য-আভিযান 
শুরু করার পক্ষে প্রধান অগ্রসর ঘাঁট ছিল গুজরাট । আহ্‌মদনগর, বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা-রাজ্য মোগলদের বশ্যতাস্বীকারে রাজ ছিল না। এই 'তনাট রাজ্য 
সর্বদাই নিজেদের সাঁমানা-সংলগ্র ভূখণ্ডের দাবদাওয়া নিয়ে পরস্পরের মধ্যে লিপ্ত 
থাকত যুদ্ধ-বিগ্রহে, তবে বিরল কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মোগল-সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে 
যৌথভাবে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে মৈব্রীচুক্তিতেও আবদ্ধ হোত। 

মোগলরা দাঁক্ষিণাত্য-আভযান শুর করলেন সে-দেশের সবচেয়ে দুর্বল রাজ্য 
আহ্‌মদনগর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। তবে এই আক্রমণ শুর হওয়ার ঠিক আগের 
অল্প কয়েকঁট বছরের মধ্যে ইথিওপায় দাস-রাজা মালিক অম্বরের প্রবর্তিত নান্য 
সংস্কারসাধনের ফলে রাজ্যট লক্ষণীয়রকম শাক্তশালণ হয়ে উঠোছল। ১৬১৪ 
খীস্টাব্দে মালিক অম্বর দেশের ভৃাঁম-রাজস্বের পারমাণ হাস করে তা উৎপন্ন 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশে ধার্য করেছিলেন ও কৃষকদের পক্ষে সম্ভব করে তুলোছিলেন 
রাজস্ব দেয়া, আবার সেইসঙ্গে তিনি ব্যাপকভাবে তাঁর সেনাবাহনীতে লড়াইয়ের 
ক্ষমতার জে তৎকাল-বিখ্যাত মরাঠি সৈন্যদের ভরূতি করে নেয়া শুরু 
করেছিলেন। 

সপ্তদশ শতকে এই মরাঠিরা এক উল্লেখা 'বাশষ্ট স্থান অধিকার করেন ভারতের 
ইতিহাসে । মহারান্ট্রের গ্রামীণ সমাজগ্যাীলতে তখন অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ক্রমশ চরমে 
উঠাঁছল এবং গ্রামীণ সমাজগ্ীলর অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী সদস্যরা ব্লুমশ হয়ে 
উঠাছলেন ছোটখাট সামস্ততান্ত্িক ভূস্বামী। ওঁদকে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
ভূখন্ডগ্যীল থেকে পশ্চিম সমদ্রোপকূলের আভমুখ বাণকদের ক্যারাভান-পথগুলি 
মরাঠা-ভুখণ্ডের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফলে মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ সমাজগলতে 
অনেক আগে থেকেই অন্প্রবেশ ঘটোছল পণ্য-বনাম-গুদ্রার সম্পকেরি। জমি 
কেনাবেচা চলছিল, বলতে গেলে, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে, যাঁদও আইনসঙ্গতভাবে 
একমান্ন গ্রামীণ সমাজের সদস্যদেরই আঁধকার ছিল নিজেদের মধ্যে জামর চ্বন্ব- 
সহ সকল স্বত্ব 'বান্ু করার। 
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হালকা অন্দ্রশস্ত্র-সাঁজ্জত আহৃমদনগরের মরাঠি অশ্বারোহঈ-বাহিনী শত্রুর 
বাহিনীগ্দলির ওপর বিদ্যদ্বেগে আঘাত হানত, খাদ্য, ইত্যাদ সরবরাহে পূর্ণ 
গাঁড়গ্ালকে দিত ছন্রভঙ্গ করে এবং মোগলদের বিশাল অথচ জবড়জঙ্গ 
সেনাবাহিনীতে গুরূতর লোকক্ষয় ও ক্ষাতর কারণ হয়ে দাঁড়াত। মোগলদের এই 
সামরিক আভযান চলেছিল ১৬০৯ থেকে ১৬২০ খাযীস্টাব্দ পযন্ত, তবু এর 
মধ্যে মোগল-সৈন্য নতুন কোনো সাফল্য-অর্জনে সমর্থ হয় নি। ধকস্তু বিজাপূর ও 
গোলকোণ্ডার সহায়তা সত্তেও আহ্‌মদনগর-রাজ্যের পক্ষে প্রাতরোধ আরও বোঁশাঁদন 
চালিয়ে যাওয়া সন্তব ছিল না। রাজ্যটির ভূখণ্ডের ওপর 'দিয়ে বড়-বড় সেনাবাহিনী 
চলাচল করার ফলে রাজ্যটি এমনিতেই গিয়েছিল বিধহস্ত হয়ে এবং দশীর্ঘস্ছায়ী 
যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের শাঁক্তসামর্থযও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৬২১ 
খএশস্টাব্দে আহ্‌মদনগরের রাজধানী দখল করেন মোগলরা। অতঃপর যে-শান্তচুক্তি 
সম্পাদিত হয় তাতে বলা হয় যে আহৃমদনগরের ভূখণ্ডের একটা অংশ প্রাপ্য হবে 
মোগলদের। দাক্ষিণাত্যের উপরোক্ত তিনটি রাজ্যকেই মোটা অর্থ খেসারত 'দতে 
হয়। অতঃপর প্রায় দশ বছর মোগলদের সঙ্গে ওই অণ্লে যদদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ 
থাকে। 


গুজরাটের অর্থনোতক অবস্থা 


মোগল-সামাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত এলাকা ও সাম্রাজ্যের অর্থনোৌতিক 
ন্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল গুজরাট । অপূর্ব চমৎকার নানা ধরনের কাপড় বোনা 
হোত সেখানে, নীলের চাষ হোত, মূল্যবান রাক্তমাভ ক্যরনীলিআন পাথরের 
অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি। অণুলটির অভ্যন্তর-প্রদেশেও ব্যবসা-বাণিজ্য সৃ-বিকাঁশত ছিল 
এবং বোশির ভাগ শহরে ও বড়-বড় গ্রামে দৈনিক যে-বাজার বসত সেখানে 'বিন্রু 
হোত কীঁষজাত দ্ুব্য ও কারিগাঁর শিল্পকাজ। ওই আমলে এর চেয়ে আরও 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল গুজরাটের বৈদেশিক বাঁণজ্য। সুরাট ছল তখন ভারতের 
সর্ববৃহৎ বন্দর। এখান থেকে বাণিজ্য-জাহাজগুলি পণ্যদ্রব্যে বোঝাই হয়ে যাত্রা 
করত, তারা যেত পারস্য-উপসাগর ও আরবসাগরের বন্দরগাীলিতে। এছাড়া ভারতের 
গোটা পশ্চিম-সমুদ্রোপকূল বরাবর চলত উপকুলবতর্ট বাণিজ্য । স্বভাবতই এর 
ফলে গুজরাটে গড়ে উঠেছিল মুসলমান ও হিন্দ উভয় সম্প্রদায়েরই বড়-বড় 
বাঁণক-গোল্ঠী। 

মুসালম “খাজা, ও 'বোহ্‌রা" এবং হিন্দু 'বঞ্জারা” ইত্যাঁদ বাঁণকদের স্দানার্দষ্ট 
জাত বা সম্প্রদায়গীল ছাড়াও তৎকালীন আকর-উপাদানে উল্লেখ পাওয়া যায় 


22 ৩৩৯ 


হিন্দু বাঁণকদের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'বানিয়া' বা ববাক্কাল' শব্দদটি। 
গুজরাটের কিছ;-কিছ; বাণক তখন অত্যন্ত ধনী ও প্রাতিপাত্তশালী 'ছিলেন। 
সুরাটের বাঁণক ভিরূঁজি ভোরা (বা বোহ্‌রা)কে তাঁর সমকালবতরঁরা দ্বানয়ার 
মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যাক্ত বলে মনে করতেন। তান বাণজ্য-দপ্তর খুলোছলেন 
আহ্‌ৃমদাবাদ, আগ্রা, ব্রহানপ্দর ও পরে এমন কি গোলকোন্ডাতেও, তবে তাঁর 
ক্ষমতার আসল উৎস ছিল গুজরাটের সঙ্গে মালাবারের গোটা বাণিজ্য-ব্যবস্থার ওপর 
কার্যত তাঁর একচেটিয়া কর্তৃত্ব। সুরাটের সকল বাঁণককেই 'িরজি ভোরার ইচ্ছা- 
আচ্ছা মেনে চলতে হোত এবং 'তানই 'নার্দন্ট করে দিতেন বিদেশ থেকে 
আমদানি-করা পণ্যদ্রব্ের দাম। 

ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যেরও একটি প্রধান কেন্দ্রে হয়ে 
দাঁড়ায় সরাট। ওই সময়ে ইউরোপীয় বাঁণকরা সমদদ্রূপথে বাঁণজ্যের ক্ষেত্র থেকে 
ভারতীয় বাঁণকদের ক্রমশ উৎখাত করে চলোছিলেন। দেশের সামন্ত-ভুস্বামীদের ও 
'পাতশাহ-এর জার-কর। নানা 'বাঁধানষেধ এড়াতে ইউরোপায়রা পালাক্রমে 
উৎকোচ ও হূমকি দিয়ে চলতেন এবং এইভাবে ব্রুমশ তাঁরা ভারতাঁয় বাঁণকদের 
চেয়ে বোশ সযোগ-সীবধা আদায় করে নিজেদের অবস্থান আরও পাকাপোক্ত 
করে তুললেন। 

ভারতীয় বাঁণকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বোঁশ ক্ষমতাশালী তাঁরা শুরু করলেন 
বাঁণজ্যের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং ইউরোপটয় 
বাঁণকদের ব্যবসায়ে অংশীদার বনে গিয়ে ইউরোপায়দের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে 
লাগলেন। এইভাবে গুজরাটে গড়ে ওঠে বোনিয়ান বণিকদের অর্থাৎ যাঁরা বিদেশী 
বাঁণকদের অংশীদার বা দালাল হিসেবে কাজ করতেন) একটি গোম্ঠী। সামন্ত- 
ভূ্বামীরাও (এমন ক 'পাতশাহএর পাঁরবারের লোকজনও) সম্দদ্রপথে বাণিজ্য 
করার ব্যাপারে সন্রিয় অংশ 'নতে লাগলেন-_জাহাজগ্যালর সাজসরঞ্জাম যাগিয়ে 
এবং ইউরোপাীয়দের কাছে বড়-বড় জাহাজভরাতি ভারতীয় পণাদ্রব্য 'বাক্রু 
করে। 


শাহ জাহান ও মহব্বত খাঁর পারচালিত বিদ্রোহ 


আহ্‌ৃমদনগর জয় করার পুরস্কারস্বরূপ জাহাঙ্গীর তাঁর দ্বিতীয় পন্ত্ 
খুর্রমকে শাহ্‌ জাহান (অর্থাৎ দ্যানয়ার শাসনকর্তা) উপাধি দিলেন ও তাঁকে 
নিযুক্ত করলেন সমৃদ্ধ গুজরাট-রাজ্যের শাসনকর্তা । ওই সময়ে জাহাঙ্গীর তাঁর 
প্রধানা মাহষী নূর জাহানের একেবারে হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিলেন এবং 
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এই প্রমত্ত আফিমখোর সম্রাট তাঁর রাজ্যের শাসনভার ভ্রমশ ছেড়ে দিচ্ছিলেন নূর 
জাহানের হাতে। নূর জাহান ছিলেন জাহাঙ্গীরের অপর এক পাত্র শাহাঁরয়ারের 
পৃন্তপোষক এবং এর ফলে শাহ্‌ জাহানের পক্ষে সিংহাসন লাভ করার পথে বিঘ্ন 
দেখা 'দয়োছল। 

সংহাসন হারানোর 'বপদ উপাঁস্থত হওয়ায় শাহ্‌ জাহান গুজরাট থেকে 
সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয় করতে লাগলেন প্রকান্ড এক সেনাবাহনী গড়ে তোলার 
কাজে এবং ১৬২২ খটস্টাব্দে তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। 
কিন্তু সমাটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজত হলেন ও গোলকোণ্ডায় 
পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। সেখান থেকে তিনি গোপনে চলে এলেন বাংলায় । 
এখানে তানি বহ; সেনাধ্যক্ষের সমর্থন লাভ করলেন। বাংলা থেকে 'দল্পনী যাল্লার 
পথে এলাহাবাদের কাছে তান ফের একবার পরাস্ত হলেন সম্রাটের সেনাবাহনীর 
হাতে। আহমদনগরে আরেকবার সেনাবাহনী গড়ে তুলে মোগল-বাহনীকে 
বুরহানপুর থেকে 'বতাঁড়ত করার চেস্টাতেও ব্যর্থ হলেন শাহ জাহান। অবশেষে 
তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে ক্ষমা করলেন বটে, তবে 
তাঁর হাত থেকে গুজরাটের শাসনভার ফিরিয়ে নিয়ে পরিবর্তে তাঁকে দিলেন 
দাক্ষণাত্যে ছোট্ট একটি 'জায়গির'। 

যে মোগল-সেনাবাহিনী শাহ্‌ জাহানের বাহনীকে যুদ্ধে বারবার পরাস্ত 
করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন সেনাধ্যক্ষ মহব্বত খাঁ। মহব্বতের প্রধান সমর্থক 
ছিলেন রাজপুত সৈন্যরা । নূর জাহানের ঘাঁনম্ঠ চক্র মহব্বত খাঁর ক্রমবর্ধমান 
প্রভাব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং তাঁর কুৎসা-রটনায় সর্বপ্রকার ছলাকলার ভাশ্রয় 
[নিতে কসুর করলেন না। মহব্বতকে দরবারে ডেকে পাঠানো হল, সেখানে সমাদর 
দেখানো হল না তাঁকে । অতঃপর মহব্বত তাঁর সৈন্যবাহনীর সাহায্যে পাতশাহের' 
শিবির ঘেরাও করে সম্রাটকে বন্দী করলেন। কিছুদিনের জন্যে মহব্বতই হলেন 
কার্যত দেশের শাসক। 

মহব্বতের রাজপুত সেনাবাহিনীকে হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠতে ও প্রাধান্য পেতে 
দেখে এঁদকে মোগল-সেনাধ্যক্ষরা উঠলেন খেপে । শেষপর্যস্ত মোগল ও রাজপুত 
সৈন্যদলের মধ্যে ছোটখাট নানা সংঘর্ষ পাঁরণত হল বড়রকমের এক যুদ্ধে এবং সেই 
যুদ্ধে মহব্বতের প্রধান সমর্থক দু'হাজার রাজপুত 'নহত হলেন। ফলে মহব্বত 
বাধ্য হলেন শাহ্‌ জাহানের দরবারে আশ্রয় নিতে । 

১৬২৭ খ্ীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হল ও 'সংহাসনে বসলেন শাহ্‌ জাহান। 
সিংহাসনের অন্যান্য দাঁবদারদের বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা 'িম্মল করার উদ্দেশ্যে 
করার। 
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শাহ জাহানের রাজত্বকাল 


শাহ জাহানের দরবার আগেকার সকল সম্রাটের রাজসভাকে এশ্বর্যে ও 
জাঁকজমকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সাগ্রাজ্যের অন্তভূক্ত প্রধান-প্রধান শহরে নির্মাণ 
করা হয়েছিল তখন শ্বেতপাথরে-তোর ও অর্ধ-মূল্যবান মণিমাণিক্যে খচিত (আগ্রার 
বিখ্যাত তাজমহল সহ) চোখ-ধাঁধানো নানা দালান-কোঠা। এর ফলে রাজকোষ থেকে 
অর্থব্যয় হাচ্ছল প্রচুর। সেনাবাহনীতে ইতিমধ্যে সৈনিকের সংখ্যা যাঁদও বাদ্ধ 
পেয়েছিল, তবু অতীতের মতো মোগল-সেনাবাহনীর যুদ্ধের পারদার্শতা আর 
ততটা ছিল না। এই সময়ে যৃদ্ধাভিযান পাঁরচালনার কাজে দেখা যাচ্ছিল যে মোগল- 
বাহননতে সৈন্যের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণে বোৌশ সংখ্যায় আছে শাবিরের সহযান্রী 
অন্যান্য লোক ও ভৃত্যবর্গ। যৃদ্ধক্ষেব্রেও তখন প্রচালত রাঁতি হয়ে দাঁড়য়োছল 
অশ্বারোহনী বা পদাতিক বাহিনীর ওপর ততটা নিভভ'র না-করে রণহস্তঈগীলকে 
শন্লুর সেনাদলের মধ্যে প্রবেশ কারয়ে দেয়া। এর ফলে অবস্থা দাঁড়য়েছিল এই যে 
মোগল-বাহিনী তখনও পর্যন্ত কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে জয়লাভ 
করলেও, হাতির চলাচলের অসাধ্য পাহাড় আফগান ভূখণ্ডে শাহ্‌ জাহান কিন্তু 
নিশ্চিত সাফল্য অজনের মতো অবস্থায় ছিলেন না। 


অভ্যন্তরগণ নশীতি 


[সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শাহ্‌ জাহানকে যুদ্ধে নামতে হল 
বিদ্রোহ সামন্ত-ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। এক বৃন্দেলা-রাজা নিজেকে স্বাধীন নৃপতি 
1হসেবে প্রাঁতম্ঠা করার চেম্টা করে ব্যর্থ হলেন, পরে তাঁকে নাঁতিস্বীকার করতে হল 
শাহ্‌ জাহানের কাছে। অতঃপর জাহাঙ্গীরের এক প্রিয়পান্র খাঁ জাহানও বিদ্রোহ 
করলেন সম্রাটের বিরুদ্ধে এবং গিয়ে যোগ দিলেন আহ্‌মদনগর-রাজ্যের সঙ্গে। 
কিন্তু মোগল-বাহিনী আহ্‌ৃমদনগরের সেনাবাহিনীকে পর্যদস্ত করল এবং খা 
জাহান পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন বুন্দেলখণ্ডে। সেখানে বান্দেলা-রাজা 
“পাতশাহের' অন্যগ্রহলাভের আশায় খাঁ জাহানকে হত্যা করলেন। 

দাক্ষিণাত্যের নানা যুদ্ধ এবং শূন্য রাজকোষ পূরণের জন্যে বার্ধত হারে 
ভূমি-রাজস্ব আদায় করার ফলে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং গোলকোশ্ডার অংশাবশেষে 
সংঘাঁতক এক দুভর্ষ দেখা দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে বেশি করে 
এই দুভিক্ষের শিকার হলেন শ্রামের জনসাধারণ আর গুজরাটে এর বাঁল হলেন 
শহরগ্যালর মানূষ। ইতিবৃত্তসমূহের বিবরণ অন্যযায়ী এই দ্াভক্ষের ফলে 
গুজরাটে অসংখ্য কারুশিল্পী সহ মারা যান প্রায় প্রিশ লক্ষ মান্য। ওই অপ্টলে 
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এত বেশি সংখ্যায় কারুশিজ্পী মারা যাওয়ায় ও তার ফলে কারিগার 
শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ রীতিমতো হাস পাওয়ায় ব্রিটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কম্পাঁন 
অতঃপর করমন্ডলের সমুদ্রোপকূলে কয়েকটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করতে মনস্থ 
করেন। তাঁরা ওই উপকূলে জাঁম-জায়গা কেনেন এবং সেখানেই পরে গড়ে ওঠে 
মাদ্রাজ বন্দর । 

অতঃপর একমাত্র জাহাজ নির্মাণ-শিল্পই কে থাকে ও তা ক্রমশ বিকশিত হয়ে 
ওঠে গুজরাটে । অনেক বোশ সংখ্যায় জাহাজ ননার্মত হতে থাকে সেখানে। 
কেবলমান্র গ্থানীয় ব্যবসায়শরাই নন, 'ব্রাটশ কম্পানও গুজরাটে-তোর জাহাজ 
কিনতে শুরু করে। তবে সবাক মালয়ে বিচার করলে বলতে হয়, অর্থনোতিক 
ব্লিয়াকলাপের কেন্দ্র হিসেবে ক্রমশ কমে যেতে লাগল গুজরাটের গুরৃত্ব। তখন 
গুজরাটের স্থান নিল বাংলা। বাংলায় সূক্ষন তাঁতিবস্ত্রের উৎপাদন জাঁকিয়ে উঠল 
(বশেষ করে ঢাকায় ও পাটনায়) আর জাঁকয়ে উঠল তামাকের চাষ ও শোরার 
উৎপাদন। 

সপ্তদশ শতকে পোর্তুগিজরা বাংলায় তাঁদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে 
তুললেন। বাঁধ শহর হগাঁল এই সময়ে কার্যত ছিল তাঁদের অধীন। 
পোরতগিজরা তামাকের ওপর কর ধার্য করলেন, ভারতীয়দের জবরদস্ত '্রিস্টিয়ান 
ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন এবং সমুদ্রোপকুলবতাঁ গ্রামগ্ঘলিতে হানা 'দিয়ে 
গ্রামের বাসন্দাদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশে চালান দিতে লাগলেন 
ক্লীতদাস হিসেবে । এমন কি জাহাঙ্গীরের আমলেও পোর্তুগিজদের বিরদ্ধে এক 
সৈন্দল প্রোরত হয়। শেষপর্যস্ত ১৬৩২ খ্যীস্টাব্দে শাহ জাহানের রাজত্বকালে 
মোগল-সেনাবাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চালিয়ে যাবার পর ঝঁটিকা-আন্রমণে 
হুগাঁল দখল করে এবং চার হাজার বন্দী পোর্তৃুগিজকে চালান করে দেয় আগ্রায়। 
এই বন্দীদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করতে রাজ হন তাঁদের পরে মুক্ত 


দাক্ষপাত্যের যছ্ধ 


দাক্ষিণাত্য আধকার করাকে শাহ্‌ জাহান তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে 
গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যুদ্ধ-পরিচালনার ক্ষেত্নের কাছাকাছি থাকার 
জন্যে, তিনি রাজধান? স্ছানাস্তুরত করেন ব্রহানপূরে। ওদিকে মালিক অম্বরের 
মৃত্যুর পর ফের একবার আহমদনগরে সামস্ততান্লিক বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হয়ে 
যায়। তখন দরবারের িছুু-কিছ ধর্মান্ধ মুসলমান ওমরাহের প্রভাবে পরে 
আহ্‌মদনগরের তৎকালীন শাসক তাঁর হিন্দ মরাঠি সেনাধ্যক্ষদের হত্যা করান। 
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মালিক অম্বরের ছেলে ফতে খাঁকেও তানি কারারুদ্ধ করেন। মোগল-বাহনী যখন 
আহমদনগরের বেশ কয়েকাট দুভেদ্য দুর্গ আধকার করে নল তখন 
'নিষুস্ত করলেন। কিন্তু ফতে খান সুলতানকে হত্যা করে ও রাজ্য দখল করে 
মোগলদের পক্ষে যোগ দিলেন ও চাকুর 'নলেন মোগলদের অধীনে । এইভাবে 
স্বাধীনতা হারাল আহ্‌ৃমদনগর (১৬৩২ খ্যীস্টাব্দে)। 

অতঃপর মোগলরা 'বজাপুরের বিরুদ্ধে আভযান শুরু করলেন। দু'বার ওই 
রাজ্যের রাজধানী মোগল-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধও হল, কিন্তু মোগল-শাঁবরে 
খাদ্যাভাব দেখা দেয়ার (আশপাশের গ্রামের দ্ীভক্ষপশীড়ত 'নঃস্ব কৃষকরা মোগল- 
সৈন্যদের খাদ্য যোগাতে অসমর্থ হওয়ার) এবং মোগল-সেনাপাঁতদের মধ্যে নানা 
ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়ায় শেষপর্যন্ত মোগল-বাহনী পশ্চাদপসরণ 
করে । 

১৬৩৬ খ৭স্টাব্দে মোগলরা ফের একবার য্দ্ধাভিষান সংগঠিত করলেন 
দাঁক্ষণাত্যের বিরুদ্ধে । ওঁদকে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি তখনও আগের মতো 'লিপ্ত 
ছিল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-ীবগ্রহে। এইসব রাজ্যের দরবারগলও ছল ষড়্যল্ত 
ও হানাহানিতে পূর্ণ, সামন্ত-ভূস্বামীরা একে অন্যকে হত্যা করায় ব্যস্ত। এই 
সযোগে মোগল-বাহনী ওই সমস্ত দেশের ওপর 'দয়ে অব্যাহত গাতিতে জয়যান্রায় 
এগিয়ে চলল আর পেছনে ফেলে রেখে গেল বিধ্বস্ত শহর আর গ্রাম। শবজাপুর 
আর গোলকোন্ডা যথেম্ট সবলভাবে প্রাতরোধ করতে সমর্থ হল না, ফলে তাদের 
মেনে নিতে হল মোগল-সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ত-রাজ্যের অবস্থা এবং নতুন 
সার্বভৌম শাসককে য্দ্ধের ক্ষতিপূরণবাবদ খেসারত ও বার্ধক সেলাম দিতে 
বাধ্য হতে হল। 

শাহ্‌ জাহানের তৃতীয় পত্র আওরঙ্জেব নিযুক্ত হলেন দাক্ষণাত্যের 
শাসনকর্তা। এই যুদ্ধ ও দ্যাীভক্ষধ্ত দেশে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটি 
নিয়মত করার উদ্দেশ্যে আওরঙজেবের 'দেওয়ান' (ভূমি-রাজস্ব বিভাগের প্রধান) 
মার্শদকুলি খাঁ খাজনা ধার্য করার এক নতুন পদ্ধাতর প্রবর্তন করেন। এই 
পদ্ধাতাঁট 'ম্যার্শদকুি খানী ধারা” নামে পারচিত। এই নতুন পদ্ধাত চালু করার 
উদ্দেশ্য ছিল 'রায়ত'দের পাঁরত্যক্ত জামগ্চলতে এসে বসবাস করা ও চাষ-আবাদ 
করার জন্যে “তকাঁব' বা আগাম টাকা দাদন 'দয়ে তাঁদের আকৃম্ট করা। সেচের 
ব্যবস্থায্‌ক্ত জমির ওপর নিচুহারে খাজনা ধার্য হল, দেয় রাজস্বের পারমাণ হিসাব 
করার প্রথা প্রবর্তিত হল রাজকর্মচার ও 'রায়ত'দের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে, 
অর্থাৎ রাজস্ব দেয়ার ব্যাপারে কৃষকদের সামর্থযও ধরা হল হিসাবের মধ্যে। যাঁদও 
পরে দাক্ষিণাত্যের সামস্ত-ভূস্বামীরা প্রধান ভূমি-রাজস্ধ ছাড়াও প্রায় চোদ্দাটির মতো 
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আঁতীারক্ত ধরনের কর কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তব “ম্র্শিদকাঁলি 
সম্ভব হয়েছিল। 


গণ-আন্দোলনসমূহ 


যদিও এই সময়কার ইতিবৃত্তগ্লিতে বড়রকমের কোনো গণ-আন্দোলনের 
উল্লেখ নেই, তব মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ ও প্রাতরোধের অবসান ঘটে 
নি এ-ফুগে। পঞ্জাবে শিখ-সম্প্রদায় বারেবারে দাঁড়িয়েছেন মাথা তুলে, তাঁদের 
বিরুদ্ধে শাহ্‌ জাহান 1ততন-ীতনাট পট্রান-আভযান (১৬২৯, ১৬৩০ ও ১৬৩১ 
খস্টাব্দে) প্রেরণ করা সত্তেও। বাংলায় তথাকাঁথত “দস্যুদের বিরদ্ধে সশস্র 
সংগ্রাম চলেছে আঁবাচ্ছন্নভাবে। দোয়াবে কষক-অভ্যু্থান ঘটলে ১৬২৯ খ্াীস্টাব্দে 
'রায়ত'দের শায়েস্তা করার জন্যে সৈন্দল পাঠানো হয়। ১৬৫০ খশস্টাব্দে ওই 
একই অণ্চলে মেওয়াত-উপজাতি বিদ্রোহ করে ও পরে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়, ওদকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য গোটা জঙ্গল-এলাকা চষে ফেলে, 
মেওয়াতিদের গ্রামগ্াীল দেয় পুড়িয়ে আর মেওয়াতিদের মধ্যে যাঁরা প্রাণে বেচে 
যান তাঁদের বন্দী করে নিয়ে যায়। 


যদ্ধ ও সামস্ত-ভুস্বামণদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ 


উপরোক্ত এই সমস্ত গণ-আন্দোলনের ফলে মোগল-রাজকোষে রাজস্বের 
পরিমাণ হ্রাস পায়। ওঁদকে গোলকোণন্ডা-রাজ্য ১৬৩৬ খএসস্টাব্দে মোগলদের যে- 
বার্ধক সেলাম দেবে বলে চুক্তি করোছিল তা দেয় বন্ধ করে। ইতিমধ্যে মোগল- 
রাজকোষে অর্থের টানাটানি পড়ায় এই সেলাম পাওয়ার প্রয়োজন ছিল মোগলদের, 
তদুপাঁর আবার গোলকোন্ডা ছিল ধনী দেশ। গোলকোন্ডা রাজ্যের অর্থনশীতর 
একটি উল্লেখ্য বোশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রায় সবটা ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 
কর সেখানে আদায় হোত মধ্যবতর্শ প্তনদার মারফত। এই প্রথা অবশ্য গ্রামের 
কৃষক ও শহরের জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই ছল মারাত্মক ক্ষাতকারক। কিন্তু 
এ-ব্যবস্থা বিত্তবান সম্প্রদায়ের মানুষদের পক্ষে অনেক বেশি সুযোগের সৃম্টি 
করেছিল সরকারি কর্মচারর পদ কেনার ব্যাপারে এবং রাজ্যের গুরত্বপূর্ণ 
রাজকর্মচার বনে যাওয়ায় ৷ যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধনী ফার্ঁস বাণক 
মূহম্মদ সয়ীদ আর্দন্তানী গোলকোণ্ডায় নিজস্ব এক বিরাট সেনাবাহিনী পোষণ 
করতেন এবং তিনি বিজয়নগর-রাজ্যের কাছ থেকে কর্ণটকের একটি অংশ কেড়ে 
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নিয়ে সেখানকার হারক-খাঁনগ্ীল থেকে হারা তুলতে শুরু করে দেন। অতঃপর 
তাঁর উচ্চাকাঙ্স্া আরও অগ্রসর হয় এবং গোলকোস্ডার ভূমি-রাজস্ব বিভাগের 
প্রধান বা মীর জুমলা" বনে যান তানি। ইতিহাসেও তিনি এই উপাধি 'দয়েই 
পারচিত এবং পরে তান এই উপাঁধকেই নিজের নাম হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্রমশ 
গোলকোণ্ডা-রাজ্যের সমস্ত বড়-বড় পদ নিজের কুক্ষিগত করে মীর জুমলা কার্যত 
শাসক হয়ে বসলেন গোলকোন্ডার। এই পর্যায়ে গোলকোণ্ডার শাহ্‌ ও তাঁর এই 
প্রবলপ্রতাপ উজরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে মর জুমলা গোপনে মোগলের 
সঙ্গে চুঁক্ত করে তাঁদের পক্ষে চলে গেলেন ও চাকুরি গ্রহণ করলেন। 

এ-খবর জ।নতে পেরে গোলকোন্ডভার শাহ মীর জুমলার ছেলেকে কারারুদ্ধ 
করলেন (১৬৫৬ খস্টাব্দ)। ফলে আওরঙজেবের একটা অজূহাত জুটে গেল 
গোলকোণ্ডা আক্রমণ করার পক্ষে। মোগল-সেনাবাহিনী রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে 
গোলকোণ্ডার রাজধানী ভাগ্নগরে (বর্তমানে হায়দরাবাদে) প্রবেশ করল এবং শাহ 
যে-দুগ্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তা অবরোধ করল। এই অবরোধ স্থায়ণ হয় 
দু'মাস। অতঃপর যে-শাল্তচুক্তি সম্পাঁদত হয় তাতে গোলকোন্ডা-রাজ্যের একাংশ 
মোগলদের ছেড়ে দিতে হয় ও যুদ্ধের ক্ষাতপূরণবাবদ গোলকোন্ডার জনসাধারণকে 
দিতে হয় মোটা অর্থের খেসারত। রাজধানী লৃশ্ঠিত হওয়ায় এবং সেলামিবাবরদ 
মোটা টাকার দায় ঘাড়ে চাপায় রাজ্যে করের হার বাড়াতে হয় প্রচুর পারমাণে। 
এই পরাজয় থেকেই গোলকোন্ডার অর্থনোতিক অবনাতির সূচনা ঘটে। 

গোলকোণন্ডাকে পদানত করার পর মীর জূমলার সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে 
আওরঙজেব বিজাপুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে (১৬৫৬ 
খু২স্টাব্দে) গ্ুরূতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সম্রাট শাহ্‌ জাহান। ভারতে 
যেহেতু জ্যেষ্ঠপত্রের উত্তরাধিকারী হওয়ার 'বাধ প্রচালত 'ছিল না এবং 
'পাতশাহের' প্রাতিটি পাত্রই সমানভাবে সিংহাসন দাবি করতে পারতেন, তাই এখন 
শাহ্‌ জাহানের চার ছেলের মধ্যে সংহাসন নিয়ে সংঘর্য বেধে উঠল। শাহ্‌ 
জাহানের প্রিয় ছিলেন তাঁর জ্যেন্ঠপূত্র দারা শুকোহ্‌। দারা ছিলেন উচ্চাশাক্ষিত 
এবং তাঁর মানসিক প্রবণতা ছিল অতীন্দ্রিয়বাদের প্রাতি। তানি হিন্দু “সাধু- 
এবং স্বপ্ন দেখতেন ইসলাম-ধর্ম ও হিন্দদধর্মকে একত্র মেলাবার। কিস্তু তাঁর 
যৃদ্ধের কোনো আভজ্্রতা ছিল না, কারণ শাহ্‌ জাহান তাঁকে সারাজীবন দরবারেই 
ধরে রেখোছলেন। দারা শুকোহ্‌কে সমর্থন করাছলেন হিন্দু রাজপূতরা, তাঁদের 
আশা ছিল যে দারা দিল্লীর সিংহাসনে বসলে আকবরের ধমাঁয় সহনশীলতার 
রাষ্ট্রনীতির পুনরাবর্ভাব ঘটবে। 

শাহ জাহানের ছ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌ শুজা দীর্ঘাদন ধরে ছিলেন বাংলার 
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শাসনকর্তা । শাহ্‌ জাহান মারা গেছেন এই ভুল খবর পেয়ে শুজা সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেকে পাতশাহ্‌, বলে ঘোষণা করে সসৈন্যে আগ্রা-অভিমুখে যান্রা করলেন। 
দারা শুকোহ্‌ শুজার বাঁহনীকে যদ্ধে পরাস্ত করলেন বটে, কিন্তু দারার 
সেনাবাহনী বঙ্গদেশে ব্যস্ত থাকার সময় শাহ্‌ জাহানের অন্য দুই ছেলে -_ 
গুজরাটের শাসনকর্তা মুরাদ ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা আওরঙ্জেব -- তাঁর 
বর্দ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। শাহ্‌ জাহানের চার ছেলের মধ্যে এই রেষারোষ ও 
যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে দু'বছরেরও বোঁশ সময় ধরে এবং তার পাঁরণামে বিজয়ী হন 
আওরঙ্জেব। আওরঙ্জেব ছিলেন অসহিষ্ণ গোঁড়া মূসালিম এবং 'তাঁন রাজত্ব 
করে যান যতটা নিজ শাক্তসামথ্যের জোরে তার চেয়ে অনেক বোঁশ করে চক্রান্ত 
ও নিষ্ঠুর আচরণের ওপর নিভভ'র করে। 


আওরঙ্জেবের রাজত্বকাল 


সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে আওরঙ-জেবকে প্রচুর সাহায্য যোগান মীর জুমলা । 
কিন্তু সিংহাসনে বসার পর বিশ্বাসঘাতক আওরঙ্জেব তাড়াতাঁড় মীর জ্‌মলাকে 
দূরে সরিয়ে দিতে উদ্যোগ হলেন এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করে। কিন্তু সেখানেও মীর জুমলার সাক্রুয়তা ও কর্মোদ্যোগ অব্যাহত 
রইল। প্রাতবেশী অহোম (বের্তমান আসামের অন্তর্ভুক্ত)-রাজ্য জয় করে লেন 
[তান। তবে মীর জুমলার মৃত্যুর পর আসামের জনসাধারণ অস্ব-হাতে বিদ্রোহ 
করলেন এবং তাঁদের দেশ থেকে বিতাঁড়ত করলেন থানাদার মোগল- 
বাহিনীগলিকে। 


সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
মোগল-সাম্রাজ্যের অর্থনোৌতিক অবস্থা 


তাঁর দর্ঘ রাজত্বের আমলে (১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রস্টাব্দ) আওরঙজেব 
অনবরত লিপ্ত ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহে, কখনও উত্তরে কখনও-বা পূর্ব ভারতে 
সেনাবাহনী পাঠাতে হচ্ছিল তাঁকে এবং সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দমনের কাজে । মোগল-সৈন্যের সংখ্যা এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে 
দাঁড়য়েছিল প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্যে এবং কয়েক লক্ষ 
শাবরের সহযান্রীতে। তা সত্তেও মোগল-বাহিনশগ্ীলর লড়াইয়ের ক্ষমতা অনবরত 
হ্রাস পেয়ে চলোছিল। ক্রমশ বোশ-বোশ করে আওরঙ্জেব 'বাভন্ন যৃদ্ধে জয়লাভ 
করাছলেন উৎকোচ-প্রদান ও চন্রান্তের সাহায্যে, মোগল-বাহনীর সর্বাধিনায়ক 
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হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের জন্যে নয়। আর এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তাঁর প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন হচ্ছিল। 

আওরঙজেবের রাজত্বকালে পদস্থ সামারক কর্মচার ও বে-সামারক কর্মচাঁরর 
সংখ্যা তাঁর পিতার আমলের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়োছিল এবং ওই সময়ে 
অভাব ঘটাছল 'জায়াগর, হিসেবে বিলি করার মতো যথেম্ট পাঁরমাণ জমিরও। 
রাজকোষের তরফ থেকে তখন নানা ধরনের বহসংখ্যক আঁতারক্ত কর দাঁব করা 
হচ্ছিল বলে 'জায়াগরদার'দের আয়ও গুরূতররকমে হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া 
অনবরত যাদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকায় বহ 'জায়গিরদার, সে-কারণেও নিঃস্ব হয়ে 
পড়োছলেন। ফলে তাঁদের পক্ষে তখন আর মোগল-দরবারের বিধিবদ্ধ "নার্দঘ্ট- 
সংখ্যক অশ্বারোহন সৈন্য পোষণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক সময় পরপর কয়েক 
বছর ধরেই এই সমস্ত সৈন্দল বেতন পেত না, আর সে-সময়টায় তারা জীবনধারণ 
করত প্রধানত বে-সামরিক জনসাধারণের ধনসম্পান্ত লুণ্ঠন করে। অন্যাদকে আবার 
আগের চেয়ে অনেক বোৌশ করে 'জায়গির'গ্যাল তা থেকে পত্রে, অর্থাৎ বংশ- 
পরম্পরায়, বর্তাচ্ছিল, যাঁদও এমন কি অন্টাদশ শতকেও 'জায়াগর'গুলিকে 
সরকারভাবে গণ্য করা হোত রাজসেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত শর্তাধীন দান হিসেবে। 
সরকার নিয়মে আগের মতোই 'জায়গিরদারএর অধীনস্থ জাম তাঁর মৃত্যুর পর 
আবার রাজকোষের সম্পান্ততে পারণত হোত এবং চুড়ান্ত হিসাবাঁনকাশ করতে ও 
সিদ্ধান্ত নিতে পারত রাজকোষই। তবে এই প্রক্রিয়াটি অনেক সময় বহু বছর ধরে 
চলত এবং এ-কারণে 'জায়গিরদার'রা রাজকোষের কাছে প্রার্থনা জানাতেন যে 
তাঁদের 'জায়গির'এর পরিবর্তে বেতন দেয়া হোক অর্থমূল্যে। কিন্তু আওরঙ্জেবের 
আমলে মোগল-সরকার সর্বদা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতেন। 

যাই হোক, পারস্থিতি এইরকম দাঁড়ানোয়_-অর্থাৎ সরকারের তহবিলে 
প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের অভাব ঘটায়, “জায়গিরদার'রা তাঁদের আয়ের অধিকাংশ 
থেকে বাণ্চত হওয়ায় এবং সেনাবাহিনী দীর্ঘকাল ধরে ঠিফমতো বেতন না- 
পাওয়ায় সরকার, 'জায়গিরদার ও সৈন্যরা সকলেই মন দলেন প্রধানত 
কৃষকদের ঘাড় ভেঙেই নিজেদের অবস্থার উন্নাতি ঘটাতে । আকবরের আমলে যেখানে 
সাধারণভাবে ভূমি-রাজস্ব 'নাঁদ্ট ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশে সেখানে 
অওরঙ্জেবের রাজত্বকালে তা বেড়ে দাঁড়াল উৎপন্ন ফসলের অধেকে এবং 
কার্কক্ষেত্রে 'রায়ত'দের কাছ থেকে নানাবিধ আদায়ের পাঁরমাণ ছিল এর চেয়েও 
বোশ। আর কৃষকদের ওপরে যত বেশ করে খাজনা ধার্য করা হতে লাগল, খাজনা 
আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ল তত বোশ করে। সাম্রাজ্যের বহ7 অণ্চলে কৃষকদের 
জাঁমতে চাষ দেয়ার মতো সামান্য পধীজপাটাটুকুও আর ছিল না বলে তাঁরা ঠনজ 
পিতৃপিতামহের বাসভূমি গ্রামগ্াল ও বংশ-পরম্বরায় প।ওয়া চাষের জাঁমগ্যাল 
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ছেড়ে অন্যন্র চলে যেতে শুর করলেন। ওই সময়কার ইতিব্ত্তগ্ীলতে কৃষকদের 
দারদ্য ও পরিত্যক্ত জনশূন্য গ্রামগ্াল সম্বন্ধে বহ্‌ আভযোগ 'লাপবদ্ধ আছে। 

এর ফলে সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা হল গ্রামের অবাঁশমন্ট কৃষকদের কাছ 
থেকে অন্যান্য কৃষকদেরও বাকি খাজনা আদায় করার এবং ক্রমশ এটা একটা 
সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়াল যে যাঁরা পালয়ে গেছেন সেইসব কৃষকেরও বাঁক খাজনা 
যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁদের দেয়া । কাজেই সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অণ্ুলে ঘরে-্বুরে যে 
দুভক্ষ দেখা দেবে এতে আর আশ্চর্য কী! বিশেষ করে ১৭০২ থেকে ১৭০৪ 
খস্টাব্দে দাক্ষণাত্যে যে-দুভিক্ষ দেখা দিয়ৌোছল তা এমন সাংঘাঁতক রূপ 
ানয়োছল যে সেই দাভরক্ষে কুঁড় লক্ষেরও বোশ লোক মারা যায়। এই অর্থনৌতক 
পরিস্থিতির উন্নাতিবিধান একমান্ন সম্ভব ছিল রাজস্বের হার কমানোর মধ্যে দিয়ে, 
কাজ করে। 'কন্তু মোগল-সরকার তাঁদের বহুতরো সামারক আঁভযানের খরচখরচা 
যোগানোর জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন বলে রাজস্বের বোঝা লাঘব 
করায় রাঁজ ছিলেন না। বরং ব্যাপারটা ঘটছিল উল্‌টো--কৃষকদের কাছ থেকে 
রাজস্ব ও অন্যান্য কর-আদায়ের দাবদাওয়া ত্রমশ বাঁড়য়েই চলছিলেন সামস্ত- 


ভুস্বামীরা। 


কুটিরশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য 


সপ্তদশ শতকে কুটিরাঁশল্প-কারখানাগদাল ভ্রমশ বেড়ে চলোছল, বিশেষ করে 
বৃদ্ধি পাচ্ছিল বস্ববয়ন-শিল্প (ইউরোপনীয় ও এশীয় বাজারগুলিতে ভারতীয় 
বস্দের চাহদা ভ্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্প -- যেমন, 
সতো কাটা, ছাপা কাপড় বোনা ও কাপড়ে রঙ করা, ইত্যার্দ। বড়-বড় গ্রাম ও 
শহরগুলিতে, বিশেষ করে ইউরোপাঁয়দের প্রাতীষ্ঠত কারখানাগ্যালর আশেপাশে, 
কাঁরগরদের সংখ্যা ও বসতি বেড়ে চলেছিল। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ছোট্ট একাঁট 
গ্রাম থেকে মাদ্রাজ ক্রমশ হয়ে দাঁড়াল গোটা দাঁক্ষিণ-ভারতের বাঁণজ্য-কেন্দ্র এবং 
বস্তবয়ন-শিল্পের হৃৎকেন্দ্র। তখনকার প্রথা-অনুযায়ী শহরগালর উপকণ্ঠে গড়ে 
উঠত কারগরদের বসবাস ও কাজের মহল্লা। তাঁরা যে-সমস্ত শিল্পদ্রব্য তোর 
করতেন তা কিনে নিতেন বাঁণকদের দালালরা, তারপর সেই জিনিসগ্যাল তাঁরা 
পাঠিয়ে দতেন নানা বাঁণজ্য-কেন্দ্রে। বড়-বড় একেকটি বাঁণিজ্য-কেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে 
উঠত বেশ কয়েকঁট ছোট-ছোট শহর, তারপর সেগ্যীল মিলেমিশে যেত আর সব 
[মাঁলয়ে সেগ্দাল হয়ে দাঁড়ীত যাকে বলে একেকটি অর্থনোতিক অণুল। 'বাভন্ন 
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কারুশিজ্পের বিকাশ ও অর্থনোৌতক কেন্দ্রগুির এই প্রাতষ্ঠার কাজ অবশ্য 
চলোছল অসমভাবে এবং বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই সমুদ্রোপকূলবতর্শ এলাকাগৃিতে ॥ 
সমহদ্রোপকুলবতাঁ এই সমস্ত কেন্দ্রের মধ্যে উপকুল-বরাবর চলাচলকারশ নৌবহর 
মারফত জোর বাঁণজ্য চলত। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঁণজ্য-উদ্বত্ত ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু 
এই লাভের ব্যবসা থেকে যে-অর্থসম্পদ পাওয়া যেত তা জমা হোত পরভৃৎ 
আভজাত-সম্প্রদায়ের হাতে বিলাসদ্বব্যের আকারে কিংবা 'সন্দূকে জমা পড়ত তা, 
পাঁজর প্রাথামক সয় হিসেবে গণ্য হোত না মোটেই। 

ছোট আকারের কুটিরশিল্পের উৎপাদনাঁনর্ভর এই অর্থনোৌতিক কাঠামোর 
মধ্যে পণ্য-বনাম-মুদ্রা সম্পর্কের উল্লেখ্য বিস্তারের ফলে অবশ্যন্তাবীরূপেই 
আবিভব ঘটল বাঁণকদের নিয়োজিত দালালদের, যাঁরা কুটিরশিজ্পীদের কাছ থেকে 
পণ্যসন্তার কিনে নিতেন এবং যাঁদের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়াছিলেন 
কুটরাশজ্পীরা। এক্ষেত্রে এই শেষোক্তদের শোষণের প্রধান ধরনটা ছিল 
ফরমায়েশমাফিক ভবিষ্যৎ উৎপাদনের চুক্তিতে আগাম টাকা দাদন দেয়ার রশীতি। 
ইউরোপীয় বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিও এই দালালদের কাজে লাগাত। “তাঁদের” 
কারুশল্পীদের ওপর বাঁণকদের প্রভাব-প্রাতপান্ত এতই বোঁশ ছিল যে বাঁণকরা 
তাঁদের প্রয়োজন ও সূবিধামতো কখনও-কখনও কারুশিজ্পীদের স্থান থেকে 
স্থানান্তরে সারয়ে নিয়ে যেতেন পর্যন্ত। 

ভারতে 'কিছু-কিছ্‌ অপেক্ষাকৃত ধন বাঁণক তখন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে 
যাচ্ছিলেন। কেবল সামস্ত-ভূস্বামীরা তখন নিজেদের আয়বাদ্ধর জন্য-যে ব্যবসায়ে 
লিপ্ত হাচ্ছলেন তা-ই নয়, বাঁণকরাও ব্যবসায়ে তাঁদের মুনাফা বাড়ানোর জন্যে 
যথেম্ট উৎসাহত ছিলেন সামন্ততান্লিক শোষণের নানা ফান্দাফাকর অবলম্বন 
করতে । ধনী বাণকরা কখনও-কখনও সশস্ত্র সেনাবাহনী পোষণ করতেন ও 
প্রায়ই দেখা যেত বাঁণিজ্যপোত-বহর, বাজারের দোকানপাট, উটের ক্যারাভান ও 
পান্থশালা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সান্লয় অংশ নিতেন এইসব 'জায়গিরদার'। দেশে 
উৎপন্ন সবচেয়ে মূল্যবান পণ্যদ্ুব্যগ্বীলর বেলায় কখনও-কখনও এইমর্মে ঘোষণা 
করা হোত যে এগ্যালতে একমান্র 'পাতশাহএরই একচেটিয়া মালিকানা আছে। 
তখন এগুলি কেনা বা বেচার জন্যে অন্যদের পক্ষে 'পাতশাহের বিশেষ অনুমতির 
প্রয়োজন পড়ত। 

সপ্তদশ শতকের শেষাঁদকে কেন্দ্রীয় মোগল-প্রশাসনের কর্তৃত্ব দূর্বল হয়ে 
পড়ছিল ভ্রমশ। সেই সময়ে সামন্ত-রাজকর্মচার ও ভূস্বামনরা তাঁদের নিজেদের 
স্বার্থাসদ্ধির মানসে কারুশিল্প ও বাঁণকদের ওপর আতরিক্ত নানা করের বোঝা 
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চাপাতে থাকেন এবং প্রায়শ কিছু-কিছন পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া মালিক বনে গিয়ে 
ওই সম্প্রদায়-দটির পক্ষে যত রকমের সম্ভব বাধা ও অসুবিধার সৃম্টি করতে 
লেগে যান। তদুপার মোগল-সাম্রাজ্যের আমলে আধিকাংশ কার্শল্প ও বাঁণক 
হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে আওরঙ্জেবের রাজত্বে তাঁরা ছিলেন ধমপয় 
উৎপাঁড়নের শিকার এবং অ-মুসলমানদের ওপর ধার্যকরা আতরিক্ত মাথট- 
খাজনার (বা "জাঁজয়া') ভারে জর্জারত। এ-কারণেও তাঁদের মধ্যে বিরোধ ও 
বির্পতার অন্ত 'ছিল না। 


আওরঙ্জেবের ধমঁয় নীতি 


আওরঙ্জেবের সিংহাসনে আরোহণের ফলে 'জায়গিরদারদের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত প্রাতন্রিয়াশীল মহলগ্যীল অতঃপর মোগল-দরবারে জাঁকিয়ে বসল, 
সর্বব্যাপারে তাদের প্রভাব হয়ে দাঁড়াল নিরধারক। ঠান্ডামাথা ও হিসেবী 
রাজনীতিক আওরঙজেব ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান এবং দারা শুকোহের বিরুদ্ধে 
তাঁর বিজয় সূচিত করেছিল এমন এক রাম্ট্রনীতির, যার মৃূলকথা ছিল হিন্দুদের 
সকল অধিকার হরণ ও শিয়া-মতাবলম্বী মুসলমানদের ওপর নিপনড়ন। দেশের 
জীবনযান্লাকে ইসলামের শিক্ষা-অনৃযায়ী ঢেলে সাজার উদ্দেশ্যে আওরঙউজেব 
শিয়া-মতাবলম্বীদের উৎসবগ্াল 'নাষদ্ধ করে দিলেন এবং বন্ধ করে 'দলেন 
মদ্যপান, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, নৃত্য, ভাঙের গ্রাছ রোপণ, ইত্যাদি। ১৬৬৫ 
থেকে ১৬৬৯ খ্ঢাঁস্টাব্দের মধ্যে তান হুকুম দিলেন হিন্দ-মন্দিরগুলিকে ভেঙে 
ফেলতে ও সেগ্যালর ধৰংসস্তূপের ওপর মসাঁজদ বানাতে । হিন্দুদের পক্ষে 
মর্যাদাসচক কোনো "চিহ্ন ধারণ করা, হাতির পিঠে চড়া, ইত্যাদি 'নাষদ্ধ হয়ে গেল। 

সবচেয়ে গুরুতর বোঝাস্বরূপ ছিল অ-মুসলমানদের ওপর চাপানো মাথা- 
পিছ, কর বা ণশজাঁজয়া'। আকবরের উঠিয়ে-দেয়া এই করের প্হনঃপ্রবর্তন করেন 
আওরঙ্জেব ১৬৭১৯ খ্হীস্টাব্দে। এর ফলে গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয় দিল্লী, 
উঠলেন বিদ্রোহে । আফগান মুসলমানরাও বিদ্রোহ করলেন। মোগল-শাসনের কবল 
থেকে স্বাধীনতা ও স্বানভরতা অজরনের এই তাগিদ ছিল ভারতের বেশ কয়েকটি 
জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সচেতনা উন্মেষের প্রথম লক্ষণ। এই জাতিগ্াল 
মোগল-রাস্ট্রকে পরক ও উৎপনড়ক জ্ঞান করতে লাগলেন, জ্ঞান করতে লাগলেন 
তাঁদের ধম্ঁয় মনোভাবের পক্ষে প্রায়শই 'বিধ্মসৃন্টিকারী হিসেবে । এই সমস্ত গণ- 
আন্দোলনের ফলে মোগল-সামাজ্যের ক্ষমতার 'ভান্ত গেল ধসে। 
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মরাঠা-আন্দোলন 


স্বাধীনতা ও স্বানর্ভরতা অজনের জন্যে সংগ্রামে মরাঠাদের এঁক্য জাতি 
[হসেবে তাঁদের গড়ে ওঠার পথে একটি গ্‌র্ত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচক । দাঁক্ষিণাত্যের 
শাসকদের অধীনে সৈনিক হিসেবে তাঁদের চাকুরি থেকে যে-দীর্ঘকালশীন সামারক 
এঁতিহ্য গড়ে ওঠে মরাঠিদের মধ্যে তা মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের সহায়ক 
হয়। এই সংগ্রামের পেছনে চালক-শীক্তস্বরূপ ছিলেন সমগ্র মরাঠি-জনসাধারণ। 
তাঁরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে মোগল-রাজশীক্তকে একবার চূর্ণ করে দিতে 
পারলে তাঁরা দেশে ন্যায়ের রাজত্ব প্রাতিষ্ঞঠা করতে পারবেন। মরাঠি 'ক্তি'বাদী 
কবিরাও তাঁদের কাব্যে মানুষকে উদ্ধদ্ধ করে তুললেন এই ন্যায়ের সংগ্রামে যোগ 
দিতে । শিবাজীর গুরু রামদাস (১৬০৮ থেকে ১৬৮১ খীস্টাব্দ) ঘোষণা 
করলেন: “সবই হারিয়েছি আমরা--জানো কি তুমি/আছে শুধু এই মোদের 
মাতৃভূমি! 

প্রথম যে-মরাঠা নেতা দাক্ষিণাত্যে এক 'বাশিম্ট রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন তিনি হলেন শাহ্‌জাঁ। তার নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের একবার আহৃমদনগর একবার 
কিছু-কিছু জাঁম লাভ করেন এবং এইভাবে পুনা ও মাওয়ালের 'জায়গির'দুটির 
আধিপাতি হন। শাহ্‌জীর পরে তাঁর পুত্র শিবাজী মরাঠা যোদ্ধাদের নিয়ে ছোট- 
ছোট বাহনী গড়ে তুলতে সন্রিয় হলেন এবং আভজাত মরাঠা-পরিবারগদলির 
অধঈনস্থ ছোট-ছোট দুর্গ একের-পর-এক আক্রমণ করে জয় করে নিলেন। এ- 
ব্যাপারে সামারক কৃতিত্ব ছাড়া নানারকম বযড়্যন্দ্র ও চন্রান্তও তাঁর কাজে 
লেগে যায়। 

শিবাজীর শক্তবৃদ্ধতে বিজাপরের সুলতান ভয় পেয়ে গেলেন। ফলে 
১৬৫৬৮ খনস্টাব্দে বয়স্ক সেনাপাতি আফজল খাঁর নেতৃত্বে প্রকান্ড এক 
সৈন্যবাহনী পাঠানো হল মরাঠাদের বিরুদ্ধে। সংকীর্ণ 'িরিবর্মগুলির মধ্যে 
যুদ্ধ হলে তাঁর সেনাবাহিনীর নড়াচড়ার পক্ষে অসুবিধার সৃম্টি হবে এবং 
মরাঠাদের পক্ষে সুবিধা হবে বেশি-_-এটা অনুভব করে আফজল খাঁ শিবাজীকে 
আমল্পণ জানালেন একাঁট পাহাড়ের চুড়োয় তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্যে মিলত 
হতে ও জানালেন যে ওই পাহাড়চুড়োয় শুধু তাঁরা দু'জন উঠবেন মান্র। অপর 
কেউ থাকবেন না। আফজল খাঁ তাঁর পোষাকের 'নচে একখানা ছোরা লুকিয়ে 
দেহে ওই ছোরা 'দয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু শিবাজী বর্ম পরে আসায় এই 
আঘাতে তাঁর ক্ষতি হল না, উপরস্তু আফজল খাঁকে আলিঙ্গন করার সময় তান 
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গারুতরভাবে আহত করলেন। অতঃপর তন নিজ অনুচরদের ডাকলেন এবং 
তাঁরা পাহাড়ে উঠে মাথা কেটে ফেললেন মোগল-সেনাপাতি আফজল খাঁর। 
সেনাপাঁত 'নহত হওয়ায় বিজাপ্রের সেনাবাহনীও দ্ুত পর্যদস্ত হয়ে গেল। 
এর পর মরাঠারা বিজাপুর-রাজ্যের মধ্যেও শুরু করলেন হানা দিতে ও লুটপাট 
করে প্রচুর দুব্যসামগ্রী নিয়ে আসতে। 

আওরঙ্জেব স্ফির করলেন যে মরাঠাদের -- ঘৃপাভরে যাঁদের তান "পাহাড় 
ইপ্দুর' বলে উল্লেখ করতেন -_- তাঁদের উপদ্রবের শেষ নিষ্পান্ত ঘটাবেন। এই 
উদ্দেশ্যে শায়েস্তা খাঁর নেতৃত্বে এক মোগল-বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন 'তান। 
শায়েস্তা খা পুনা আঁধকার করলেন, কিন্তু একরান্নে হঠাৎ আল্ুমণ চালিয়ে শিবাজশী 
শায়েস্তা খাঁকে পরাঁজত করলেন ও শায়েস্তা খাঁ ভয়ে শাবর ছেড়ে পালালেন। 
ফলত, মোগল-সেনাবাহিনীও পশ্চাদপসরণ করল। ১৬৬৪ খখস্টাব্দে শিবাজী 
আক্রমণ করলেন সুরাটের অরক্ষিত বন্দরাটি। সেখানকার বাণিকদের বিপুল এম্বর্ধ 
লুণ্ঠন করায় ও বন্দরের বাসগৃহ ও গদামঘরগৃলি ধংশ করে দেয়ায় সমগ্রভাবে 
গুজরাটের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মোগল-সাম্রাজ্যও গুর্তর ঘা খেল। অতঃপর 
আওরঙুজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে সেনাবাঁহনশীর নেতৃত্ব 'দয়ে পাঠালেন তাঁর 
সবসেরা সেনাপাঁতদের একজন, রাজপুত জয় 'সিংহকে। এবার 'শিবাজ' 
বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ১৬৬৫ খ্নীস্টাব্দে পুরন্ধরে যে-শাভ্তচুক্তি 
সম্পাদত হল সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মোগলদের বড়-বড় সবকপট দুর্গ ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হলেন বাজী এবং মোগল-সরকারের অধীনে কাজ করবেন বলে কথা 
দিতে হল তাঁকে । জয় সিংহ শিবাজীকে বুঝিয়ে রাজ করালেন আগ্রায় গিয়ে 
সম্নাটকে শ্রদ্ধা জানাতে, বললেন যে শিবাজী একাজ করলে 'পাতশাহের' অন্গ্রহ 
পাবেন 'তিনি। কিন্তু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শিবাজী যখন মোগল-রাজধানগতে 
পেশছলেন তখন তাঁদের উল্টে বন্দী করা হল। অনেক কন্টে বহুতর 
কৃটকৌশল প্রয়োগ করে তবে 'শবাজাী পত্রসহ বাঁন্দদশা থেকে মাক্ত পেতে ও 
আগ্রা ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলেন। দেশে ফিরে আসার পর ১৬৭০ খ্ঢশস্টাব্দে 
ফের নতুন করে আক্রমণ শুর্‌ করলেন শিবাজী। দ্বিতীয়বার সরাট বন্দর ল্‌স্ঠন 
করলেন তিনি। এর ফলে বিদেশী বাঁণকরা তখন সেখানে ব্যবসা করতে ও এমন 
কি বাণিজ্য-জাহাজ পর্যন্তি ওই বন্দরে ভেড়াতে সাহস পেতেন না। বন্দরটির 
অর্থনৌতক গুর্ত্বও হ্রাস পেল এর ফলে। 

এই সময়ে শিবাজশ বারেবারে হানা দিতে লাগলেন বিজাপুর, বেরার, খান্দেশ, 
গুজরাট ও কর্ণাটক-অঞ্চলে। হালকা অস্মঘশস্তে সজ্জিত মরাঠা: অশ্বারোহণ-বাহনী 
তখন বিখ্যাত ছিল তার দূত চলাফেরার জন্যে: মোগল-সৈন্যের বিচ্ছিন্ন একেকটা 
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বাহিনীকে অতকিতে আক্রমণ করে ও সবাকছু লণ্ঠন করে বিদ্যদবেগে লুঠের 
মাল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত মরাঠা-বাহিনী। ওই সময়কার সকল ভারতাঁয় 
শাসকের সৈন্যদলের মতো শিবাজীর সেনাবাহিনীও ছিল ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে 
'জায়গিরদার'সেনাধ্যক্ষরা ব্যক্তিগতভাবে, বেতন দিতেন না তাঁদের। তাঁর 
সৈন্যদলের মধ্যে প্রবার্তত হয়োছিল কড়া সামারক নিয়মকানুন ও ওপরওয়ালাকে 
মেনে চলার নীতি। প্রাতজন সেনাপাঁত ও সাধারণ সৈনিক স্মানার্দম্ট হারে বেতন 
পেতেন। যুদ্ধাভিষান পারচালনার সময় অবশ্য অর্থাৎ বছরের মধ্যে আট মাসই-__ 
সৈন্যরা ও সেনাপাঁতরা বেতন পেতেন না, তাঁরা তখন 'বাঁজত অঞ্চলের 
জনসাধারণের খরচেই জীবনযান্রা নির্বাহ করতেন। তবে শন্রুর ভূখন্ডাস্থিত 
জনসাধারণের মতে মরাঠা কৃষকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা কিন্তু 'নাষদ্ধ ছিল। 
রাজকোষে সমর্পণ করা ছিল বাধ্যতামূলক । অতঃপর ওই ল.শ্ঠিত দ্রব্য যুদ্ধকালীন 
সকল যোদ্ধার মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোত এবং বাঁক অংশ জমা পড়ত 
রাজকোষে। 

মোগল-সাম্রাজ্য ও বিজাপুর-রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন ও স্বানভভর এক 
মরাঠা-রাম্ট্র গঠন করার পর ১৬৭৪ খ্স্টাব্দে পুনায় রাজা হিসেবে আভাবিক্ত 
হলেন শিবাজী। পরক উৎপীড়কদের কবল থেকে নিজ মাতৃভূমিকে মুক্ত 
আরও বলীয়ান হল। 

মহারান্দ্রে (মরাঠাদের মূল ভূঁখন্ডে)১ শিবাজী রাজস্ব ধার্য করেছিলেন 
অপেক্ষাকৃত নিচু হারে। তিনি রাজকোষে অর্থাভাব পূরণ করতেন লুণ্ঠিত দ্রব্যের 
সাহায্যে এবং 'চৌথ দিয়ে (চোথ' হল তথাকাথত উপদুব এড়ানোর জন্যে এক 
ধরনের ঘস। আওরঙ্জেবের নিযুক্ত বিভিন্ন অণ্চলের শাসনকর্তারা মরাঠাদের 
অতাঁক্ত আক্রমণের হাত থেকে পারন্লাণ পাবার আশায় এই অর্থ মরাঠাদের 
'দিতেন। ওই শাসনকর্তারা তাঁদের শাঁসত অণগ্লের জন্যে আগে মোগলদের যে- 
পরিমাণ রাজস্ব দিতেন মরাঠারা তার এক-চতুর্থাংশ বা 'চৌথ' দাবি করতেন তাঁদের 
কাছে)। শিবাজী এই 'চৌথ'কে নিয়ামত দান বা রাজস্বে পাঁরণত করেন। অম্টাদশ 
শতকে মরাঠারা এছাড়া আরও একাঁট আতরিক্ত করের প্রবর্তন করেন, যার 
পারমাণ ছিল কোনো একাঁটি অণ্চলের মোট রাজস্বের এক-দশমাংশ। একে বলা 
হোত “সরদেশমুখা?। 

১৬৭৭ খ্স্টাব্দে শিবাজী গোলকোণ্ডার সঙ্গে সদ্দিছুক্ততে আবদ্ধ হয়ে 
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কর্ণটক আক্রমণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনীর পিছু পিছু এবার গিয়েছিল 
ধবংসসাধক ও ল্‌ণ্ঠনকারদের কয়েকটি বিশেব বাহিনী । যে-পথ দিয়ে এই 
বাহিনীগ্ীলি গিয়েছিল সেখানকার সবাঁকছ বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল তারা । 
মরাঠা-বাহিনী আসছে শ্মনলে আক্রান্ত অণ্ুলের আঁধবাসীরা তখন সবাঁকছ্‌ ফেলে 
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতেন। নিছক আগ্রাসনের উদ্দেশ্য 'নয়েই মরাঠা-বাহিনীগুলি 
অন্যান্য রাজ্যে যেত তখন, তাদের চরম লক্ষ্য ছিল নতুন-নতুন ভূখণ্ড দখল করে 
নিজেদের রাজ্যের অন্তভূরক্তি করা । 

শিবাজীর আমলে তাঁর সহযোদ্ধা সঙ্গীরা বৈষায়ক লাভালাভের চিন্তা না- 
করে তাঁদের দেশবাসীর জাতীয় ও ধায় মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাঁণত হয়ে যুদ্ধ 
করে গেছেন। কেননা তাঁরা যাঁদ মোগল-সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতেন তাহলে 
আর্গিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের জুটত অনেক বোঁশ। কিন্তু ব্রমশ ভূ-সম্পান্ত ও ক্ষমতার 
স্বাদ পেয়ে তাঁরা পরিণত হয়ে গেলেন সেকালে যেমনাট দেখা যেত তেমনই 
সাধারণ সামন্ত-ভূস্বামীতে। শিবাজীর নিজের ছেলে শন্তাজীই মেতে উঠলেন 
স্বচ্ছন্দ ও বিলাসবহুল জীবনযাপনে । ১৬৮০ খ্স্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর 
[তিনিই মরাঠা-রাজ্যের অধিপাতি হলেন। 


সপ্তদশ শতকের ছিতীয়ার্ধে গণ-অভ্যুর্থখানসমূহ 


মোগল-সাম্রাজ্যের 'বাভল্ন অংশে তখন ক্রমাগত ফু'সে উঠোছল নানা গণ- 
অভ্যুথান। যাঁদও এইসব অভ্যু্থানের প্রকৃতি ছিল ভন্ন-ভিন্ন এবং এগুলির মধ্যে 
সংযোগ কিংবা সমন্বয় ছিল সামান্যই । এগুলির পেছনে চালক-শাক্ত এবং লক্ষ্য 
ইত্যাঁদও ছিল 'বাভন্ন, বিচিন্র। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, বিদ্রোহী জাঠদের আধকাংশ 
যেমন ছিলেন কৃষক তেমনই শিখ-ধর্মীন্দোলনে এক গ্‌র্ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন 
শহরের জনসাধারণ । আবার মরাঠা, রাজপুত ও শিখরা যেমন উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে 
ও তাঁদের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণর রাখার সপক্ষে সংশ্রামকে অত্যন্ত গনরদত্ব দিচ্ছিলেন, 
স্বাধীনতা অজনে উদ্যোগ আফগানদের কাছে তেমনই এই ধর্মীবশ্বাসের সমস্যাটি 
ছিল অনেকখানি অবান্তর। বরং আফগানরা আওরঙ্জেবের মতোই স্াল্নি- 
মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। এই সমস্ত বিদ্রোহ ও অভ্যুঙ্থান ঘটাছল তখন 
'বাভনন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সচেতনার উন্মেষ ঘটার ফলে। আগ্রা ও 'দিল্লশী- 
অণুলে জাঠ-কৃষকরা উচ্চু হারে কর ধার্য করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তাঁদের 
নেতা গোকলার অনুপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা কয়েকটি দর্গ 
নির্মাণ করলেন এবং আগ্রা থেকে দিল্লগামী বাণিজ্য-ক্যারাভানপথটি দিলেন বন্ধ 


929% ৩৫৫ 


করে। মোগল-বাহিনীর বিরদ্ধে বৌশাঁদন যুদ্ধে পেরে ওঠা জাঠদের পক্ষে সম্ভব 
হল না, ফলে বীরোচিত প্রাতরোধ সত্বেও পরযদস্ত হলেন তাঁরা । সৈন্যশাবিরে 
বন্দী করে রেখে গোকলাকে পরে আগ্রায় হত্যা করা হল। 

১৬৭২ খ-নস্টাব্দে নারনোলে (ওই নামেরই অণ্ুলে অবাস্থিত) সংনামী (অর্থাৎ, 
“সাত্যকার নাম'ধারা)-সম্প্রদায় বিদ্রোহ করলেন। এই সম্প্রদায়ভূক্ত বিদ্রোহী জাঠরা 
আওরঙঁজেবকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে ন্যায়ের শাসন প্রাতিজ্ঞায় আগ্রহী ছিলেন। 
দশ হাজার মোগল-সৈন্যের এক বাহিনী এই অভ্যুঙ্থানকে দমন করে। কিন্তু জাঠদের 
অভ্যু্থান ফের একবার ফু'সে ওঠে ১৬৮৫ থেকে ১৬৯১ খ্যাস্টাব্দের মধ্যে, আর 
তারপর আরও একবার তা মাথা তোলে চৌরামন নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে 
১৭০৪ খস্টাব্দে। 

ওঁদকে ইউসফজাই, খট্টক কিংবা আফ্রাদি-সম্প্রদায়গ্ীলর নেতৃত্বে আফগানদের 
বিদ্রোহ বারেবারে দেখা দিতে থাকে । কখনও-কখনও, যেমন ১৬৬৭ ও ১৬৭৪ 
খীস্টাব্দে, আফগানরা তাঁদের সংকটর্ণ গিরিবর্মগযীলির মধ্যে য্দ্ধ করে একেকটা 
গোটা মোগল-বাহিনীকেই ধংস করে 'দিতে সমর্থ হন। কিন্তু এরপর আওরঙ্জেব 
ানজে তাঁর সেনাবাহিনীর সর্বাধনায়কের পদ গ্রহণ করেন এবং কিছু-ীকছ 
আফগান উপদলীয় নেতাকে উৎকোচ দিতে ও 'বাভন্ন গোম্ঠীর আফগান 
সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিতে শুরু করেন। ফলে ১৬৭৬ খীন্টাব্দের 
মধ্যেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আফগান উপজাতিদের মধ্যেকার এঁক্য। একমান্র 
জনেক একাগ্র দেশপ্রোমক ও 'বিশিম্ট কাব কুশৃহল খাঁ মোগলদের বিরদ্ধে সংগ্রাম 
চালিয়ে যান এবং খট্টক-ভুথণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁর 
মৃত্যুর পর (১৬৮৯ খ৭স্টাব্দে) অভ্যন্তরীণ কলহাববাদে ওই রাজ্যের পতন ঘটে। 
এমন কি আজও আফগানরা কাব ও বার-নায়ক হিসেবে শ্রদ্ধা জানিষে থাকেন 
কুশৃহল খাঁর স্মাতর উদ্দেশ্যে। 

িখরাও মোগলদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রাম চালিয়ে যান। ভ্রমশ বেশি-বেশি 
করে শিখদের দলে যোগ দিতে থাকেন পঞ্জাবের জনসাধারণের বাভল্ন অংশ । শিখ- 
সম্প্রদায়ের নবম গুরু; তেগ বাহাদুর এই বিদ্রোহীদের এক্যবদ্ধ করেন ও 
আনন্দপুরে এক দুর্গ স্থাপন করেন। পঞ্জাবি কৃষকরাও সাড়া দিতে থাকেন তাঁর 
আহবানে । কিন্তু ইতিমধ্যে মোগলদের হাতে ধরা পড়ে যান তিনি এবং ১৬৭৫ 
খযীস্টাব্দে "দিল্লীতে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর পত্র গুরু গোবিন্দ সমগ্র 
শিখ-আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করেন সামারক শিক্ষার 'ভীক্ততে, এর পর থেকে 
শিখ-আন্দোলন আর বাঁণক ও কারাঁশল্পীদের সমর্থনপুস্ট নিছক একটি 
সম্প্রদায়গত ধমর্য় আন্দোলন হয়ে রইল না, তা গড়ে উঠতে লাগল বিদ্রোহা 
কৃষকদের সামস্ততল্ত-বরোধী মতাদর্শাভন্তক আন্দোলন হিসেবে । গোবিন্দ 


তে 


ঘোষণা করলেন ষে অতঃপর গরুর কর্তৃত্ব বিস্তৃত হবে গোটা 1শখ-সম্প্রদায়ের 
(খালসা'র) ওপর । শিখদের কাছে দাব করা হল তাঁদের পূর্ববতরঁ 'জাতি'-পংক্ত 
ও ধমাঁয় আনূগত্যকে বন করতে এবং স্বীকার করতে একমান্র অন্যান্য শখের 
সঙ্গে তাঁদের এঁক্য ও সংযুক্তিকে। শিখ-ধর্মীবলম্বীদের জন্যে বিশেষ নিয়মকানুন 
প্রবার্তত হল এবং এর ফলে তাঁরা নির্ভুলভাবে হিন্দ ও মুসলমানদের 
থেকে পৃথক বলে চিহ্ত হলেন। তাঁরা অতঃপর বিশেষ ধাঁচের পোশাক 
পরতে, লম্বা চুল রাখতে 'বশেষ ধর্মীয় প্রতীকচহ্ৃন ব্যবহার করতে শুরু 
করলেন। 

উপরোক্ত এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় গরু গোবিন্দ 'শখ-সম্প্রদায়কে প্রবল 
শক্তশাল এক সংগঠনে পাঁরণত করতে সক্ষম হলেন এবং এর ফলে এই সম্প্রদায় 
পঞ্জাবে মোগল-রাজশাক্তর বরুদ্ধে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। শিখ- 
আন্দোলনের মূল 'ভীত্ত অবশ্য ছিলেন পঞ্জাবিরাই, তবে ভারতের অন্য যে-কোনো 
অণুলের যে-কোনো লোকের পক্ষে বাধা [ছিল না এ-আন্দোলনে যোগ দেয়ার। গুরু 
গোবিন্দ পঞ্জাবে কয়েকটি দূর্গ নির্মাণ করলেন, পাহাড় অণ্চলের ছোট-ছোট 
'রাজা, ও "জমিদারদের সঙ্গে সান্ধচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, তবু এ-সমস্ত সত্তেও 
মোগল-সেনাবাহিনীগ্াীলর আব্রমণ-প্রাতরোধে সক্ষম হলেন না শেষপর্যস্ত। দীর্ঘ 
ও দ-ঢুসংকল্প প্রবল প্রাতিরোধের পর আনন্দপ্রের পতন হল, পালাতে বাধ্য হলেন 
গুর্‌ গোবিন্দ। অতঃপর দদর্ঘাদন তাঁকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হয় এবং ১৯৭০৮ 
খ:ইস্টাব্দে নিহত হন তান। 'কস্তু এ-সমস্ত সত্তেও 'শখরা তাঁদের সংগ্রাম 
চালিয়ে যান। 

মোগল-সেনাবাহিনীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন সর্বদাই শক্তর প্রধান উৎস, সেই 
রাজপুতদের মধ্যেও এ-সময়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
আওরঙ্‌জেবের দরবারের এক প্রাক্তন উচ্চপদস্ত ওমরাহ মাড়োয়ারের রাজার মৃত্যু 
ঘটলে ওই রাজ্যে মোগল-সম্রাটের পৃন্ভপোধিত ব্যক্তি এবং মৃত রাজার শিশুপ7ন্রের 
সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাড়োয়ার-রাজের এই 
শিশুপাত্র রাজ্যে মোগল-উৎপীড়নের বিরদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রতীকী নেতা হিসেবে 
গণ্য ছিলেন। ফলে মাড়োয়ারের 'বরুদ্ধে সেনাবাহিনী? প্রেরণ করলেন আওরঙজেব। 
এই সেনাবাহনী যথারশীতি রাজ্যটির গ্রামগুলি ধংস করে দিল, শহরগুলি লুট 
করল এবং বিনষ্ট করে 'দিল 'হন্দু-মন্দিরগুলি। ঠিক ওই সময়ে মাড়োয়ারের 
প্রাতিবেশী রাজপুত মেবাররাজ্যের রানা রাজনসিংহও বিদ্রোহ করলেন। মেবারের 
বিরদ্ধে আওরঙ্‌জেব পাঠালেন পত্র আকবর ও তাঁর সেনাবাহিনীকে, কিন্তু 
মেবার-সৈন্য আকবরের বাহিনীকে পর্যদস্ত করল এবং রাজসিংহ আকবরের সঙ্গে 
এই গোপন চুক্ততে আবদ্ধ হলেন যে তিনি যাঁদ তাঁর পিতাকে সিংহাসন থেকে 


৩৫৭ 


উৎখাত করতে চেচ্টা করেন তাহলে রাজপ্তরা সাহায্য করবেন তাঁকে। এরপর 
আকবর পিতার বিরদ্ধে বিদ্রোহ করলেন কিন্তু ধূর্ত আওরঙ্জেব আকবর ও 
রাজপ্‌তদের মধ্যে মৈত্রীর সম্ভাবনাকে নম্ট করে 'দিলেন। অতঃপর আকবর 
পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন মরাঠাদের। 

মেবার-রাজ্যের সঙ্গে আওরঙ্জেব এবার শান্তিচুক্তি করলেন। তবে মাড়োয়ার 
মোগলদের বিরদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায় ১৭০৯ খএসস্টাব্দ পর্যস্ত। রাজপুতদের 
দুটি বৃহত্তম রাজ্যের প্রাতাঁটর সামন্ততান্তিক "বাচ্ছল্লতা তাদের এক্যবদ্ধ সংগ্রামের 
পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে রাজপুতদের বিরুদ্ধে আঁভযান চালাতে গিয়ে মোগল- 
একটি অংশ থানাদারির কাজে রাখতে হওয়ায় সেই অংশকে মরাঠাদের বিরদ্ধে 
যুদ্ধে নিয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না মোগলদের পক্ষে । 


বজাপদর ও গোলকোন্ডা-বিজয় 


গণ-অভ্যুত্থানগ্রলিকে দমন করার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ছিল বলে 
আওরঙজেব তাঁর রাজকোষ পূর্ণ করতে মনস্ছ করলেন এবং এ-উদ্দেশ্যে আক্রমণ 
করে বসলেন বিজাপুর-রাজ্য। বজাপুরের রাজধানী অবরুদ্ধ হল এবং আশপাশের 
এলাকা গেল বিধবন্ত হয়ে। দর্গকেন্দ্রিত রাজধানী প্রাতরোধ করে চলল দীর্ঘ 
আঠারো মাস ধরে, অবশেষে ১৬৮৬ খ্ীস্টাব্দে দুভিক্ষ ও মহামারীর কবাঁলত 
প্রীতিরোধকারীদের মনোবল গেল নম্ট হয়ে। বিজাপুর আত্মসমর্পণ করার পর 
মোগল-বাহিনী গোটা শহর লুণ্ঠন করে শহরের জল-সরবরাহের ব্যবস্থা সহ 
সবাক ধ্বংস করে 'দিল। একদার এশ্র্যশালী জমকালো রাজধানী 'বিজাপুর 
পরিণত হল ধৰংসস্তুপে ও কালন্রমে তা গ্রাস করে নিল অরণ্য। অতঃপর পালা 
এল গোলকোণ্ডার। মোগলরা শুধুমাত্র গোলকোন্ডার সেনাধ্যক্ষদের উৎকোচ দিয়েই 
দুর্গ-রাজধানী দখল করে ফেললেন ১৯৬৮৬ খীস্টাব্দ)। খোদ মোগল-সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হয়ে গেল গোলকোন্ডা। ফলে আওরঙ্জেবের রাজকোষে ল্দাণ্ঠিত 
এশ্বর্ের আর অবধি রইল না। 

এটা ছিল সেই সময় যখন মোগল-সাম্রাজ্য তার ইতিহাসে বৃহত্তম হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। এ-সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়েছিল তখন প্রায় সমগ্র ভারত-উপমহাদেশ 
এবং তা দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর পেন্নোর ও তুঙ্গভদ্রা নদী পযন্ত 
আর উত্তরে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কাশ্মীর এবং কাবুল ও গজ্‌নি-শহর সহ 
আফগান প্রদেশগীল। একমান্র কান্দাহার তখনও পর্যন্ত পারস্যের অন্তভূক্ত 
িল। ' 
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মগাও।-গাচ্রে সামভ্ততন্দ্ের বিকাশ 


শিবাজীর মৃত্যুর পর যে-সমস্ত জরুরি আইনকানুন মরাঠাদের রাজ্যে 
সামন্ততন্তের 'বকাশকে সীমাবদ্ধ করে রেখোছিল সে-সমস্ত লাঁঞ্ঘত হতে শুরু 
করল । মরাঠা সেনাপাঁতরা সেনাবাহিনীর লুট-করা অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রণীর অধিকাংশ 
নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকারে রাখতে শুরু করলেন, ফলে মরাঠা সেনাপাঁতিদের 
ও সাধারণ সৌনিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে লাগল 'বিষয়-সম্পা্তগত পার্থক্য। শন্তাজী 
ও তাঁর ঘাঁনন্ত অনুচররা যুদ্ধাভযান সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশি করে মন 
দিলেন আরাম ও বিলাস-সম্তোগে। 'সাদ্দ-রাজবংশশাসিত জা্জরা দ্বীপ দখলের 
জন্যে মরাঠাদের প্রয়াস ব্যর্থ হল (১৬৮০-১৬৮২ খযীস্টাব্দ), ১৬৮৩ খখস্টাব্দে 
পোর্তুগিজদের চৌল বন্দরের ওপর আব্রমণও হল বিফল। ১৬৮১ খসস্টাব্দে 
মোগল-বাঁহনী অতাঁকতি আক্রমণ চালিয়ে শস্তাজীর রাজধানী দখল করে নিল 
এবং পুত্র শাহ; সহ বন্দী হলেন শম্তাজী। ফের একবার মহারাষ্ট্র মোগল- 
শাসনের অধীন হল। 

মরাঠা-রাজ্যের পতনের পর মরাঠাদের প্রাতিরোধ-সংগ্রাম বৃদ্ধি পেল বিপুল 
আকারে এবং পরে তা পাঁরণত হল সাঁত্যকার এক জনযুদ্ধে। শবাজীর শিশুপন্র 
এই ঘটনাটিই মরাঠ-সেনাপাঁতিদের য্দ্ধ-বিগ্রহকে বৈধ ক্রিয়াকলাপের একটা চেহারা 
দিয়েছিল। তবে মরাঠা-সেনাবাহিনী ক্রমে তাদের বৈশিষ্ট্যসচক জাতীয় সস্তা 
ফেলাঁছল হারিয়ে। বহ? মরাঠি তখন মোগলদের অধীনে চাকুরি নিচ্ছিলেন, মোগল- 
সৈন্যদেরও অনেকে তাঁদের প্রাপ্য বেতন ইত্যাদ ঠিকমতো না-পাওয়ায় ও লশ্ঠিত 
দ্রব্যের ভাগ পাওয়ার আশায় কখনও-কখনও পাঁলয়ে এসে যোগ দিচ্ছিলেন মরাঠা- 
বাহিনীতে । মরাঠা সেনাপাঁতিদের মধ্যেও শববাদ-ীবসংবাদ বাধতে শুরু করল এবং 
কখনও-কখনও তা পাঁরণত হতে লাগল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। এক্যবদ্ধ এক সামারক 
শক্ত হিসেবে মরাঠা-বাঁহনীর অস্তত্ব আর রইল না। 

মোগল-সেনাবাহনীও ইতিমধ্যে বিভিন্ন মরাঠা-বাহনীগ্দলির বিরদ্ধে যুদ্ধ 
চাঁলয়ে যেতে লাগল, অবরোধ করতে লাগল তাদের দূর্গগুঁলকে। তব এইসব 
মরাঠা-দুর্গ সাড়ম্বরে জয় করে নেয়া সত্বেও মোগলদের আধিপত্যের অবস্থার 
বিশেষ কিছু উন্নাত ঘটল না। কেননা, ছোট একেকটি থানাদার বাহনীকে ওইসব 
দুর্গে বাঁসয়ে রেখে মূল মোগল-বাহিনী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরাঠারা দ্রুত 
ফের দখল করে ফেলতে লাগলেন দুর্গগ্দীলকে। ভারতাঁয় এক ইতিহাসবেত্তার 
চমতকার একাটি মন্তব্যের পৃনরাবাত্ত করে বলা চলে, আওরঙ্জেবের এইসব 
সামরিক আভযান ছিল নদীর বুক চিরে নৌকো চলে যাওয়ার সমান, কেননা 
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নৌকোট চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে রেখে-যাওয়া নদীর বুকচেরা "হাট 
আশপাশের জল এসে ঢেকে 1দত। 

১৭০৭ সালে কোনো একটি সামারক আঁভযান শেষ করে মোগল-সেনাবাঁহনী 
যখন বুরহানপুরে ফিরছিল (এই বুরহানপরেই তাঁর রাজধানী চ্ছানান্তরিত করেন 
আওরঙ্জেব ১৬৮১ খাীস্টাব্দে) তখন মরাঠা-বাহনীগ্দীল সমগ্র মোগল- 
বাহিনীটিকেই চারাদক থেকে ঘিরে ফেলে। মোগল-বাহিনীর এই আভিযান 
পাঁরচালনা করাছলেন আওরঙ্জেব স্বয়ং। তখন তাঁর বয়স উননব্বুই বছর। আর 
ঠিক ওই সময়েই তিনি অসুচ্ছ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর অনুচরেরা 
কোনোমতে তাঁকে আহ্‌মদনগরে এনে ফেলতে পেরোছলেন। ছেলেদের 
কাছে লেখা আওরঙঁজেবের শেষ চিঠিগ্ুলি তিক্ততায় ভরা । তিনি লিখছেন : 'এমন- 
যে মূল্যবান জীবন তা-ও অকারণে নস্ট হয়ে গেল।, দৌলতাবাদের কাছে (মৃত্যুর 
পর তাঁর শবদেহ ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়োছল) তাঁর সমাধির ওপর কোনো 
জমকালো সমাধিসৌধ নির্মিত হয় নি, সমাধির ওপর আছে শুধু শাদাসিধে 
একখানা শ্বেতপাথরের ফলক ও ফলকে খোদাই-করা একটি লেখন। 

আওরঙুঁজেবের উত্তরাধিকারীদের--বাহাদূর শাহ (১৭০৭-১৭১২ 
খঃসস্টাব্দ), মুহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্ডীস্টাব্দ) এবং আহমদ শাহের 
(১৭৪৮-১৭৫৪ খ৭স্টাব্দ) রাজত্বকালে মোগল-সম্রাটরা পৃতুলরাজার চেয়ে বেশি 
কিছু ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বহুতরো পরস্পর-প্রাতিদ্বন্ঘী সামন্ততান্ত্রিক 
ভূদ্বামী-চন্রের পৃন্পোষিত অক্ষম ব্যক্তিমান্ত। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নতুন-নতুন 
ভূখণ্ড একে-একে 'বিচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল, নিজেদের স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণ। 
জগদীশ্বরোবা'র ধারণা জনমনে টিকে থেকোঁছল আরও 'কিছুকাল। 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ভারতাঁয় সংস্কৃতি 
সর্বাঙগশণ পরিচিতি 


আকবরের রাজত্বকালে ভারতাঁয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিল মুসলমান 
ও 'হন্দু এই দুটি প্রধান সংস্কৃতি থেকে আহত উপাদানসমূহের এক সংশ্লেষণণ 
প্রক্রিয্না। হিন্দু-সংস্কীতর উপাদানগ্ীল স্পম্টতই প্রাধান্য পেয়েছিল ফতেপুর 
'সাক্রুর অট্রালকাগুলির স্থাপত্যশৈলীতে : তাই আমরা দেখতে পাই সমতল ছাদের 
গঠন, ফুলের মালার বিজড়িত ছাদে হিন্দ অলঞ্ষরণ-শৈলশীর ছাপ, ইত্যাদি। 
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ফতেপযর সিক্রিতে কিছ-কিছু দালানের ছাদের কার্ণশ অলক্কৃত করা হয়েছিল 
জীবজস্তুর মূর্তি দিয়ে এবং রাজপ্রাসাদের একটি ঘরের দেয়ালে ছিল পশুপাখিদের 
মূর্তিশোভিত একখানি ব্যাসরলিফের খোদাই-কাজ! এই মার্তগুলি পরে 
কুপিয়ে কেটে নম্ট করে ফেলা হয় আওরঙ্‌জেবের হূকুমে। কারণ আওরঙজেব 
ছিলেন কোরানের কঠ্ঠোর অনুসারী এবং কোরানে নির্দেশ আছে যে কোনো জীবন্ত 
প্রাণীর প্রতিমূর্ত ইত্যাদি গড়া চলবে না। 

নানা লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়--যেমন, কবির 'প্রয়তমার সঙ্গে হিন্দু দেবীর তুলনা 
এবং কাবির নিজেকে তুলনা করা ব্রাহ্মণের সঙ্গে, তাছাড়া সর্বজনীন মানবপ্রেমের 
কাব্যিক প্রশান্ত-রচনা। কিছু-কিছ্‌ কাব তখন হিন্দু পুরাণ থেকে উপাখ্যান সংগ্রহ 
করেও সে-বিষয়ে কাব্যরচনা করোছলেন (যেমন, আবুল ফজলের ভাই ও 
আকবরের সময়ে ফারসি-ভাষার কাবদের মধ্যে অন্যতর প্রধান ফৈজী রচনা 
করেছিলেন 'নল-দময়ন্তী” কাব্য)। আবুল ফজল স্বয়ং তাঁর 'আইন-ই-আকবরি” 
(আকবর-প্রচালত সংবধি) গ্রন্থে ঞোঁট তাঁর হীতহাস-গ্রল্থ 'আকবর-নামা'র অংশ 
হিসেবে লাখত হয়, তবে বর্তমানে এট পৃথক গ্রন্থ হিসেবেই প্রকাশিত হয়ে 
আসছে) অনেকখানি স্থান ছেড়ে দেন প্রাচীন ভারতের দার্শনক মতবাদগ্লির, 
হিন্দুসমাজে স্বীকৃত আধকারসমূহ ও হিন্দু-রীতিনীতির এবং হিন্দু- 
পুরাণগুলির বর্ণনায় ও ব্যাখ্যায়। 'আইন-ই-আকবাঁর'র "দশটি সুবার জরিপ? 
শশর্ষক একটি অধ্যায়ে প্রতিটি 'সুবা" (বা অণ্চল)-এর [িবশদ বিবরণ 'দতে গিয়ে 
আবুল ফজল ওই অণ্থলের 'হিন্দ-জনসাধারণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, 
তাঁদের মন্দির ও তর্ঘস্থান এবং অন্যান্য কীতিস্তন্ত ইত্যাঁদ সম্পাকৃতি বহু তথ্যের 
সান্নবেশ ঘাঁটয়েছেন। পরবতর্ যুগে অবশ্য উপরোক্ত এই প্রবণতার প্রকাশ হাস 
পায় এবং বিশেষ করে আওরঙ্জেবের আমলে কেবল-ষে চারুশিল্প ও কবিতা 
অবক্ষয়ের যুগে প্রবেশ করে তাই নয়, এমন কি ইতিবৃস্ত-রচনাও সমাটের 
সমর্থনলাভে বণ্িত হয়। এক কথায়, শিল্প-সাহিত্যের সবাকছুই 'ছিল এই ধর্মান্ধ 
সম্রাটের অপছন্দ। 


সাহত্য 


ওই যুগের সাহত্যসৃন্টি কেবলমাত্র বাদশাহের দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
বহু আণ্ালক ভাষায় ও বহাবধ সাহিত্য-রাঁতিতে প্রকাশ ঘটেছিল তার। ওই 
যুগে সাহত্যের সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ধরনটি ছিল 'ভাক্তবাদী কাব্য। 
আণ্ালক ভাষাগ্ীলতে লিখিত লোকগণীতগ্লি মধ্র সুরে গেয়ে শোনাতেন 


৩৬৯ 


“ভক্ত' কারা, আর সেগ্যঘালির বিষয় হোত রূপক-কাহিনী কিংবা তাঁদের ধ্যানলন্ধ 
উপলান্ধর কথা। এইসব গানের অনেকগীলই এখনও পর্যস্ত লোকগাত হিসেবে 
টিকে আছে। 'ভক্ত' কবিরা মানুষের কাছে আবেদন জানাতেন জাতি ভেদ-প্রথার 
বিরোধিতা করতে, তাঁরা ঘোষণা করতেন যে ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষই সমান 
এবং ধনা, ভূদ্বামী ও ধমর্ঁয় নেতাদের ক্ষমতা ও প্রতিপাত্তকে ব্যঙ্গবিদ্ুপে জর্জরিত 
করতেন। তবে এই সমস্ত মূলত মানসিক ধ্যানধারণা তাঁরা প্রকাশ করতেন সাধারণ 
ধর্মকথার আবরণে । আকবরের শাসনকাল থেকে শর করে পরবতর্দট মোগল-যগের 
শ্রেম্ঠ 'ভাঁক্ত'বাদী কবিদেরই মধ্যে ছিলেন: তুলাঁসদাস (১৫৩২ থেকে ১৬২৩ 
থস্টাব্দ), যাঁর রচিত 'রামচরিত-মানস” নানাবিধ হিন্দি কথ্যবলিতে রুপান্তরিত 
হয়ে গীত হোত হন্দদের উৎসবগ্দলিতে ও এইভাবে তা জনসাধারণ্যে ব্যাপক 
পারচিত লাভ করে; এছাড়া ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষার্ধের কবিকুল-_ 
একনাথ, আসামের শঙগ্করদেব এবং শিখ-গুরুবৃন্দ। বাংলায় ওই যুগের দখানি 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল কৃষ্দাস কাবরাজ গোস্বামীরচিত চৈতন্যজনবনা-কাব্য 
শ্রীচৈতন্চারতামৃত” এবং মনকুন্দরাম চন্রবতর্দর “চন্ডীমঙ্গল'-কাব্য। মুকুন্দরামের 
চন্ডীমঙ্গল'এ আছে সে-যৃগের বাংলার বাস্তববাদী জীবনচিত্র ও তার সঙ্গে মেশানো 
লোককথা ও অলৌকিক কল্পনা ৷ পণ্চদশ-ষোড়শ শতকে ভক্তি'বাদ আরও বিকশিত 
হয়ে ওঠে বাংলার বৈষ্ণব গতিকাব্যে -- চণ্ডীঁদাস, জ্ঞানদাস, গেবিন্দদাস, ইত্যাদর 
পদরচনায় এবং সপ্তদশ শতকে জাতীয় সংগ্রামের আবেদনে পূর্ণ মরাঠা ও শিখদের 
গানে ও গাথাকাব্যে। 

ভারতে দরবারী কাবিতা লেখা হাচ্ছিল রাম্ট্রভাষায়, কিন্তু সে-ভাষা জনসাধারণের 
মুখের ভাষা ছিল না। মোগল-সাম্রাজ্যে এই রাম্ট্রভাষা ছিল ফার্বাস আর 
দাক্ষিণাত্যের সুলতানশাহাঁগ্লিতে তা ছিল উত্তর-ভারতের ভাষা উদ্দ। যাঁদও 
এই দুটি ভাষায় 'লাখিত কাব্যে ীতহ্যসিদ্ধ ভারতীয় বিষয়বস্তু ব্যবহার করা 
হচ্ছিল এবং এমন কি ভারতীয় ভূ-দৃশ্য, জীবনযান্রা-পদ্ধাতি, ইত্যাদর বর্ণনাও 
স্থান পাচ্ছিল ক্লমে-্রমে, তব প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এইসব কাব্যের রচনা-রাঁতি ও 
চিন্রক্পের ব্যবহার ছিল তাঁজক ও পার্ঁস-কাব্যনিভ্র। এই পারুসি ও উর্র্দ- 
ভাষা দেশের ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পরক হলেও এই দরবারী কাবদের মধ্যে 
কেউ-কেউ তৎসর্তেও সাত্যকার শিজ্পাসদ্ধ কাব্যরচনায় স্মর্থ হয়েছিলেন। পার্সি- 
ফৈজনী-- বিশেষ করে গঁতিকবিতা রচনায় --এবং বোদল (১৬৬৪ থেকে ১৭২১ 
খশস্টাব্দ)। বোঁদল যাঁদও 'সফী'রপেকবর্ণনাকে তাঁর প্রধান অবলম্বন হিসেবে 
1নয়েছিলেন, তব তাঁর কাব্য গ্রভর আবেগ ও বিষাদে পূর্ণ। জনসাধারণের 


৩৬৭ 


'নিপীড়ক স্বৈরশাসকদের নিষ্ঠুরতার '[নন্দা করেছেন তানি। ফার্সি-ভাষা যখন আর 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রইল না দেশের মানুষের কাছে বোদিল তখন কার্যত 
বিস্মিতই হলেন, কিস্তু তাঁর কাব্য তখন দ্বিতীয় আশ্রয় খুজে পেল মধ্য-এশিশয়ায় ৷ 
উদ-ভাষায় কাব্যরচয়িতা দাক্ষিণাত্যের কাব গাওয়াঁসর (ষোড়শ শতাব্দণ) ভাগ্যেও 
এই একই ব্যাপার ঘটেছে, উত্তর ভারতে তিনি পারচিত হলেও দাক্ষণাত্যের মানুষ 
তাঁর কাব্যপাঠে অসমর্থ । 


ইতিহাস 


উপাদানসমূহ ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়ই তাঁদের বর্ণনায় অঙ্গীভূত করেছেন 
ত্যিকার আকর-দলিলপন্র কিংবা ওইসব দলিলের সার-সংক্ষেপ। ষোড়শ শতকের 
মূল্যবান আকর-উপাদান মেলে বাবরের স্মৃতিকথা 'বাবরনামায় এবং আবুল 
ফজলের ইতিবৃত্ত “আকবর-নামা” ও বদাউনির 'মুস্তাখব-উত--তাওয়ারখ'এ। 
সপ্তদশ শতকে এই ধারা অনুসরণে লিখিত হয় বাংলার তৎকালীন মোগল- 
সেনাধ্যক্ষ মিজা নাথানের স্মৃতিকথা 'বাখারিস্তান-ই-গাহীব' (বসন্তবজতি দেশ') 
এবং আব্দুল হামদ লাহোর-রাঁচত ইতিবৃত্ত “পাতশাহ্‌-নামা” ও মুহম্মদ সালহ্‌ 
কাম্বুর 'আমাল-ই-সালিহ” (সোলিহের শ্রম”)। আওরঙ্জেবের রাজত্বকালে কাফি 
খাঁরচিত 'মুন্তাখবউল্‌-লুবব, পেঁনর্বাচিত রচনাংশ”) আমাদের কাল প্য্ত 
টিকে গেছে। 


স্থাপত্য-শিল্প 


অন্যান্য সকল শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য-শল্প তখন নিভরশীল 'ছল ধনণ 
পৃন্ঠপোষকদের ওপর। মোগল-সাম্রাজ্যের শাক্ত ও আধিপত্য প্রসারিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমশ বোশ-বোশি সংখ্যায় জমকালো প্রাসাদ ইত্যাঁদর আবির্ভাব ঘটতে 
লাগল। এইসব দালানে মুসালম স্থাপত্যশৈলীর পাশাপাশি স্থান পেতে লাগল 
স্থানীয় ভারতীয় শিজ্পরীতির এঁতিহ্য/ ফতেপুর পসিক্লি শহরাঁটি তার চারপাশের 
ভূ-দৃশ্যপটের পাঁরবেশে চমৎকার খেয়ে গিয়োছল, স্থাপত্যশৈলীর বিচারে 
শহরাটর দালানগুঁল ছিল 'নিরাভরণ; সরল ছাঁদের। শাহ্‌ জাহানের রাজত্বকাল 
ছিল স্থাপত্যশৈলীতে সমৃদ্ধ জমকালো ভাব আমদানির বিচারে সবচেয়ে উল্লেখ্য । 
আকবরের আমলেও ফতেপুর পিক্রুতে একটিমান্র শ্বেতপাথরের সমাধি নার্মত 


৩৬৩ 


করে আগ্রা ও 'দিল্লশতে, স্ছাপত্যশীশল্পে অলঙ্করণের প্রধান বৌশম্ট্যই হয়ে 
দাঁড়য়ৌছল অর্ধ-মূল্যবান ও কখনও-কখনও এমন কি মহা মূল্যবান মানরডে 
পর্যন্ত খচিত চমৎকার শ্বেতপাথরের ব্যবহার। আওরঙ্‌জেবের রাজত্বকালেও গোড়ার 
দকে বর্তমানে লালকেল্লার অন্তর্বতর্শ মোতি মসজিদের মতো মূল্যবান উপাদানে 
হ্ম্-নির্মাণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে রাজকোষে অর্থাভাব দেখা 
দেয়ায় বাদশাহ আরও সাধারণ ধরনের হর্ম্-নির্মাণের আদেশ 'দিয়োছিলেন। ফলে 
আওরঙ্জেবের প্রয়তমা পত্নী রাবেয়া দৌরানির কবরের ওপর 'নার্মত সমাধিসৌধ 
মোটের ওপর তাজমহলের ঢঙে তৈরি হলেও তাতে আঁদ তাজমহলের সুশোভন 
সামঞ্জস্য-বোধের অভাব ঘটতে দেখা গেছে । আবার আওরঙ্গাবাদে 'নার্মত সমাধির 
শুধুমাত্র প্রধান সৌধাঁটরই সামনের দিকের দেয়াল, তাও আবার এক-মানুষ-সমান 
উপ্চু পর্যন্ত, শ্বেতপাথরের ফলক লাগানো হয়েছে, আর সৌধটির বাকি অংশ 'ার্মত 
হয়েছে হালকারঙের বেলে-পাথর 'দিয়ে। তাছাড়া এই সৌধ-সমাহারের মিনারগ্যাল 
নির্মিত হয়েছে ইট গেথে ও তার ওপর চুনের প্রলেপ 'দিয়ে। 

পারস্য, মধ্য-এঁশিয়া এবং দিল্লী ও আগ্রা থেকে আমদান-করা দাক্ষিণাত্যের 
হর্মাগুলির মুসালম স্থাপত্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল রেখার শোভনতা, কারকার্ষের 
জটিলতা ও সুসমঞ্জস অনুপাত-বোধ। অপরপক্ষে বঙ্গদেশে প্রচলিত স্থাপত্যশৈলী 
ততখানি ভাবপ্রকাশক হয়ে ওঠে নি। যদিও কিছহ-কিছ্‌ মন্দির ও বসত-বাড় 
সেখানে কারকার্য-খচিত ও ব্যাস-রিলিফশোভিত পোড়ামাটির টাঁলির আস্তরণ 'দিয়ে 
শনার্মত হয়োছিল, তবু সাধারণভাবে তা ছিল ইটের গাঁথান 'দয়ে তোর ও 
চুনকাম-করা এবং দেয়ালগুলতে জানলা থাকত খুবই কম ও তাও আবার সংকীর্ণ । 


1চন্রকলা 


মিনিয়েচর (ক্ষুদ্রাবয়ব) শচন্রই ছিল ওই যুগের চিন্রাশিল্পের প্রধান ধরন। ষোড়শ 
শতাব্দীতে 'মানয়েচর-চন্রের রাজপ্‌ত ধারাটি গড়ে ওঠে রাজপূতানার 'ভাত্তাচন্রের 
প্রভাবে। এটি জৈন মিনিয়েচর-চিন্র-এীতিহ্যের প্রবহমান ধারা হিসেবেও পাঁরচিত। 
বাদশাহের দরবারে মোগল িনয়েচর-চিন্রেরও একটি ধারা গড়ে ওঠে, এট ছল 
পারাঁসক চিন্র-এঁতিহ্যের জের । বস্তুত চিন্রকলার এই বিশেষ ধরনাটর সৃম্টি হয়োছল 
পারস্যেই, যাঁদও মোগল-দরবারের মিনিয়েচর-চিন্রগ্াল পারস্যের মিনিয়েচর-চন্রের 
চেয়ে বেশি বাস্তববাদী ও কম 'শিল্পকেতা-দুরস্ত 'ছিল। বস্তুত, রাজপূত ও মোগল- 
মানয়েচার চিত্রকলা প্রভাবিত করেছিল পরস্পরকে ।/মাগল-মনিয়েচরগ্াল ছিল 
এক-মান্রক, শুধুমান্ন তুলির আঁচড়ে বোঝানো হোত চিন্নত বিষয়ের আয়তন বা 
শ্রিমান্রকতা এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চতর এই তন স্তরের সাহায্যে চিন্রানুপাত 


৩৩৬৪ 


বোঝানো হোত। এই মধ্য-স্তরবতাঁ মানুষ বা অন্যান্য বন্ুর আকারগাল অপর 
দুটি স্তরের চেয়ে হোত অপেক্ষাকৃত বড়। এইসব ছবি দেখলে মনে হয় শিল্পী 
যেন বাঁড়গুলিকে ওপর থেকে দেখছেন। দপ্ুদশ শতকে, বিশেষ করে শাহ 
জাহানের রাজত্বকালে, ইউরোপায় বিষয়বস্তু ইত্যাঁদকেও এই 'মানয়েচর-চিত্রে 
কখনও-কখনও প্রবেশলাভ করতে দেখা যায় (যেমন, ম্যাডোনা ও শিশুর চিন্ন) আর 
দেখা যায় কিছু-কিছু ইউরোপীয় অও্কন-রাঁতিকে গ্রহণ করতে (যেমন, কিছু- 
কিছু মার্তর চিন্রাঙ্কনে আলো-আঁধারর সাহায্যে ব্লিমান্িকতা প্রকাশ করা)। 
ছাবগ্লিতে ব্যবহৃত রঙ ছিল প্রাকৃতিক বন্তুজাত, সাধারণত খাঁনজ পদার্থজাত, 
আর এই রঙ আজও পর্যন্ত অক্ষ রয়ে গেছে। দাঁক্ষণাত্যে আগ্রার মিনিয়েচর- 
িন্রধারার মতো অনেকটা একরকম একটি মিনিয়েচর-চিন্নাঙ্কনের ধারা গড়ে 
বিশদে ভরা। অল্টাদশ শতকে চিন্রাঙ্কনের এতিহাঁসদ্ধ শৈলীগ্লর ক্ষেত্রে অবক্ষয় 
দেখা দেয়, তবে তখন রাজপ্‌তদের ছোট-ছোট রাজ্যে চিন্রাঙ্কনের নতুন-নতুন 
ধারার আবিভব ঘটতে দেখা যায়। এগুলি পরে পাঁরচিত হয় 'পাহাঁড়' ধারা 
নামে। 


জনাপ্রয় উৎসবসমূহ 


মধ্যযুগীয় ভারতে অতীতের মহাকাব্যের নানা ঘটনা ও জনশ্রুত বার- 
কাহনীর ওপর 'ভীত্ত করে সঙ্গীত ও নৃত্য-সহযোগে নানা ধরনের জনাপ্রয় উৎসব 
ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হোত। বিশেষ করে বিফূর উপাসনা ও বৈষব 
ধর্মের সঙ্গে এগুঁল ছিল সম্পাকতি। তামিলনাড়ুতে এই জনাপ্রয় উৎসবগাঁল 
পারাঁচত 'ছিল “টেরাকুটু' নামে, কর্ণাটকে যক্ষগণ' ও অন্ধ:দেশে “বধিনাটকম' নামে, 
আর উত্তর-ভারতে 'রামলীলা" ও বাংলায় 'পাঁচালি' 'যান্রা, 'কবিগান', “আখড়াই। 
ইত্যাদি নামে। (অতীতের মহাকাব্যগ্লির ওপর 'ভান্ত করে গড়ে-ওঠা) এইসবে 
অবশ্য প্রায়ই সমকালীন মোগল-উৎপীঁড়কদের বিরুদ্ধে (ও পরে ব্রিটিশ-শাসকদের 
বিরুদ্ধে) ব্ঙ্গবদ্রুপের নানা দৃশ্য ও ঘটনাও যোগ করে দেয়া হোত। কখনও- 
কখনও বিশেষ পূজা-অনুম্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে এইসব উৎসব মণ্যস্থ হোত 
সামন্ত-ভূস্বামীদের গৃহে ও মন্ডপেও। তবে রাজা-জমিদারদের পৃষ্তপোষকতার 
ফলে অনেক সময় উৎসবগলি তাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলত 
এবং পরিণত হোত কৃত্রিম ভন্ডামতে। 





ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ঘ দখল 
(আঠারো শতক) 


মোগল পাম্াজ্যের পতন 


আগ্ঠারো শতকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং এদেশ স্বাধীনতা হারায়। 
ভারতাঁয় রাজ্যসমূহ এবং নিজ নিজ দেশের পৃন্ঠপোষকতাধাঁন ভারতে ব্যবসারত 
ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগ্ীলর মধ্যেকার শীক্তষ্থিত ইউরোপীয়দের অনকুলেই 
নিরস্তর পারবর্তিত হাচ্ছিল। ষোল শতকে ভারতে. ইউরোপয়দের সামান্য কয়েকটি 
শক্ত ঘাঁট ও পণ্য-গুদাম ছিল; সতেরো শতকে সেখানে গড়ে ওঠে অনেকগাল 
ব্যবসাঘাঁটি ও-বসাঁত এবং আঠারো শতকে তারা ভারতীয় রাজ্যসমূহ দখল শুরু 
করে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ইউরোপাীয়রা বল বা ভেটের সাহায্যে যে-মোগলদের কাছ 
থেকে একদা ব্যবসার সাবধা আদায় করেছিল আঠারো শতকে তারা সেই মোগলদের 
সঙ্গে লড়াই শুরু করে নি। তখন নিজেদের মধ্যে দ্বন্বরত ভারতাঁয় রাজ্যগ্ীল একে 
অন্যের 'বরুদ্ধে ইউরোপায়দের সাহায্যপ্রাথ্ণ হয় এবং এভাবেই শেষোক্তরা এই 
সংগ্রামে শীরক হওয়ার সযোগ পায়। 
আওরঙজেবের শাসনকালে শুরু-হওয়া এই পতনের গতি তাঁর মৃত্যুর পর 
আরও ত্বারত হয়। উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে অতঃপর যে-লড়াই 
দেখা দেয় জ্যেক্ঠতম মোয়াজ্জেমের বিজয়ের মধ্যেই এর সমাঁ্ী ঘটে। মোয়াজ্জেম 
তখন বাহাদুর শাহ্‌ (১৭০৭-১৭১২) নাম ধারণ পূর্কক সিংহাসনে আরোহণ 
করেন (১৭০৭)। এই বয়স্ক আস্থিরমতি শাসক একমান্র শিখদেরই দমনের প্রয়াস 
পান, যারা গুর্‌ গোবিন্দ সংয়ের হত্যার পর বান্দা বাহাদদরের নেতৃত্বে শাক্তশালণী 
হয়ে উঠোছল। দৃঢ়চেতা এই শিখনেতা অনেক ণনচু শ্রেণীর অসন্তুষ্ট ভারতয়দের' 
(তৎকালীন এীতিহাসিকের ভাষায়) নিজ লক্ষ্যের অনুবতর্শ করেন ও 'সরাহন্দ দখল 
করে নেন। অতঃপর সত্তর হাজার সৈন্য সহ বান্দা শাহারানপুর জেলাটি হস্তগত 
করে লাহোর অবরোধ করেন ও ব্যর্থ হন। বাহাদুর শাহ্‌ নিজে বান্দার বিরদ্ধে 
সৈন্য পাঁরচালনা করেন ও ১৭১১ খ৭স্টাব্দে শিখদের প্রধান ঘাঁট 'সরহিন্দের পতন 
ঘটে। মোগল বাহিনীর চাপে শিখরা হিমালয়ের পাহাড়তলী পর্যন্ত পশ্চাদপসরণে 
বাধ্য হয়। 
বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পত্রদের মধ্যে সিংহাসন "নিয়ে প্রাতিদ্বন্দ্বিতা শুরু 
হয়। এবার যিনি সবচেয়ে অযোগ্য সেই জাহান্দর শাহ্‌ (১৭১২-১৭১৩) জনৈক 


2£---498 ৩৬৯ 


সুদক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্যে সিংহাসন লাভ করলেন। অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই 
1তান তাঁর ভ্রাতুষ্পুন্র ফারূকশিয়ার (১৭১৩-১৭১৯) দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও কয়েদখানায় 
নিহত হন। বলতে গেলে, তখন ফারুকশিয়ারের পরামর্শদাতারাই ছিলেন দেশের 
সাঁত্যকার শাসক। এদের মধ্যে আকবরের আমল থেকে যোদ্ধা হিসাবে খ্যাত বার্হা'র 
সৈয়দ-গোষ্ঠীর দুই ভাইই প্রধান ছিলেন। 

ইতিমধ্যে বান্দা আরেকবার পঞ্জাবে সামারক আভযান চালান। কিন্তু কামানের 
অভাবে তিনি লাহোর দখলে ব্যর্থ হন। ফারুকশিয়ার শিখদের বিরদ্ধে সৈন্যবাহিনী 
পাঠান এবং তারা গুরুদাসপুর গড় অবরোধ করে। ক্ষুধায় অবর্দ্ধ শিখরা 
আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মোগল সৈন্য গড়ে প্রবেশ করে সেখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড 
চালায়। বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে আনত বান্দা ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘ নির্যাতন 
ভোগের পর নিহত হন। 

ফারূকশিয়ার এবার সৈয়দ-ভাইদের অপসারণের চেষ্টা শুরু করলেন, কিন্ত 
তাঁর পরাজয় ঘটল। অতঃপর বাহাদুর শাহের দুই পোন্ন কছ_কাল 'দল্লীর 'ীসংহাসনে 
ক্রুমান্যয়ে আসান থাকেন। অবশেষে তৃতীয় পৌন্র পারিষদদের সঙ্গে ষড়্যন্মের 
মাধ্যমে সৈয়দ-ভাইদের হটিয়ে মুহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯-১৭৪৮) নাম ধারণ পূর্বক 
দিল্লীর সিংহাসন আধকার করেন। কিন্তু বিলাস ছাড়া তাঁর অন্যতর কোন লক্ষ্য 
ছিল না। মূহম্মদ শাহের বিলাসবহুল রাজসভা এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য বিপুল 
অর্থব্যয় হত। কৃষকদের উপর সম্ভাব্য সর্বাধিক মান্রায় শোষণ চলছিল এবং খাজনার 
সাত্যকার কোন নিয়মকানূনও 'ছিল না। ফলত, বহু কৃষক খাজনা এড়ানোর জন্য 
ভিটেমাঁটি ছেড়ে সৈন্দলে যোগ 'দাচ্ছল কিংবা নিজেরাই বাঁহনী গড়ে তুলে 
আশপাশের গ্রাম-গঞ্জে লুটপাট চালাচ্ছিল, এমন কি 'দল্লনী পর্যন্ত আন্রমণ করোছল । 
ন্রমান্বয়ে উত্তরাধিকারী বদলের মধ্য 'দয়ে সাম্রাজ্যের নিয়ল্ণ দূর্বল হয়ে পড়াছল। 

আওরঙ্জেব কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার গভর্নর ম্বার্শদকুলি খাঁ ১৭১৩ খসস্টাব্দে 
মোগলদের পাঠানো তাঁর সরকারা উত্তরাধিকারীকে প্রদেশ থেকে বিতাঁড়ত করেন। 
[তান 'দিল্লীকে করদানও বন্ধ করে দেন এবং ম্ার্শদাবাদ শহরে নতুন রাজধানী 
স্থাপন করেন। ১৭১৪ ও ১৭১৮ খঢস্টাব্দের মধ্যে তিনি বিহার এবং গুাঁড়ষ্যাকেও 
বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে নেন। 

এই নতুন বঙ্গদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল-শাসকদের অধশনতা মেনে নিলেও 
কার্যত এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন । দজ্টান্ত হসাবে বলা যায়, ১৭১৭ খুইস্টাব্দে 
ফারূকশিয়ার কর্তৃক ইংরেজ বাঁণকদের দেয়া বাণিজ্য সাবিধাগুলি তারা বঙ্গদেশে 
কার্যকর করতে পারে নি। দাক্ষিণাত্যের মোগল গভর্নর আসফ জা'ও মোগল সাম্রাজ্য 
থেকে 'বাচ্ছল্ন হয়ে হায়দরাবাদ নামে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেন। গোলকোন্ডা 
দুর্গের অদূরে হায়দরাবাদ নামে একটি স্থানে নতুন রাজ্যের রাজধানী চ্ছাঁপত হয় । 
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আসফ জা ও হায়দরাবাদ 'সিংহাসনের নিজাম উপাধিধারণ তাঁর উত্তরাধিকারীরা 
দক্ষিণ ভারত আঁধকারের জন্য মরাঠাদের সঙ্গে যাদ্ধ শুর করেন। শেষপর্যস্ত ১৭৩৯ 
খুশস্টাব্দে অযোধ্যাও মোগলদের হস্তচ্যুত হয়। লক্ষেীতে রাজধানশ ম্থাপন করে 
এটিও একটি স্বাধীন রাজ্য হয়ে ওঠে । অতঃপর পল্লীর উত্তর-পূর্ব অণুলের 
উপজাতি রোহিলা-আফগ্ানদের হটিয়ে অযোধ্যা নিজ সামানা বিস্তারের প্রয়াস পায়। 
ততাঁদনে মোগল সাম্রাজ্য আগ্রা-দিল্লী এলাকার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়োছিল। 

এই সময় কেবল মরাঠারাই সারা ভারতের উপর নিজের আঁধকার দাবি করতে 
পারত। মোগল 'সংহাসনের 'বিভিন্ন উত্তরাধকারীদের মধ্যে দ্বন্ব চলাকালে মরাঠারা 
কেবল পাশ্চম ভারতেই নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নি, মধ্যভারতেও তাদের 
সৈন্যবাহন এগিয়ে এনোছিল। সেখানে তাদের প্রাতদ্বন্ধী কোনো সংগঠিত 
সৈন্যবাহিনী না থাকায় নিজ প্রাপ্য 'চৌথ” ও “সরদেশমুখী' আদায়ের অজুহাতে 
তারা শহর ও বসাতির উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। দিল্লী থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত 
শস্তাজীর পত্র শাহ ও শাহর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ছলবতর্শ হিসাবে শাসনরত 
রাজারামের বিধবা পত্নী তারা বাইয়ের মধ্যে তখন মহারান্ট্রের সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ 
দেখা দেয়। 

ইাঁতমধ্যে পেশোয়া (প্রধানমন্ত্রী) বালাজশ 'বশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০) যথেম্ট 
প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি বস্তুত সকল ক্ষমতাই নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করে 
মহারাম্ট্রের পেশোয়া বংশ পত্তন করেন। শিবাজী বংশের সভ্যরা তখনো রাজা হিসাবে 
গণ্য হলেও 'নিজেদের বাসস্থান কোলাপুর শহর ছেড়ে তাঁরা কোথাও যেতে পারতেন 
না। সৈয়দ-ভাইদের সমর্থন করার জন্য বালাজন দাক্ষণ মোগল-সামাজ্যর ছ”ট “সৃবা 
(প্রদেশ) থেকে 'চৌথ' ও “সরদেশমূখন”, আদায়ের ফরমান পান। অর্থাৎ এতে 
মরাঠাদের লুণ্ঠন আইনসম্মত হয়ে ওঠে। যথাসম্ভব আঁধক সংগ্রহ এবং ধনীদের 
গোপন ধনভান্ডার হস্তগত করার জন্য ওদের উপর অত্যাচার চালানোর আধিকার 
দিয়ে তারা তাদের সৈন্যবাহিনী সেইসব প্রদেশে পাঠাত। মরাঠাদের আগমন সংবাদে 
এসব সবার বাঁসন্দাদের উদ্বেগের সীমা থাকত না, তারা ভয়ে বাঁড়ঘর ছেড়ে পালাত। 

আঠারো শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত মধ্যভারতের বিশাল এলাকা মরাঠাদের 
হস্তগত হয়। ফলত তাদের চারটি বড় রাজ্য গড়ে ওঠে । নাগপুরে ভোঁসলা, 
গোয়াঁলয়রে 'সাক্ষিয়া, ইন্দোরে হোলকার এবং বরোদায় গাইকোয়াড়-রাজবংশ যথাক্রমে 
এগদীল শাসন করত। এসব রাজ্য পুনায় অবস্থিত পেশোয়াদের শাসনকেন্দ্রের কিছুটা 
অধীনস্থ 'ছিল। অচিরেই 'বাঁভল্ন জাত ও উপজাতির মিশ্র সমাহারের মধ্যে 
মরাঠাদের এই রাজ্যসঞ্ঘে মরাঠারা এক সংখ্যালঘ্‌ শাসকে পর্যবাঁসত হয়। মরাঠা 
সৈন্যবাহনী অতঃপর আদর্শহাীন জাতীয় চেতনাবার্জত একট বিাচনতর জনসজ্ঘ 
হয়ে উঠোছল। এই রাজ্যগুলিতে, বহু রকমের করভারে জ্ীরত কৃষকদের অবস্থা 
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খুবই শোচনীয় ছিল। বস্তুত, মরাঠা রাজ্যসঙ্ঘ একটি সামন্ততান্তিক সাম্রাজ্যে পরিণত 
হয়োছিল। চরম উন্নতির দিনের মোগল সাম্রাজ্য থেকে এর সহজলক্ষ্য পার্থক্য হল-_ 
এটি ছল 'কিছুটা বকেন্দ্রীকৃত। 

বালাজীর পত্র প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) উত্তরের দিকে মরাঠাদের 
দান্ট আকর্ষণ করেন। মরাঠারা 'দল্লী দখল করলে যে সারা ভারত তাদের হস্তগত 
হবে এতে তিনি 'নঃসন্দেহ িলেন। তিনি বলতেন: 'কোন শুকনো গাছের কান্ডে 
আঘাত করলে তার ডালপালা আপনা থেকেই ঝরে পড়ে ।' কিন্তু দক্ষিণ থেকে মরাঠারা 
যখন 'িল্লী আভমূখে এাগয়ে আসছিল তখনই উত্তর থেকে পারস্যরাজ নাদীর 
শাহের সৈন্যরা দিল্লী আক্রমণ করে। মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহের হতাশ সৈন্যরা 
এই আক্রমণরোধে ব্যর্থ হয়। দিল্লীর উপকণ্ঠ পযন্ত নাদীর শাহের সৈন্যরা প্রায় 
বিনা বাধায় পেপছলে পাঁণপথের অদূরে কর্ণালে শেষপর্যন্ত মোগল ও পারসীকদের 
মধ্যেকার মূল যুদ্ধাট অন্যম্ঠিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সিদ্ধান্তমূলক না হওয়ায় 
নাদীর শাহ্‌ সৈন্যদের দেশে ফেরার আদেশ দেন। ঠিক সেই মুহৃতেই শান্তর প্রস্তাব 
নিয়ে মুহম্মদ শাহের দূত তাঁর কাছে পেশছয়। অতঃপর নাদীর শাহ্‌ দিল্লীতে 
দু'মাস কাটান, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটান, সন্ধ[নদের উত্তরের মোগল এলাকা বের্তমান 
আফগানিস্তান) নিজের দখলে নেওয়ার ফরমান আদায় করেন এবং মোগলদের প্রচুর 
ধনদৌলত ও বিজয়ীর ভেট সহ স্বদেশে রওয়ানা হন। নাদীর শাহের প্রত্যাবর্তনের 
পর বিধ্বস্ত দিল্লীতে তখন লুটেরাদের রাজত্ব, বাসিন্দাদের অধিকাংশই উধাও এবং 
সামন্ত নেতারা অন্য আঁভজাতদের দরবারে, বিশেষত লক্ষেনীতে (অযোধ্যার রাজধানন) 
আশ্রয়প্রাথাঁ। 

আফগানরা দীর্ঘকাল পারসীকদের অধঈনে থাকে নি। ১৭৪৭ খনস্টাব্দে নাদীর 
শাহ্‌ নিহত হলে তারা আহমদ শাহ আবদালীর দেঃর্রানন) নেতৃত্বে একাট স্বাধীন 
রাজ্য প্রাতষ্ঠা করে। 

আহ্‌ৃমদ শাহ কিন্তু নাদীর শাহের সৈণ/দের সঙ্গে দিল্লী গিয়োছলেন। সেখানে 
মোগলদের দূর্বলতা বুঝতে পেরে 'তনি সারা ভারত জয়ে আভিলাষী হন। তানি 
১৭৪৮, ১৭৫৬০, ১৭৫২, ১৭৫৬-৫৭, ১৭৫৮ খনীস্টাব্দে এই পাঁচবার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন। মোগলদের বদলে শখদের কাছ থেকেই তিনি প্রধানত বাধার 
সম্মুখঈন হন। আফগানিস্তানের সঙ্গে তাঁর সরবরাহ-পর্থটি বার বার কেটে 'দিয়ে 
শিখরা তাঁকে স্বদেশ প্রত্যবর্তনে বাধ্য করেছিল। 

ইতিমধ্যে পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের (১৭৪০-১৭৬১) নেতৃত্বে মরাঠারা 
উত্তর 'দকে এগিয়ে আসে। ১৭৬১ খস্টাব্দে দুই প্রাতিপক্ষের মধ্যে ভারত দখলের 
মূল লড়াইটি বাধে পাণিপথে। এতে মরাঠাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। যূদ্ধে সেরা 
মরাঠা-সেনাপাঁতরা নিহত হন এবং আহত পেশোয়াও শেষে প্রাণ হারান। অবশ্য, 
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জয়াট আহমদ শাহের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় এটি 
পূরণের জন্য তাঁকে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে হয়। 'কন্তু অভ্যন্তরীণ সংকটের 
জন্য দীর্ঘকাল তান দেশে থাকতে বাধ্য হন। তাঁর মৃত্যুর পর সামন্ততাল্ন্িক 
দ্বন্দের ফলে ভারতে আফগান আক্রমণের অবসান ঘটে। 

ভারত থেকে আহমদ শাহের সৈন্য প্রত্যাহত হলে শিখরা অচিরেই পঞ্জাব 
থেকে আফগানদের উৎখাত অভিযান শুরু করে। অতঃপর সেখানেই তাদের উদ্যোগে 
স্বাধীন পঞ্জাব-রাজ্য প্রাতষ্ঠিত হয়। ততাঁদনে অবশ্য দেশের অর্থনোতিক কমকেন্দ্ 
আগ্রা-দিল্লী থেকে বাংলা ও দাঁক্ষিণ ভারতেই স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই ব্যাপক 
সংঘাতের ফলে সারা দেশ 'নজর্শব হয়ে পড়ায় তার পক্ষে ইউরোপীয় ওপাঁনবেশিকদের 
প্রহত করা আর সম্ভবপর ছিল না। 

এইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ ও মরাঠাদের মধ্যে, স্বাধীন রাজ্য মাদুরা 
ও হায়দরাবদের সামন্তরাজ্য আরকটের মধ্যে যুদ্ধের বিরাম ছিল না। 'বিজয়নগরের 
ধৰংসের উপর প্রাতাম্ঠত মহশশর রাজ্যও এতে জাঁড়য়ে পড়েছিল। 

ষোল শতক থেকে পমরাসদার নামে পাঁরাঁচত জাঁমওয়ালা চাষীদের সংখ্যা 
সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতকে দ্রুত হ্থাস পেয়েছিল। এই সময়ে গ্রামীণ 
প্রজারাও খাজনাদাতা হিসাবে নিজ জামর মালিক হয়ে উঠাঁছল এবং জাঁমর 
মালিকানার উপর 'বাভন্ন বর্গের কৃষকদের আধকারও সমান হয়ে আসছিল : কৃষকরা 
খাজনা দেয়ার শর্তে তাদের জোতের সঙ্গে বাঁধা থাকলেও এতে তাদের 
উত্তরাধকারীর আঁধকার বর্তাত। জমির উপর রায়তের আঁধকার তখন খাজনার 
দাবি মেটানোর সামর্থেটর উপর নির্ভর করত। কুঁটরাঁশজ্প ও জমিচাষের সমাবন্ধাভিন্তিক 
গোম্ঠীসংগঠন তখনো টিকে ছিল। কিন্তু এখন সারা গ্রামের উপর খাজনার দাবি 
বত্ণল, এমন কি যেসব এলাকায় ইতিপূর্বে এটি প্রচলিত ছিল না সেখানেও। 
গোম্ঠীসংগঠন জোড়া দেয়ার এই ব্যবস্থার এবং গ্রামাণ্চলে সামন্ত ভূস্বামীরা নিরগকুশ 
ক্ষমতাশালী হওয়ার ফলে সতেরো ও আঠারো শতকে নিম্নোক্তভাবে জামর পুন্টন 
ঘটেছিল: যারা বেশি অর্থ [দতে পারত তারাই বেশি জমি পেত। ক্রমান্বয়ে খাজনা 
বদ্ধ পাওয়ায় জমি প্রায়ই কৃষকের বোঝা হয়ে উঠত। এমতাবস্থায় সে বাড়তি খাজনা 
এড়াতে 'বাড়াতি' জমিটুকু হস্তান্তর করতে চাইত। ছোটখাটো সামন্ত ভূস্বামী হিসাবে 
মোড়ল ও মুনাঁশদের ব্যাপক অভ্যুদয় ঘটেছিল। এই আঁধকারবলে বাঁহরাগত 
তাঁসলদাররাও কোন গোম্ঠীভুক্ত হয়ে মোড়লের পদ আঁধিকার করছিল । পণ্য-বন্যাম- 
মুদ্রা অর্থনীতির অগ্রগাত সামস্ততান্তিক অর্থব্যবস্থাকে 'বপযস্ত করার বদলে 
গ্রামকে সামন্ত ভূস্বামীদের উপর আঁধকতর 'নভ'রশনীল করে তুলোছল এবং গ্রামীণ 
গোম্ঠীধরনের সংচ্ছাকে টিকিয়ে রেখে সামস্ততান্মিক শোষণ তীব্রতর করেছিল। 

১৭৪৮ খখস্টাব্দে হায়দরাবাদের শাসক আসফ জা'র মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্র 
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নাসির জং ও মুজফ্‌ফর জংয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বাধে। ততাঁদনে 
বন্দরলগ্ন ছোট ছোট এলাকার মালিক হয়ে-ওঠা ইউরোপাঁয় বাণিজ্য কোম্পানিগ্যালি 
এই যদ্ধে যোগ দেয়। ফলত, যথার্থ অর্থে দুটি প্রধান ইউরোপাীয় শাক্ত ফ্রান্স ও 
'্রটেনের মধ্যে বাণিজ্য-যাদ্ধ শুরূ হয়। এসব যুদ্ধেরই শেষ পাঁরিণাতি __ ভারত 
বিজয়। 


ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বাঁণজ্য কোম্পানি 


ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য ইউরোপীয় বাঁণকদের জন্যে একাধারে জটিল ও 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণত বাঁণকরা কোম্পানি স্থাপন করত এবং তাদের দেশের 
সরকার এগাঁলকে অনুমোদন 'দিত। মূলত এক্ষেত্রে 'বাঁভল্ন বাঁণকের বদলে 'বাভন্ন 
সরকারের মধ্যে প্রতিদ্বন্িতার ফলেই সংঘাত দেখা 'দিত। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ 
অভিযানের সাজসরঞ্জাম ও অর্থ যুগিয়েছিলেন পর্তুগালের রাজা । ওলন্দাজ এবং 
'ব্রাটশ কোম্পানগ্ীলও তাদের সরকারের কাছ থেকে সনদ পেয়োছল। সতেরো 
শতকের গোড়ার দিকে প্রাতম্ঠিত ব্রিটিশ ইস্ট ইস্ডিয়া কোম্পানিকে 'ব্রাটশ সরকার 
ক্রমান্যয়েই বোশ বোশি আঁধকার মঞ্জুর করাঁছল। 'ব্রাটশ সরকার কর্তৃক অনুমোঁদত 
কয়েকটি সনদের কল্যাণে ব্রিটেনে কোম্পানিগ্ীলর অবস্থান খুবই মজবূত হয়ে 
উঠেছিল। ১৬৫৭ খ্স্টাব্দের ভ্রমওয়েল-সনদ এবং ১৬৬১ খশস্টাব্দের সনদ ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যৃদ্ধঘোষণা ও শাস্ত-প্রতিষ্ঠার আঁধকার আর ১৬৮৬ খ্ঢাস্টাব্দের 
সনদ কোম্পানিকে মুদ্রা তৈরি ও সামরিক দণ্ডাবাধ সহ নিজস্ব সৈন্য ও নৌবাহনী 
রাখার ক্ষমতা 'দিয়োছল। ১৬৯৮ খ্শস্টাব্দে কয়েকজন বাঁণক ব্যাক্তগত 
মাঁলকানাধীনে আরও একটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করলে এবং ১৭০২ 
খুস্টাব্দ্ে কোম্পানিটির মিলন ঘটলে ১৭০৮ খন.শস্টাব্দে পালামেন্টের একাঁট 
আইনের মাধ্যমে উদ্যোগাটকে অনুমোদন দেয়া হয়। সোঁদন থেকেই ভারতে 
কোম্পানির কার্ষকলাপ দ্ুত বাঁদ্ধ পেতে থাকে। 

ব্রিটিশ ও পতুগশজদের মধ্য সংঘাত ঘটানোর আশায় জাহাঙ্গীর মোগল সাম্রাজ্যে 
ব্রিটিশ বাণকদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেন। কিন্তু উপকূল বরাবর ব্রিটিশরা 
নিজেদের স্প্রাতিষ্ঠিত করার পর মোগল শাসকরা বার বার তাদের বাহচ্কারের 
প্রয়াস পান। দ্টান্ত হিসাবে ৯৬৮৭ খইস্টাব্দে আওরঙঁজেব কর্তৃক বাংলা থেকে 
ব্রাটশদের বাঁহন্কারের চেষ্টা উল্লেখ্য । ১৬৯০ খশস্টাব্দে এক বিশাল মোগল 
বাহনশ বোম্বাই ব্রোগান্জার ক্যাথারিন দ্বিতীয় চার্লসকে বিয়ে করলে উপহার 
হিসাবে পর্তৃশ্গীজরা দ্বীপাঁট ৯৬৬১ খ্স্টান্দে 'ব্রটেনকে দেয়) অবরোধ করে। এটি 
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ছিল পশ্চিম উপকূলে '্রাটশ অধিপত্যের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁট। কিস্তু মোগল 
শাসকদের এই চেস্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

আঠারো শতকে ভারতের ব্রিটিশ কোম্পানিই সবচেয়ে ধনী ছিল। ১৬৩৯- 
১৬৪০ খহগস্টাব্দে স্থানীয় শাসকের কাছ থেকে দখলকৃত করমণ্ডল উপকূলের 
মাদ্রাজ ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। আঠারো শতকের মাঝামাঝ ব্রিটিশরা সেখানে 
সেন্ট জর্জ দুর্গ ও একটি বন্দর তোর করলে অচিরেই এটি একটি সমৃদ্ধ ও 
জনবহুল শহর হয়ে ওঠে। 

বাংলার কালিকাতাই ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠোছল। 
১৬৯০ খ্ীস্টাব্দে হুগলী নদীর তরে কাঁলকাতা শহর প্রাতম্ঠিত হয় এবং নিজ 
পণ্য গুদামগুলি রক্ষার জন্য কোম্পানি সেখানে সেই সতেরো শতকেই একটি দুর্গ 
তোর করে। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইিলয়মের সম্মানে দুর্গাটর ফোর্ট উইিয়ম 
নামকরণ করা হয়। এই দূর্গ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তার কার্যাঁদ 
পাঁরচালনা করত। কাঁলকাতার পাশের গ্রামের জামদার হিসাবেও কোম্পানি স্বীকাতি 
পেত। 

১৭১৭ খ৭স্টাব্দে ফারূকশিয়ার 'ব্রাটশদের আরও আটান্রশটি গ্রাম ইজারা দেন। 
মোগলদের কোষাগারে বার্ধক ৩ হাজার টাকা নজরানা দেয়ার শতে ব্রিটিশদের পণ্য 
শুল্কমুক্ত করা হয়। তদ্‌পাঁর বাঁিজ্যকেন্দ্রের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত 'দাস্তাক' (বিশেষ 
অনমাঁত) বলে শুল্ক-দফতরের পরিদর্শন ছাড়াই ব্রিটিশদের মালপন্র চলাচলের 
সাবধা দেয়া হয়েছিল। তখন থেকেই এখানকার ব্রিটিশ রপ্তানিতে বাংলার পণ্যের 
অংশভাগ দ্রুত বাড়ছিল। কোম্পানির কর অচিরেই ১৭১৭ খ্্স্টাব্দে ২ লক্ষ ৭৮ 
হাজার ৬শ পাউন্ড থেকে বাদ্ধ পেয়ে ১৭২৯ খ্শস্টাব্দে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউন্ডে 
পেশছয়। 

কাঁলকাতা, ঢাকা, কাসিমবাজার ও বাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানে ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্রের আশেপাশে তাঁতিসম্প্রদায় নিজেদের বসাঁতি গড়ে তোলে । 
কঁলিকাতার অদূরে কৃষণনগরেই কোম্পানির জন্য কর্মরত তাঁঁতিদের সংখ্যা ছিল প্রায় 
আট হাজার । ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় দালালরা তাঁতদের কাঁচামাল 
সরবরাহ করত এবং ইউরোপীয় বাজারে বিক্রেয় বস্নাদ তোরর ফরমাশ দিত। এসব 
দালালরা কেবল কোম্পানির প্রাতানাধ হিসাবেই নয়, স্বনামে মধ্যগ হিসাবেও প্রায়ই 
কারিগরদের কাছ থেকে পণ্যাঁদ ত্রুয় করত। 

'রাঁটশদের বাণিজ্য প্রসারে বাংলার নবাব খুবই ভীদ্বগ্ন হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যেই 
তানি আসলে স্বাধীন শাসক হয়ে উঠৌছলেন। এক সময় যে এসব শহর ও সুরক্ষিত 
পণ্যগুদামগূলি ব্রিটিশের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠবে এবং সেখান থেকে তাদের হটানো 
কঠিন হবে, সেজন্য তিনি ভাত হয়ে পড়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যাক্তিগত 
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ব্যবসা এমন কি কোম্পানিকেও আতন্রম করছে বলে নবাব কোম্পানির বিরুদ্ধে 
সারা দেশের ব্যবসা একচেটিয়া করার আঁভযোগ আনেন। 

বাংলা থেকে 'ব্রাটশরা প্রধানত সুতি ও রেশমী বন্্র, কাঁচা রেশম, শোরা, চিনি, 
আঁফম, নীল, ঘি, ীঙ্জ্জে তেল ও চাউল রপ্তানি করত। কোম্পাঁনর কাছে অঢেল 
অর্থ ছিল এবং সে পাইকারীভাবে পণ্যাদি ক্রয়ের চেষ্টা করত। প্রসঙ্গত চাউল ক্রুয়ের 
ব্যাপারটি উল্লেখ্য : ফসল তোলার অনেক আগে মধ্যগদের ভূমিকাসীন শাক্তশালী 
ভারতীয় মহাজনদের সুপাঁরশ মোতাবেক কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতীয় 
বাঁণকদের নানা অঙ্কের টাকা বন্টন করত, তারা আবার এটি আগাম 'হসাবে 
ক্রেতাদের দিত এবং এদের মাধ্যমে সোট কৃষকদের হাতে পেশছত । অর্থাৎ ধানের 
ফসলাঁট আগেভাগেই সস্তায় ক্রয় করা হত। 

'ব্রাটশের স্থানীয় দালালরা (গোমস্তা) কারিগরদের সঙ্গে লেনদেনে এই ধরনের 

পদ্ধাতই প্রয়োগ করত এবং কারিগরদের দাদন দেয়ার মাধ্যমে তাদের বস্তুত দাসের 
স্তরেই পর্যবাঁসত করোছল। 
_.. মরাঠাদের গাঁড়ফ্যা-আক্রমণের বির্দ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাব আলাবদর্ট খাঁ 
(১৭৪০-১৭৫৬) কর্তৃক কোম্পাঁনর কাছ থেকে গৃহীত অর্থসাহায্যের প্রাতিদানে 
তানি কোম্পানিকে কিছু বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করেন। অবশ্য নবাব বিটিশ 
বাঁণকদের বর্ধমান প্রভাব সম্পকে শাঁঙকত 'ছিলেন। এসব বাঁণকরা ইতিমধ্যে তাদের 
ঘাঁটগীলতে হাজার হাজার তাঁতি নিয়োগ করোছিল এবং ভারতীয় মহাজন, মৃৎস্দদ্দী 
ও বাঁণকদের সঙ্গে একযোগে ব্যবসা চালাচ্ছিল আর প্রাচ্যের সাম্দী্রক বাণিজ্য থেকে 
ক্রমেই ভারতীয় বাঁণকদের হটিয়ে দিচ্ছিল। 

অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগীলর অনুকরণে ফরাসী কুটনশীতিজ্ঞ কলবেতের 
উদ্যোগে ১৬৬৪ খটস্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। এই 
কোম্পানিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়। সে দখলকৃত এলাকার উপর অবাধ আধিকার 
স্থাপন, বিচার ব্যবস্থা পাঁরচালন, নিজ এলাকার সকল বাঁসন্দাদের শাস্তিদান এবং 
অবস্থানুযায়ী যুদ্ধঘোষণা ও শান্ত-প্রাতিজ্ঠার অধিকার পায়। শব্রুর কাছ থেকে 
কোম্পানিকে রক্ষার এবং তার জাহাজগ্দলি পাহারার আশ্বাস ফরাসী সরকার তাকে 
দিয়েছিল। কিন্তু সতেরো ও আঠারো শতকে এট সামন্ততান্তিক নিয়মের অধীনে 
থাকায় রাজা, প্রধান নিয়ামক, বাণকসঙ্ঘ, উপাঁনবেশ ও নৌবাহিনীর মল্লী সবাই 
নিজেদের বহীবধ নির্দেশ পাঠিয়ে কোম্পানির কাজকর্মে বাধা সৃন্টি করেন। ফলত, 
কোম্পানি ফলপ্রসৃভাবে কার্যপাঁরচালনায় ব্যর্থ হয়। 

কোম্পানির পারচালক মন্ডলীর কেউ কেউ আবার সরকার কর্তৃক মনোনীত 
হত। কার্যত সরকার মনোননত প্রধান নিয়ামক ও তার সহকারী, বিশেষ কামিশনারই 
কোম্পানির কার্ধপাঁরচালনার "সিদ্ধান্ত নিত। রাজসভার অনুগৃহীত ও সমর্থকরাই 
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কোম্পানির মূল অংশীদার 'ছিল এবং তারাই এর বিষয়-আশয় তত্তাবধান সহ স্ন্যে 
ও নোৌবাহিনন নিয়ল্লণ করত। পাঁরচালকদের মধ্যে এবং প্রশাসক ও লাগ্রকারীদের 
মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের অন্ত ছিল না। কোম্পানির ব্যাপারাট এভাবে সম্পূর্ণ 
বশৃঙ্খলার মধ্যে বিনষ্ট হতে থাকে এবং ঘুসের ব্যাপারাট কেবল ভারতস্ছ 
কর্মচারীদের মধ্যেই নয়, খোদ ফরাসী দেশেও ব্যাপকভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে। 

১৬৮৩ খনস্টাব্দে দখলণীকৃত করমণ্ডল উপকূলের পঁশ্ডিচেরীতেই ফরাসীরা 
তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ফরাসীদের দখলভুক্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ 
শহরটি ছিল বাংলার চন্দননগর। বাংলার তোর বস্ত্রাদ ফরাসী জাহাজে চালান 
দেয়ার জন্য এখানেই এগ্ল মজুত রাখা হত। 

আঠারো শতকে 'ব্রাটশদের তুলনায় ফরাসী কোম্পানির ব্যবসার পাঁরমাণ ছিল 
অনেক কম। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে দক্ষিণ ভারত থেকে ভরত সুতি, বিশেষত রেশমী 
বন্তই তারা প্রধানত চালান দিত। ফরাসী সরকার তাদের প্রাচ্য উপাঁনবেশ ও বাণিজ্যকে 
কোনই গুরুত্ব দিত না। বরং পণ্চদশ লুইয়ের জনৈক মন্তী একাট ডীক্তর জন্য 
যথেষ্ট খ্যাঁতিলাভ করেছিলেন এবং সেঁট হল -_ তান নাকি ফরাসী দেশের রাজা 
হলে একি ছঃচের দরে সবকশট উপাঁনবেশই 'বাঁকয়ে দিতেন। 

ফরাসী কোম্পানর আওতায় কোন শাক্তশালী নৌবাহিনী ছল না এবং 
অপরাধীদের নিয়েই তার সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল। তদুপাঁর সেনাবাহিনীর 
অফিসররা প্রায়ই যদ্ধকৌশলের 'বশেষ ছু জানত না এবং এদের প্রায়ই অর্থমূল্যে 
ক্রয় করা চলত। 

ভারতে বিদেশ কোম্পানিগ্যালর মধ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসঈরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী 
ছিল। এদের বাঁণজাকেন্দ্র এবং বসতিগুল ছাড়াও সতেরো শতকে গঠিত ওলন্দাজ 
কোম্পান ও ১৬৭৬ খস্টাব্দে গাঠত দনেমার কোম্পাঁন এদেশে ব্যবসা করত। 
ওলন্দাজরা করমণ্ডল উপকূলে নোগাপট্রম) ও বাংলায় (মূল ব্যবসাকেন্দ্র ঢাকা ও 
চুণ্চুড়া) এবং 'দনেমারর। বাংলার শ্রীরামপুরে ঘাঁটি গড়ৌছিল। অবশ্য ওলন্দাজ ও 
দিনেমাররা এদেশে কোন উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করে নি। 


ভারত-রূশ সম্পক 


আঁধক পাঁরমাণে ক্যারাভান যোগাযোগ স্থাপন করে। পারস্য ও বোখারার 
পথে ভারতাঁয় বাঁণকরা আস্তাখানে পেশছয় এবং ১৬৪০-র দশক নাগাদ সেখানে 
সংপ্রাতিষ্ঠত হয়ে ওঠে। ১৬৪৯ খ্ঃশস্টাব্দে ভারতীয়রা সেখানে বিশেষ প্রাচঈরবেন্টিত 
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একটি এলাকায় দোকান ও ঘরবাঁড় সহ শেষপর্যস্ত একাঁট বিফমন্দিরও তৈরি করে৷ 
আস্তাখান থেকে রুশ শহরগ্লিতে আসার পথে রূশশ প্রাতদ্বন্ীদের প্রবল বিরোধিতা 
সত্তেও ভারতণয় বাঁণকরা মস্কো ও 'নিজনি-নোভগরদ শহরের (মাকারেয়েভস্কায়া) 
মেলায় প্রধানত প্রাচ্যের (ভারতীয় ও পারসীক) পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য আসত । 
প্রাচ্যের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বের দিক থেকে জূলফার (ইস্পাহান) 
আর্মেনশয়দের পরই ছল ভারতীয়দের স্থান। আর্মেনীয়রা ছিল প্রধানত ইরানের 
শাহের ব্যবসায়ী পোরস্য থেকে সরকারী পণ্য নিয়ে ব্যবসা করত), কিল্তু ভারতীয়রা 
ব্যবসা চালাত মূলত ব্যাক্তিগত সামর্থ । তাছাড়া তাদের ব্যবসার পারসর ছিল যথেজ্ট 
ব্যাপক (এদের কেউ কেউ হাজার-হাজার রুবল মূল্যেরও ক্লুয়বিক্রুয় করত)। 

সতেরো শতকে জার সরকার ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাঁণজ্য ও কুটনৌতিক 
সম্পর্ক স্থাপনের কয়েকাঁট উদ্যোগই গ্রহণ করোছল। কিন্তু প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের 
মধ্য দিয়ে যাতায়াতে অসুবিধার দরূন তা আর বাস্তবায়িত হয় নি। নিকিতা 
'সরোয়োজনের নেতৃত্বে ১৬৪৬ খ্ীস্টাব্দে এবং রাদওন পশৃনিকভ ও ইভান 
দেরেভেনাঁস্কির নেতৃত্বে ১৬৫১ খশস্টাব্দে দু'দুবার শাহ জাহানের দরবারে রুশ 
দত পাঠানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু পথে এরা পারসশক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হওয়ায় 
চেম্টাট ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। বোখারার মূহম্মদ ইউসূফ কাঁসমভের নেতৃত্বে 
আরও একটি দৃতদল মোগল সাম্রাজ্যের উপকণ্ঠে কাবুল পর্যন্ত পেশছলেও 
আওরঙজেব তাঁদের এীগয়ে যাবার অনুমাত দেন নি। শেষপর্যন্ত ১৬৯৫ খ্যীস্টাব্দে 
সোঁমওন মালেনাঁকর নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য-প্রাতনিধদলই কেবল দিল্লনী, আগ্রা, 
সরাট ও ব্রহানপুরে পেশছতে সমর্থ হয়। দলটি আওরঙজেবের কাছ থেকে 
তুঁক্তে 'লাখত অবাধ বাঁণজ্যের একাঁট ফরমান লাভ করে। কিন্তু দেশে ফেরার 
আগে পারস্যে মালেন্কির মৃত্যু ঘটে। 

আঠারো শতকেও আস্তাখানের ভারতাঁয় বসাঁতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত ছিল৷ 
কিন্তু ভারতের সঙ্গে ওই বণকদের যোগাযোগ বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় তারা প্রধানত 
পারস্যের সঙ্গে এবং অংশত ককেশাসের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে পারত। ইাঁতমধো 
ভারতীয় বাঁণকরা মহাজনী ব্যবসায় অর্থলগ্মি শুরু করে এবং উচ্চপদস্থ রূশ 
কর্মচারীরা তাদের অধমর্ণ হওয়া সত্তেও জার সরকার তাদের এই কাজে সমর্থন 
যোগায়। আঠারো শতকে আস্ব্রাখানের ভারতাঁয় বণিকরা রাশিয়ায় একটি বাণিজ্য 
সংস্থা গঠন করে এবং এট ব্যাপক পাঁরসরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। রুশ 
পৃঞ্ঠপোষকতায় কয়েকবারই উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু স্ছলপথের বাধাজাঁনত কারণে 
পাঁরকজ্পনাগ্ীল কখনই আর বাস্তবায়িত হয় 'নি। 

রাশিয়ায় কোন ভারতীয় নারী না থাকায় এসব ভারতীয়রা তাতার নারণদের 


৩৭৮ 


পাণিগ্রহণ করে। এদের সম্তান-সম্ততিরা আস্রাখানে 'আগ্রজান' পের তুকিশব্দ 
'অগলে' থেকে উৎপন্ন) নামে পরিচিত। ক্রমে ভারতীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের 
মধ্যে আত্তীভূত হয়। ১৮৪০-র দশকে জার সরকার ভারতীয় বাণিজ্য-সংস্থার অবাশস্ট 
সম্পাত্তটুকু বেওয়ারিশ হিসাবে বাজেয়াপ্ত করে। 


ভারত দখলের জন্য ব্রিটিশ-ফরাস দ্বন্দ 
(১৭৪৬-১৭৬৩) 


ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাঁনই ভারতে ওঁপনবোশক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম 
উদ্যোক্তা । পশ্ডিচেরীর গভর্নর যোসেফ ফাঁসোয়া দূপ্লে ১৭৪০ খ্ীস্টাব্দে ফরাসী 
অফিসরদের অধীনে ভারতীয়দের নিয়ে সৈন্দল গঠন শুরু করেন। এভাবেই প্রথম 
শসপাহী' বাহিনী গড়ে ওঠে এবং এদের রণনৈপৃণ্য দেখে ১৭৪৬ খশস্টাব্দে 
ব্রিটিশরাও সিপাহী-বাহিনী গঠন শুরু করে। 

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধকার য়ে ১৭৪৪ খ্শস্টাব্দে ব্রিটিশ ও ফরাসণদের মধ্যে 
অনুষ্ঠানিক যৃদ্ধ ঘোঁষত হলে ভারতেও এট ছাঁড়য়ে পড়ে এবং লা বর্দোনে'র নেতৃত্বে 
একট ফরাসী নোবাহিনী পাণ্ডিচেরী রওয়ানা হয়। 

দুপ্লে ও তাঁর সিপাহাীদের এসব জাহাজের সাহায্যে মাদ্রাজে নামিয়ে দিয়ে লা 
বর্দোনে শহরটি দখল করেন। কিস্তু দখলণকৃত মাদ্রাজের ব্যাপারে অচিরেই বুজৌঁয়া 
দুপ্লে এবং আভজাত লা বর্দোনে'র মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। মাদ্রাজ দখলে ব্যবহৃত 
জাহাজগুলি তার নিজের নির্মিত বিধায় লা বর্দোনে শহরটিকে ব্যক্তিগত বিজয়- 
ভেট হিসাবেই দেখোঁছলেন এবং যথেষ্ট অর্থের 'বানময়ে এটি ব্রিটিশদের ফিরিয়ে 
দেয়ার প্রাতশ্রাতি দেন। কিস্তু ভারত থেকে চিরকালের জন্য 'ব্রাটশ প্রভাব মুছে 
ফেলার উদ্দেশ্যে দুপ্লে বন্দরাঁটকে নিশ্চিহ করে 'দতে চান। 

এই মতানৈক্যের জন্য লা বর্দোনে তাঁর জাহাজগীল ভারত থেকে প্রত্যাহার করে 
নেন। জাহাজের অভাবে অবরদদ্ধ অবস্থায় দঃপ্লে ব্রাটশদের বিরুদ্ধে কার্যকর আর্ুমণ 
চালাতে ব্যর্থ হন। 

১৭৪৮ খখস্টাব্দে আযা-লা-সাপোঁলির চুক্তি মোতাবেক ইউরোপে কিছ সুবিধার 
[বিনিময়ে ফরাসী সরকার অক্ষত অবস্থায় মাদ্রাজকে ব্রিটিশের হাতে প্রত্যর্পণ করে। 
পরের বছরই ভারতের ব্রিটিশ ও ফরাসী কোম্পানগ্যাীলর মধ্যে লড়াই বাধলে এই 
চুক্তির ফলাফলগর্ুলি তখন যথাযথভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। 

১৭৪৮ খ্ীস্টাব্দে আসফ জা'র মৃত্যুর পর তাঁর দুই পূত্র নাঁসর জং ও 
মূজফফর জংয়ের মধ্যে ?সংহাসন 'নিয়ে লড়াই বাধে এবং দুপ্লে এতে যোগ দেন। 
চাঁদ সাহেব নামে মৃজফ্‌ফর জংয়ের জনৈক আত্মীয় পশ্ডিচেরী থেকে ৫০০ ফরাসী 
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ও ২০০০ 'সিপাহণীর একটি দল নিয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। মূজফ্‌্ফর অতঃপর 
সংহাসন লাভ করেন এবং চাঁদ সাহেব করদরাজ্য আর্টের নবাব হন। এভাবে 
দাক্ষণাত্যের পুরো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ফরাসাীদের প্রভাবাধীন হয়। 

পারাস্থাতাঁটি যে ভারতে 'ব্রীটশ অবস্থানের পক্ষে মারাত্মক ভাবিতব্যের সৃচক এটি 
উপলান্ধ করে 'ব্রটিশরাও এই যুদ্ধে জাঁড়িয়ে পড়ে। তারা হায়দরাবাদে নাসির 
জংয়ের এবং আক্টে মূহম্মদ আলীর (প্রাক্তন নবাবের পত্র) সাহায্যে এগিয়ে 
আসে। 

শবদ্রোহশী সামন্তদের হাতে মূজফফর জং নিহত হন। হায়দরাবাদে ফরাসী 
বাহনীর সেনাপাঁত বসি তখন নাঁসর জংয়ের এক নাবালক পূন্তরকে হত্যাকারীদের 
হাতে অতঃপর 'নিহত) সংহাসনে বসান এবং হায়দরাবাদকে ফরাসীদের সঙ্গে একটি 
তথাকাঁথত অধাীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করান। এই চুঁক্ত মোতাবেক নিজাম 
(হায়দরাবাদের শাসক) ফরাসী সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য (অথবা তৎকালীন 
পাঁরভাষানুযায়ী ভরতুকি'র জন্য) করমণ্ডল উপকূলের চারটি সমৃদ্ধ জেলা (শেষে 
'উত্তরের সরকার" বা প্রদেশ হিসাবে খ্যাত) তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। 
(পরবতাঁকালে '্রাটশ ওপাঁনবোশকরা ভারতে রাজনোতিক আঁধকার কায়েমের জন্য 
এই ধরনের অধীনতামূলক চুক্তিকে হাঁতয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ব্রটিশ শাসকরা 
তাদের এলাকার ভারতীয় জনগণের উপর করের দুর্ভার বোঝা চাপিয়ে তাদের 
ধ্বংস করে ফেলত এবং ভারতীয় শাসকদের সাহায্যে ব্যবহৃত তাদের সৈন্যদলের 
ব্য়ানর্বাহের জন্য কেবলই আঁধক পাঁরমাণ জাম দাঁব করত।) এভাবেই ফরাসীরা 
ভারতে অরেকবার তাদের অবস্থান মজবুত করতে সমর্থ হয়। 

দক্ষিণ ভারতের চাঁবকাঠি স্বরূপ ভ্রিচনপল্লশর শাক্তশালী দুর্গাটই কেবল 
তখনো ব্রিটিশদের আশ্রত মূহ্‌ম্মদ আলীর দখলে ছিল। বার বার চেষ্টা সত্বেও 
দুপ্লে এটি দখল করতে পারেন 'ন। শ্রিচনপল্লীর এক ব্যর্থ অবরোধের সময় 
ফরাসীদের আঁশ্রত চাঁদ সাহেব নিহত হণ। 

নিজ সৈন্যবাহিনী পোষণের মতো যথেষ্ট তহবিল বাসর ছিল না। য্দ্ধবিগ্রহের 
জন্য বস্তুত কোন ভারতীয় পণ্যই ফ্রান্সে পেপছত না এবং লাভের বদলে ভারত 
ফরাসঈদের জন্য লোকসানের কারণ হয়ে উঠোছল। সেজন্য কোম্পানির অংশনদাররা 
যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানাচ্ছল। তদুপাঁর ফরাসী সরকার আশা করেছিল যে এই 
যৃদ্ধীবরতি সহ ভারতে 'ব্রাটশদের দেয়া তাদের সৃবিধাগ্দলি ইউরোপে এই দুই 
শাক্তর মধ্যে শাস্ত নিশ্চিত করার সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানির অন্যতম 
পাঁরচালক গ*দে ভারতবর্ষে যান। ব্রিটিশদের সকল দাবপূরণ সহ তান তাদের সঙ্গে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে মূহম্মদ আলশীকে (১৭৫৪-১৭৯৫ )কর্ণাটক 
ফেরত দেয়া হয়, উত্তরের সরকারগ্যাল থেকে ফরাসীরা দাঁব প্রত্যাহার করে এবং 
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দূপ্লে ফ্রান্সে ফেরেন। অতঃপর ফরাসাঁ সরকার ভারতে তাদের সকল 1বড়ম্বনার জন্য 
দূপ্লে ও লা বর্রোনেকে দোষা সাব্যস্ত করে। লা বর্দোনে কয়েক বছর জেলে কাটান 
এবং দপ্লে তাঁর অর্থসম্পদ হারিয়ে ১৭৬৩ খাীস্টাব্দে ফ্রান্সে মারা ষান। 

১৭৫৬ খব্রস্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলশ্ডের মধ্যে সাত বছরের হাদ্ধ' বাধে। দুই 
দেশের এই সংঘাতটি ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষেও ছাঁড়য়ে পড়ে। প্রবল 
ব্রিটশীবরোধী আয়ল্যাণ্ডবাসী লাল টলেন্ডাল ১৭৫৮ খনস্টাব্দে একদল সৈন্য 
নিয়ে ভারতে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে 'ব্রাটশরা পূর্ব উপকূলে কেবল তাদের 
অবস্থানই মজবুত করে নি, ১৭৫৭ খু৭স্টাব্দে বাংলাও দখল করেছিল। এবার 
সেখান থেকেই মাদ্রাজে অর্থ ও সৈন্য আসতে শুরু করল। অর্থাং বতমান 
পাঁরাস্থৃতিটি আর ফ্রান্সের অনুকূলে ছিল না। তাসত্বেও লাল র্রাটশদের শক্ত 
ঘাঁটি সেন্ট ডেভিড দর দখলের পর 'ব্রাটশ বসাতির রক্ষাপ্রাচীর খোদ মান্রাজও 
অবরোধ করেন। এখানেই সর্বশীক্ত নিয়োগের উদ্দেশ্যে লাল হায়দরাবাদ 
থেকে বুসেকে ডেকে পাঠান এবং ফলত তৎক্ষণাৎ হায়দরাবাদ ব্রিটিশদের হস্তগত 
হয়। 

লালি ছিলেন অটল, অসাঁহফ; ও রূঢ় প্রকতির মানুষ । ফরাসী নৌবহরের 
আঁধনায়কের সঙ্গে তাঁর এক ঝগড়ার ফলে শেষোক্ত ব্যাক্তুটি ভারত থেকে তাঁর সকল 
জাহাজ প্রত্যাহার করেন। লাল তারপর পণ্ডিচেরীর পাঁরচালকমণ্ডলীর সঙ্গে ঝগড়া 
বাধালে তারা মাদ্রাজ অবরোধকারী ফরাসা সৈন্যদের অস্ব্শস্ত্র পাঠানো বন্ধ করে দেয়। 
লালি ভারতীয়মান্রকেই ঘৃণা করতেন এবং ভারী কামানগুঁল টেনে আনার জন্য 
জাতিবর্ণ 'নার্বশেষে পাঁণ্ডচেরীর সকল ভারতীয়র উপরই চাবূক চালাতেন। 

১৭৫৯ খ্২স্টাব্দে মাদ্রাজে একটি ইংরেজ সৈন্যদল পেশছলে লালি পশ্চাদপসরণে 
বাধ্য হন। ওয়ান্ডেওয়াশের দুই যুদ্ধে ব্রিটিশরা লাঁলর সৈন্দলকে বধবস্ত করে 
ও বসে বন্দী হন। অতঃপর পশ্ডিচেরী অবরুদ্ধ হলে শহরাঁট এক বছর পরে চূড়ান্ত 
বুভুক্ষার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে । পাঁণ্ডিচেরীর দুগ্গগ্ীল ধ্াীলসাং করে ফেলা হয়। 
দোষা সাব্যস্ত করে এবং তান মৃত্যুদণ্ডে দশ্ডিত হন। 
তারা ফেরত পায়। অতঃপর ফ্রান্স আবার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সংযোগ গড়ে 
তোলে । কিস্তু দক্ষিণ ভারতের 'বস্তীর্ণ ভূভাগটি আর কোনাঁদনই তাদের দখলে আসে 
নি। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধশীনে চাকুরীরত 'বাক্ষপ্ত ফরাসী সৈন্যরা আঠারো 
শতকের শেষ অবাঁধও ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। কিছ কিছ বিক্ষিপ্ত সাফল্য 
সর্তেও এসব সৈন্যরা ভারতে "ব্রাটশ অধিপত্যের কোনই রদবদল ঘটাতে পারে নি। 

অর্থনৈতিক প্রাধান্যের কারণেই মূলত ব্াটিশরা ভারতে ফরাসীদের উপর জয়ী 


৩৮১ 


হয়েছিল। ভারতস্থ ফরাসী কোম্পানির বহ7 প্রাতাঁনধির প্রাতভা ও কার্যকর উদ্যোগ 
সত্ত্বেও ফরাসীদের পরাজয় ঘটোছল। এর কারণ, ব্রিটিশের তুলনায় তাদের নৌবহর, 
সৈন্যবাহিনী বা আর্থিক সামর্থ ছিল আঁকৎকর। তাছাড়া 'ব্রিটেনের মতো ফরাসী 
সরকার উপনিবেশ স্থাপনে ততটা উৎসাহণীও ছিল না। 


ন্রটেনের বঙ্গাবজয় 


আঠারো শতকের গোড়ার 'দিকে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে 
উন্নততম এলাকাগুলির অন্যতম 'হসাবে গণ্য হত। মোগল সিংহাসন 'নিয়ে সামন্তদের 
মধ্যেকার রাজনৈতিক সংঘাতে এদেশের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। মৃলত 
বস্বোৎপাদনই ছল বাংলার সম্পদের নভাত্ত। এখানে পণ্য-বনাম-মদ্রা সম্পকেরি 
1বকাশ খুবই উন্নত স্তরে পেশছোছিল। এখানকার কৃষকরা নানা জাতের ধান, আখ ও 
তুলা চাষ করত এবং 'জামদার' খ্যাত ভূদ্বামীরা বেতনের 'বাঁনময়ে খাজনা আদায় 
সহ তা কোষাগারে জমা দিত। এই সঙ্গে তারাও বড় অঙ্কের অর্থ জমা দিতে বাধ্য 
থাকত। কিন্তু ব্যবস্থা দ্রুত এক ধরনের খাজনা সংগ্রহের ইজারাদারীতে পর্যবাঁসত 
হয়। যে-এলাকা থেকে জমদাররা খাজনা সংগ্রহ করত সেখানে তারা বিবেচনা, নীতি 
বা আইনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের শাক্ত খাটাতে শুর করে। তারা নিজেদের 
সশস্ত্র বাহন? দিয়ে খাজনা সংগ্রহ করত, স্থানীয় জনগণের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা 
করত এবং সরকারী আমলাদের উৎকোচে বশনভূত রাখত। এইসঙ্গে আবার জমিদার 
ও খাজনা-ইজারাদাররা বাংলার প্রথম নবাব ম্ার্শদকুল খাঁর উপর 'িভ'রশীল ছিল? 
খাজনা বাঁক থাকলে তিনি এমন কি মার্শদাবাদে 'নোংরাবোঝাই' বিশেষ ধরনের 
কুয়োর মধ্যে এদের কয়েদ রাখতেন। 

মার্শদকুলি খাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে বাংলার জমিদাররা আরও 
স্বাধীন হয়ে ওঠে। তারা তখন পুরোপ্যীর খাজনা পাঁরশোধ করত না। তাছাড়া 
নিজেদের জাঁমদার থেকে সংগৃহশীতি আয়ের সঙ্গে নবাবের কোষাগারে দেয় অর্থের 
মধ্যে কোন সঙ্গাত থাকত না। অর্থাৎ 'জামদারদের জমিদারর খাজনা তথা কর 
ক্লমেই বিশ্দদ্ধ সরল খাজনায় রূপাস্তারত হচ্ছিল এবং জমিদারগ্ীল বংশানন্রামক 
হওয়ায় এগ্দাল ব্যাক্তগত সামন্ত সম্পাত্ত হয়ে উঠাছল। 

মোগল সাম্রাজ্য থেকে নিজ স্বাধীনতা মজবুত করার জন্য এবং রাজসভার 
বিলাসবাহল্য অটুট রাখার তাঁগদে বেপরোয়া ম্বার্শদকুলি খাঁ কয়েকবারই তাঁর 
কোষাধ্যক্ষ, যোধপুরের জনৈক ধনী মাড়োয়ারীর কাছ থেকে খণ গ্রহণে বাধ্য হন ॥ 
বাংলায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আগত এই ব্যাক্তটিকে মার্শদকীল খাঁ মূদ্রা তোরর 
আঁধকার সহ কয়েকাঁট ঠবশেষ স্াবধা দেন এবং 'জগৎ শেঠ” উপাধিতে ভূষিত করেন ॥ 


৩৮৭ 


জগৎ শেঠ ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য দিলেও বাংলায় এদের প্রভাব 
বাদ্ধ সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন। 

বাঙ্গালী বণিক ও মহাজনদের মধ্যগ হিসাবে ব্যবহার্রমে কোম্পানি তার 
প্রয়োজনীয় পণ্য -- শোরা, কাঁচা রেশম, চান, আফিম, মশলা ও সর্বোপার তুলা 
ও রেশমী বস্ঘ্াদি সংগ্রহ করে নিত। 

আঠারো শতকের ন্রিশ, চল্লশ ও পণ্টাশের দশকগুলিতে 'বপুল রপ্তানির ফলে 
তাঁতশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সারা কৃষক সম্প্রদায়, কোন কোন শহরের, বিশেষত 
ঢাকার আধকাংশ বাঁসন্দাই এভাবে তাঁতির পেশা গ্রহণ করে । কোম্পাঁনর আমলারাও 
অবশেষে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শাঁরক হয়ে ওঠে। কোন কোন সময় তারা একটি 
বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে অন্যটিতে পণ্য-সরবরাহের অজুহাতে বিনা শুল্কে নিজ পণ্যাদও 
চালান দিত। 

১৭৫৬ খ্যাস্টাব্দের বাংলায় উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বাধলে শেষাবাধ তরুণ 
নবাব সিরাজদ্দৌলা বাংলার 1সংহাসন লাভ করেন। এই য্দদ্ধে পরাঁজত জনৈক 
আঁভজাত কাঁলকাতায় 'ব্রাটশদের আশ্রয়প্রাথ হন। তাঁকে নবাবের কাছে প্রত্যর্পণে 
অস্বীকৃত হলে 'সিরাজদ্দৌলা প্রথমে কাঁসমবাজার ও পরে কাঁলকাতা হঠাৎ আল্রমণে 
দখল করে নেন। 

অতঃপর দক্ষিণ ভারতে ফরাসাীদের সঙ্গে সংগ্রামে খ্যাতিপ্রাপ্ত দু'জন ব্রিটিশ 
সেনাপতি _ ক্যাপ্টেন ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে 
জাহাজযোগে মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পাঠানো হয়। ক্লাইভ ভারতীয় মহাজন জগৎ শেঠ 
ও উমচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এ*দের মাধ্যমে নবাবের প্রধান 
সেনাপাঁত মীর জাফরের সাহায্য চান আর 'বরাঁটিশরা জয়ী হলে তাঁকে বাংলার মসনদে 
বসানোর আশ্বাস দেন। ১৭৫৭ খত্রীস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের 
বশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের তন হাজার সৈন্যের (এদের মধ্যে মানত ৮০০ জন 
ইউরোপীয়) কাছে ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও &০ হাজার পদাতিক নিয়ে গঠিত 
নবাবের বিরাট সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে। 'দিনাট ব্রিটিশদের কাছে তাদের ভারত 
বিজয়ের দন হসাবে খ্যাত হয়ে আছে। 

জয়লাভের পর অচিরেই 'ব্রাটশরা নবাবের কাছে 'ীবরাট অঙ্কের (১ কোঁট আঁশ 
লক্ষ পাউন্ডের মতো) খেসারত দাঁব করে। সম্ভবত এটি 'ছিল কাঁলকাতাবাসীদের 
অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্যের চেয়েও বেশি। স্থানীয় বাঁসন্দাদের প্রাতরোধ এবং 
চেম্টা (১৭৫৬৯ ও ১৭৬০) "ব্রাটশদের বাংলার নবাবের কাছ থেকে অর্থদোহনের 
সুযোগ যৃগিয়েছিল। হেনা ভ্যাল্সিটার্ট ১৭৬০ খ৭স্টাব্দে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত 
হলে মীর জাফর পদচ্যুত এবং তাঁর জামাতা মীর কাসিম নবাবী পান। এজন্য 
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মীর কাসম বাংলার গভর্নর ও তাঁর কাীনল্সলকে ২ লক্ষ পাউন্ড দেন এবং দেশের 
সমৃদ্ধতম তিনটি অণ্চল _- বর্ধমান, মোঁদনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানিকে হস্তাস্তর 
করতে বাধ্য হন। ফলত, মীর কাঁসম অর্ধেক রাজস্ব থেকে বত হন এবং কোম্পানি 
ও কোম্পানির কোন কোন সদস্যের কাছে তাঁর খণের পাঁরমাণ বাদ্ধ পায়। 

(জয়ী '্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় সামন্ত ভূস্বামীদের এই প্রকাশ্য ল্‌ণ্ঠনের 
ফলগদ্লি খুবই গুর্ত্বপূর্ণ। এখান থেকেই 'ব্রটেনে ভারতীয় সম্পদের নিল্জ 
পাচার শুরু হয়। ভারতীয় অর্থাবদদের হিসাবমতো ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ খসস্টাব্দের 
মধ্যে 'ব্াটশরা ভারত থেকে পণ্য ও অর্থ সহ ৩ কোট ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পদ 
স্বদেশে পাচার করে। শাসনক্ষমতাসীন ভারতায় সামন্তশ্রেণীর বল ও বিত্ত হানি 
ঘটার ফলে তখন দেশের অর্থনৈৌতিক জীবনে কিছুটা পুনর্গঠনের সূচনা দেখা দেয়। 
১৭৬০-র দশকের মাঝামাঁঝ নবাবের রাজসভা ও সামন্তদের বিলাসী পারিষদবর্গের 
ক্মাবল্যাপ্ত ঘটলে এবং বর্তমানে জায়গণরদারদের অশ্বারোহন বাঁহনী অপ্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়লে এদের চাহিদান্‌গ পণ্যোংপাদনে মন্দা শুরু হয়। একদা মহার্থতম 
ও সক্ষমতম ধরনের বস্তোৎপাদনের জন্য প্রখ্যাত ঢাকার সমৃদ্ধিরও এইসঙ্গে অবসান 
ঘটে। কুটিরাশল্পের এই মন্দার ফলে কারিগরদের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য দেখা দেয়। 
অতঃপর এরা গ্রামে ফিরে যায় এবং নিজের ও পাঁরবারের ভরণপোষণের জন্য যেকোন 
শর্তে চাষের জমি ইজারা নিতে বাধ্য হয়। সস্তা দামের বস্ত্রাঁদ উৎপাদনরত তাঁতিদের 
অবস্থারও ন্রমাবনাতি ঘটে। বঙ্গাবজয়ের অব্যবাহত পূর্বে কোম্পাঁন মধ্যগ হিসাবে 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য এাঁড়য়ে নিজস্ব দালাল বা 'গোমস্তা'দের মাধ্যমে 
তাঁতিদের সঙ্গে সরাসাঁর সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত 'নিয়েছিল। বঙ্গবজয়ের পর 
গোমস্তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দেয় দামের ২০ থেকে ৩০ ভাগ কম দরে কারিগরদের 
কাপড় তৈরিতে বাধ্য করা সহ দাদন নিতে এদের উপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের 
কাপড়গ্ীল কোম্পানিকে দিতে বাধ্য করে। এভাবে গোমস্তারা কাঁরগরদের উপর 
প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। 

পলাশীর বিজয়ের পর কোম্পানর কর্মচারীরা ব্যাক্তগত ধনদৌলত উপার্জনে 
মনোযোগী হয় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ইউরোপীয় একক বাঁণক সহ সকল 
প্রাতদ্বন্বীদের উৎখাতে বিজয়ীর সুবিধাগ্যাল ব্যবহার করতে থাকে। কোম্পানি 
তাদের স্বজ্পবেতনভোগী কর্মচারবদের সর্বদাই লেনদেনের সযোগ 'দিত। ১৭১৭ 
খ:স্টাব্দে মোগল শাসক কর্তৃক ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেয়া শুক্কহাীন 
অবাধ বাণিজ্যের একক আঁধিকারের আড়ালে কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের 
অভ্যন্তরেও শুজ্কহীন বাণিজ্য চালাত। তদপাঁর যে-দাস্তাক বা সার্টীফকেটের মাধ্যমে 
ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে পণ্য চালান দিত, তারা সেগাঁলও নিজেদের 
দালালদের 'বন্রি করতে শুর্‌ করোছিল। এইসব দাস্তাকের সাহায্যে ব্রিটিশদের সঙ্গে 
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অসহযোগ বাঁণকদের তারা সহজেই ব্যবসা থেকে উৎখাত করে দিয়োছল। 
সমকালীন জনৈক পর্যবেক্ষকের ভাষায় ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে 'বাঁণকের 
ছদ্মবেশে শাসকের মতোই আচরণ করত। 

যে-উদ্যমশ মীর কাসম 'ক্রাটশদের কাছ থেকে বস্তুত নবাবা ক্রয় করোছিলেন 
[তানি ব্রিটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পুতুলের বদলে সাঁত্যকার বঙ্গশাসক 
হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কর আদায় করে এবং এঁটর দাবিতে অটল থেকে 
দু'বছরের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য 'ব্রাটশদের দেয় অর্থ তিনি পুরোপ্ীর 
পাঁরশোধ করেন। অতঃপর তিনি কোম্পানর কর্মচারী কর্তৃক দাস্তাক প্রদান বন্ধের 
দাঁব জানান, কারণ এতে দেশে মারাত্মক দারিদ্র্য দেখা 'দচ্ছিল। তাঁর এই দাব 
প্রত্যাখ্যাত হলে তানি যাবতীয় ভারতীয় বাঁণকদের সকল শুল্ক মকুব করে তাদের 
ব্রিটিশদের সমপর্যায়ে উন্নীত করেন । এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোম্পানির কর্মচারধরা 
যদ্ধঘোষণা সহ ১৭৬৩ খুশস্টাব্দে পাটনা দখল করে। অতঃপর মীর কাঁসম 
ব্রিটিশদের বর্দ্ধে একটি বিপ্লব সংগঠনের উদ্যোগী হন। 

বাংলায় (ব্রিটিশ অত্যাচারের সকল 'বরোধীরা মীর কাঁসম ও তাঁর সৈন্যদলের 
(এর মূল অংশাঁট 'বাঁভন্ন জাতির ভাগ্যান্বেষীদের 'নয়ে গাঠিত ছল) সমর্থনে 
এঁক্যবদ্ধ হয়। কৃষক ও কাঁরগররা তাঁর পতাকাতলে আসে এবং তিনি ভারতীয় 
বাবসায়ী ও কলিকাতার শাক্তশালী আর্মেনীয় বাঁণকদের আঁর্থক সমর্থন পান। 
৯৭৬৩ খ্স্টাব্দে মীর কাসিম পাটনা পুনর্দখলে সমর্থ হন, কিন্তু আঁচরেই তাঁর 
এই শিশ্র ও স্বন্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যবাহনীর পরাজয় ঘটে। 

অতঃপর অযোধ্যায় পশ্চাদপসরণ সহ মীর কাঁসম অযোধ্যার নবাব ও মোগল 
সম্রাটের পূত্র আলা গওহরের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রসঙ্গত উলেখ্য, 
পাণিপথ যৃদ্ধের পরবতর্দ পলায়ন পর্ব শেষ হলে আলা গওহর "দ্বিতীয় শাহ আলম 
(১৭৬০-১৮০৬) নামে দিল্লীর সিংহাসনে আধাচ্ঠিত হন। এদের মিলিত সৈন্যবাহিনশ 
পাটনার 'দকে অগ্রসর হয় এবং ব্রিটিশদের অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে । তাসত্তেও 
১৭৬৪ খসস্টাব্দে বক্সারের চূড়ান্ত য্দ্ধে ব্রিটিশরা পুনরায় তাদের শত্রুদের পরাজিত 
করে। শাহ আলমের আত্মসমর্পণ এবং মীর কাঁসমের দিল্লীতে পলায়নের মধ্যেই 
এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে। 

বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের পর আর কেউ নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় 'ব্রিটিশ আ'ধপত্য 
মূকাবলার সাহস দেখায় নি। মীর জাফর পুনরায় বাংলার ক্রুড়নক নবাব হন। 
করা হয়। তাঁরা বড় বড় ভাতা পেতেন এবং শাসনকার্ষে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত 
থাকতেন। 

মীর কাঁসমকে পরাঁজত করার পর ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হন। 1তান বন্দী 
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দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে কোম্পানর হাতে 'দেওয়ান”'র (অর্থসংক্রাস্ত প্রশাসন) দায়িত্ব 
তুলে দিয়ে একটি ফরমান স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। এভাবেই “দ্বৈত সরকার' নামক একাট 
পদ্ধাতর উদ্ভব ঘটল: এতে স্থানীয় বাঙ্গালী প্রশাসনের হাতে আদালত, আইন- 
ও নিয়ন্্ণের অধিকার । প্রথম দিকে এতেও রাজস্ব আদায়কারীদের পুরো সংস্থান 
এবং করব্যবস্থা অপাঁরবার্তিতই ছিল। 

১৭৬৭ খ্ীস্টাব্দে ক্লাইভ ভারত ত্যাগ করেন। ১৭৭৩ খশস্টাব্দে হাউস অব 
কমন্সের একাট কমিশন ভারতে তাঁর লুশ্ঠিত সম্পদের প্রশ্ন নিয়ে তদন্ত শ্দর; 
করে। িল্তু স্বদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় কার্যসম্পাদনের প্রোক্ষিতে 
তান এথেকে বেকসুর খালাস পান। 

দ্বৈত সরকার' প্রবর্তনের পর কোম্পানি ও তার কমচারীদের কাছে বাণিজ্যের 
ব্যাপারাট গৌণ হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ই ছিল 
তাদের আয়ের প্রধান উৎস। এভাবে আঁজত অর্থ তারা ভারতীয় পণ্যক্রয়ে ব্যয় করত। 
প্রথাঁটকে ভন্ডামী করে 'লাগ্প বলা হত। আসলে কোন অর্থ ছাড়া শুধু 'লগ্রি'র 
কল্যাণেই কোম্পানি ইংল্যান্ডে পণ্য আমদানি করত। বাংলার লুণ্ঠন থেকে আঁজতি 
অর্থ অন্যান্য অংশে আব্রমণাত্বক যৃদ্ধচালনার ব্যয় মেটাত। এভাবেই ভারতাঁয় জনগণ 
স্বদেশকে দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধার অর্থ যোগাতে বাধ্য হয়েছিল। 

ইতিপূর্বে প্রচলিত গ্রামীণ সামাঁজক রাীঁতিভিত্তিক কৃষকশোষণ এবার ব্যাপকতর 
হয়ে উঠল। তাঁসলদাররা কৃষকদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে লাগল, এমন 'ক মুখের 
অন্ন হিসাবে সণ্চিত ফসলটুকুও এথেকে বাদ পড়ল না। ১৭৭০ খ্স্টাব্দের 
শস্যহানির ফলে সারা দেশে দুভিক্ষে লক্ষ লক্ষ অনাহার মৃত্যু এবং খাদ্যের দাম 
আকাশচুম্বী হয়ে উঠলেও কিস্তু খাজনা কমানোর আঁজাট লন্ডনের ভদ্ুমণ্ডলর 
কানেও পেশছয় নি। অবশ্য, ১৭৭১ খনসস্টাব্দে কোম্পানি পার্লামেন্টের কাছে খধণ 
প্রার্থনায় বাধ্য হয়। বাংলার অর্থনৌতিক অবস্থা 'নিয়ে অতঃপর হৃইগ ও টোরদের 
মধ্যে দলগত দ্বন্ব দেখা দেয়। কন্তু ১৭৭৩ খবস্টাব্দে দুই দলের আপোসের ফলশ্রুুতি 
হিসাবে ণনয়ল্মণ বাধ” বলবৎ করা হয় এবং এতে কোম্পান শুধ; ব্যবসায়ী 
প্রাতম্ঠানই নয়, ভারতের শাসক হিসাবেও স্বীকৃতি পায়। 'ত্রাটশ সরকার কোম্পাঁনর 
রাজনোতিক কার্যকলাপ তত্তাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পার্লামেন্ট একজন গভর্নর- 
জেনারেল (এসময়ই পদটি প্রতাম্ঠত হয়) ও চারজন উপদেষ্টা নয়োগের অনুমোদন 
দেয়। পাঁচজনের এই দল নিয়ে বাংলার স্প্রম কাউন্সিল গঠিত হয় এবং সংখ্যাগুরূর 
ভোটে এরাই [বিভিন্ন বিষয়গুলি মীমাংসা করত । তদুপরি কাঁলকাতায় একটি স্মাপ্রম 
কোর্টও প্রাতাষ্ঠত হয় এবং শহরের বাঁসন্দাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব 
তার উপর বর্তায়। 
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তরুণ বয়স থেকে কোম্পানিতে কর্মরত ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার প্রথম গভর্নর 
নিযুক্ত হন। স্থানীয় পারস্ফিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং ফারসী ও হিন্দি ভাষায় 
আভিজ্ঞ এই ব্যাক্তৃটি কলিকাতায় ক্লাইভের এক অপাঁরহার্য দোসর হয়ে ওঠেন। 

ইতিপূর্বে হেস্টিংস মাদ্রাজে কর্মরত অবস্থায় কতকগদল সংস্কার চালু করেন। 
এগুলির মধ্যে ছিল: কোম্পানির কর্মচারীদের বেতনবাদ্ধ ও সৈন্যবাহনীর 
সরবরাহের জন্য একাঁট চুঁক্তব্যবস্থা প্রবর্তন, যা এই কর্মচারীদের, 'বশেষত 
পাঁরচালকদের পৃন্্পোষকদের মধ্যে মুনাফাখোরী ও দুনর্শীতির ব্যাপক প্রসার 
ঘাঁটয়েছিল। তদপাঁর কোম্পানির জন্য মধ্যগ ও ক্রেতা (হিসাবে কাযরত ভারতনয় 
বাঁণকদের সংখ্যা কমিয়ে হেস্টিংস কোম্পানির কিছুটা আয়বাদ্ধও করেছিলেন। 
ঘটনাঁট লশ্ডনস্থ কোম্পানির পাঁরচালক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্ভাব্য 
সর্বপ্রকারে কোম্পানির আয়বাদ্ধিকেই হেস্টিংস নিজের প্রধান কাজ মনে করতেন। 
১৭৭২ খ্যাস্টাব্দে বাংলার গভনর 'নযূক্ত হওয়ার পর তিনি ক্লাইভের মঞ্জুরীকৃত 
বাংলার নবাব ও দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের অবসরভাতা হ্াস করেন। অতঃপর হেস্টিংস 
৫০ লক্ষ টাকায় অযোধ্যার কাছে কোড়া ও এলাহাবাদ জেলা 'বান্রু করে দেন 
(ইতিপূর্বে ক্লাইভ এগাঁল মোগল শাসককে 'দিয়োছিলেন)। তানি অযোধ্যার কাছে 
'ব্াটিশ আঁফসরদের নেতৃত্বে সিপাহ? বাহনীগ্দাল হস্তান্তারত করান এবং রোহলাদের 
ব্যাপারে কোম্পানির কোন স্বার্থ না থাকা সর্তেও এই বাঁহনীকে রোহলাদের বরদ্ধে 
যৃদ্ধে লাগান। এই 'কুখ্যাত' যুদ্ধে রোহলাদের পরাজয় ঘটে এবং তাদের দেশকে 
অযোধ্যাভুক্ত করা হয়। এসব কাজের মাধ্যমে কোম্পানর বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে 
হেস্টিংসের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। 

হেস্টংস বাংলার কাউন্সিলে কোম্পানির কর্মচারী বারওয়েলের সমর্থন পান। 
ণকস্তু অবাঁশিল্ট তিনজন সদস্য -- লর্ড ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন ও ফিলিপ ফ্রান্সিস 
(সম্ভবত হাঁনিই লম্ডনে প্রকাশিত জনিয়াস স্বাক্ষরিত কয়েকটি খোলা চিঠির লেখক 
যা এই সরকারের সমালোচনায় সেখানে প্রচণ্ড আলোড়ন সূন্টি করেছিল) লগ্ডন 
থেকে আসেন এবং তাঁরা ছিলেন কোম্পানির বদলে ইংলণ্ডের রাজপ্রাতানাধ। তাঁরা 
হেস্টিংসের পদচ্যুতি চান, তাঁর কার্যকলাপ ভুল ঘোষণা করেন এবং ক্লেভারিংয়ের 
কাছে তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তরের দাব জানান। এই ঘটনাবলীর মধ্যে কোম্পানি এবং 
ভারত থেকে আঁজত মুনাফার একটা বৃহত্তর অংশভোগেচ্ছ ব্িটিশ বুর্জোয়াদের 
একাঁট চক্রের মধ্যেকার তৎকালীন বিদ্যমান দ্বন্দের প্রাতফলন ঘটেছিল। 

বাংলার কাউন্সিলের মতবৈষম্যের খবর কাঁলিকাতার বাসন্দাদের মধ্যে ছাড়িয়ে 
পড়ে এবং হেস্টিংসের হাতে অত্যাচারিতদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। 
তাসত্তেও হোঁস্টংস 'নজ সহপাঠী, স্দীপ্রম কোর্টের প্রধান 'িচারপাঁত ইম্পের 
সহায়তায় তাঁর প্রধান সমালোচক নন্দকুমার নামক জনৈক সমদ্ধ ব্রাহ্মণকে ছ'বছর 
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আগে অন্যান্ঠত এক জালিয়াতির আঁভযোগে প্রাণদণ্ড দেন, যাঁদও তখনো কাঁলিকাতায় 
কোন ব্রিটিশ কোই ছিল না। জনসমক্ষে নন্দকুমারের ফাঁসর পর হেস্টিংসের বিরুদ্ধে 
আর কেউ কোন নালিশ জানায় নি। ১৭৭৭ খঈস্টাব্দে কর্নেল মনসনের মৃত্যুর 
পর অচিয়ে ক্লেভারিংও মারা গেলে বাংলায় হেস্টিংস অপ্রাতত্বন্বী ক্ষমতার আধিকারণ 
হন। 


, /র্িটশ বিজয়ের পর বাংলার অর্থনৌতিক পারস্ছিত 


ব্রাটশ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফলে এই অণুলের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের 
অর্থনৈতিক বন্ধন এবং বাংলার সঙ্গে অন্যান্য প্রাচ্দেশের বাণিজ্য যোগাযোগ বিপযস্ত 
হয়ে পড়ে। 'ব্রাটশ আসার আগ অবাধ বাংলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে 
ব্যাপক ব্যবসা-বাঁণজ্য চালাত। এখন সকল সাম্ীদ্রক বাণিজ্যই বস্তুত ব্রিটিশদের 
কাছে কোল্দ্রুত হল। দেশের অভ্যন্তরীণ বাঁপজ্যও ভ্রমেই 'ব্রাটশদের হস্তগত হচ্ছিল। 
আঠারো শতকের শেষের 'দকে 'ব্রাটশদের দালাল হওয়ার শর্তেই কেবল ভারতীয় 
বাঁণকরা বড় ধরনের লেনদেনের সুযোগ পেত। অর্থসংক্লান্ত ক্ষেত্রগাীল থেকে 
একইভাবে 'ব্রাটশরা তাদের হটিয়ে 'দচ্ছিল। 

ব্রাটশ আঁধকারের পূর্বে ভারতীয় মহাজন ও মুৎসদ্দীদের বৃহত্তম ও 
সঙ্গে সম্পাকতি। ১৭৭২ খ্াস্টাব্দে কোষাগারাঁট ম্বার্শদাবাদ থেকে কাঁলকাতায় 
স্থানান্তরত হলে এর উপর জগৎ শেঠ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রভাবের অবসান 
ঘটে। রাজস্ব ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ল্রণ কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত করার উদ্দেশ্যে 
হেস্টিংস ১৭৭৩-১৭৭৪ খএখস্টাব্দে ঢাকা, পানা ও মর্শদাবাদের তৎকালীন 
টাকশালগ্বাীল বন্ধ করে দেন। এভাবে টাকা তৈরির উপর কিকাতার একচেোঁটয়া 
আঁধকার বর্তায় । তখন থেকেই জগৎ শেঠ ও তাঁর পরিবারের ধ্বংসের সূচনা ঘটে। 
িতনটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক প্রাতান্ঠত হওয়ার ফলে প্রাক্রুয়াট আরও ত্বারত হয়। এসব 
ব্যাঙ্ক ব্যা্কনোট ইস্দ্য করত এবং খণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাঁদ চালাত। 

'ব্রিটিশের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় দালাল বা 'বানিয়াদের, চ্ছলে ১৭৭০ খনর*স্টাব্দে 
প্রথম ব্যাক্তগগত ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থাগযালই ক্রমে ব্রিটিশ 
ওপনিবোশকদের দ্বারা ভারতবর্ষ শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। 
এগুলি আমদানি-রপ্তানর লেনদেন, কর আদায়, মহাজন, ভারত থেকে লব্ঠিত 
মূল্যবন সামগ্রীগ্ঁল 'ব্রটেনে পাচার ও অনুরূপ কার্যকলাপ পরিচালনার দায়ত্ব 
পেয়েছিল। শহর থেকে বিতাঁড়ত শক্তিশালী ভারতাঁয় বাঁণক ও মহাজনরা অতঃপর 
গ্রামাঞ্চলে 'জমিদাি' ভ্রুয়ে ও তেজরাতিতে তাদের পংজিলাগ্র শুর করেছিল। 


৩৮৮ 


কাঁরগরদের শোষণও তখন বৃদ্ধ পেয়োছিল। ১৭৭৫ খখস্টাব্দ থেকে কোম্পানির 
বা তার একক কর্মচারীর ফরমাশের কাজ শেষ না হওয়া অবধি অন্য কোন ক্রেতা 
বা বাজারের জন্য কাপড় তোর তাঁতিদের জন্য 'নাঁষদ্ধ ঘোঁষত হয়। এরা যাতে 
তাদের তোর সামগ্রী অন্যন্ত 'বাক্রি করতে না পারে সেজন্য গোমস্তারা তাঁতিদের 
বাঁড়র দরজায় পাহারাদার বসাত। এভাবে তাঁতরা তাদের স্বাধীনতার অবশেষটুকুও 
হারায়। এই সময় তাঁতরা প্রায়ই বাঁড়ঘর ছেড়ে গ্রামে পালাত এবং সেখানে রায়ত 
চাষীর সংখ্যা বাড়াত, যাদেরও অধিকার বলতে 'কছুই ছিল না। ১৭৭৩ ও ১৭৮৬ 
থ2২স্টাব্দে শাম্তপুরে তাঁতবিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৮৭ খ্ব্রীস্টাব্দে ঢাকার এবং 
১৭৮৯ খ্ীস্টাব্দে সোনার গাঁ'র তাঁতিরা প্রতারিত, অত্যাচারিত ও গ্রেপ্তার হওয়ার 
আভযোগ জানায়। লবণ উৎপাদনকারাঁদের কাছ থেকেও অনুরূপ অভিযোগ আসে। 

বাংলার চাষীরা তখন ন্রমেই হখনাবস্থায় পাঁতিত হচ্ছিল। ভারতাঁয় রাজস্ব 
ব্যবস্থা এবং তার পারচালকদের উপর ক্লাইভ কোনই হস্তক্ষেপ করেন নি। পক্ষান্তরে 
হোস্টংস 'ব্রাটশ করব্যবস্থা প্রবর্তন শুরু করেন। জামির উপর বাংলার প্রাক্তন 
শাসকদের সামস্ততাল্নিক রাম্দ্রয় মাঁলকানার আঁধকার এখন 'ব্রাটশদের উপর 
বার্তয়েছে ভেবে হে+স্টংস এদেশের কৃষক শোষণের নতুন পদ্ধাত উদ্ভাবনের প্রয়াস 
পান যা ফ্রাল্সিসের বিদ্রুপাত্মক ব্যাখ্যায় দেশণয় প্রজাদের শোষণের মাধ্যমে নিরক্ত করে 
ফেলার আঁধকার হিসাবে 'চাহৃত হয়েছে। ফ্রাল্সসের মতে ভারতের জামর একমাত্র 
মালিক হল 'দেশীয় ভূস্বামীরা' -_- তাঁর ভাষানুসারে, 'জাঁমদাররা;। ফ্রান্সিসের 
বিরোধিতা সত্তেও হেস্টিংস স্বজ্পকালীন ইজারার 'ভীত্ততে জাঁমচাষের নিয়ম প্রবর্তন 
করেন। এমতাবস্থায় প্রজাদের কাছ থেকে সর্বাধক পরিমাণ অর্থ ও ফসল আদায় 
ইজারাদারদের একক লক্ষ্য হয়ে ওঠায় কৃষকরা চূড়ান্ত দারিদ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। 
১৭৬৫ খ্ীস্টাব্দের তুলনায় ১৭৯০-১৭৯১ খ্স্টাব্দে বাংলা, বহার ও 
ওঁড়ষ্যায় জমির খাজনা প্রায় দ্বিগ্ণ বাঁদ্ধ পায়। এই নীতির ফলে আঠারো শতকের 
শেষ নাগাদ বাংলার এক-তৃতীয়াংশই জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং এককালীন ফসলের 
উর্বর মাঠগ্যাল ক্রমে হিংম্্র বাঘের আস্তানায় পারণত হয়। 

তারপর অসংখ্য কৃষকাঁবদ্রোহ এক নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠোছল। এগুলির 
মধ্যে বৃহত্তমটি ঘটোছিল ১৭৮৩ খা স্টাব্দে দিনাজপুরের ইজারাদার দেবী 'সংহের 
বরুদ্ধে। সে খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর "নির্মম অত্যাচার চালাত! রংপুর 
শহরের কাছে প্রজারা মালত হয়ে একজন নেতা 'নর্বাচনন্রমে থানা দখল করে ও 
কলিকাতায় একটি দরখাস্ত পাঠায়। 'কিস্তু কোন উত্তর না আসায় তারা অস্ব্ধারণ 
করে। বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে 'ব্রীটশ সেনাবাহিনী পাঠান হয়। 

আঠারো শতকের শেষ চার দশকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহ ছোটখাটো 
বিদ্রোহ দেখা 'দয়োছিল। জঙ্গলের অনুল্নত আ'দিবাসীরাও কখনো কখনো এতে 


৩৮৯ 


কৃষকদের সঙ্গে যোগ 'দিত। 'ব্রাটিশ সৈন্যদের পক্ষে দুর্গম সাঁওতাল ও চুয়ার বিদ্রোহ 
এগ্যালরই দ্টান্ত। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহাট অনেক 
বছর স্থায়ী হয়োছিল। একবার কয়েক হাজার সশস্ত্র সন্ন্যাসী কলিকাতার উপকণ্ঠ 
অবধি পেশছেছিল। হেস্টিংস এদের বিরুদ্ধে 'ব্রিটিশ আঁফিসরদের অধীনে একটি 
নিয়মিত সিপাহীদল পাঠান। সন্ব্যাসীদের গণসমর্থন নস্ট করা সহ এদের দলে 
কৃষকদের যোগদান বন্ধের জন্য হেস্টিংস ধৃত প্রাতিটি বিদ্রোহীকে তার নিজ গ্রামে 
ফাঁসি দেয়া, সেই গ্রাম থেকে প্রচুর পট্রুন কর আদায় ও নিহত ব্যাক্তির পাঁরবারবর্গকে 
দাস হিসাবে ধরে আনার নিদেশ দেন। নিজ কার্যকালের শেষ নাগাদ হেস্টিংস 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে ও এদের বাংলা থেকে বিতাড়নে সফল হন। 


অধানতামূলক চুক্তির ব্রিটিশ নীতি 


আঠারো শতকের সত্তর ও আঁশর দশকগুলিতে কোম্পানি ভারতে 
রাজ্যবিস্তারের বদলে ইতিমধ্যে দখলনীকৃত অণ্লগালতে তাদের অবস্থান মজবুত করা 
এবং ভারতের স্বাধীন রাজ্যগালতে প্রভাব বিস্তারের দিকেই বেশি নজর 'দিয়োছিল। 
কোম্পানর সঙ্গে অধঈনতামূলক চুক্তিসম্পাদনকারী স্বাধীন রাজ্যগ্বালকে 
ব্রিটিশ 'সপাহদের সাহায্য দিয়ে তারা এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যাট পূরণ করত। 
এই ধরনের চুক্তিস্বাক্ষরের পর একটি স্বাধীন রাজ্যকে বৈদেশিক নীতি 
সম্পর্কিত তার স্বাধীনতা প্রত্যাহার করতে হত। অতঃপর এই রাম্ট্র কোম্পানির 
বাহনী থাকলে তা ভেঙ্গে দতে হত এবং কোন ফরাসকে চাকুরি দিতে পারত 
না। এই দুটি শর্তের ফলে অধীনতামূলক চুক্তিভুক্ত দেশগ্ীলর পক্ষে আর 'ব্রাটশ 
প্রভাবের বাইরে আসা সম্ভব হত না। পরিশেষে, এই চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি 
সম্ভাব্য বৈদোশক আক্রমণের অজুহাতে এসব দেশে সিপাহী বাহিনী পাঠাত। 
'ব্রিটিশের দেয়া শর্ত মোতাবেক সেই রাজ্যের শাসক এই সৈন্যবাহনীর যথাযথ 
ভরণপোষণের ভার নিতেন! নিজ আওতাধীন এলাকায় খাজনা আদায়ের অধিকারের 
বলে 'সিপাহণরা বস্তুত সেখানে লুণ্ঠন চালাত এবং রাজ্য সেখানে কোম্পানির জন্য 
নতুন এলাকা বরাদ্দ করতে বাধ্য থাকত কিংবা 'সপাহীদের ব্যয়সগ্কুলানের জন্য 
কোম্পানির কর্মচারীদের কাছ থেকে খণ গ্রহণ করত। উভয় ক্ষেত্রেই আর্ক 'দিক 
থেকে আনিবার্য ধৰংসই রাজ্যগ্যীলর নিয়তি হয়ে উঠত। শেষপর্যস্ত কোম্পানি 
'কুশাসনের অজুহাতে এসব নিঃস্ব রাজাযগ্দীলকে নিজ এলাকাভুক্ত করত। 
অধননতামূলক চুক্তির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রাজ্যদখলের এই নশীতিটি প্রবল 
গণাঁবরোধিতার সম্মুখীন হয়। কখনো কখনো একটি এলাকার পুরো জনসংখ্যাই 


৩৯৩ 


ব্রিটিশদের এই অত্যাচারের 'বর্দ্ধে প্রাতবাদ জানাত এবং স্থানীয় বিদ্রোহ ব্যাপকতর 
পাঁরসর লাভ করত। এভাবেই বারাণসী ও অযোধ্যার ব্যাপারগ্যাল ঘটেছিল। 

শিতার মৃত্যুর পর 'সিংহাসনের আঁধকার অনুসমর্থনের বিনিময়ে অযোধ্যার 
নবাবের কাছ থেকে হেস্টিংদ ১৭৭৫ খশস্টাব্দে করদরাজ্য বারাণসী দখল করে 
নেন। কোম্পানি অতঃপর বারাণসীর রাজা চৈৎ ?ীসংকে তাঁর দেয় কর কখনই না 
বাড়ানোর আশ্বাস দেয়। কিন্তু সামরিক ব্যয়বহনের জন্য আঁতারিক্ত খরচার প্রয়োজন 
দেখা দিলে হেস্টিংস রাজার কাছে বাড়তি করের দাঁব জানান। শেষপর্যস্ত এই দাবি 
বারাণসী রাজ্যের সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। হেস্টিংস তখন অর্থসংগ্রহের জন্য নিজেই 
বারাণসী আসেন। এমতাবস্থায় চৈৎ সং কিছুটা সময় চাইলে হেস্টিংস তাঁকে 
গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। এই সংবাদে উত্তোজত এক জনতা বারাণসী প্রসাদে ঢুকে 
পড়ে, রাজার অধীনে কর্মরত 'ব্রাটিশ সিপাহাীদের হত্যা করে এবং চৈৎ সিংকে তাদের 
সঙ্গে নিয়ে যায়। 'রাটশদের হাতে 'িরম্তর অত্যাচারত হওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের 
মনে গভীর অসন্তোষ দেখা 'দয়েছিল। হেস্টংস অত্যন্ত সংকটের মুখোমুখি অবস্থায় 
খুবই কম্টের মধ্যে শেষাবধি বারাণসী থেকে পালাতে সক্ষম হন। 

আঁচরেই বিদ্রোহ সারা বারাণসশী, এমন ফি অযোধ্যা অবাধ ছাঁড়য়ে পড়ে। ভগত 
'ব্রাটশরা সারা বাংলায় তাদের মোট সৈন্যদের জড় করতে শুর্‌ করে। কিন্তু চৈৎ 
1সংয়ের নেতৃত্বাধীন সামন্ত ভূস্বামীরা হেস্টিংসের কাছে সাঁহ্ধর সনির্বন্ধ অনুরোধ 
পাঠানোর ফলে এবং স্ছানীয় মহাজনরা ব্রিটিশদের অর্থসাহাষ্য দেয়ায় কিছুটা 
সহজেই বিদ্রোহ দমন করা যায়। প্রাক্তন রাজার দেয়া প্রায় দ্বিগ্ণ করের 1[বনিময়ে 
এবং খাজনা আদায় ও যদ্ধে এককভাবে ব্রিটিশ সৈন্য ব্যবহারের শর্তে অন্য এক 
রাজা বারাণসীর 'সংহাসন লাভ করেন। অতঃপর বারাণসীর 
অত্যাচার থেকে সংগৃহীত বাড়াত খাজনা আদায়ের ফলে বারাণসীর সমদ্ধ 
এলাকাগাঁল দারিদ্যুপশীড়ত, বিধ্বস্ত অণ্চলে পর্যবাঁসত হয়। ১৭৮৮ খঈস্টাব্দে 
বারাণসীর 'ব্রীটশ রোসডেপ্টের ঘোষণা থেকে জানা যায় যে এই এলাকায় বিগত 
বছরগ্ীলর কুশাসনের ফলে জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশেই কোন চাষাবাদ সম্ভবপর 
হয় নি। 

১৭৮১ খইস্টাব্দে বারাণসীর বিদ্রোহ দমনের পর আবার পরবতারঁ বছরেই 
অযোধ্যায় দ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানি অযোধ্যাকে সেখানে অবস্থানরত 'ব্রাটশ 
সৈন্যবাহনীর জন্য ক্রমবর্ধমান খরচ যোগাতে এবং আধকতর পাঁরমাণে জমি ইজারা 
দিতে বাধ্য করছিল। জনগণের অন্যান্য অংশের সমর্থনের অভাবে বিদ্রোহী কৃষকরা 
সেখানকার শীক্তশালী সামন্তদের অধানম্ছ সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়। 
ব্রিটশের দুর্ভার খাজনার ফলে ১৭৮৪ খ্খস্টাবন্দে সেখানে দ্যভরক্ষ দেখা দেয়া 


৩৯১ 


সত্বেও হেস্টিংস অযোধ্যার দেয় কর কিছহমান্ন কমান 'নি। পরবতর্শ বছরগলিতে 
থাজনাশোধে অক্ষম অথচ এজন্য উৎপীড়িত বিক্ষুন্ষ কৃষকদের হাত থেকে কেবল 
ব্রিটিশ সৈন্যবাহনীই অযোধ্যার নবাবকে রক্ষা করছিল। 

বস্তুত শূন্য কোষাগার পুনগঠিনের জন্য কোন কোন সামস্তের বিষয়-আশয় নানা 
অজ্‌হাতে বাজেয়াপ্ত করায় সামস্তদের মধ্যেও অসস্তোষ বাড়াছল। অযোধ্যার নবাব 
নিজেও কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিলেন। তৎকালে বারাণসীতে নির্বাসত 
প্রাক্তন নবাবের পালিত পন্ত্র ওয়াঁজদ আলীর নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট সামন্তরা সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়। ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত বারাণসী, বিহার ও বাংলার সামস্তবর্গ (মুসাঁলম 
ও হিন্দু উভয়ই), কলিকাতায় আর্মেনীয়রা সহ বাংলার সকল বাঁণক এবং অযোধ্যার 
সৈন্যবাহনী ওয়াজিদ আলীকে সমর্থন করে। রোহিলার নেতৃবর্গ, গোয়ালিয়রের 
মরাঠারাজের সঙ্গেও তিনি আলোচনা চালান এবং আফগানিস্তানের জামান শাহকে 
ভারত আক্রমণের অনুরোধ জানিয়ে সেখানে প্রাতিনিধি পাঠান। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
ফরাসীদের সঙ্গেও একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রিটিশরা তাঁর 
কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে ওঠে ও তাঁকে কাঁলকাতা যাওয়ার নিরেশ দেয়। ওয়াঁজদ 
আলী অস্বীকৃত হন এবং বিদ্রোহ করেন। কিন্তু অপারিপক্কতার দরুন শুরুতেই 
বিদ্রোহ দমন সম্ভবপর হয়। ওয়াজিদ আলশী কলিকাতায় 'নির্বাঁসত হন। 

১৮০১ খ্ঈস্টাব্দের এক চুঁক্ত মোতাবেক অযোধ্যা গঙ্গা-যমূনা উপত্যকায় এক 
বিরাট এলাকা, রোহলখন্ড ও গোরক্ষপুর হারায়। অতঃপর অযোধ্যার নবাব তাঁর 
সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন এবং কোম্পানি অযোধ্যায় তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি 
করে। 

১৮১৪ খ্৯স্টাব্দে নতুন নবাব ক্ষমতাসীন হলে গণ-অসস্তোষের মূখে সরকার 
খাজনা কমাতে বাধ্য হয়। তাসত্তেও আধক খাজনার 'বরুদ্ধে দু'বছর পরই বোরলশতে 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। মূফতি ওয়াজের নেত্বত্বে পারচালিত এই বিদ্রোহ কেবল বিশেষ 
সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই শেষাবাঁধ দমন করা গিয়েছিল। সবাঁকছুই আসলে 
অপাঁরবার্ততই 'ছিল। নবাবের কোন আপান্ত না থাকায় করদরাজ্য অযোধ্যায় দশ 
হাজারের বৌশ সৈন্যপোষণ কোম্পানর পক্ষে স্াবধাজনক ছিল। আসলে এদের 
অবস্থানের কল্যাণেই তে নবাবের পক্ষে ক্ষমতাসীন থাকা সম্ভবপর হচ্ছিল। 


ব্রাটিশের দক্ষিণ ভারত বিজয় 
মহণশশূর রাজ্যের প্রাতজ্ঠা 


দাক্ষণ ভারতে ব্রিটিশ অন্প্রবেশের প্রধান প্রাতবন্ধ এসোছিল মহশীশ্‌র রাজ্য 
থেকে। দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্রবতাঁ এই রাজ্যটি দুই দিকে পূর্ঘাট ও পাঁশ্চমঘাট 


৩৯৭ 


পর্বত ও দক্ষিণে কাবেরী নদ বেষ্টিত একটি মালভূঁমিতে অবস্ছিত থাকায় সেখানে 
শন্রুসৈন্য প্রবেশ মোটেই সহজ ছিল না। মোগল ও মরাঠাদের দশর্ঘন্ায়ী যুদ্ধের 
মূল ঘটনাস্ছল থেকে দূরে থাকার জন্য মহীশর নিজ শীক্ত সংহাতর সযোগ 
পেয়েছিল। অসংখ্য আগ্ালক পাহাড়ী নদী এবং বাঁধ ও জলভাণ্ডারের ব্যাপক 
জালাবন্যাস সহ কাবেরীর জলের প্রাচুর্য সেখানকার কৃষকদের জন্য অঢেল ফসল 
নিশ্চিত করত। ভমরাজস্ব মহাঁশুরে মোটাম্্ট কমই ছিল এবং কুটিরশিল্প খুবই 
উন্নাতি লাভ করেছিল। 

রাজ্যের অনেকগুলি শহরে কাপড় (প্রধানত মোটা ধরনের) উৎপন্ন হলেও লোহার 
টুকরাই 'ছল প্রধান রপ্তানিদ্রুব্য এবং সারা ভারতে তার বিক্রয় চলত। পাহাড়ী নদীর 
ম্লোতে লৌহ আকারকের টুকরোগ্যাল মালভমিতে পেশছত এবং প্রধানত বালু 
থেকেই এখানে লোহা সংগৃহীত হত। অঢেল কাঠ থাকার প্রোক্ষতে আদম ধরনের 
চুল্লিতে এই লোহা গলানো যেত এবং শেষে ছোট ছোট চুল্লিতে বার বার শোধনের 
মাধ্যমে এথেকে লোহা ও ইস্পাত তোর করা হত। গ্রামীণ মানুষ মরশূম ভিত্তিতে 
এই ব্যবসা চালাত এবং বছরের বাকি সময় এরা নিজের জাম চাষ করত কিংবা অন্য 
কৃষকের জমিতে মজুর খাটত। অন্যান্য প্রধান কারিগরী পেশার মধ্যে ছিল কাঁচের 
চাঁড় তোর, রঙ করা, বই সেলাই, খাল কাটা ও লবণ উৎপাদন । 

১৭৬১ খ্ঢ্রীস্টাব্দে ও'দয়ারের হিন্দুবংশের রাজাকে তাঁর মূসালম সেনাপাতি 
হায়দার আল (১৭৬৬-১৭৮২) পদছ্্যুত করে সংহাসনাট দখল করেন। প্রথমেই 
[তান সৈন্যবাহনী পদনগঠনের কাজে হাত দেন। হায়দার আলি একক জায়গীরদার 
কর্তৃক সংগৃহীত ও রাক্ষত এবং কেবল তাদের অনুগত সৈন্যবাহিনী রাখার প্রাক্তন 
পদ্ধাতর স্থলে সরাসাঁর নিজের অধীনে যোদ্ধা ও অফিসর. রাখার ব্যবস্থা চালু 
করেন। তান সরকারী তহাঁবল থেকে তাদের বেতন দিতেন এবং এইসঙ্গে 'জায়গীর' 
বশ্টনের প্রথা রহিত করেন। তাঁর সৈন্যদলে তানি ব্যাপক ভিত্তিতে বিদেশী আফসর 
(বিশেষত ফরাসণ) নিয়োগ করতেন। এসব আফিসরদের কাছ থেকে হায়দার আলির 
সৈন্যরা নতুন মানের শৃঙ্খলা, নতুন কোশলাদ শিক্ষা পায়। হায়দার আ'লই প্রথম 
ভারতীয় শাসক ধান অশ্বারোহীর বদলে পদাতকের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দয়োছলেন। তাঁর কর্মরত মোট ৫০-৫৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে পদাতিকের সংখ্যা 
ছিল ২৬-৩১ হাজারের মতো। এদের মধ্যে ইউরোপণীয় ধারায় প্রশিক্ষিত, বন্দুকধারী 
নিয়ামত সৈন্য ছিল ২০ হাজার। হায়দার আলির অশ্বারোহী বাঁহনী একজন মান্ত 
সেনাপাঁতর অধীনস্ছ ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের একাট করে য্দ্ধের ঘোড়া থাকায় 
যুদ্ধে তারা আঁধকতর সাহস দেখাতে উৎসাহ পেত। তদুপাঁর তাঁর প্রথম শ্রেণীর 
গোলান্দাজ বাঁহনশাট ছিল 'ব্রাটশদের সমকক্ষ ও অত্যন্ত গাঁতিশীল। বৃদ্ধক্ষেত্রে 
চাকৎসা সাহায্যের জন্য তিনি একাঁট বিশেষ সেনাদল গঠন করেন। সুসংগঠিত 


৩৯৩ 


ব্যাপক পরিদর্শক ব্যবস্থা তাঁর সামারক বাহনী পরচালনার ব্যাপারটি সহজতর 
করেছিল। 

এসব উল্তাবন ও মহাশীশুরের অঢেল সম্পদের কল্যাণে কয়েক বছরের মধ্যেই হায়দার 
আলি ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী গঠনে 
সক্ষম হন। ১৭৬১-১৭৬৪ খইস্টাব্দের মধ্যে তিনি অনেকগুলি যুদ্ধ চালিয়ে 
জয়লাভ করেন। ১৭৬১ খ্স্টাব্দে হায়দার আলি তিন লক্ষ টাকায় 
হায়দরাবাদ 'সংহাসনের অন্যতম দাবিদারের কাছ থেকে সদর সহ সেরা জেলাট 
গুডিবান্ডা, কোডিকাণ্ডা ও নিকটম্ছ অন্যান্য কয়েকাট ছোট এলাকাও 'নিজ রাজ্যভুক্ত 
করে নেন। একালের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা ছল প্রায় ৬০ হাজার জনসংখ্যা 
অধ্যাষত বেদনোর নামক নগর 'বজয়। কয়েক প্রস্ত প্রাচীরবেন্টিত ও পশ্চিমঘাট 
পর্বতে অবস্থিত থাকায় মালাবার উপকূল ও মালাবার ও কানাড়া থেকে মহীশরে 
আসার গিরপথগুলি এর নিয়ন্্রণে থাকত। বেদনোরের সিংহাসনের অন্যতম 
শরিককে সমর্থনের অজৃহাতে হায়দার আল সেখানে বংশপরম্পরায় বেদনোর 
শাসকদের সাত অঢেল ধনদৌলত সহ দুগ্গাট অবরোধ করেন। হায়দারনগর 1হসাবে 
নতুন নামকরণের পর শহরাঁটকে একটি গুরত্বপূর্ণ অস্ত্রাগারে পাঁরণত করা হয়। 

হায়দার আলির সৈন্যরা অতঃপর বেদনোর গ্িরবর্জ দিয়ে মালাবার উপকূলে 
পেশছয় এবং সহজেই বৃহৎ বন্দর-শহর হনাবার (হনর) ও মাঙ্গালোর সহ বেদ্‌নোরের 
করদরাজ্য স্ন্দা পেরবতর্ণকালে কান্নাড়া) জয় করে। হায়দার আলি তারপর 
সাভানূরের নবাবের সৈন্যদল উৎখাতে উদ্যোগী হন। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষাতি 
এড়ানোর জন্য এই রাজ্যাট দখল থেকে তিনি বিরত থাকেন। 

হায়দার আল মরাঠাদের মতো পরদেশ আন্রমণ করে সেখান থেকে চোথ' ও 
'সরদেশমুখী” আদায় করতেন না। 'বাঁজত এলাকাগ্ালকে 'তাঁন তাঁর রাজ্যভুক্ত 
করেছিলেন। সারা দাঁক্ষণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তারক্ষম এবং 'ব্রাটশদের মুকাঁবলায় 
সমর্থ শীক্তশালী সংযুক্ত মহীশ্‌র রাজ্য দ্বারা তান ছোট ছোট অসংখ্য এলাকাগদাীলকে 
প্রতিস্থাপিত করেন। 'কন্তু অন্যান্য সকল বিজয়ীর মতো হায়দার আল ও তাঁর 
সৈন্যবাহনী 'বাঁজত জাতিগ্ীলকে লুণ্ঠন করতেন এবং শেষে সৈন্যবাহনশী পোষণে 
আঁধকতর তহবিলের প্রয়োজন দেখা দিলে নতুন দখলকৃত রাজ্যগ্ীল থেকে বাড়াতি 
খাজনা আদায় করতেন। এই ব্যবস্থার ফলে বিজেতা শাসক ও জনগণের মধ্যে 
অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এভাবে প্রথমে মহাশূর রাজ্যের একাঁট ও পরে অন্যতর 
এলাকায় বিদ্রোহের পাঁরম্ছিতি সৃম্টি হয়। 

হায়দার আলর রাজ্যবিস্তারের আনবার্য ফলস্বরূপ দক্ষিণ ভারতের দুটি প্রধান 
শাক্ত __ সংযুক্ত মরাঠা রাজ্যগুলি ও হায়দয়াবাদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দের়। এসব 
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রাজ্যের কোন সনির্দি্ট সীমানা ছিল না এবং এরা প্রাতবেশীকে হাটয়ে নিজ 
রাজ্যাবস্তারে সর্বদাই তৎপর 'ছিল। ছোট ছোট এলাকাগীলর অনেকই ক্রমান্বয়ে 
তাদের কোন-না-কোন প্রাতিবেশীর কবলে পড়ত এবং এরা চলাতি অথবা প্রাক্তন 
মালিক হিসাবে কর দাঁব করত। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠারা মহাীঁশূর আক্রমণ 
করলে হায়দার আল দুই বার পরাজিত হওয়ার পর শেষপর্যস্ত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা খেসারত 'দিয়ে তাদের দূরে রাখতে সক্ষম হন। 

হায়দার আলি অতঃপর বালাম ও কুর্গে পেঁশ্চমঘাটের মধ্য দিয়ে এই 
এলাকাগ্দলির গারপথ রয়েছে) অভিযান চালান। বালাম তখনই আত্মসমর্পণ করে। 
কিন্তু কুর্গের বিরুদ্ধে ১৭৬৮ খস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চাঁলয়ে শেষে মহীশুর একাঁট 
শান্তচুক্তর মাধ্যমে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। মুসালম বাঁণক 
'মপলাদের, রক্ষা করার অজুহাতে হায়দার আঁলর সৈন্যবাহিনী বালাম গিরপথ 
দিয়ে মালাবার উপকূল পর্যন্ত পেশছয়। কালিকটের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদাধকারণ 
নাম্বুদ্র ব্রাহ্ণ এবং নিম্কর ভূঁমস্বত্ব ভোগের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক কাজে 
নিযুক্ত নায়ার যোদ্ধা ও জামদাররা ১৭৬৫ খ্ীস্টাব্দে কয়েক দিনের মধ্যেই ছয় 
হাজার মপলা বাঁণককে নির্বিচারে হত্যা করোছল। নায়াররা কেবল পদাতিক সৈন্য 
নিয়েই যুদ্ধ চালাত এবং অসি ও তঈরধনুক ব্যবহার করত। তারা অবশ্য হায়দার 
আলির সৈন্যদের প্রাতরোধ করতে পারে নি। 

আঞ্জারাকাশ্ডি নদীর তরে এক যুদ্ধে নায়ার সৈন্যবাহনীর পরাজয় ঘটে ও 
হায়দার আল কালিকট দখল করেন। এই প্রথম বারের মতো মালাবার উপকূল 
অঞ্চলে অত্যাধক ভূমিরাজস্ব বসানো হয়৷ তিন-চার মাস পর নায়াররা আবার তাদের 
স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস পায়। একাঁট বিদ্রোহের মাধ্যমে সেখানে অবাস্ছিত হায়দার 
কোয়েম্বাটুর পেশছেছিলেন। ভরা নদ ও অশ্রাস্ত বৃন্টির বাধা এাঁড়য়ে হায়দার 
আলির সৈন্য এখানে পেশছতে পারবে না ভেবে নায়াররা নিশ্চিত 'ছিল। “কিন্তু 
বর্ষাকাল সত্তেও হায়দার আল কাঁলকটে ফিরে আসেন এবং অস্ত্র ও আগুনে 
শহরাটকে ধ্বংস করে দেন। অতঃপর পনেরো হাজার নায়ারকে সবলে মহীশ্‌রের 
কেন্দ্রে স্থানাস্তরত করা হয়। 
হায়দরাবাদ ও ব্রিটিশের রক্ষিত আর্টের নবাবকে এঁক্যবদ্ধ করে ছিল। হায়দার 
আনিন তাঁর ভারতীয় শত্রুদের ব্রুয় করতে সমর্থ হলেও '্রিটিশরা এই পর্যায়ে 
বড়মহাল আক্রমণ করে এবং মহাঁশরের কেন্দ্র, রাজধানণ শ্রণীরগপট্রমের 'দিকে এঞাঁগয়ে 
যাবার হমাঁক দেয়। এই সংবাদ পেয়ে হায়দার আলির পাত্র টিপু আকর্ট আক্রমণ 
করলে ১৭৬৭ খ্ীস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-মহীশর যৃদ্ধ বাধে। 
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প্রথম ইঙ্গ-মহশীশূর বদ্ধ 


দক্ষিণ ভারতে ফরাসীঁদের পরাজয় ঘটিয়ে এবং বঙ্গবিজয়ের পর ব্রিটিশরা 
হায়দার আলির উপরও সমান দ্ভুত জয়লাভ আশা করেছিল। কন্তু ১৭৬৭ খ০২স্টাব্দে 
সাঙ্গামা ও ব্রিনোমাঁলর যুদ্ধের পর হায়দার আল বড় রকমের সংঘর্ষ এাঁড়য়ে 
চলেন। অতঃপর 'তিনি নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেন। যেমন: তিনি 
সৈন্যবাহনীকে আত দ্রুত নতুন স্থানে চাঁলয়ে নিয়ে একক সৈন্যদল বা 
অরাক্ষিতপ্রায় স্থানে আঘাত করতেন। ব্রিটিশ পদাতিক বাঁহনীর তুলনায় মহাীঁশুরের 
অশ্বারোহী ও গোলান্দাজ বাহিনীর অত্যধক দ্ুতগঁতি কয়েকাঁট ক্ষেত্রে হায়দার 
আলির সাফল্য নিশ্চিত করোছিল। 

মাদ্রুজ ও বোম্বাই এই উভয়দিক থেকে মহাীঁশূর আন্রমণের মাধ্যমে 'ব্রাটশরা 
কিছু উল্লেখ্য প্রাথাীমক সাফল্য অর্জন করে। বোম্বাইয়ের সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় 
মালাবার উপকুলবাসীরা 'বদ্রোহ করলে হায়দার আলি তাঁর মূল সৈন্যবাহনীকে 
মালাবারে পাঠাতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজের সৈন্যরা মহীশ্‌রের পুরো দাক্ষণ- 
পূর্ব অণ্চলাটি দখল করে নেয়। কিস্তু মূল সরবরাহ-ঘাঁটি থেকে বহনদূরে বিচ্ছিন্ন 
রাটশ সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং তারা যুদ্ধের সামর্থ্য অনেকটাই 
হারিয়ে ফেলে। হায়দার আলি তখন তাঁর সেরা সৈন্যবাহিনী নিয়ে কর্ণাটক আক্রমণ 
করেন এবং পথের গ্রাম-গঞ্জ প্াঁড়য়ে অচিরেই মাদ্রাজের শহরতলী অবধি পেশছন। 
এমতাবস্থায় ব্রিটিশরা বাধ্য হয়ে শান্তচুক্তি সম্পাদন করে এবং তদন.যায়ী তারা 
পরস্পরের দখলনীকৃত এলাকাগ্যাল ফিরিয়ে দেয়া সহ তৃতীয় শাক্ত কর্তক আন্রাস্ত 
হলে পরস্পরকে সাহায্যদানে সম্মত হয়। 

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠারা উত্তর মহাীশ্‌ূর আক্রমণ করলে হায়দার আলি 
'ব্রটিশের সাহায্য চান। কিন্তু ইীতিপূর্বেই মরাঠাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে বলে 
ব্রিটিশরা প্রস্তাবাটি অগ্রাহ্য করে। 

হায়দার আলর পূর্বে সকল ভারতণয় রাজাই 'ব্রীটশকে তাঁদের সমপর্যায়ের 
শাসক মনে করতেন। কখনো তাঁরা ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেন, আবার 
কখনো বা অভ্যন্তরীণ শন্লুর বিরদ্ধে তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতেন। ১৭৭০ খ্তাস্টাব্দে 
হায়দার আিই প্রথম উপলান্ধ করেন যে ব্রিটিশরাই ভারতাঁয় রাজ্যগাঁলর প্রধান 
শল্ল এবং এদের সঙ্গে কোন চুক্তি একেবারেই অসম্ভব। তাই “হায়দার আলি ও 
চিপ সাছেব কোরান নিয়ে ইংরেজদের বিরদ্ধে িরাঁদন ঘৃণাপোষণ সহ এদের 
ধ্বংসের শপথ নেন ।* 


৩৯৬ 


হাযদার আলি ১৭৭২ সালে মরাঠাদের ভ্রুয় করতে সফল হন। এই 
সঙ্গে যুদ্ধে যে মহাঁশরের সম্পদ ধৰংস হয়ে যাবে এট তান উপলান্ধ 
করোছলেন। 
সমর্থকদের কাছ থেকে বাড়াঁত কর সংগ্রহ মাধ্যমে তাঁর শন্যপ্রায় রাজকোষ পানগঠিন 
করেন। ১৭৭২-১৭৭৩ খ২স্টাব্দে তিনি পুনরায় মালাবার উপকূলটটি দখলে আনেন 
এবং ১৯৭৭৪ খ্স্টাব্দে কুর্গ এলাকাও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। 


প্রথম ইন্গ-মরাঠা যদ্ধ 


ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ও মরাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে হায়দার আল এতে জাঁড়য়ে 
পড়েন। ১৭৬১ খ্শস্টাব্দে পাঁণপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠাবাহনশ বিধ্বস্ত হলে 
অন্যান্য মরাঠা রাজাদের উপর পেশোয়ার পূর্ক্ষমতা আর অটুট থাকে নি। তখনকার 
সর্বপ্রধান মরাঠা রাজ্য ছিল গোয়ালয়র (সাক্ধয়া বংশের অধীন) ও ইন্দোর 
(হোলকার বংশ শাসিত)। তাসত্বেও প্রথম মাধব রাওয়ের শাসনকালে (১৭৬১- 
১৭৭২) দক্ষিণ ভারতে মরাঠাদের উল্লেখ্য ভূমিকা 'ছিল। প্রথম মাধব রাওয়ের মৃত্যুর 
পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে পনায় লড়াই বাধে । এ*দের 
অন্যতম রঘ্দনাথ রাও বা রাঘব তখন হায়দার আলির সাহায্যপ্রা্া হন। "কস্তু 
কুর্গের বিরুদ্ধে য্দ্ধরত থাকার প্রেক্ষিতে হায়দার আলির পক্ষে তাঁকে সাহাষ্য দান 
সম্ভব ছিল না। অতঃপর তান সূরাটে বোম্বাই কাউন্সিলের দ্বারচ্ছ হন এবং 
বেসিন, সালসেটের মরাঠা-ভূঁমি ও বোম্বাই সংলগ্ন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দ্বীপ 'ব্রাটশদের কাছে হস্তান্তর্রমে একট চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তদুপাঁর রঘ:ুনাথ 
রাও তাঁকে দেয়া ২৫০০ জন 'ব্রটিশ সৈন্যের ভরণপোষণ বাবদ প্রাতমাসে 
১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 'দতেও রাজী হন। 

কিন্তু মরাঠা প্রধানদের সাঁম্মলিত বাহিনী আক্রমণকারী 'ব্রাটশ সৈন্যদের 
প্রচন্ড বাধা দেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অবচ্ছানজানিত প্রধানের ক্ষমতাবলে হো'স্টংস 
সুরাট-চুক্ত বাঁতলন্রমে রঘ্দনাথ রাওয়ের প্রাতদ্বন্ঘী নাবালক দ্বিতীয় মাধব 
রাওয়ের মন্ী নানা ফড়নবিশের সঙ্গে পরন্দরের চুক্তি সম্পাদন করেন। 
পেশোয়াকে এই চুক্তি মোতাবেক কোম্পানিকে তার সৈন্য অপসারণের জন্য নগদ ১২ 
লক্ষ টাকা সহ ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদায়ী এলাকা ছেড়ে দিতে হয়। এতে 
সালসেটে দ্বীপঁটিও কোম্পানির হাতেই থেকে বায়। কিন্তু বোম্বাই কাউন্সিল 
হেস্টিংসের নিদেশ অমান্য করে রঘুনাথ রাওকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টায় 
আরেকবার মহারাস্ট্রে তাদের সৈন্য পাঠায়। 


৩৯৭ 


বোম্বাই থেকে পাঠান সৈন্যবাহিনী অচিরেই প্দনা থেকে মান্র ২০ 
কিলোমিটার দুরে উরগাঁওয়ে মহাদাজী 'সান্বয়ার সৈন্যদের কাছে ঘেরাও হয়ে 
পড়লে এদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। কিন্তু পেশোয়ার থেকে আলাদাভাবে 
স্বীকীতিলাভ এবং রঘুনাথ রাওকে পেশোয়ার কাছে প্রত্যর্পণ ও ১৭৭৬ খশস্টাব্দ 
অধ'ধ মরাঠাদের আধকৃত সমগ্র অণ্চল তাদের ফেরত দেয়ার শর্তে 'তাঁন 
$পাটশদের সঙ্গে একট চুক্তি সম্পাদনের প্রয়াস পান। অতঃপর "সক্ষিয়া 'ব্রীটিশ 
সৈনাদের বোম্বাই প্রত্যাবর্তনের অন্মমাত দেন। কিন্তু তাদের সৈন্যবাহিনী 
নরাপদ স্থানে পেপছনোর সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সরকারের কাউ্সিল চুক্তিটি 
বলব করতে অস্বীকৃত হয়। এই নিললজ্জ প্রবণনার ফলেই মরাঠারা ১৭৮০ 
খশস্টাব্দে হায়দার আলি ও নিজামের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। মরাঠা 
ও নিজাম মহীশূর কর্তক দখলকৃত এলাকাগ্দলিতে তার অধিকার স্বীকারে 
সম্মত হন এবং হায়দার আলি নিজ দায়িত্বে কর্ণাটকে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ 
চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় কানাডা দখল নিয়ে ফরাসাঁদের সঙ্গে 
ব্রিটিশদের যুদ্ধ চলায় ফরাসীরা হায়দার আলিকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এগাঁলই 
ছিল "দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশ্‌র যুদ্ধের প্রোক্ষিত। তৎকালীন জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীর 
মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, ভারতে 'ব্রাটশ আধিপত্যের অবসান ঘটানোই ছিল 
এর স্বীকৃত লক্ষ্য। 

তখনকার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিজয় প্রাতিরোধক্ষম কেবল দুটি শাক্ত _ 
সাম্মলিত মরাঠা রাজ্যগলি ও মহাঁশুরই টিকে 'ছল। অবশ্য এগুলির মধ্যে 
মহীশূরই ছিল আধকতর কেন্দ্রীভূত ও অটলতর শাক্ত, তার সৈন্যবাহনী ছিল 
আধুিকতর এবং কেন্দ্রালীয় বাঁসন্দারা ছিল জাতগতভাবে আভন্নতর। আঞারো 
শতকের শেষার্ধের বছরগ্ীলিতে ভারতে '্রাটশ আক্রমণ প্রাতরোধের প্রথম 
সারিতে মহীঁশুরের অবস্থানের কারণ এতেই 'নাহত। কিন্তু মহণীশূরের রক্ষাব্যুহের 
একটি দুর্বল গ্রন্থি ছল এবং তা হল সাম্প্রাতক দখলকৃত মালাবার, কুর্গ ও অন্যান্য 
এলাকার জনগণের অসন্তোষ । ব্রিটিশরা এসব অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটাত এবং হায়দার 
আলি সেগ্াল দমন করতেন। তিনি মহাীশুরের ভূঁমিরাজস্ব সংগ্রহের ওপর সতর্ক 
দৃন্টি রাখতেন এবং খাজনা আদায়কারশদের কাছ থেকে লুকনো অর্থ আদায়ে 
চাবুক চালাতেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মনীতও ছিল খুবই তাৎপর্যশীল। হায়দার 
আল হিন্দুদের ধর্মবোধে আঘাত দিতেন না। 'তনি ছিলেন ব্যবসা-বাঁণজ্য ও 
ইাঞ্জনিয়ররা তত্বাবধায়কের কাজ করত। 


৩৯৮ 


দ্বতীয় ইঙ্গ-মহশশ্‌র য্যন্ধ 


দাক্ষিণ ভারতের য্বদ্ধক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৭৮০ 
খ্যাস্টাব্দে হায়দার আল কর্ণাটক আক্রমণ করেন। সৈন্যদের একাংশ হঠাৎ 
পোর্টোনোভো আক্রমণ চালায় এবং সমৃদ্ধ বন্দরাট দখলে আনে । এদের অন্য একটি 
অংশ হায়দার আঁলর পুত্র টিপুর নেতৃত্বে আক অবরোধ করে । টিপুর সৈন্যবোন্টত 
কর্নেল বেহীলির বিরাট সৈন্যদলাঁট পেরাম্বাকমের যৃদ্ধে নিশ্চিহু হয়ে যায় এবং 
'ব্রাটশ সৈন্যবাহনীর প্রধান হেক্টর মন্রো কাঞ্জভরম থেকে মাদ্রাজে পশ্চাদপসরণে 
বাধ্য হন। অচিরে আর্কটেরও পতন ঘটে । এভাবে বস্তুত কর্ণাটকের পুরোটাই হায়দার 
আ'লর হস্তগত হয়। 

সেকালের শ্রেম্ঠতম ব্রিটিশ সেনাপাঁত আয়ার কুটের নেতৃত্বে বাংলা থেকে নতুন 
সৈন্দল এসে পেসছলে অবস্থার পারবর্তন দেখা দেয়। হায়দরাবাদের 
'ব্রাটশাঁবরোধাঁ এঁক্যজোট ত্যাগ এবং 'বানিময়ে গণ্টুর জেলা (পূর্বে ব্রিটিশ অধিকৃত) 
ফেরত পাওয়ার শর্তে হায়দরাবাদের নিজাম কর্তক 'ব্রাটশদের সঙ্গে সম্পাদিত 
একট চুক্তির সঙ্গে এই অবস্থা বদলের সান্নপাত ঘটেছিল। স্ছলে কুট এবং সমুদ্রে 
এডাঁমরাল 'হউজের সাঁম্মীলত চেষ্টার ফলে ফরাসা সৈন্যরা (মারশাস থেকে আগত) 
স্থলে নামতে ব্যর্থ হয়। কুট ১৭৮১ খ্ডাঁষ্টাব্দে হায়দার আলির বিরুদ্ধে 
পোর্টোনোভো, পেরাম্বাকম ও সোলংঘ্‌রের যৃদ্ধে আরও কয়েকাঁট উল্লেখ্য সাফল্য 
অজরন করেন। 

মালাবার উপকূল, বালাম ও কুর্গে মহাঁশুরের বিরদ্ধে অভ্যুর্থান দেখা দেয়। 
ডাচরা হায়দার আলির সঙ্গে যোগ দেয়ার ভয়ে দক্ষিণ ভারতে ওলন্দাজদের শক্ত 
ঘাঁটি নাগাপট্রম 'ব্রাটশরা দখল করে নেয়। 'ব্রাটশদের এক আকস্মিক নৈশ আক্রমণের 
ফলে দুভেপ্য হিসাবে বিবোঁচত মহাদাজী 'সাদ্ষিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়র দু্গাটরও 
পতন ঘটে। এভাবে ১৭৮২ খস্টাব্দে সীঁঙ্বয়া সালাবাইয়ে এক চুক্তিস্বাক্ষরে বাধ্য 
হন এবং 'ব্রাটশরা তাঁকে স্বাধীন শাসকের স্বীকীতি দেয়। অবশিষ্ট মরাঠা নেতারাও 
রিাটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রত্যাহার করেন। 

এমতাবস্ায় হায়দার আলির চরম বিপদে এডমিরাল সক্রেনের নেতৃত্বে একটি 
ফরাসী নৌবাঁহনী তাঁর সাহায্যে এগয়ে আসে । ১৭৮২ খঃইস্টাব্দে মাদ্রাজের অদ্‌রে 
এক জলযদ্ধে ফরাসীরা এডমিরাল হিউজের রণক্লাস্ত নৌবাহিনীকে হটিয়ে দেয়। 
কর্নেল ব্রেথওয়েটের অধীনস্থ বিরাট 'ব্রাটিশ সৈন্যবাহনশী একাস্ত অভাবিতভাবে 
আঙ্গতির নিকটে টিপুর সৈন্যদলের কাছে বেম্টিত এবং 'নিহত হয়। জনৈক ভারতাঁয় 
এীতহাসকের মতে এই বিপর্যয়ের ফলে 'ব্রাটশরা দক্ষিণ ভারতে এতই দূর্বল 
হয়ে পড়ে যে অনেকাঁদন পর্যস্ত তারা আর কোন নতুন আক্রমণ চালাতে পারে 'নি। 
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ফরাসীদের অবতরণের জন্য অপেক্ষারত হায়দার আলি হীতিমধ্যে কান্ডালোর বন্দরাঁট 
দখল করে নেন। এখানেই ফরাসী সৈন্যদের জন্য ঘাঁটি 'নির্ম্ট হয়েছিল। এরপরও 
ফরাসী ও 'ব্রাটশদের মধ্যে কয়েকটি নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়, 'িস্তু এর কোনাঁটই 
সদ্ধান্তমূলক ছিল না। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৭৮২ খ্ঃশস্টাব্দে হায়দার আলর 
মৃত্যু ঘটে। তাঁর পূত্র টিপু সুলতান মূলত পিতার নীতই অনুসরণ করাঁছলেন 
এবং 'ব্রাটশদের ভারত থেকে বিতাঁড়ত করাকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভাবতেন। 
তান ছিলেন সুযোগ্য সেনাপতি ও সৈন্যরা তাঁর অনুগত 'ছিল। 

কিন্তু নিজ শাসনকালের একেবারে গোড়াতেই টপ হিসাবে একটি মারাত্মক ভূল 
করে বসেন। বেদনোরের অধিনায়ক, হায়দার আলর আত প্রয় শেখ আয়াজকে 
টিপ অপছন্দ করতেন এবং গোপনে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিন্তু আদেশাঁট 
খোদ আয়াজের হাতে পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য তিনি 'বাটিশদের সাহায্যপ্রারথন 
হন। ফলত, ১৭৮৩ খ্যাঁস্টাব্দের জানুয়ারীতে জেনারেল ম্যাথুসের নেতৃত্বাধীন বোম্বাই 
সৈন্যবাহিনী একটিও গাল খরচা না করে বেদনোর দখল করে। বেদনোর 
হারানোর ফলে টিপু মারাত্মকভাবে ক্ষাতগ্রসন্ত হন। এর ফলে মহীশরের কেন্দ্র অবাঁধ 
পেশছনোর পথটি 'ব্রাটশদের কাছে উল্মুক্ত হয়ে যায়। 

টিপুর সৌভাগ্য, ভারতবর্ষে অবাচ্ছিত 'ব্রটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বোম্বাইয়ের 
সৈন্যদলই ছিল দূর্বলতম এবং ম্যাথুস ছিলেন অযোগ্য ও নমনীয় আধনায়ক। 
বেদনোর দুর্গ দখলের পর ম্যাথস ও তাঁর সৈন্যদল সেখানে সণ্টিত বিপুল সম্পদের 
মাঁলকানা পায়। এই সমৃদ্ধ নগরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে 'ব্রীটশ সৈন্যরা অঢেল 
ধনদৌলত সংগ্রহ 'করে। এজন্য বোম্বাইয়ের সৈন্যদলের মনোবল ভেঙ্গে পড়ছিল। 
টিপু বেদনো ঘেরাও করে চরম বূভূক্ষার মধ্যে শহরটি দখল করে নেন ও ম্যাথ 
বন্দী হন। বেদনোরের পর টিপু মালাবার উপকূল আব্রমণ করেন এবং 'ব্রাটিশদের 
কাছ থেকে কয়েকাঁট দুর্গ কেড়ে নন। ১৭৮৩ থ্যাস্টাব্দে তান মালাবার 
উপকূলে বোম্বাইস্থ সেনাদলের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি মাঙ্গালোর অবরোধ করেন। 
ঠিক তখনই বৃদ্ধ বসির নেতৃত্বে ফ্রান্স থেকে একটি নৌবাহিনী কান্ডালোরে 
পেশছয়। 

১৭৮৩ খ২স্টাব্দের জুলাই মাসে ইউরোপে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে সম্পাদিত 
চুক্তির সংবাদটি ভারতে পেশছলে এদেশে অবস্থিত সকল ফরাস* সৈন্য, অর্থাং 
কেবল বাসর সঙ্গে আগতরাই নয়, টিপুর অধীনস্থ ও মাঙ্গালোর অবরোধের শারক 
ফরাসী সৈন্যরাও 'ব্রাটশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে অস্বীকৃত হয়। এককভাবে 
মহীশূর সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অবরোধ অব্যাহত রাখা 'সান্ধয়ার (এখন 'তনি 
ব্রিটিশদের সহযোগণ) সৈন্যদের সম্ভাব্য আক্ুমণের প্রেক্ষিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
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হয়। ১৭৮৪ খ্বস্টাব্দের ১১ মার্চ টিপু মাঙ্গালোরের সাঙ্ধচু'ক্ত স্বাক্ষরে বাধ্য হন 
এবং তদনযায়ী কর্ণাটক থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করেন। 'ব্রাটশরাও অতঃপর 
মালাবার উপকূল ত্যাগে স্বীকৃত হয়। উভয় পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত দানের শর্ত 
মেনে নেয়। এভাবেই দুটি পক্ষের ভাগ্যে নাটকণয় পারবর্তনসূচক 'দ্বতীয় ইঙ্গ- 
মহাঁশূর যুদ্ধের সমাপ্ত ঘটে। 

যারা একাঁদন যুদ্ধ শুর করোছিল এবং বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল সেই 
ভূমিকা পালন করাছল। 'ব্রটেনের সামারক শাক্তবাদ্ধর ক্ষেত্রে শি্পবিপ্লবের ফল 
নমেই আধকতর প্রকটিত হচ্ছিল। এই পাঁরাস্থিতিতেই টিপু তাঁর রণকৌশল 
পাঁরবর্তন করেন । 'ব্রাটশাঁবরোধী সংগ্রামে তিনি মূসীলম শাসকদের মধ্যে নতুন 
মিন্র সন্ধানের প্রয়াস পান। দক্ষিণ ভারতের পাঁরবার্তিত পরিস্থিতির মধ্যেই টিপু 
স্‌লতান ও হায়দার আলির অনুসৃত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যেকার 
পার্থক্যের কারণগ্দালর 'কিছ:টা ব্যাখ্যা মেলা সম্ভবপর । 

দক্ষিণ ভারতের প্রাতদ্বান্দ্বতা যে আরও একটি যৃদ্ধ ঘটাবে এতে কেবল 
ব্রিটিশরাই নয়, টিপু সুলতানও 'নাশচত ছিলেন। এজন্য উভয় পক্ষই প্রস্তুতি 
1নাচ্ছল। টপ ১৭৮৬-১৭৮৭ খস্টাব্দে মরাঠা ও হায়দরাবাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
চালান এবং জয়লাভের পর কয়েকাঁট মরাঠা এলাকা নিজ রাজ্যতুক্ত করেন। "কিন্তু 
বিজয় হওয়া সত্বেও মরাঠারা শেষে 'ব্রটিশের পক্ষাবলম্বন করে এই ভয়ে তিনি 
তাদের অনকূলেই সান্বচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। ১৭৮৭ খ্ীস্টাব্দে নিজ রাজধানী 
শ্রীরঙ্গপট্রমে ছিপ “পাতশাহ্‌ত উপাঁধ গ্রহণ করেন এবং এভাবে মহাঁশুরের হিন্দ 
রাজার কল্পকাহিননতুল্য শাক্তর অবসান ঘটে। 

'ব্রাটশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আরও যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুমান করে টিপু 
তখন ফরাসীদের সাহাষ্প্রার্থা হন। তান ফ্রান্সে দুটি দৃতদল পাঠান। কিন্তু 
এদের একটি কনস্ট্যান্টনোপূল থেকে দেশে ফিরতে বাধ্য হয় এবং অন্যাটি ১৭৮৮ 
খঃশস্টাব্দে ফ্রান্সে পেশছয়। টিপু ফ্রান্সকে তাঁর সঙ্গে ব্রাটশের বিরুদ্ধে একাঁট 
আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক চুক্তি-সম্পানের প্রস্তাব দেন। টিপুর দৃূতদলকে 
ভার্সাইয়ে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রান্কালীন 
পাঁরাস্থৃতির দরুন ফরাসীঁদের পক্ষে দূর ভারতবর্ষে সৈন্যপ্রেরণ সম্ভবপর ছিল 
না। 

সহযোগী মুসাঁলম শাসক হিসাবে তাঁকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ১৭৮৪ 
ও ১৭৮৫ খখস্টাব্দে টিপ কনস্ট্যাপ্টিনোপলে নবাবের কাছে দূত পাঠান। তুরস্ক 
তখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধধত ও '্রিটিশের সাহায্যপ্রাথাঁ। সৃতরাং তার পক্ষেও 
টিপুকে সাহায্যদান সম্ভবপর হয় নি। 
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ইতিমধ্যে মালাবার উপকূল ও কুর্গে বার বার বিদ্রোহ ঘটছিল। ১৭৮৬ সালে 
টিপুকে বস্তুত মালাবার উপকূল পূুনর'খল করতে হয়। ১৭৮৮ খ্বীস্টাব্দেও মহশুর 
সৈন্যবাহিনীর ওপর নায়ারদের আক্রমণ যথারীতি অব্যাহত ছিল । ১৭৮৯ খ্যশস্টাব্ে 
কুর্গে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। টিপুর সৈন্যরা কুর্গে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় মালাবার 
উপকূলের জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতঃপর মহাীশ্‌রের সৈন্যরা মালাবার 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে কুর্গের জনগণ মূল দুর্গ বাদে অরেকবার মহীশূর 
সৈন্যবাহনীর কাছ থেকে স্বদেশ পুনরুদ্ধার করে। 

টিপু ভ্রিবাগ্করের জরুরি অবস্থার প্রোক্ছিতে কুর্গের ঘটনাবলী অগ্রাহ্য করতে 
বাধ্য হন। 

সতেরো শতকের প্রথমাধে ত্রিবাঙ্কুর সামান্য এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত একটি 
শাক্তশাল রাষ্ট্র হয়ে ওঠে এবং উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করে| ন্রবাগকুরের রাজা মালাবার 
উপকূলের সমগ্র দক্ষিণাংশ জয় করার পর ক্রমে ন্ূমে পুরোটাই কুক্ষিগত করার 
ফন্দি আঁটেন। 'কন্তু হায়দার আলির কাছে তাঁর আভসান্ধ ধরা পড়লে তিনি 
মহীশূরকেই তাঁর প্রধান শন্রুপক্ষ বিবেচনা করেন ও 'ব্রাটশের মৈন্রীপ্রত্যাশ হন। 
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধের সময় 'তনি 'ব্রটিশ সৈন্যদের সাহায্য দেন। টিপুর 
আক্রমণের ভয়ে ব্রিবাঙ্কুর রাজা ১৯৭৮৮ খ্ডাস্টাব্দে অধনীনতামূলক চুঁক্তর মাধ্যমে 
নিজ দেশে দুই ব্যাটালিয়ন 'সপাহশ রাখার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তাঁর উদ্যোগে 
মহীশরের করদরাজ্য কোচিনে দূর্গানর্মাণ শুরু হয়। ১৭৮৯ খুশস্টাব্দে টিপুর 
সৈন্যরা এসব দুর্গ ভেঙ্গে দিলেও শেষাবধি তাদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু তাদের 
দ্বিতীয় চেষ্টা ফলবতা হয় এবং রাজার পরাজত সৈন্যরা পলাতে থাকে। 'ন্রবাওকুরের 
মন্রশাক্তকে সাহায্যের অজুহাতে ঠিক তখনই ব্রিটিশরা মহাীশুর আক্রমণ করে। 


ভূতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যাদ্ধ 


যুদ্ধের প্রাক্কালে ১৭৯০ খএনস্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল করনওয়ালিস 
(১৭৮৬-১৭৯৩) মহাীশরের বিরদ্ধে পেশোয়া ও নিজামের সঙ্গে একাট সামারক 
চুক্তি সম্পাদন করেন। তদনযায়ী নির্ধারিত ব্যবস্থা ছিল এরুপ: যুদ্ধজয়ের পর 
1ব্রটিশের এই মিত্রা হায়দার আলি ও টিপ সুলতান কর্তৃক দখলকৃত তাঁদের 
এলাকাগ্দলি ফেরত পাবেন এবং মহীশূরের নিজস্ব এলাকাগ্লি সমানভাবে 
হায়দরাবাদ, পৃনা ও কোম্পানির মধ্যে বিভক্ত করা হবে আর নিজাম ও পেশোয়া 
প্রত্যেকে ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করবেন। এইসঙ্গে 
কনওয়াঁলস কুগ্গ, কোচিন ও মালাবার উপকূল অণ্টলের অসস্ভুষ্ট ব্যাক্তবর্গের 
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সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাদের সামারক সাহাব্য দেয়ার এবং কোম্পানির 

কর্নওয়ালসের কৌশলী পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ সৈন্যবাহনী 'তিনাঁদক 
থেকে মহীশুর আক্রমণ করে এবং মরাঠা ও 'নজামকে মহশূরের সীমান্তে লুণ্ঠন 
চালাতে ও মহাশুরের অশ্বারোহী-বাহনীীর বিরদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের রক্ষা করতে 
বলা হয়। সাঁম্মীলত বাহিননতে সৈন্যসংখ্যা &৭ হাজারের কম 'ছল না। বাঙ্গালোর 
অবরোধ ও ধ্বংসের পর ব্রিটিশ সৈন্যরা শ্রীরঙ্গপট্রম অবরোধ করে। 'িতন সপ্তাহ 
অবরোধের পর টিপু সলতান সান্বচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। সৈনাবাহনীর সরবরাহে 
অসুবিধা এবং মালটানা পশুগ্ঁল সংক্রামক রোগে মারা পড়ার প্রোক্ষিতে 
কর্নওয়াঁলসের জন্য শান্ত তখন খুবই জর্যার হয়ে উঠোছল। 

১৭৯২ খনীস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্রমের শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। টিপু ৩.৩ 
কোটি টাকা ক্ষাতপূরণ 'দতে রাজ হন এবং অর্থশোধ পুরো না হওয়া অবধি 
তাঁর দুই পন্ত্রকে ব্রিটিশের কাছে পণবন্দী রাখেন। মরাঠারা কৃষ্কানদী অবাধ "বস্তুত 
তাদের প্রাক্তন অণ্টলগাীল এবং হায়দরাবাদ তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্কার মধ্যবতাঁ তার প্রাক্তন 
এলাকা ফেরত পায়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা বড়মহাল ও দন্দুগল সহ মালাবার 
উপকুলের একটা বড় অংশ ও কুর্গ কুক্ষিগত করে। অর্থাৎ, কর্ণাটক ও বোম্বাই থেকে 
মহীশ্‌রে যাওয়ার সবগ্ীল পথই তাদের দখলে আসে। তবু কর্নওয়ালিস 
মহীশূরকে ধ্বংস করলেন না। মরাঠাদের বির্দ্ধে এটকে একাঁট স্বাধীন রাজ্য 
হিসাবে টাকিয়ে রাখাই তরি উদ্দেশ্য ছিল। 

যৃদ্ধশেষে টিপ রাষ্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দৃউুকরণে মনোযোগ দেন। নতুন যুদ্ধের 
জন্য দেশকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগ্াাঁল অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রর্বতন 
করেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল সৈন্যবাঁহনী পুনর্গঠন। তান অশ্বারোহাীর সংখ্যা 
কমিয়ে পদাতিকের সংখ্যাবদ্ধ করেন। যুদ্ধের খেসারত এবং সৈন্যপোষণের জন্য 
যথেম্ট সম্পদের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ভূঁমিরাজস্ব ৩০ শতাংশে এবং বাণিজ্যের 
মাসল ও শুল্ক ৭ শতাংশের বোশ বৃদ্ধি করা হয়। তদপাঁর 'পাতশাহ্‌, ছোট ছোট 
সামন্ত বা 'পালায়াক্কার' পেলিগড়) 'জায়গীরদার” ও হিন্দু মন্দিরগ্লির জম দখল 
করতে লাগলেন। কিন্তু পাঁরাচ্থীতি এমন ছিল যে এতে জনগণের মধ্যে কোন অসস্তোষ 
দেখা দেয় নি। 

হন্দুরাজ্যগুলি দ্বারা, মহীশুর রাজার সমর্থকদের দ্বারা বার বার প্রতারিত 
হওয়ার ফলে টপ সুলতান মুসালম সভাসদদের উপর আঁধকতর আস্থা স্থাপনে 
বাধ্য হন এবং কেবল তখনই তাদের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ পদগযলিতে উন্নত করেন। 
কিন্তু ব্রাহ্মণদের হস্তগত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারাঁট নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় বড় 
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প্রদেশগ্াঁলিতে মৃসালম গভর্নর নিয়োগের ফলে ইতিমধ্যেই দুনীতপক দেশে 
কেবল ঘসের মান্রাই বাদ্ধ পেয়োছিল। খাজনা আদায়কারণীরা কৃষকদের একাধিকবার 
একই খাজনা দিতে বাধ্য করল এবং রাজস্ব গ্রহণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ঘ্‌স 
দিয়ে বশীভূত রাখল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টিপু কর্তৃক নিষুক্ত রাজস্ব বিভাগের প্রধান 
মীর সাঁদকও এর ব্যতিক্ূম ছিলেন না। ফলত, রাজস্ব আদায় রাম্ট্রষল্মের কাছে 
কেন্দ্রীকরণ এবং জমিদারদের সম্পাত্তভোগের সুদূরপ্রসারী অধিকার উৎখাতের জন্য 
টিপু সুলতানের উদ্যোগ সর্বদাই দড় প্রাতরোধের মুখোম্ীখ হচ্ছিল। 

ইউরোপায়দের কৃংকৌশলগত অগ্রগাঁত সম্পর্কে সচেতন টিপু নিজদেশে নতুন 
ধরনের শিল্প, বিশেষত যাদ্ধলগ্ন শিল্পগ্ীল গড়ে তোলার প্রয়াস পান। ফরাসী 
আফিসরদের সাহায্যে তিনি শ্রীরঙ্গপট্রমে কামান ও রাইফেল তোঁরর ব্যবস্থা করেন। 
কিন্তু উৎপাদনের হার মাসিক একটি কামান ও &-৬ বন্দুক) সৈন্যবাহনীর 
প্রয়োজনের তুলনায় যথেম্ট ছিল না। দেশের দ্রুত অর্থনোতিক উন্নাতিসাধনে টিপূর 
সকল বেপরোয়া চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে শুধু দেশের জাঁটল অর্থনৈতিক 
পারস্থিতির অবনতি ঘটেছিল ও সাধারণ অসন্তোষ বাঁদ্ধ পেয়েছিল। বাধ্যতামূলক 
শ্রমের 'ভাত্ততে রাষ্ট্রীয় কর্মশালা প্রাতিষ্ঠার চেম্টাও চলোছল। বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় 
নিয়ন্্ণে এনে ব্যবসায়ীদের 'ানজ পণ্যের যথার্থ দরের চেয়ে বোশ মূল্য 'দিতে 
বাধ্য করা হচ্ছিল। মালাবার থেকে পণ্য আমদান?র ক্ষেত্রে রাম্দ্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থা 
চাল করা সহ দক্ষিণ ভারতের ব্রিটিশ এলাকাগ্যলির সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা 
হয়েছিল। যেসব স্থানে টিপু বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছিলেন তাঁর সুখ্যাঁত প্রাতষ্ঠার 
জন্য সেখানে তোর শহরগ্দীলতে বলপূর্বক প্দনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। 
টিপুর কোন কোন সংস্কার ছিল তাঁর নিজস্ব খেয়ালের ফল এবং দেশের জন্য 
সম্পূর্ণ তাৎপর্যহাীন (পোশাকের ধরন বদলাতে জনগণকে বাধ্যকরণ, সরকারী বিভাগ 
ও কার্যালয়, মাস ও 'দিনের নাম পরিবর্তন, জেলার সংখ্যাবাদ্ধ বা এগ্দাল পুনগ্ঠিন, 
সৈন্যবাহিনীর পুনার্বভাগ ইত্যাঁদ)। 

বহ7; উদ্যোগের ব্যর্থতা সত্তেও চাষের জমির পাঁরমাণ বাঁড়য়ে টিপু কয়েক 
বছরের মধ্যেই রাষ্দ্রীয় ভান্ডার ভরে তোলেন এবং একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী 
গঠন করেন। ১৭৯৪ খ্যাস্টাব্দের মধ্যে শীব্রাটশদের য্দ্ধের খেসারত ফেরত দিলে 
টিপুর প্যন্ররাও মুক্তি পায়। [টিপ প্রবল প্রাতিপক্ষ হয়ে উঠলে ব্রিটিশরা আবার 
মহশশূর আক্রমণের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

উত্তেজিত টিপু পুনরায় স্বধমর্ণ অন্যান্য শাসকদের কাছ থেকে সাহায্যলাভের 
চেষ্টা শুর করেন। তিনি আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহের সাহাষ্যপ্রা্ হন 
এবং ভারতজয় ষে এখন খুবই সহজ এটি তাঁকে বুঝান। এই প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে. 
এবং অযোধ্যার প্রান্তন নবাবের আহ্বানে আফগানিস্তানের শাসক পঞ্জাব আক্রমণ 
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করেন। কিন্তু শিখদের প্রাতরোধের মূখে এবং দেশে তাঁর 'বরদদ্ধে ষড়্যন্ত্ের সংবাদ 
শুনে তান স্বদেশে ফরে যান। টিপু রোহিলা নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন 
করোছলেন। 

টিপ ফ্রান্সেরও সাহায্যপ্রাথ্ণ হয়োছলেন। ১৭৯৩ খ২স্টাব্দের দিকে তিনি 
ফ্রান্সে 'দ্বতীয় গোপন দৃতদল পাঠান । কন্তু কার সঙ্গে এই আলোচনা চলোছল এবং ক 
ফলাফল হয়েছিল তা জানা যায় ন। ১৭৯৫-১৭৯৬ খ-৭স্টাব্দেব্রাটশদের ভারত থেকে 
[বিতাড়নের জন্য ফ্রান্স ও মহীশুরের মধ্যেকার আক্রমণ ও আত্মরক্ষার গোপন চুক্তির 
পরিকল্পনা তান ফরাসীদের কাছে পাঠান। ১৭৯৭ খাীস্টাব্দে তিনি ভারতস্থ 
ফরাসীঁদের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের "সিদ্ধান্ত নেন। আনার্দস্ট কর্মসূচি সত্বেও 
শ্রীরঙ্গপট্টমে একটি 'জেকাঁবন ক্লাঝ' প্রাতাম্ভত হয়। টিপু সুলতানের উপস্থিতিতে 
ক্লাবের সদস্যরা আন্হষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার নামে একাঁট তরুরোপণ সহ তাঁদের 
বক্তৃতায় সকল অত্যাচারীর মৃত্যু ও 'স্বাধীন 'টিপু'রু দীর্ঘজীবন কামনা করেন। ফরাসী 
বিপ্লবীদের কায়দায় একটি 'সান্‌ক্যুলোত" টুঁপিও অনুষ্ঠাঁনকভাবে তাঁকে পরানো হয়। 
মনেহয়, সমকালীন বিশ্ব ঘটনাবলী সম্পর্কে টিপ অবাঁহত ছিলেন না। অবশ্য 
অনুষ্ঠানাট যে ফরাসী সৈন্যবাহনীর 'িভরযোগ্য সমর্থনলাভের 
পক্ষে তাঁর সহায়ক হবে তা তান বুঝেছিলেন এবং এঁটকে খুবই গুরত্বপূর্ণ 
ভেবোছলেন। 

ফরাসী সাহায্যের জন্য টিপ? আরেকবারও চেষ্টা করোছলেন। একটি জাহাজে 
প্রোরত দু'জন গোপন দৃূতকে তান মারশাস দ্বীপ থেকে ফরাসী সৈন্য আনতে 
এবং খোদ ফ্রান্সে সাহায্যলাভের চেষ্টায় পাঠান। কিন্তু তারা যখন মরিশাসে পেশছয় 
তখনই ফ্রান্সে কু'দেতা ও "দ্বিতীয় 'বপ্রবী পরিষদ প্রাতিষ্ঠার সংবাদ আসে । অতঃপর 
ফ্রান্সে দূত পাঠানো নিরর্থক হয়ে পড়ে। দ্বীপের গভর্নর এই গোপনীয়তা ভঙ্গ করে 
প্রকাশ্যে টিপুর পতাকাতলে 'ব্রাটশদের 'বিরৃদ্ধে সংগ্রামের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গঠনের আহবান জানান। কিন্তু এই আহ্বানে সামান্যই ফলোদয় ঘটেছিল: মাত্র ৯৯জন 
ফরাসী নাগাঁরক দৃূতদের সঙ্গে মহাঁশর রওয়ানা হয়োছল। টিপুর এই কার্যকলাপের 
সংবাদে এবং টিপুর সঙ্গে যোগদানেচ্ছ বোনাপার্তের মিশর আঁভযানের ফলাফলে 
আতাঁঙ্কত 'ব্রটশরা অতঃপর তাদের ভশষণতম শন্রু মহীশুরকে আঁচরে ধৰংস করার 
সিদ্ধান্ত নেয়। 

ভারতের তৎকালীন নতুন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৯৮- 
১৮০৫) এই সম্পার্কত প্রস্তাবাটি লন্ডনে পুরোপ্যার অনুমোদত হয়। প্রথমেই 
তিনি ভারতে 'ব্রাটশের উল্লেখ্য ইউরোপীয় প্রাতদ্বন্বী, যথা হায়দরাবাদের শাসকের 
অধানচ্ছ ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে নিক্কিয় করার "সিদ্ধান্ত নেন। এদের পাঁরবর্তে 
িজামকে একটি 'ব্রটিশ সৈন্যবাহিনীর আশ্বাস দেয়া হয়। ব্রিটিশরা তখন ফরাসী 
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সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং একাঁটও গুলি খরচা ছাড়াই তাদের নিরস্ত্র করে 
ও 'নিজামের দেয় বেতন মিটিয়ে দিয়ে সৈন্যদলাট ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর ওয়েলেসলির 
সৈন্যদল মহশীশূর আক্রমণ করে। কর্নওয়ালসের সকল ভূলব্রাট থেকে হীতিমধ্যে 
শক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। এবার ব্রিটিশ সৈন্যবাহনী ছিল সুসাঁজ্জত। টিপুর 
স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারে আঁতম্ঞ সেনাপতিরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলত, 
শ্রীরঙ্গপট্রম পুনরায় 'াটিশদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং ১৭৯৯ খটস্টাব্দের ২৮ 
এপ্রল এক অতার্কত আক্রমণে 'ব্রাটশদের হাতে তার পতন ঘটে। বীরত্বের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে টিপ্‌ নিহত হন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী অবাধে কয়েক 'দিন শ্রীরঙ্গপট্রমে 
লুণ্ঠন চালায়। 

মহীশ্‌র দখলের ফলেই ব্রিটিশের পক্ষে পুরো ভারত দখল সম্ভবপর হয়োছিল। 
ত্রিশ বছর পর্যন্ত মহাঁশরের মানুষ তাদের স্বাধীনতা অটুট রেখোছল। 'ব্রটশ 
আল্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ছিল যথার্থই বীরত্বপূর্ণ। ১৭৯৯ খতীস্টাব্দে 
পতনের পৃর্বাবাধ মহাীশ্‌র ছিল এই প্রাতরোধের কেন্দ্রস্থছল। সামন্তবাদী মহশ্‌রের 
ওপর পঃজিবাদ ব্রিটেনের বিজয় আঁনবার্য ছিল। তাসত্বেও মহনশূরের জনগণের 
দীর্ঘ প্রাতিরোধের মুখে 'রিটিশ ওপ্পানবোশকরা ভারতে সর্বক্ষণ একাঁট বিরাট 
সৈন্যবাহিনী রাখতে বাধ্য হয়েছিল। 

মহীশূর দখলের পর ওঁপাঁনবোশকরা তাকে তখনই নিজ এলাকাভুক্ত করার 
সাহস পায় নি। ওয়ার রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বাঁসয়ে 


কর্পাটক দখল 


কর্ণাটকের ঘটনাবলী আসলে অধীনতামূলক চুক্তির মাধ্যমে করদরাজ্য দখলেরই 
একট প্রকৃষ্ট দ্টান্ত। ১৭৬৩ খ্যশস্টাব্দের প্যারিস-চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশের আশ্রিত 
মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটকের (আকট) শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অবশ্য 
তাঁর সাত্যকার কোন ক্ষমতা ছিল না। তান ছিলেন ব্রাটশের ্রীড়নক মান্। ১৭৫৬- 
১৭৬৩ খ্যাস্টাব্দের যুদ্ধের পর কোম্পান মুহম্মদ আলীর কাছে সামারক খরচা 
বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে। নতুন নবাবের হাতে এত অর্থ ছিল না। এমতাবস্থায় 
কোম্পানর কয়েকজন কর্মচারী কোন কোন জেলা থেকে রাজস্ব আদায়ের আঁধকার 
লাভের শর্তে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দেয়। কুটিল আর্ক কার্যকলাপের 
মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের অধশনচ্ছ জেলাগ্যাীল থেকে উচ্চহারে বাড়াতি 
রাজস্ব আদায়ে সমর্থ হয় এবং তা নবাবের কাছে ধণ হিসাবে উচ্চস্‌দে লগ্মি করে। 
কোম্পানির অন্যতম সাধারণ কেরানী পল বেনফিল্ড 'বশেষত বড় অঙ্কের লেনদেন 
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চালাত। বার্ধক ২ শত পাউণ্ড বেতন পেলেও সে নবাবকে হাজার হাজার পাউণ্ড 
খণ দিয়েছিল। বহু চেষ্টা সত্বেও নবাব এই খণ থেকে মুক্তিলাভে ব্যর্থ হন। ধণের 
সুদ মেটাতে গিয়ে মুহম্মদ আলীকে নতুন খণ গ্রহণ করতে হয়। "উত্তমর্ণদের 
অর্থাৎ বদমাশ ব্রাটশ মহাজনদের) জন্য এটি ছিল "খুবই স্মাবধাজনক'। এতে 
এসব 'পরজশীবীরা" হঠাৎ জমিদার হয়ে উঠত এবং র্লায়তদের শোষণ করে 'বপ্যল 
বিত্তসণয়ের সযোগ পেত। ফলত, স্থানীয় প্রজাদের উপর ইউরোপীয় (ব্রিটিশ) 
ভূ"ইফোড় জাঁমদারদের অত্যাচার, িম'মতর অত্যাচার চলত! এরা ও নবাব সারা 
কর্ণাটককে ধংস করে ফেলোছিল।% 

আকর্টের নবাবের সৈন্য এবং কোম্পানির সৈন্যরা সমৃদ্ধ তাঞ্জোর দখল ও লুণ্ঠন 
সত্বেও কোষাগার পুনর্গঠিত হল না। ১৭৭১ খুশস্টাব্দে রাজপ্রাতিনিধি লর্ড লিন্ডসে 
এবং ১৭৭৬ খীস্টাব্দে লর্ড িগট কোম্পাঁনর কমণচারীদের হাতে কর্ণাটকের এই 
লুণ্ঠন বন্ধের চেষ্টা করেন, কিন্তু তা মোটেই ফলপ্রসূ হয় নি। ব্যর্থ লর্ড লিন্ডসে 
দেশে ফিরতে বাধা হন। মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যদের ব্যাক্তিগত স্বার্থ কর্ণাটক 
ও তাঞ্জোর লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তারা লর্ড 'পগটকে জেলখানায় আটক 
করে ও পরে সেখানেই তাঁর মৃত্য হয়। অনাঁদকে পল বেনাফিজ্ড ধনাঢ্য বাক্ত হিসাবে 
ইংলণ্ডে পেশছয়। 

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আশ্রত করদরাজ্য কর্ণাটক কোম্পাঁনর নিজস্ব 
এলাকায় পারণত হয়। এমতাবস্থায় নবাবের বদলে খণশোধের দায় কোম্পানির উপর 
বর্তায় এবং কেবল তখনই 'ব্রাটশ পার্লামেন্ট এসব খণের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য 
একটি 'বস্তাঁরত তদন্ত শুর করে। এরই ফলে ১৩ লক্ষ পাউন্ড খাণের দাঁবর 
যাথার্থয প্রমাণিত হয় এবং আতরিক্ত ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড প্রতারণামূলক বা 
প্রমানহীন দাবি হিসাবে বাতিল হয়ে ষায়। 'এবং ২০ বছর পর (১৮০৫ খ্যীস্টাব্দে) 
খণের শেষ অঙকাঁট অবাঁধ পাঁরশোধের পর যেমনাট আশা করা গিয়েছিল তেমাঁনই 
দেখা গেল যে মহম্মদ আলশী হইীতিমধ্যেই ৩ কোটি টাকার নতুন ধাণচুক্তি করেছেন! 
তারপর শুরু হয় একটি নতুন তদন্ত। নবাবের পরো ব্যাপারটি মীমাংসা হতে এতে 
সময় লেগোছল ৫০ বছর, খরচ হয়েছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ড। এভাবেই ব্রাটিশ সরকার __ 
এবং কোম্পানি নয়, তারাই পঁটের খসড়া আইনের পরবতাঁকালে শাসন চাঁলয়েছিল 
(ভারতবর্ষে) -- হতভাগ্য ভারতবাসীকে শোষণ করোছল !** 
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'ত্রাটশের বিরুদ্ধে কর্গ ও ভ্রিবাত্কুরের সংগ্রাম 


মহীশ্‌রের পতনের পর ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম কতকগ্ল বিক্ষিপ্ত ঘটনায় 
পর্যবাঁসত হয়েছিল এবং সেগ্যীল দমন করা মোটেই কঠিন হয় নি। 'ব্রটিশের 
সহযোগী অঞ্চলের যেসব বাঁসন্দা একদা ইংরেজকে তাদের মুক্তিদাতা ভাবত 
তারাই এখন ক্ষমতাসীন হয়ে 'ব্রাটশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল। এর 
দৃজ্টান্ত হল কুর্গ ও 'ন্লবাঙ্কুর। 

শ্রীরঙ্গপট্রমের চুক্তি (১৭৯২) অনুসারে কুর্গ ব্রিটিশ শাসকদের কাছে হস্তান্তারত 
হলে প্রাক্তন উদ্বাস্তু জমিদাররা ('নায়ার' ও ননাম্ত্দাদ্র') দেশে ফেরে এবং তাদের জামতে 
ইজারাদার 'হসাবে অথবা টিপু সুলতানের আদেশে যারা পুনর্বাঁসত হয় সেই 
'পলাদের, উৎখাত করতে শুরু করে। এতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাতের 
সম্ভাবনা দেখে 'রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটিতে অনুমোদন 'দিয়েছিল। এইসঙ্গে কোম্পানি 
ভূমিরাজস্ব আরও উচ্চ হারে আদায় করাছল এবং প্রভাবশালী জাঁমদারদের বার্ষক 
খাজনা আদায় ইজারা দতে শুর্‌ করোছল। 

১৭৯৩ খ্যাম্টাব্দে খাজনা আদায়ের একটি চুঁক্ত এর দাবদার নায়ার-নেতা 
বিরুদ্ধে একটি প্রাতরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্রোহনরা 'ব্রাটিশ খাজনা 
সৈন্যদল পাঠায়। কিন্তু নাবড় বনের আড়ালে লুকনো এসব বিদ্রোহীদের 'বরুদ্ধে 
এই আঁভযানগ্যাঁল ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। ১৭৯৭ খহস্টাব্দে ১৯'শ ব্রটশ 
সিপাহনদের একটি দল কুর্গ সৈন্যদের হঠাৎ আক্রমণে নিশ্চিহ হয়ে যায়। কোম্পানি 
বর্মরাজকে শেষে বার্ষিক ৮ হাজার টাকার পেন্সনের ঘস দিয়ে বশনভূত করে ফেলে 
এবং তিনি সংগ্রাম ত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহ নেতারা সংগ্রাম অব্যাহত 
রাখেন। এমতাবস্থায় জঙ্গলে আত্মগোপনব্রমে 'ব্রাটশ সৈন্য ও তাদের যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উপর বাক্ষপ্ত আক্রমণের মধ্যেই তাঁদের কার্যকলাপ সীমিত হয়ে পড়ে। 

১৮০০ খ্টীস্টাব্দে আরও একটি বিদ্রোহ ঘটে এবং আবার বর্মরাজ এর নেতৃত্ব 
দেন। এবার 'ব্রটিশ সৈন্যবাহনীর আঁধনায়ক ছিলেন ওয়োলংটনের ভাবী ডিউক, 
আর্থার ওয়েলেসাঁল। ১৮০২ খস্টাব্দের মধ্যে বিদ্রোহীদের সকল নেতাই বন্দী 
হয়ে ফাঁসিতে প্রাণ দেন। প্রাতরোধ চিরতরে 'বল্‌প্ত হয়েছে ভেবে 'ব্রিটশরা 
ভূমিরাজস্বের হার অত্যধিক বাদ্ধ সহ টাকার বদলে দ্ুব্যসামগ্রী 'দিয়ে খাজনাশোধের 
নতুন বিনিময় হার চালু করে। এট ছিল সাধারণ কৃষকের পক্ষে অস্মীবধাজনক এবং 
এর প্রাতবাদে কৃষকদের মধ্যে নতুন বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবারের বিদ্রোহের শারক 
ছিল কুর্গের একাটি বিশেষ এলাকার বাঁসন্দারা। তারা হঠাৎ আক্রমণে 'ব্রাটশ 


৪০৮ 


সৈন্যবাহনীকে হটিয়ে পানামারামের ব্রিটিশ দুর্গট দখল করে। অতঃপর তারা 
গিরপথগদ্দীল আধকার করে, 'ব্রাটশদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে এবং উপকূল 
অবধি সারা জেলার মানুষকে তাদের সংগ্রামের শারক করে তোলে । 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষ 
তখন কৃষকদের স্মাবধা দিতে বাধ্য হয়, খাজনা পূর্বতন স্তরে নাঁময়ে আনে এবং 
তাদের অন্যান্য দাবিদাওয়াও মেটানো হয়। কেবল ১৮০৫ খএ৭স্টাব্দেই 
ওপনিবেশিকদের পক্ষে এই বিদ্রোহের সমাপ্ত ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল । বিদ্রোহীদের 
আঁধকাংশই শেষযদ্ধে মারা পড়েছিল । 

তারপর ১৮১২ খ্টীস্টাব্দে ভমরাজস্ব শেষপর্যন্ত অর্থে পাঁরবার্তত হলে এই 
অণ্ুচলে আরও একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিস্তু মালাবার উপকূল থেকে প্রোরত 
সৈন্যদল বদ্রোহটি দ্রুত দমন করে। 

ন্রিবাকুরেও আভন্ন পরাস্ছিতর পৃনরাবাত্ত ঘটেছিল। ১৮০৮ খবীস্টাব্দে 
সেখানে ব্রটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে 'দালাভাই' (প্রধান মন্ত্রী) ভেলু তাম্পি একট, 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তাঁর বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ও কামান 
ছিল ১৮ট। কোচিনের মানুষও ন্রিবাগকুরের বিদ্রোহে যোগ দেয়। অবশ্য ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের হাতেও তখন বিরাট সৈন্যবাহনী ছিল। দুটি পরাজয়ের পর বিদ্রোহের 
অবসান স্পন্ট হয়ে ওঠে এবং ভেল্‌ তাম্প তাঁর উদ্দেশ্যের নিশ্চিত ব্যর্থতা উপলান্ধর 
পর আত্মহত্যা করেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহনী অতঃপর যে-নশংসতার সঙ্গে বিদ্রোহ 
দমন করে তা এমন 'ি কোম্পানর পাঁরচালকমণ্ডলী দ্বারাও "নান্দিত হয়। 


দ্বিতিয়্ ও তৃতণয় ইঙগ-মরাঠা য্যদ্ধ 


ভারতে সুদূর পঞ্জাবের শিখরাজ্য এবং মরাঠা রাজ্যগৃলিই শুধু তখন্যে 
'ব্রটিশদের অধীনস্থ হয় নি। মহাঁশূর জয়ের পর (এতে মরাঠাদেরও কিছুটা অবদান 
ছল) ব্রিটিশরা মরাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। 
শাক্তশালী 'মন্রহীন মরাঠাদের পক্ষে এই অজেয় শন্রুকে প্রাতরোধ করা আর সম্ভবপর 
ছল না। অতএব বলা যায় টিপুর পতনের ফলেই মরাঠাদের পতনও আনবার্ 
হয়ে উঠেছিল। 

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মরাঠা রাজাদের মধ্যে কলহ বিশেষভাবে পরিপর 
হয়ে উঠেছিল। তাঁরা সর্বদাই পরস্পরের বিরুদ্ধে ছোটখাটো ষড়যন্ত্রে রত ছিলেন 
এবং ফলত, 'ন্রাটিশের পক্ষে তাঁদের 'বাচ্ছন্ন করে একে একে অধানস্থ করা সম্ভবপর 
হয়োছল। ১৮০১ খাস্টাব্দে গোয়াঁলয়রের রাজা দৌলত রাও 'সিন্ধিয়া (১৭৯৪- 
১৮২৭) এবং ইন্দোয়ের রাজা যশোবন্ত রাও হোলকারের (১৭৯৭-১৮১১) মধ্যে 


৪০৯ 


রাজ্যসীমা নিয়ে যুদ্ধ বাধলে তাঁরা পরস্পরের রাজ্য আন্রমণক্রমে যদচ্ছা হত্যা ও 
লুণ্ঠন চালান। ততদিনে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীই পুনর্গাঠত হয়োছল: প্রধান 
শীক্ত হিসাবে অশ্বারোহী বাঁহনীকে ইউরোপীয় আঁফসরদের অধীনস্থ পদাতিক 
বাহিনশ প্রাতস্থাঁপত করোছল। কিন্তু ইউরোপীয় অফিসরদের পিচালনাধীন 
[সপাহাীরা যে-কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ ছিল তার কোন ইউরোপীয় শিক্ষা ছিল না। 
অর্থাৎ, এসব রাজা ও সেনাপাঁতরা 'ব্রটশ সিপাহাদের প্রাতরোধে একেবারেই অক্ষম 
িল। তদুপাঁর 'ব্রাটশরা তখন 'বাভন্ন মরাঠা রাজাদের মধ্যে শন্রুতারও ইন্ধন 
যোগাচ্ছল। 

১৮০২ খঈস্টাব্দে পুনার যুদ্ধে হোলকারের সৈন্যরা 'সান্ধয়া ও দ্বিতীয় 
পেশোয়া বাজীরাওয়ের (১৭৯৬-১৮১৮) মাঁলত সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ পরাজত 
করে। পলায়ত দ্বিতীয় বাজীরাও বোঁসনে ব্রাটশের আশ্রয়প্রার্থা হন এবং ১৮০২ 
খশস্টাব্দে মহারান্ট্রে কমপক্ষে ৬ হাজার 'ব্রটিশ সৈন্য রাখা ও এদের ভরণপোষণের 
জন্য বার্ধক ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের শর্তে অধীনতামূলক মৈন্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেন। 
'তদুপাঁর ব্রিটিশ কৃর্তপক্ষের কঠোর তত্বাবধানের আওতায় নিজ বৈদেশিক নীতি 
পাঁরচালনেও 'তাঁন রাজ হয়োছলেন। 

অর্থাৎ, মহারাম্ট্র ততদিনে যথার্থই তার স্বাধীনতা হাঁরয়ে 'ব্রাটশের আশ্রত 
রাজ্য হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা অতঃপর পুনা দখলক্রমে সেখানে পেশোয়াকে 
ক্ষমতাসীন করে। মরাঠা রাষ্ট্রগুলির ওপর পুনার সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে গভরন্নর- 
'জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ঘোষণা করেন যে, পেশোয়ার সঙ্গে সম্পাঁদত চুক্তিটি 
সকল মরাঠা রাজাদের ওপরও প্রযোজ্য । যাঁদও সান্ধয়া ও হোলকার বোৌসন-চুক্তি 
অস্বীকার সহ জাতীয় সংকটের মুখোমুখি পারস্পারক সংঘাত বন্ধ করেছিলেন, 
'তব্‌ তখনো তাঁরা একে অন্যের প্রতি আবশ্বাসন ছিলেন ও তাঁদের কার্যকলাপ সমন্বিত 
করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধে তাঁদের পক্ষে এটিই ছিল এক বিরাট 
প্রাতবন্ধ। 

ওয়েলেসাঁল শুরুতেই হোলকারকে গুরুত্ব না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং 'সাদ্ধয়ার 
বিরুদ্ধে সকল শক্ত কেন্দ্রীভূত করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দুভে্য কথিত আহ্‌মদনগর 
দুগ্গটর পতন ঘটে এবং খান্দেশে 'সাহ্ধিয়া ও নিজামের রাজ্যের সংযোগস্ছলাঁট তাঁর 
হস্তগত হয়। হায়দরাবাদ সীমান্তের অদূরস্থ আসাই নামক স্থানে জেনারেল ওয়েলেসাঁলি 
৫& হাজার সৈন্য নিয়ে সান্ধয়া ও নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার __ এই দুই 
মরাঠা রাজের মিলিত ৩৫ হাজার সৈন্যকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে 'সান্ধয়াকে 
'আন্রমণের মূখে ফেলে ভোঁসলা পশ্চাদপসরণ করেন এবং ফলত, 'ব্রাটশের জয় আসন্ন 
হয়ে ওঠে। ওয়েলেসলি ভোঁসলার পশ্চান্ধাবন করলে 'সান্ধয়া তাঁর অযোগ্য মিন্রকে 
সাহায্য থেকে বিরত থাকেন। আরগাগুয়ের চূড়ান্ত যুদ্ধে ভোঁসলার সৈন্যদল 'নিশ্চিহ, 
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হয়ে যায় ও নাগপুরের গাওয়িলগড় মূল দুর্গের পতন ঘটে। ১৮০৩ সালের 
[ডিসেম্বরে ভোঁসলা দেওগাওঁয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং তদনৃযায়ী নাগপুর 
এলাকা স্বাধীনতা হারায় আর মাদ্রাজ প্রোসডেন্সি ও বাংলার সীমান্তবতর্শ কটক 
প্রদেশাট ব্রিটিশের হস্তগত হয়। 

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের 'ব্রটিশ সেনাপতি লেক আলিগড় দুর্গ দখলন্রমে 
দিল্লীর নিকটস্থ একটি দূর্গ জয়ের পর দিল্লী দখল করেন। অতঃপর আগ্রাও তাঁর 
আঁধকারভুক্ত হয়। এসব যুদ্ধে 'সান্ষিয়ার সৈন্যবাহনশ ফরাসী আঁফসর -- পেরন 
ও বূকুহিনের পাঁরচালনাধীন ছিল। যুদ্ধশেষে তারা (পেরন আলিগড়ে ও বুরুইন 
দিল্লীর বাইরে) আত্মসম্প্পন করে। এসময় মরাঠা সৈন্যবাহনী পারচালক হন মরাঠা 
সেনাপতি অম্বাজী ইংলয়া। লাসওয়ারীর (সঠকভাবে নাসওয়ারী) যুদ্ধে মরাঠা 
সৈন্যরা বেপরোয়া লড়াইয়ের পর আঁধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। উত্তরে যদদ্ধরত 
'সান্ধয়ার সৈন্যরাও বিধবস্ত হয়ে যায়। চম্বল নদীর উত্তরের সম্পূর্ণ ভূখণ্ডই তখন 
'ব্রাটশের দখলভুক্ত হয়। এই সময় অম্বাজী ইংলিয়া “সাক্ষয়ার সঙ্গে 
বশ্বাসঘাতকতান্রমে নাগপুর রাজ্যের রাজধানী ও দূগ- গোয়ালিয়র 'ব্রাটশের কাছে 
হস্তান্তর করেন। অতএব ১৮০৩ খ৭স্টাব্দের ৩০ িসেম্বর সাঁদ্ষয়া সর্জী- 
আন্জনগাওয়ের সান্ধচুক্ততে বাধ্য হন এবং তদন্যায়ী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতরঁ 
সকল এলাকার সঙ্গে তাঁকে আহমদনগর ও ভারুচের স্বত্বও ত্যাগ করতে হয়। 
যুদ্ধকালে ব্রাটশের সমর্থক রাজপুত এলাকাগুলির উপরও তাঁর দাবি তিনি 
প্রত্যাহার করেন। তদুপাঁর অধীনতামূলক চুক্তির শর্তে তাঁর দেশের সীমান্তে ব্রিটিশ 
এলাকায় অবাঁস্থত একদল 'ব্রাটশ সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যয়বহনের দায়ও তাঁর উপর 
বর্তায়। ব্রিটিশরা মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসায়। 
না। সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ রাজধানী গোয়ালিয়র ও সেখানকার 
দুর্গ ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য গোহাদ-এর রাজাকে হস্তান্তর করা হয়। 

সান্বয়ার সৈন্যদল উৎখাত করার পর ১৮০৪ খ্াস্টাব্দের জানুয়ার মাসে 
রাটশরা হোলকারকে হিন্দুস্তান থেকে তাঁর সৈন্যবাহনী অপসারণ সহ এই অণ্চল 
থেকে 'চৌথ" আদায়ের আঁধকার প্রত্যাহার করতে বলে । হোলকার এই দাঁব অস্বীকার 
করেন এবং 'সাক্ধয়ার সঙ্গে একট মৈন্রীচুক্তি সম্পাদনের প্রয়াস পান। কিন্তু ইতিমধ্যে 
'সান্ধয়া ব্রিটিশের অধশনস্থ হয়ে পড়োছিলেন। 

১৮০৪ খবস্টাব্দে হোলকারের বিরুদ্ধে য্দ্ধ শুরু হয়। প্রথম দিকে হোলকার 
সঙ্কীর্ণ মুকুন্দারা গিরিপথ থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের হটিয়ে দেন, এমন কি ভরতপুরের 
রাজার সঙ্গে একযোগে দিল্লী পর্যস্ত অবরোধ করেন। কিন্তু সূরক্ষিত এই শহর দখলে 
ব্য" হয়ে তিনি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। এই সময় 'ব্রিটিশ সৈন্য আক্রমণাত্মক বদদ্ধ 
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শুর্‌ করে এবং ক্রমান্বয়ে হোলকারের দর্গগুঁলর পতন ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে 
ভরতপুরের রাজা 'ব্রাটিশের সঙ্গে সান্ধ করেন এবং পলায়িত হোলকার পঞ্জাবে আশ্রয় 
নেন। 

মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যথেষ্ট অর্থব্যয়ের ফলে কোম্পানির শেয়ার- মালিকদের 
মধ্যে তাদের লভ্যাংশ সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দেয়। নতুন অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল 
জর্জ বালো (১৮০৫-১৮০৭) 'সা্য়াকে গোয়ালয়র এবং হোলকারকে চম্বল নদীর 
দাক্ষণ অবাঁধ তাঁর এলাকাগুঁল ফেরত দেন। তান আশা করেছিলেন যে এই দুই 
রাজার শাঁক্ত তাঁদের করদরাজ্যগুলির রাজপুত রাজাদের (যাঁরা পূর্বতন যুদ্ধে 
'ব্রাটশের পক্ষে ছিলেন) সঙ্গে যুদ্ধে আপনা থেকেই খার্বত হবে। অবশ্য মরাঠা 
রাজ্যে আবার আত্মধবংসী যুদ্ধ দেখা দেয় ।সান্ধিয়া ও হোলকারের বিরাট সৈন্যবাহিনী 
ছিল। 'ক্তু বর্তমান পাঁতিত অবস্থায় তাঁদের পক্ষে আর এই সৈন্যবাহনী রাখা 
সম্ভবপর 'ছিল না। অর্থা, এসব ভাড়াটে সৈন্যরা পুরোপুরি লণ্ঠনজীবী হয়ে 
উঠোছল। তারা গ্রাম, এমন কি শহরও আন্রমণ করত, চলার পথে সাধারণ মানুষের 
উপর নির্যাতন চালাত, তাদের হত্যা করত এবং দূর্ভার সবাঁকছ 'নার্বচারে ধ্বংস 
করে দিত। 

পিন্ডারী নামের এই লুটেরাদের সঙ্গে যোগ দেয়া ছাড়া নিঃস্ব কৃষকদের আর 
গত্যন্তর থাকত না। এদের নেতা ছিল 'ব্রটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে (১৮০৪) স্বনামখ্যাত, 
খাঁ, 'সাহ্ধয়ার প্রাক্তন সেনাপাঁতি চিতু এবং ভূপাল শাসকের কর্মচারী ওয়াসীল 
মাহমুদ ৷ গপন্ডারীদের সৈন্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফলত, লুশ্ঠিত রাজপুত 
ও মরাণা অঞ্চলে খাদ্য ও পশহখাদ্যের অভাব দেখা দেয়। 

'ব্রাটশ ওপাঁনবোশকরা িণ্ডারীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত ছিল। 
কম্তু ১৮১৬ খ্যাস্টাব্দে এদের দ্বারা কোম্পানির অধীনস্থ উত্তর সর্কারগলি আক্রান্ত 
হওয়ায় সেখানকার রাজস্বে হঠাৎ ব্যাপক ঘাটাত দেখা দলে ব্রাটিশ কর্তৃপক্ষ 
পন্ডারীদের ধংস করার "সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমত ১৮১৭ খএইস্টাব্দে ব্রটিশরা পুনায় 
পেশোয়াকে আরও একটি চুক্তস্বাক্ষরে বাধ্য করে। ফলত, তিনি মরাঠা রাজাদের 
উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রত্যাহার সহ কোঙ্কণ প্রদেশ ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তর করেন 
এবং 'ব্রাটশ রেসিডেস্টের মাধ্যমে পররাম্দ্র নীতি চালাতে রাজ হন। নাগপুরও 
ব্রিটিশের সঙ্গে অধঈনতামৃূলক মৈন্রীচুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশের সঙ্গে অতঃপর 
চুক্তিস্বাক্ষর ব্যতঁত 'সাঙ্ধয়ারও গত্যন্তর ছিল না। ফলত, 'পন্ডারীদের বিরুদ্ধে 
'ব্রটিশের কাছে সৈন্যবাহিন" হস্তান্তরে তিনি বাধ্য হন। তদুপাঁর রাজপুত রাজ্যগ্‌ি 
থেকে তিন বছর কর গ্রহণ না করার শর্ত সহ তাঁকে বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ 
রিটিশের কাছে আঁঙরগড় এবং 'হক্দিয়া দূর্গও হচ্মাজ্র করাত হষ। অর্থাৎ সকল 
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মরাঠা রাজারা তখন 'ব্রাটশের অধীনস্থ হয়ে পড়োছিলেন। এভাবেই 'ব্রাটশরা 
পন্ডারীদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের প্রন্থুতি সম্পূর্ণ করেছিল। 

কন্তু 'ব্রাটশ সৈন্যের একটা বড় অংশ মহারাষ্ট্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পৃনার 
মরাঠারা বিদ্রোহ শুর করে । এদের সঙ্গে নাগপুরও যোগ দেয়। এমতাবস্থায় 'ব্রাটশরা 
ভারতে 'অদের অবস্থানকালের মধ্যে বৃহত্তম সৈন্যবাহনী মরাঠাদের বরুদ্ধে পাঠায়। 
এতে ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য (১৩ হাজার ব্রিটিশ সহ) ও ৩০০ কামান। 
খাদ্‌খা, পিতাবালদা, নাগপুর, সাঁলয়া ঘাট, আশতা ও িওনির যৃদ্ধে মরাঠাদের 
পরাজয় ঘটে। ১৮১৮ খ-সস্টাব্দে পেশোয়া আত্মসমর্পণ করেন। মরাঠাদের উপর 
জয়ী হওয়ার পুরস্কারস্বর্প নবপ্রবার্তত উপাঁধ 'মাকুইস অফ হেস্টিংস' খেতাবে 
ভীঁষত তৎকালশন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ময়রা তখন মরাঠা এঁক্যের প্রতীক সেই 
পেশোয়া উপাধিটি চিরতরে ল.প্ত করার জন্য এটি তুলে দেন। সাতারা ও কোলাপুর 
এলাকাভুক্ত দুটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া সারা মহারাস্ট্রকে তখন বোম্বাই প্রোসডোন্সর 
অন্তভূক্ত করা হয়। পূর্বোক্ত রাজ্য দুটি পান শবাজীর বংশধররা, যাঁদের কোনই 
রাজনোতিক প্রভাব ছিল না। 'পণ্ডারীদের অন্যতম নেতা আমর খাঁ তখনই তাঁর 
সৈন্যদল ভেঙ্গে দিতে রাজী হলে ব্রিটিশরা তাঁকে টঙ্ক নামের ক্ষদ্র রাজ্যটি 'উপহার' 
দেয়। কিস্তু অন্যান্য পিণ্ডারী নেতারা প্রাতিরোধ অব্যাহত রাখে। 

ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে মারাত্বক কলেরা মহামারীর প্রকোপে ৯ হাজার সৈন্য 
প্রাণ হারানো সর্তেও তারা 'পপ্ডারীদের অনুসরণ অব্যাহত রাখে । হোলকারের 
সেনাপাতিরা (তদের নেতা তখন অগ্রকৃতস্থ) পন্ডারশদের সমর্থন দানের চেষ্টা 
করে, কিন্তু মাহদপহরের যুদ্ধে হোলকার সৈন্যদের পরাজয় ঘটে । অতঃপর 'পিণ্ডারীরা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 'বভক্ত হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ভ্রুমে নিশ্চহ হয়ে যায়। করিম খাঁ 
আত্মসমর্পণ করে এবং গোরক্ষপুরের অদূরে একটি 'জায়গণীর' পায়। ওয়াসীল 
মাহমুদ ব্রিটিশদের জেলখানায় আত্মহত্যা করে ও চিতু জঙ্গলে প্রাণ হারায় । 

মরাঠাদের পতনের ফলে ভারতে 'ব্রাটশ বিজয়ের প্রধান অধ্যায়াটির পাঁরসমাপ্তি 
'ঘটে। ভারতে 'ব্রাটশের শেষ আঁভযান -- পঞ্জাব দখলের ব্যাপারাঁট ঘটোছিল আরও 
৩০ বছর পরে। 


ভারতবর্ষে ওউপনিবোৌশক সরকারের নীতি : 
আঠারো শতকের শেষ ও ডীনশ শতকের প্রারস্তকাল 


অর্থনোৌতক পাঁরস্থিতিরও ব্যাপক রদবদল ঘটে। প্রাক্তন আভযানকারদের মতো 
এদেশে স্থায়খ বসবাস ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে আত্তীভূত হওয়ার বদলে পঃজতাল্ল্িক 
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উন্নয়নের পথযান্রী ব্রিটিশরা ভারতবর্ধকে সম্পদাহরণ এবং তা তাদের মাতৃভূমিতে 
পাঠানোর উৎস হিসাবে দেখেছিল । 'ব্রাটিশ কর্তৃক ভারত শোষণের বহাবধ রকমফের 
সত্তেও ভারতবর্য সর্বদাই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যমাঁণ ছিল। 

ভারত বিজয়ের সময় থেকেই এদেশের সম্পদ দেশে রপ্তাঁন করা শুরু হয়েছিল । 
এই অবাধ অর্থনৌতক শোষণ ভারতকে নিরক্ত ও 'নিঃস্বতায় পর্যবসিত করেছিল । 
পনেরো শতকের পর্যটক আফানাসি নিকিতিন ভারতীয় জনগণের দারিদ্রের কথা 
উল্লেখ করোছিলেন। কিন্তু গঁপাঁনবোৌশক পর্যায়ে এই দারিদ্র্য প্রকটতর হয়ে উঠেছিল। 
'ব্রাটশ আসার পর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় দুভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে 
প্রায় ১ কোট লোক প্রাণ হারায়। তারপর দুভিক্ষ এবং আন.যাঙ্গক কলেরা, প্লেগ 
ও অন্যান্য রোগের মহামারী ভারতীয় জীবনের নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে । 

ওপনিবেশিক ভারতের জনগণের পক্ষে তাদের অর্থনোতিক পাঁরাস্থিতির কোন 
মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন সম্ভবপর 'ছিল না। অতঃপর দেশের ইতিহাসের বাকি 
অংশটুকু আধকার করে রয়েছে ওপাঁনবোশিক জোয়াল থেকে স্বাধীনতা লাভের 
সংগ্রামের কাহিনণী। 

বিজয়কালীন বছরগ্যীলতে ব্রিটিশরা ভারতাঁয় রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের 
সম্পদলুষ্ঠন থেকে সংগৃহীত অগাঁণত পরিমাণ যৃদ্ধ-ভেট স্বদেশে রপ্তান করে। 
দণ্টান্ত 'হসাবে শ্রীরঙ্গপট্রমের পতনের ঘটনাটি উল্লেখ্য । তখন সাধারণ সপাহণ 
পর্যন্ত মূল্যবান মাঁণরত্বে তাদের থাঁল বোঝাই করেছিল । ব্রিটিশ শাক্ত দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় শুর হয়েছিল। কৃষকদের কাছ 
থেকে সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব ছিল ওানবোশক আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু 'ব্রাটশ 
কর্তৃক কাঁষ-উন্নয়নের সহায়ক একটি ভঁমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল চেষ্টাই 
ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়েছিল৷ তাদের প্রবার্তিত বাংলায় শচরস্থায়ী বন্দোবস্ত" দক্ষিণ 
ভারতের “রায়তওয়ারি' উত্তর ভারতের মোজাওয়ার' এবং পঞ্জাবের গ্রাম-পণ্চায়েত 
সহ সকল ভুমরাজস্ব ব্যবস্থার একই পাঁরণাঁতি ঘটোছিল। ব্যবস্থা 'নার্বশেষে 
ওপাঁনবেশিক শাক্ত সম্ভাব্য সর্বাধিক পাঁরমাণ ভাঁমরাজস্ব সংগ্রহ করত এবং কোনন্রমে 
জাঁবকানির্বহের পর চাষাঁদের হাতে কীষকার্যে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম ও কৃংকৌশল 
উন্নয়নের জন্য কিছুই অবাঁশল্ট থাকত না। সামন্ততান্তিক ভারতে সকল রাজস্ব 
ব্যবস্থায়ই ওঠা-নামা দেখা 'দিত। জাঁমর ক্ষয়ক্ষাতর সঙ্গে জাঁমদারদের স্বার্থ জড়িত 
থাকায় তখন প্রাকতিক দূর্যোগ ঘটলে অথবা হঠাৎ দাম পড়ে গেলে ভূঁমিরাজস্বও 
কমে যেত। কিন্তু ওপাঁনবোৌশক সরকারের অধাঁনে চ্ছায়শ খাজনা চালু হলে তারা 
প্রাতকৃল পাঁরস্থিতি ইত্যাঁদ নার্বশেষে পুরো খাজনাই আদায় করত। কোন বিকল্প না 
থাকায় সামন্ত ভূস্বামীরা তাদের কৃষকদের সাহায্য দত (মোগল শাসনকালের 'তাকাক 
স্মরণীয়)। কাঁষচক্র অব্যাহত রাখার পক্ষে এট ছল অপারহার্য। কিন্তু গপাঁনবোশক 
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কর্মচারীরা এগুলি তাদের 'বিচার্য বিষয় ভাবত না। খাজনা আদায়ই ছিল তাদের 
একক দাঁয়ত্ব। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্িক ভারতের তুলনায় ওপাঁনবেশিক ভারতে কৃষকদের 
অবস্থার আরও অবনতি ঘটোছিল। 

সর্বোচ্চ কর সংগ্রহের একট প্রণালশ উত্তাবনের চেষ্টায় 'ব্রাটশদের প্রবাতিতি 
[তনাট পরীক্ষামূলক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় কৃষকদের যথেম্ট মূল্য 
দিতে হয়েছিল। কর্নওয়ালস ছিলেন এসব উদ্যোগের প্রথম পাঁথকৃৎ। 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


১৭৯৩ খসস্টাব্দে বাংলার গভরন্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিস কিকাতাস্ছ তাঁর 
উধর্বতন কর্মচারীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে হঠাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতনের 
অনুকূলে একটি আইন জারি করেন। সাধারণভাবে আইনটি 'জমিদারদের' সম্পর্কে 
ফিলিপ ফ্রান্সিসের ধারণগ, কহ বাস্তবায়ত করে 1 কর্নওয়া মতে তাঁর 
আইন ভারতীয় জামদারদের চিরকালের জন্য বংশানূক্রমক মালিকানার আঁধকার 
দিয়েছিল। এইসঙ্গে জামদাররা ১৭৯০ খশস্টাব্দে সংগৃহীত ভূঁমিরাজস্বের নয়- 
দশমাংশ সরকার তহবিলে জমা দিতে বাধ্য ছিল এবং এই অগুকাঁটও চিরকালের 
জন্য নিরধারত হয়েছিল, তাতে সাত্যকার অর্থ যতই আদায় হয়ে থাকুক । অনাদায়ে 
জামদারি নিলামের বাবস্থা ছিল। আগামীতে সরকারী তহবিলে যথেম্ট ভূমিরাজস্ব 
সণ্য় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই কর্নওয়ালস এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 'তীন স্থানীয় 
জনসাধারণের মধ্যে ওপাঁনবোশক শাসনের পক্ষে একটি শ্রেণসমর্থন সৃম্টির জন্যও 
বিশেষ ডীদ্িগ্ন ছিলেন এবং সেজন্য কৃষির প্রত্যাশিত উন্নয়ন এবং ভূমিরাজস্বের 
তথাকাঁথত বাঁদ্ধ থেকে সংগৃহীতব্য খাজনা আদায়ের ভার জমিদারদের অনুকূলে 
হস্তান্তর করেন। 

কন্তু কার্যত আইনাঁট জমিকে জাঁমদারের ব্যক্তিগত সম্পান্ত বানিয়ে এর উপর 
কৃষকের সামন্ততান্তিক আঁধকার উৎখাত করে। কোন জামদার (ইতিপূর্বে জমিদার 
যে-এলাকা থেকে খাজনা আদায় করত, বর্তমানে সোঁটই হয়ে উঠল তার জাঁমদারি) 
সংক্রান্ত চুঁক্তগৃীলও বাতিল হয়ে যেত এবং নতুন জমিদার ইচ্ছামতো খাজনা বাড়াতে 
পারত। মার্কসের ভাষায়, “কর্নওয়াঁলস ও পশট গ্রামবাংলার মানঘকে কীন্রমভাবে 
ভূমিহীন করেছিলেন ।* কর্নওয়ালসের আইন কেবল কৃষকদের প্রাক্তন ভূঁমিস্বত্বই 
উৎখাত করে নি, কৃষকদের জমিচাষে উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তনও প্রহত করেছিল, 
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কারণ জামর উন্নাততে ভূঁমিরাজস্ব বাঁদ্ধ পেত। এভাবে বাংলায় কৃষির মারাত্মক 
অবনাতি ঘটে এবং এখানকার কৃষকরা সারা ভারতের মধ্যে দরিদ্রতম অবস্থায় পেশছয়। 

খাজনা আদায়ের আঁধকারট "দ্বিতীয় ব্যাক্তির কাছে 'বান্রু করা তখন জাঁমদারদের 
মধ্যে একটি নিয়মে দাঁড়য়োছিল। এই দ্বিতীয় ইজারাদার আরও চড়া দরে এটি আরও 
একজনের কাছে বানর করত। বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত জামদার বর্ধমানের রাজার 
কার্যকলাপ এরই একটি কুখ্যাত দস্টান্ত। তার জমিদারতে নিয়মিত ৫-৬টি 
ইজারাদারের একটি ব্লুমোচ্চ শ্রেণী গড়ে উঠোছল। এদের প্রত্যেকেই ভ্রমান্বয়ে অধস্তন 
ইজারাদারকে আঁধক দামে জমি ভাড়া দিত। এভাবে উপ-ইজারাদারদের একাঁট দীর্ঘ 
শৃঙ্খল তোর হয়োছিল এবং আধকারাট বংশপরম্পরায় অর্সাত। 

কৃষকদের সামন্ততান্তিক শোষণ মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব কিন্তু জামদাররা 
যথারণীত সামন্ততান্ত্িক ধরনেই, অর্থাৎ অনুৎপাদী খাতে (আপ্যায়ন, লোকলস্কর 
পোষণ ইত্যাঁদ) অপব্যয় করত। উাঁনশ শতকের গোড়ার দকের 'ব্রটিশ কর্মচারীদের 
প্রাতবেদনে জানা যায় যে, জমিদারদের আয় পরাশ্রয়ী ও কাঙাল ভোজনে, 
চাকরবাকর ও দেহরক্ষী পোষণে, বাইজী ও নর্তকদের পেছনে, স্থানীয় অন্যান্য 
জমিদারদের জন্য আয়োজিত উৎসবে ও র্রাহ্মণসেবায় ব্যয়িত হত, আয়ের সবটুকু 
তারা ব্যয় করত, উৎপাদনের জন্য কিছুই বাঁচাত না এবং এমন কোন গ্রামের নাঁজর 
শছল না যেখানে জমিদার বা ইজারাদার উন্নয়ন খাতে অর্থব্যয় করত। 

কৃষকদের চরম দারদ্যের জন্য কখনো কখনো জামদাররা ভূমিরাজস্ব থেকে 
শনরধধধারত অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হত। তখন অনাদায়ে জমিদার লাম ব্যাপক আকারে 
দেখা 'দিত। এভাবে বিব্লীত জমিগ্ীল সস্তায় ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারতীয় 
দালাল, আদালতের কর্মচারী বা প্রভাবশালী মহাজনরা ন্রুয় করত। ফলত শহরে 
একশ্রেণীর নতুন জাঁমদার গড়ে উঠেছিল। এরা পুরনো, সামন্ততান্ত্িক পদ্ধাতিতেই 
কৃষকদের উপর শোষণ চালাত এবং জাঁমদারিগ্যালকে সুদিলাগ্রতে টাকা খাটানোর 
মতোই স্বীবধাজনক পধাজলাগ্ হিসাবে ভাবত। 

প্রসঙ্গত কার্ল মাকসের মন্তব্য স্মরণীয় । তিনি লখোছিলেন, “এই 'বন্দোৰস্তের' 
ফল হল -- প্রথমত রায়তদের গোম্ঠগত ও ব্যাক্তিগত সম্পা্ত লুণ্ঠনের ফল : (এদের 
উপর চাঁপয়ে দেয়া) 'জামদারদের' বিরদ্ধে রায়তদের ধারাবাহক অভ্যুত্থান; কোন 
কোন ক্ষেত্রে জামদারদের বাঁহত্কার এবং এদের চ্ছলে ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানির 
অন্প্রবেশ; অন্যত্র, জামদারদের দারিদ্র্য এবং বকেয়া খাজনা ও ব্যক্তিগত ধণ শোধের 
জন্য বাধ্য হয়ে কিংবা স্বেচ্ছায় জামদার 'বাক্ত। ফলত, দেশের জামর বৃহত্তম অংশাঁট 
দ্রত শহরে পঃজপাতিদের কুক্ষিগত হয়, যাদের বাড়তি পুঁজ ছিল ৭ 
সরাসার লাগ্ন করোছল।” 
ছা তাস, 11০65017010 1215197, 79, 120. 
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বাংলার কৃষকদের উপর 'নাঁবশেষ দারিদ্যু চাপানোর ফলে সশস্ত অভ্যুঙ্থান দেখা 
দেয়। কখনো কখনো এসব অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে ভূমিস্বত্বহারা প্রাক্তন জমিদাররা । 
এসব ক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে সারা জেলার সমর্থনলাভের 'নশ্চয়তা থাকত এবং তাদের 
সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হয়ে উঠত। প্রসঙ্গত পান্‌চেটের দষ্টাস্তাঁ 
উল্লেখ্য । ১৭৯৫ খঃনস্টাব্দে সেখানকার প্রাক্তন জামদার নিজের ন্যায্য আঁধকার 
পুনস্ছ্াঁপত না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের সাহায্যে নতুন জাঁমদারের দখল তিন বছর 
আটকে রেখোছল। ১৭৯৮ খুশস্টাব্দে রায়পুরে ও ১৭৯৯ খুইস্টাব্দে বালাসোরেও 
এরই পুনরাবৃত্ত ঘটেছিল। ১৭৯৯-১৮০০ খ্শস্টাব্দে নতুন ভাঁমরাজস্ব প্রবর্তনের 
প্রাতবাদে অভ্যু্থান ঘটে এবং কৃষকরা কয়েকটি গ্রাম ও শহর দখলক্মে মোঁদনীপুর 
আব্রমণের হনমাক দেয়। তখন খাজনাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং জামদার পনার্বক্রয় 
আইনত বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়ভাবে সংগঠিত এসব স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুঙ্থান দ্রুত 
অবদমিত হয়োছল। কর্নওয়ালসের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষকরা 
(এবং পুরনো সামন্ত পাঁরবারগুলও) ক কঠিন অবস্থায় পড়েছিল এতে তারই 
প্রমাণ মেলে। 

ওপাঁনবোশকরা চরস্ায়ীী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলা জয়ের ফলে জায়মান 
অর্থনোতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে একটি আইনসম্মত কাঠামো দিয়েছিল । 'ব্রটিশ 
?বজয়ীরা এভাবে সামন্ত শাসক শ্রেণীর রাজনোৌতক ক্ষমতা হরণ করেছিল এবং 
পংজতান্তিক মাতৃভূমির চাহিদা অনুযায়ী সামন্ততান্তিক ভারতবর্ষের সামাঁজক- 
অর্থনোতিক ধারায় পারবর্তন শুরুর প্রয়াস পেয়োছল। 


রায়তওয়ারি ব্যবস্থা 


আঠারো শতকের শেষে মাদ্রাজ প্রোসডেন্সিতেও ব্রিটিশরা এক ধরনের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। কিন্তু মহীশূরের আধকৃত এলাকাগদলির যে-সামস্তরা 
কছুকাল আগেও 'ব্রটিশদের "বিরদ্ধে যুদ্ধরত ছিল তাদের জাঁমর উপর দখল 
মজব্‌তে 'ব্রাটশরা কোন উদ্যোগ নেয় নি। সেজন্য ১৭১৯৩ খ্ন৭স্টাব্দে তারা সেখানে 
1ভন্ন ধরনের একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যা পরবতর্ণকালে 'রায়তওয়ারি' 
ব্যবস্থা নামে খ্যাত হয়। মাদ্রাজ প্রোসডোন্সর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহর্ভৃত 
এলাকাগ্ঁলতে ১৮১৮-১৮২৩ খ্৭স্টাব্দের মধ্যে এই ব্যবস্থা চাল্‌ করা হয়েছিল। 

রায়তওয়ার ব্যবস্থার আওতায় ব্রিটিশরা জমিদারদের বদলে “মরাসদার' 
(বংশপরম্পরায় ভূস্বত্বভোগী গ্রাম-সমাজের সদস্য) ও 'মিরাসদারদের মতো সমান 
আধকারী না হওয়া সত্তেও সরাসার সরকারী তহবিলে খাজনা দেয় এমন সব 
কৃষকদের জামির আইনসম্মত মালিক 'হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এমন কি, ব্রিটিশ 
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আসার আগেও কোন কোন এলাকায় কোন কোন 'মিরাসদার ছোটখাটো জমিদার 
হয়ে উঠোছিল এবং কখনো কখনো পুরো গ্রাম তর ক্ষমতাধীনে হয়ে পড়ত। প্রথমে 
সে রাস্ট্রের স্বার্থে এবং পরে নিজের জন্য গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করত, এবং 
এভাবেই সে ক্রমে ভ্রমে ছোটখাটো জমিদার হয়ে উঠেছিল আর এখন 'ব্রটিশের 
আওতায় এই জমিতে তার ব্যাক্তগত মালিকানা কায়েম হল। গ্রামীণ জনসাধারণের 
অধস্তন স্তরগ্াল (অন্য জেলা থেকে আসা কৃষক, ব্লীতদাস ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর 
কারিগরদের আধকাংশ) অল্প পাঁরমাণ আধকার ভোগ করত। ইতিপূর্বে স্থানীয় 
প্রথানুযায়ী তারা যথারশতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে এবং গ্রাম-সমাজের 
নেতাদের কাছে নাজ জামর খাজনা শোধ করলে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা 
চলত না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আধকাংশ ক্ষেত্রেই তারা জাঁমর আঁধকার হারাল 
এবং স্বত্বাধিকারহীীন 'রায়ত' বা ভাগচাষী হয়ে উঠল। এখন যেকোন সময় তাদের 
জমির খাজনা বাদ্ধ ও যেকোন সময় তাদের জম থেকে উৎখাত করা 
চলত । 

রায়তওয়াঁর ব্যবস্থানুযায়ী ইতিপূর্বে গ্রাম-সমাজের মালিকানাধীন গোচর ভূমি 
ও অনাবাদ জামগুঁলি এবার রাষ্ট্রায়ত্ত হল। ফলত, কৃষকরা নিখরচায় পশনচারণ 
ও জ্বালানি সংগ্রহের আঁধকার হারাল। জমিগ্ঁল ওপনিবোশক রাজ্যের অধীন __ 
এই দৃ্টিভাঙ্গর ভিত্তিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রায়তদের তাদের স্থায়ী প্রজা মনে করতে 
শুরু করেছিল যাদের কাছ থেকে যেকোন অঞ্কের খাজনা আদায় করা চলত, অর্থাং 
ইচ্ছামতো তারা এদের উপর যেকোন রাজস্ব চাপাতে পারত । কার্যত সবচেয়ে 
পারাস্থিতিতে ভারতাঁয় কৃষকদের পক্ষে প্রদেয় সর্বাধিক পারমাণ অঙ্কের হি 
খাজনা ধার্য করা হয়োছল। মাদ্রাজ রাজস্ব বিভাগে রাক্ষত তথ্যানুযায়ী রায়তওয়ারি 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেম্টার ফলে প্রায় প্রাতটি ক্ষেত্রেই দেশের উপর সরকারের দাঁব 
প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছিল।” কৃষকরা বস্তুত এত বোঁশ খাজনা 'দতে অপারগ ছিল এবং 
তাদের বকেয়া বেড়েই ৯লাছল। সার৷ উঁণশ৷ শতক ধরে প্রতিবারই রাজস্ব দাঁব 
পুনার্ববেচনার সময় সরকার বকেয়া মাপ করতে ও খাজনার হার কমাতে বাধ্য 
হয়োছল। 

ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকার ১৮১৮-১৮৫৫ খ্যীস্টাব্দ ও পরবতর্শকালশন 
ও বকেয়া বাতিলের ইতিহাস বলেই স্বীকার করেছে। এটি হল রায়তদের কাছ 
থেকে অত্যাধিক ভূঁমরাজস্ব দাবর ফলশ্রুতি। বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রণালী ও 
রায়তওয়াঁর ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হল: বাংলায় জমিদাররা জাঁমর মাঁলক হিসাবে 
স্বীকৃতি পেয়োছিল, কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় প্রধানত কৃষকদের উপরই এই স্বত্ব 
বার্তয়েছিল। কিন্তু দাক্ষণ ভারতে কৃষকরা জাঁমর মালিক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও 
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ততদিনে খোদ জাঁমই তাদের জন্য মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। 'ব্রাটশ পংঁজপাঁতদের 
দ্বারা ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে সামস্ততান্তিক এবং অতঃপর আধা-সামন্ততান্ত্রক 
প্রণালীতে ওপ্পানবোশিক মুনাফা শোষণের ফলেই এটি ঘটেছিল। 


মোৌজাওয়ার ব্যবস্থা 


মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দখলকৃত মধ্যভারতের যেসব এলাকা বাংলা 
প্রেসিডেল্সির তথাকথিত উত্তরপ্রদেশ আজকের উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ) নামে 
পৃথকীকৃত হয়েছিল সেখানে প্রবার্তত রাজস্ব ব্যবস্থাকেই মৌজাওয়ার' বা 
'মালগদজরি' বলা হত। অন্যান্য ধরনের ভূমিপ্রশাসন থেকে এটির পার্থক্য হল : এখানে 
সারা গ্রাম-সমাজকেই একটি রাজস্ব-একক ও জমির মালিক ধরা হত। কিস্তু এতে 
প্রাতিটি খেতজমির মূল্যায়নের ব্যবস্থা ছিল এবং একজন কৃষকেরও খাজনা বাঁক 
পড়লে সরকারী 'নিলাম-ডাকে সারা গ্রামের জাম বিক্রি হয়ে যেত। সাধারণ বিচার 
বা রাজস্ব 'ীবভাগ্ের কর্মচারীরা এসব জমি কিনত এবং তারাই জমিদার হয়ে উঠত। 
বাংলার জমিদারদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এটুকই ছিল যে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে সরকারী 
তহবিলে দেয় রাজস্বের পাঁরমাণ পর্যাঁয়কভাবে পুনার্ববেচিত ও বার্ধত হত। 


'ন্রাটশ কর্তৃক ভারত বিজয়ের অর্থনৌতিক ফলাফল : 
উনিশ শতকের প্রারস্তকাল 


'ব্রাটশ শাসনের প্রথম ফল দাঁড়য়েছিল: পুরনো সামন্ত পরিবারগ্লির পতন, 
সামন্তদের সৈন্যবাহিনী, বিপুল সংখ্যক লোকলস্কর, চাকরবাকর উৎখাত। ভারতের 
সামন্ত সমাজের শত শত বছর ব্যাপ্ত জীবনযাপনের অভ্যাস এতে তার পুরোটাই 
বদলে যায়। যে-অসংখ্য কারিগর এইসব সামন্ত পারবারগলির চাহিদা মেটাত এর 
ফলে তাদের অবস্থানও প্রভাবিত হয়োছল। দ্টাস্ত হিসাবে একদা সক্ষন ও মহার্ঘ 
বস্নের জন্য বিখ্যাত বাংলার অন্তর্গত ঢাকা শহরের গুরুত্বহানির কথা উল্লেখ্য । যেসব 
কারিগর তখনো গ্রামে আশ্রয় নেয় নি, তারা কোম্পানির মারাত্বক শোষণের শিকারে 
পাঁরণত হয়েছিল। এর কারণ, বাংলা ও দাক্ষণ ভারতের এসব কারিগররা তখন আর 
স্বাধীন বাঁণকদের কাছে তাদের পণ্য 'বন্রুয় করতে পারত না। ১৭৯০-র দশকে 
কোম্পানির দালালদের হাতে এদের অত্যাচারিত হওয়ার বহু মারাত্মক ঘটনা 
ঘটেছিল। নির্ধারিত সাপ্তাঁহক উৎপাদন পূরণ না করলে কোম্পানির কর্মচারীরা 
তাঁতিদের পানাহার ছাড়াই জেলে আটক করত। 
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উনিশ শতক শৃূরূর আগ অবাঁধ ভারত থেকে 'ব্রটেনে বস রপ্তানি হত। কিন্তু 
কোন সংস্থা হিসাবে কোম্পানি এই কাজ করত না, কোম্পানির কোন কোন কর্মচারী 
নিজ ক্ষমতাবলে এসব ব্যক্তিগত ব্যবস্থা চালাত। উাঁনশ শতক শুর হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ব রপ্তান বন্ধ হয়ে যায়। এর বদলে এখান থেকে 'ব্রটিশ 
বস্নকারখানার জন্য সুতা চালান যেত। আঠারো শতকের শেষের দিকে আরও একটি 
উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলায় গঠটিপোকা চাষ এবং শোরা ও লবণ উৎপাদন কমানো 
হয়। কুটিরাশজ্পের সাধারণ ক্রমাবনাত, কারিগরদের দ্রুত সংখ্যাহ্াস ইত্যাকার 
পারস্ছিতিতে স্থানীয় শ্রীমকদের কাজ পাওয়ার মতো একটিমান্র উৎপাদন খাতই 
শুধু ব্রিটিশরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করোছিল এবং সেটি হল কলকাতা বন্দরে 
জাহাজনির্মাণ। এটি ছিল পুরোপ্দার ব্রিটিশ-নয়ন্দ্িত। এখানে নার্মত অধিকাংশ 
জাহাজই চীনদেশের বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত। অর্থনৌতিক কর্মকাণ্ডে কোম্পানির 
একাধপত্যের ফলে বড় ধরনের বাঁণজ্য ও আর্ক কার্যকলাপ থেকে ভারতায়দের 
বাহচ্কার ঘটোছিল। 

কৃষি, কুটিরাঁশল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্ছিত বাংলার তুলনায় দাঁক্ষণ ভারতে 
িছুটা পৃথক ছিল। দেশের দাক্ষণে বিশেষভাবে কীষজমির শিল্পলগ্ন ফসল চাষের 
পূর্বতন খেতগ্যলির মোট পরিমাণ যুদ্ধ ও ধ্বংসের ফলে যথেষ্ট হাস পেয়েছিল। 
ব্রিটিশ আসার আগে 'নার্মত জলসেচ ব্যবস্থাও মেরামতের অভাবে অকেজো হয়ে 
পড়েছিল। কাঁরগরদের অবস্থা বলতে সেখানে তাঁতিদের উপর নির্যাতন বাংলার 
মতো এতটা মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। এর কারণ, ১৮১৮ খঃইস্টাব্দের আগে মাদ্রাজ 
প্রেসডেল্সির আশপাশে কয়েকাঁট স্বাধশন ভারতীয় রাজ্য থাকায় কারিগররা সেখানে 
পালিয়ে আশ্রয় নিতে পারত। অসংখ্য সামন্ত সৈন্যবাহনী ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এখন 
ব্যবসা ক্ষেত্রে সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহকারণ ও যুদ্ধভেট-ক্রেতা 'বানজারা'দের গ্‌র্যত্বহানি 
ঘটেছিল। চোঁট্র-জাতের মাদ্রাজী বাঁণক ও জৈনরা ক্লুমে ন্রমে কোম্পানির বাঁণকদের 
সহযোগী ও দালাল হয়ে উঠোছল। আঠায়ো শতকের শেষের 'দিকে বোম্বাইয়ের 
পারসীরা বাঁণক ও মহাজনদের মধ্যে গুরত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। বাংলার মতো 
দক্ষিণ ভারতে '্রাটশরা ভারতীয়দের বড় বড় ব্যবসা, মহাজন? ও বাণিজ্যক অর্থলাগ্র 
থেকে ততটা উৎখাত করতে পারে ন। 

মরাঠা-যুদ্ধগ্ীলর একেবারে শেষপর্যায়েও বোম্বাই ছিল 'ব্িটিশদের একাঁট ছোট 
বসাঁত এবং মরাঠা এলাকার বাসিন্দা __ গুজরাট বাঁণকদের সাহায্যের কল্যাণেই শুধু 
'ব্রাটশরা পণ্যরপ্তান নিশ্চিত করতে পারত। 'ব্রাটশরা গুজরাট বাঁণকদের 
(পরবতর্থকালে মাড়ওয়ারী বাণকদেরও) সহযোগিতা প্রত্যাশী ছিল এবং তারা যথেন্ট 
অনুকূল শর্তে এই মধ্যগদের সাহায্য লাভ করত । মরাঠা রাজ্যগুলি ব্রাটশের দখলভুক্ত 
হওয়ায় গুজরাটণ বাঁণকরা মহারাষ্ট্রে রাজস্ব আদায় ও হশ্তান্তপের সুবিধ।জনক কাজ 
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থেকে বাত হলেও তারা অন্যতর খাতে তাদের কার্যাঁদ বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। 
তারা কৃষকদের শোষণ ও দাসত্ববন্ধন সহ ব্রিটিশ ব্যবসার অংশীদার হত, চুক্তি 
মোতাবেক রপ্তানির জন্য কৃষিদ্রব্য ও কুটিরাঁশল্পের চালান নিশ্চিত করত এবং 
বোম্বাইয়ের জনসাধারণ ও সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী চালান 'দিত। পরবতর্শকালে 
উাঁনশ শতকের প্রথম তিন দশকে গুজরাট বাঁণকরা স্ছানীয় বাজারে 'ব্রাটিশ পণ্য 
বিকুয়ে মধ্যগ হিসাবে কাজ করত। তারা মালব থেকে চীনে আফিম ও ব্রিটেনে তুলা 
রপ্তাঁন সহ নিজের জাহাজ-ঘাটায় জাহাজ তোর করত । বোম্বাইয়ের দালালরা যথেম্ট 
প*জসণয় করতে পেরেছিল এবং এতে নতুন বাঁণকগোষ্ঠী গড়ে উঠার পথ প্রশস্ত 
হয়োছল। উনিশ শতকের চাল্লশের দশক পর্যন্ত মহাজনী ব্যবস্থা পুরোপ্ারি 
ভারতীয়রাই নিয়ল্মণ করত। 


ওপাঁনবেশিক শাসনের কাঠামো 


ভারতবর্ষ ভ্রমে ভ্রমে উপানিবেশ হয়ে ওঠায় গুপাঁনবোশিক মুনাফার একাংশ 
লাভের জন্য ব্রাটশ িল্প-বুর্জোয়াদের সংগ্রামের ফলাফল দ্বারাই ব্রুমবর্ধমান মাত্রায় 
কোম্পানির নশীত নির্ধারত হচ্ছিল। ভারত শাসনে পালামেন্টের ভ্রুমব্ধমান 
ভূমিকার মধ্যেই এট প্রকাঁটত হয়ে উঠোছল। আনুমানিক প্রাত দশ বছরে 
কোম্পানির সনদ একবার নবশকৃত হত। প্রাত বারই এসময় 'ব্রটেনে মারাত্মক 
রাজনোতক সংগ্রাম দেখা দিত। 

১৭৭৩ খওটস্টাব্দে নিয়ল্মক আইন প্রণয়নত্রমে পার্লামেন্ট কোম্পানির ব্যাপারে 
প্রথম হস্তক্ষেপ করে। এই শর্তানসারে কোম্পানির বদলে রাজাই গভরন্ন র-জেনারেল, 
বেঙ্গল কাউন্সিলের ও কাঁলকাতায় সীপ্রম কোর্টের সদস্যবর্গ নিয়োগ করেন। ১৭৮৪ 
খ:স্টাব্দে সনদ পনার্ববেচনার সময় কোম্পানির একচেোঁটয়া ব্যবসার দরুন ভারতে 
বাণিজ্যবিস্তারে ব্যর্থ বাঁণকবর্গের সঙ্গে 'নবাবদের' লেশ্ঠিত সামগ্রী সহ ভারতপ্রত্যাগত 
ও পরে পার্লামেন্টের সদস্যপ্রার্থার যোগ্যতা লাভের জন্য সদস্য মনোনয়নক্ষম অথচ 
বর্তমানে পাঁবত্যক্ত এলাকা ক্রেতারা তংকালে এই নামে আভহিত হত) রাজনৌতিক 
প্রভাবে বিরক্ত আঁভজাত ভূস্বামীরা কোম্পানির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে! হুইগরাও 
কোম্পানির বির্দ্ধে দাঁড়য়েছিল। তারা বলত: রাজা ও কোম্পানির ঘাঁনম্ঠ সংযোগ 
্রটেনের স্বাধীনতার খোদ ভিতের পক্ষেই হুমাঁক হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের 
প্রশ্গাতশীলরাও এইসঙ্গে যোগ 'দয়েছিল। কোম্পানি যে ঘ্‌সের 'ভান্ততেই 'টিকে 
ছিল এবং দনশীততে পূর্ণ হয়ে উঠোছল, এট তারা লক্ষ্য করোছিল। হুইগদের 
উপস্থাপিত ফক্স বিল পার্লামেন্টে অনুমোদত হয় নি এবং ফক্স নিজেও প্রধান 
মান্দ্রত্বের জন্য প্রাতযোগিতায় পীঁটের কাছে পরাজিত হন। 


৪২১ 


১৭৮৪ খুশস্টাব্দে অনুমোদিত পাটের ভারতাবাধ কোম্পানকে স্থায়ী ক্ষমতার 
বাহ্যক আঁধকার দেয়। কিন্তু আসলে ভারত শাসনের সকল যথার্থ গুরত্বপূর্ণ 
সমস্যাগ্রুলির ভার ন্যস্ত হয় 'ব্রাটিশ মান্দ্রসভা কর্তৃক নিযুক্ত নিয়ন্ক কাউন্সিলের 
হাতে । এটিই ভ্রুমে ভ্রমে এক ধরনের ভারত সংক্রান্ত বিভাগের রুপলাভ করে। কিন্তু 
তখনো সর্বাধিক লাভজনক নিয়োগাধিকার (সকল বেসামরিক ও সামারক কর্মচারী 
নিয়োগ) কোম্পানির পাঁরচালক মণ্ডলণর করায়ত্ত ছিল। 

১৭৮৪ খইস্টাব্দে ফক্সের বল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় পরাজিত হুইগরা 
প্রাতাঁহংসা বশত ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
নেয়। ১৭৮৮ খ্ীস্টাব্দে হাউস অব লর্ভসের গুরগন্তীর পাঁরবেশে শুনানী শুরু 
হওয়ার পর এটি আট বছর অব্যাহত ছিল। ব্রিটেনের সেরা বক্তা এডমণ্ড বার্ক 
ও রিচার্ড শোরডন বাদীপক্ষ সমর্থন করেন এবং ভারতে কোম্পানির কুকর্ম সম্পর্কে 
অবাঁহত 'ফাঁলপ ফ্রান্সিস তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদ যোগান । হোঁস্টংসের বিরুদ্ধে 
নিষ্ঠুরতা, অন্যায় ও দুনর্সীতর আঁভযোগ উত্থাপিত হয়। আসলে এতে কোম্পাঁনই 
আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়য়েছিল। বাদীপক্ষের আভপ্রায় এাঁড়য়ে মামলার সময় 
আনত তথ্যাঁদ প্রাথথামক সণ্য়কালে 'ব্রাটশ কর্তৃক ভারতীয়দের উপর প্রভূত্ব কায়েম 
ও শোষণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগ্দলর উপর যথেম্ট আলোকপাত করোছিল। 

অবশ্য, ভারতের ওপনিবোৌশক শোষণের ফলভোগী ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা কেবল 
এই কারণেই হেস্টিংস ও কোম্পানর বির্দ্ধে কোন শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত 
না। হেস্টিংসের 'বর্দ্ধে দণ্ডাদেশ হত ভারত 'িজয় ও লণ্ঠনের ব্রিটিশ নীতির 
প্রতি দণ্ডাদেশেরই নামান্তর হেস্টিংস বেকসুর খালাস পান। 

১৮১৩ খঃনস্টাব্দে কোম্পানির সনদ পনার্ববেচনার সময় ভারত শাসনের 
ব্যাপারাঁট সাংাবধানিক লড়াইয়ের বিষয় হয়ে ওঠে । মহীশুর বিজয়, প্রধান মরাঠা 
রাজ্যগ্লি দখল ও "দ্বিতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছিল এবং সবচেয়ে 
লাভজনক বাজার 'হসাবে ভারত শোষণের পৃবশর্ত পরিপরু হয়ে উঠেছিল । রিটিশ 
বৃর্জোয়া শ্রেণী কর্তক একযোগে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরোধিতা 
এতদ্বারাই ব্যাখ্যেয়। ১৮১৩ খ্যাঁস্টাব্দে ভারতবিধি ভারত শাসন সম্পর্কে কোম্পানির 
সবধাগ্রলি অটুট রেখে চীনের সঙ্গে চায়ের ব্যবসা ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রে 
কোম্পানির একচেটিয়া বাঁণজ্য সুযোগ প্রত্যাহার করোছিল। এইসঙ্গে কোম্পানির 
রাজনোতিক কার্যকলাপের সাধাবধানিক তত্ত্াবধায়ক সংস্থা হসাবে নিয়ল্ক 
কাউীল্সিলের ভূমিকাও সম্প্রসারত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, ভারত কোম্পানির 
উপ্পানবেশ থেকে ক্রমবর্ধমান মান্রায় ব্রিটিশ বুর্জোয়াদেরই উপানিবেশ হয়ে 
উঠাঁছল। 

১৮৩৩ খ্যাস্টাব্দে কোম্পানির অবস্থানের আরও পরিবর্তন ঘটানো হয়। হুইগ 


৪২২ 


দলের উদ্যোগে প্রবার্ততি ১৮৩৩ খ্7শস্টাব্দের বাধ অনুযায়ী ভারত শাসনে 
কোম্পানির অধিকার অটুট থাকে, 'কন্তু বাংলা কাউন্সিলে রাজার নিযুক্ত একজন 
কমচারশর পদ সৃন্টির ফলে এট আঁধকতর সরকার নিয়ন্মরণে আসে। সারা ভারতের 
জন্য আইন প্রণয়ন ছিল তার বিশেষ দায়ত্ব। এর প্রথম আইন উপদেম্টা হন 
উদারনৈতিক ইতিহাসাবদ টি. িজ. মেকলে (১৮০০-১৮৫৯)। কিস্তু তাঁর প্রণীত 
ফৌজদারী বিধিটি কার্যকর করা হয় 'নি। 

ভারতের ওপাঁনবোশক শোষণযল্ত্রাট ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়োছল এবং 
প্রন্রিয়াটতে কোনই মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটে নি। বাঁণকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে 
উঠলে এবং তারা পুরোপুরি নতুন কার্কলাপের মুখোমুখি হলে এসব কার্ধসম্পাদনের 
করা হয়েছিল। জালের মতো ছড়ানো বাণিজ্য সংস্থাগুলিই ক্রমে ক্রমে বিশাল একটি 
দেশ শাসনের মতো আমলাতান্রিক যল্লে পারণাতি লাভ করেছিল । যন্ত্র হিসাবে 
এট ছিল দুর্ভার, অপট্ু এবং ক্ষেত্রাীবশেষে শাসনকার্যের বাধাস্বরূপ। এর সকল 
কার্যকলাপের উপর কঠোর নিয়ল্মণ সত্তেও এতে ওপানবোশক আমলাদের 
যথেচ্ছাচারের বহু সুযোগ ছিল এবং তদুপার বিপুল সম্পদও অপব্যবহৃত হত। 
ভারত ও 'ীব্রটেন উভয় স্থানেই কোম্পানির প্রশাসানক সংস্থা ছিল। 'ব্রটেনে কোম্পানি 
একটি পাঁরচালক মন্ডলীর নেতৃত্বে পারচালত হত। শেয়ার-মালিকদের একাঁট সভা 
এদের নির্বাচন করত এবং শেয়ারের মূল্যান্যায়ী তারা এক থেকে চারটি অবাঁধ 
ভোট 'দতে পারত। দণ্টান্ত হসাবে ১৮৩২ খাস্টাব্দে কোম্পানির অর্ধেকের বোশ 
শেয়ারের মালিকানার বদৌলতে ৪৭৪ জন প্রভাবশালী শেয়ার-মালিকই কোম্পানির 
কার্যকলাপ নিয়ন্পণ করত। মাকসের ভাষায় এই পরিচালক মণ্ডলী ছল বৃহৎ 
বৃটিশ পঠাজমালকদের অধস্তন সংস্থা ।* কোম্পাঁনর এই পাঁরচালকদের আয় ও 
ক্ষমতার একটি প্রধান উৎস ছিল 'নয়োগের আঁধকার। এই পরিচালকরা অর্থ, 
রাজনোতিক প্রভাব বা পার্লামেন্টের আসনের বিনিময়ে চাকুরির ব্যবস্থা করত। 
পাঁরচালক মন্ডলী কয়েকা্ট কামিটিতে বিভক্ত ছিল এবং এগুলি ভারতের 
'পনিবোশক নশীতি-সংক্লান্ত যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুজ্থ নিশি পাঠাত 
ও প্রোসডেন্সি কাউশ্সিল থেকে প্রাপ্ত পন্নাদির উত্তর দিত। 

ভারত শাসনের এই জটিল যন্ত্রটি ছল চূড়ান্ত ঝঞ্ধাটে ও মন্থর। ভারত থেকে 
কোন চিঠি ইংলশ্ডে পেশছতে ছয় থেকে আট মাস লাগত। অতঃপর পরিচালক 
মন্ডলশ ও নয়ল্লক কাউন্সিলে কোন প্র*ন আলোচনা সহ এই দুই সংস্থার মধ্যেকার 
মতবৈষম্যের আপোস-আলোচনার পর এই চিঠির উত্তর পেতে কয়েক মাস, এমন 
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কি একাঁধক বছরও কেটে যেত। হাঁতমধ্যে ভারতের পারাস্থিতিতে হয়ত ব্যাপক 
পাঁরবর্তন ঘটত। অর্থাৎ, কার্যত বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রোসডেল্সির গভনর 
এবং তাঁদের কাউী*সলগ্যালই দৈনান্দন সমস্যার সমাধান করত। 

প্রতিটি প্রোসডোন্দরই পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার আধিকার 
ছিল, এর সদ্ধান্তগদীল জনসমক্ষে প্রচারত হত এবং এগদাল ভারতের স্মাপ্রম 
কোর্ট কর্তৃক অনুমোঁদত হওয়ার পর ডীল্লাখত প্রোসডোন্সির সবন্ত চালু থাকত। 
অর্থাৎ, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বাভন্ন নিয়ম চাল ছিল এবং ফলত বাণিজ্য, 
শিপ ও বেসামারক কাজকর্মে নানা অসুবিধা দেখা 'দত। ভারতের সকল ব্রিটিশ 
এলাকার জন্য 'ব্রটিশ বুর্জোয়ারা একই ধরনের আইন চালুর দাঁব জানিয়েছিল। 
বলা বাহনল্য যে, শাসনযন্ত্ের বড় বড় চাকুরিগলি 'ব্রাটশদেরই করায়ত্ত ছিল এবং 
ভারতয়রা আত সাধারণ পদ দখল করত। 

ওপাঁনবোশক শাসনযন্তে সিপাহী সেনাদল ছিল একটি গরত্বপূর্ণ অংশ। 
এদের 'দয়েই 'ব্রাটশরা ভারত দখল করেছিল এবং এই নতুন পারস্িতিতে এদের 
সাহায্যেই ্রিটিশরা এই দেশকে নিয়ল্লপণে রেখেছিল। ১৮৩০ খস্টাব্দে এই 
সৈন্যসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার & শত। তৃতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধের (১৮১৭- 
১৮১৯) পর ন্রশ বছর পর্যন্ত ভারত আর যুদ্ধে বিজড়িত হয় নি এবং দেশের 
সীমান্তের বাইরে সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশই শুধু যৃদ্ধীলপ্ত হয়েছিল। 
তাসতেও 'ব্রাটশরা সিপাহী বাহিনী ভেঙ্গে দেয় নি এবং এরা মূলত দেশের 
প্রয়োজনীয় পাঁলশের কাজকর্মই চালাত। কখনো কখনো রাজস্ব আদায়ের সহায়তার 
জন্যও এদের পাঠান হত। অবশ্য, এই তুলনায় অসন্তোষের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা দমনের জন্য কর্তৃপক্ষ এদের প্রায়ই কাজে লাগাত! 

ভারতের শোষণযন্ত্রে বচার ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপর্ণ। এই 
বিভাগে ঘূস ও দুনাীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটোছিল। বিচার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ সাক্ষীর জবানবন্দী সহজেই ক্রয় করা যেত লা বলপ্রয়োগেও আদায় করা 
চলত। বেসামারক ক্ষেত্রে আদালতী আমলাতন্্র ছিল অনাচারের অকুস্ছল, এতে 
বছরের পর বছর মামলা নিষ্পান্ত হত না এবং ইত্যবসরে অস্পম্টভাবে সংজ্ঞায়িত 
বা অস্বীকৃত কৃষকের মালিকানার আধকার থেকে বহুতর আভযোগ দেখা 'দিত। 
আইন ব্যবস্থার অযোগ্যতা গ্রাম-সমাজের বিল্যাপ্তিতে ইন্ধন য্গিয়েছিল। এর কারণ, 
বাঁহরাগত কৃষক যারা গ্রামে একখণ্ড জম নত কিন্তু সমাজের সাধারণ দাবিপূরণ 
করত না, এটি তাদের আনুকূল্য 'দত। প্রসঙ্গত গ্রামাঞ্চলে সরকার নিযুক্ত পুলিশ 
কর্মচারীদের পক্ষপাতদুম্ট শাসনের ব্যাপারটিও উল্লেখ্য । কৃষকরা এদের ডাকাতের 
চেয়েও বেশি ভয় করত। গ্রাম-সমাজ উৎখাত ও জমির ব্যাক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ 
দানের অনুকূল 'ব্রাটশ নীতি কৃষকের শোষণকে তীব্রতর করে তুলোছিল। 
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ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন: উনিশ শতকের প্রথমার্ধ 


ব্রিটেনে শল্প-পংাঁজপাঁতরা তাদের অবস্থান মজবুতের পর ওই বুর্জোয়াদের 
স্বার্থানুকূলে ভারতের অর্থনৌতক উন্নয়নের আরও রূপাস্তর ঘটেছিল। ক্রমে 
ক্রমে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার ও ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামালের উৎসে পাঁরণত হওয়া 
ভারতের পক্ষে অনিবার্য ছিল। 

'ব্রটেনের শুল্কনীতি ছিল অল্প শুল্কে ভারতে 'ব্রাটশ পণ্য রপ্তানির সহায়ক। 
কিন্তু অত্যধিক শুল্ক ভারত থেকে 'ব্রটেনে কুঁটিরশিল্প আমদানিতে প্রাতবন্ধ সৃষ্টি 
করেছিল । ভারতে ব্রিটেনের বস্ত্র আমদানিতে দুই থেকে সাড়ে তিন শতাংশ শুক 
দিতে হত। কিন্তু 'ব্রটেনে আসা ভারতীয় বস্তের শুঙ্ক ছিল বশ থেকে ন্রিশ শতাংশ । 
তাই আগের মতো রপ্তানির বদলে ভারত বস্ত আমদানি শুরু করতে বাধ্য হয়োছল। 
অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পারস্ছিতি দেখা 'দিয়োছল। 'ব্রাটশ শুলকনীততে 
সুইডেন ও রাশিয়া থেকে ভারতে ইস্পাত আমদানি লাভজনক বিবেচিত হয়েছিল 
এবং পোর্টোনোভোতে ব্রিটিশ ইর্জনিয়রের তোর ছোট ছোট ঢালাই কারখানাগ্‌ির 
অবস্থা গোড়ার দিকে খুবই অনুকূল (উপ্মৃক্ত খাঁন থেকে আকারক উত্তোলন, অঢেল 
কাঠের সরবরাহ, বন্দরের স্মাবধা ইত্যাদি) 'ববেচিত হওয়া সত্তেও বর্তমানে এগ্যাল 
অলাভজনক হয়ে উঠেছিল ও কয়েক বছর পর বন্ধ করে দেয়া হয়োছল। কলকাতার 
জাহাজনির্মাণের ক্ষেত্রেও একই পাঁরণতি ঘটোছিল, কারণ এখানকার তোর জাহাজগূলি 
ব্রিটেনে তোর জাহাজের সমকক্ষ ছিল না। বোম্বাইয়ের জাহাজনির্মাণ ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানির সহযোগন পারসীদের হস্তগত থাকায় ও চঈনের সঙ্গে বাঁণজ্য অনুকুল 
হওয়ায় কেবল এই শিল্পের উন্নাতই উননশ শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত অব্যাহত 
থেকেছিল। 

ভারতবষে ব্রিটিশ সতিবন্ত্র স্থানীয় কাপড়ের তুলনায় অল্প দামে বিক্লি হলেও 
উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শহর ও বন্দরলগ্ন কতকগ্ীল গ্রামেই কেবল এর 
ব্যাপক চাঁহদা 'ছল। প্রাক্তন বাজার থেকে বণ্িত ভারতীয় কারিগররা তাদের 
হাতে-তোরি কাপড়গুল ব্রিটেনে উৎপন্ন কাপড়ের সমান দামে 'বান্রু করতে বাধ্য 
হয়োছিল। ফলত, কাঁরগরদের জাবকার মানের খুবই অবনাঁত ঘটেছল। দষ্টাস্ত 
হিসাবে, মাদ্রাজ প্রোসডেন্সিতে ১৮১৫-১৮৪৪ খএশস্টাব্দের মধ্যে তাঁতির মাথাপিছু 
আয় ৭৫ শতাংশ হাস পেয়োছল। ১৮২০-র দশকে ভারতে ব্রিটেনের শিল্পজাত 
সুতা আমদানি শুরু হয় এবং এই শতকের মাঝামাঝি ভারতে আমদানিকৃত মোট 
তুলাজাত পণ্যে এটির অংশভাগ এক-ষম্ঠাংশে পেশছয়। সতাসংগ্রাহক ব্যবসায় 
ও মহাজনরা তাঁতিদের অবস্থা আরও জাঁটল করে তুলেছিল। ১৮৪৪ খ৭স্টাব্দে 
তাঁতিদের ৬০ শতাংশই মধ্যগ ব্যবসায়ীর কাছে অঢেল খণের দায়ে বাঁধা পড়োছিল। 
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কৃষকশোষণের সামস্ততাল্ল্িক প্রক্রিয়া ব্যবহার ও তা তীব্রতরকরণের মাধ্যমে 
কোন পূর্ব প:জিলাগ্রর ঝামেলা ছাড়াই "বরাটশরা ক্ষ;দ্রু কষকদের কাছ থেকে কাঁচামাল 
সংগ্রহে সমর্থ হয়োছিল। সম্ভবত এই কারণেই ভারতে কোন বড় আবাদ গড়ে ওঠে নি 
(উাঁনশ শতকের মধ্যভাগে আসামের জনাঁবরল এলাকায় চায়ের আবাদগযাঁল ছাড়া)। 
আঁফম ও নীল ব্রুয়ে জবরদান্তমূলক চুক্তির ব্যাপক প্রচলন 'ছিল। নিজ খেতে এসব 
দিয়ে অসহায় করে ফেলোছিল এবং শেষে তারা পক্ষপাতণ চুক্তির শর্তমোতাবেক 
অত্যঙ্প দামে এদের পুরো ফসল কনে ীনত। অর্থাৎ কৃষকরা কখনই আর খণশোধে 
সমর্থ হত না। পৈন্িক খণ সন্তান-সম্ভৃতিদের উপর বর্তাত। প্রাতাট নীলকর 
বরকন্দাজ রাখত, এরা কৃষকদের পাহারা দিত এবং পলাতকদের নিজ খামারে 
ফারয়ে আনত বা পাশের খামারের খেতমজুরদের জোর করে নিজেদের খামারে 
খাটাত। এইসব বেআইনী পদ্ধাত, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের 
বক্ষোভ ১৭৮০-র দশকগ্যীল থেকে উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত বার বার 'নীল 
বিদ্রোহের” মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ওইসব 'বদ্রোহের পর কখনো কখনো কৃষকরা 
তাদের দাব আদায়ে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু রাসায়ানক নীল উদ্ভাবন ও ফলত, 
নীলচাষ অলাভজনক না হওয়া পর্যন্ত পাঁরাস্থৃতির কোন পাঁরবর্তন 
ঘটে 'নি। 

১৮২০-র দশকে ব্রাটশ খামারমালিকরা বিহারের কৃষকদের আঁধকতর আখ 
চাষে উৎসাহ 'দতে থাকে। এইসঙ্গে বেরারে কোম্পানির উদ্যোগে লম্বা আঁশের 
তুলাচাষ প্রবর্তনের চেষ্টাও শুরু হয়। তদুপরি ইতালি থেকে বাংলায় গ্াটপোকা 
আমদানি সহ তারা মহীশূরে কফি এবং তামাক চাষও শুর্‌ করোছল। কিন্ত 
উচ্চমানের কাঁচামাল সরবরাহকারীর ভূমিকা পালনে ভারতীয় অর্থনীতিকে 
আভিযোজনের এইসব চেষ্টা উল্লেখ্য সাফল্য লাভ করে নি। এর কারণ, জীবিকার 
নিম্নমানের দরুন কৃষকদের পক্ষে প্রচালত চাষবাসের ধরন ত্যাগ সম্ভবপর হয় নি। 
ভারতীয় কৃষকরা তাদের কর ও ভূমিরাজস্ব দেয়ার জন্য প্রায়ই উৎপাদন-মূল্যের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহনন দামে কীিদ্রব্যাদ 'বান্র করতে বাধ্য হত। ১৮২০-র ও 
১৮৩০-র দশকগ্লিতে বেমানান নিম্কর ভূঁম সম্পর্কে ব্যাপক পনার্ববেচনার 
প্রেক্ষিতে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসডেন্সিতে সামাগ্রকভাবে খাজনা বাঁদ্ধ করা হয় 
এবং তদনূযায়ী বাংলায়ও ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে সেখানে জমিদাররা 
গ্রামাঞ্চলে মহাজনের ভূঁমিকাসীন হয় এবং খণের সুদ 'হিসাবে শস্য গ্রহণের রেওয়াজ 
চাল, হয়ে যায়। উাঁনশ শতকের প্রথমার্ধে দেশের নানা অংশে সাতবার দুভক্ষের 
প্রাদরভাব ও ১৫ লক্ষের মতো মানষের মতার কারণ এতেই 'নাহত 
রয়েছে। 
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বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সংযোগ প্রসারিত হওয়ায় বন্দর-নগরগুীলর 
1বকাশ ঘটে এবং এগ্বীল ও দেশের অভ্যন্তরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক বাদ্ধি 
পায়। উাঁনশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ ভারতের প্রথম রেলপথট নার্মত হয়ে যায়। 
অতঃপর রেলের মেরামাতি কর্মশালা ও বন্দরের নতুন সাজসরঞ্জাম তোর, টোলগ্রাফ 
ব্যবস্থা পত্তন ও ডাক ব্যবস্থার উন্নাতি, পূরনো জলসেচ খাল মেরামত ও নতুন খাল 
কাটার কাজগ্যাল সম্পূর্ণ করা হয়। এভাবেই [শিজ্পপশাজ কর্তক ভারতবর্ষে 
তীব্রতর শোষণের পূরবশতগ্ীল গড়ে ওঠে (বশেষভাবে লর্ড ডালহোসীর 
শাসনকালে - ১৮৪৮-১৮৫৬)। এই সময় প্রথমত ও প্রধানত বোম্বাই ও 
কাঁলিকাতায় ভারতীয় মুৎসদ্দী-বুর্জোয়া শ্রেণীগ্ীলর মধ্য থেকে খোদ ভারতীয় 
ব্যবসায়ী পাঁরবারগ্দাীলর উন্মেষ ঘটে। এরা ছিল কোট কোট টাকার পাঁজমালক 
এবং তারা ইউরোপীয় ধারায় বাণাজ্যক ও অর্থসংক্রাস্ত কার্যকলাপ 
চালাত। 

ন্রিশ, চাল্পশ ও পণ্চাশের দশকগ্যীলতে ভারতীয় শিষ্প-বুর্জোয়াদের অভ্যুদয় 
ঘটে এবং প্রথম কারখানার সঙ্গে প্রথম মান্ফ্যাকচাঁরং সংস্াগ্ণীলও প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এগুলি ছিল কাঁলকাতার নিকটস্থ একাট 'ব্রাটশ চটকল ও বোম্বাইয়ের একাঁট ভারতণয় 
বস্-কারখানা। কিন্তু ভারতীয় িল্প-বুর্জোয়াদের উন্মেষ ছিল একাধারে মল্থর ও 
অন্তরায়কীর্ণ। বিশ্ববাঁণজ্যে ভারতের অন্তর্ভৃক্ত এবং নতুন অর্থনোতক যোগাযোগ 
দেখা দেয়া সত্তেও পণ্য-বনাম-মদ্রা সম্পর্কের স্তর এবং মোটামুটি কৃষজাত 
পণ্যোৎপাদন ছিল খুবই নিম্নমানের । তদনপাঁর এই উন্নয়নও সুসম হয় নি। প্রায় 
শতবর্ষ অবাধ 'ব্রটিশ শাসনাধীন বাংলা প্রোসডেন্সিতে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 
খহসাবে ত্রিশ দশকে নবগঠিত উত্তর ভারতের অবাঁশম্টাংশেও বোম্বাইয়ের অভ্যন্তরীণ 
এলাকা ও বিশেষত মাদ্রাজ প্রোঁসডেন্সির তুলনায় পণ্য-বনাম-মদ্রা সম্পর্ক খুবই 
দ্রুত বিকাশত হচ্ছিল। 

সাধারণত ভারতের ওপাঁনবোশক সরকারের অর্থনৈতিক কর্মনীতি ছিল 
'উভয়বলদ;স্ট : একাঁদকে নতুন অর্থনোৌতিক এলাকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে 
উৎসাহ দান অথচ গ্রাম-সমাজ তখন অবক্ষয়প্রস্ত; পক্ষান্তরে খাজনার মাধ্যমে কৃষকের 
উপর সামন্ততাল্লিক শোষণের মান্রাবৃদ্ধি ও জামর ব্যাক্তিগত মালিকানার মজব্ীতর 
দরুন জামমালিকরা ভাগচাষীদের কাছে জমি ভাড়া দিত ও কৃষকদের অবস্থা প্রায় 
ভূমিদাসের পর্যায়ে অবনামিত হয়েছিল। একাঁদকে ভারত 'ব্রটেনের জন্য কাঁচামাল 
ও কৃঁষদ্রব্য সরবরাহকারী দেশে পাঁরণত হচ্ছিল (যে-উন্নয়ন দেশে প:জতাল্ল্রিক 
উৎপাদন উল্মেষের প্রেক্ষিত তৈরি করে), অন্যাদকে নানা ধরনের সামস্ততান্ন্িক 
কার্যকলাপ ও জাতীয় উৎপাদনের পথে বহন প্রাতিবন্ধ ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশকে 
প্রহত করাছল। 
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ভারত বিজয়ের শেষপর্যায় 


আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের ভাগ্যনিয়ামক ঘটনাপ্রবাহ থেকে পঞ্জাব 
দূরচ্ছ ছিল। তখন পঞ্জাব রাজ্যে মোগল ও আফগান বিজয়ীদের বিরুদ্ধে বুদ্ধকাল+ন 
ধশখদের সামারক নেতা “সর্দার'শাঁসত ১২টি শিখ-মসূল' বা যোদ্ধসঙ্ঘ ছিল। 
শিখ অভ্যুত্থানের পর সেখানে খুব সামান্য এলাকাই মুসলিম ও হিন্দু সামস্তদের 
দখলে 'ছিল। 

প্রত্যেকটি মিসিলই ছিল নিজ অধিকার বলে একাট ছোট এলাকাবিশেষ, যাঁদও 
মিসলগ্াল একন্ে একটি সম্পূর্ণ একক -_- শিখ খালসা অর্থাৎ সম্প্রদায়ের (খালসা" 
শব্দাট আরবী শব্দ 'খাঁলসা' _ পাঁরচ্ছন্ন থেকে উদ্ভূত) নিজস্ব ভূমি হিসাবে বিবোঁচত 
হত। ভ্রুমান্বয়ে শব্দাট অন্যতর অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। এট সৈন্যদলের নেতৃত্বও 
বুঝাত। পরবতর্শকালে সেনাবাহিনীর খালসারা শিখ রাজাদের বিরোধিতা শ্দরু 
করে। “সর্দাররা' স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাত এবং পূর্বাহে তাদের নেতৃপরিষদে 
আলোচনার পরই কেবল তারা কোন যৌথ উদ্যোগের শাঁরক হত। 

িস্লগুলির নেতৃত্বে শিখ সামভ্তদের অবস্থানের নারখেই এগ্যাল বর্ধমান 
মান্রায় সাধারণ ভারতীয় সামন্তরাজ্যের সদৃশ হয়ে উঠছিল। ১৭৬৫ ও ১৭৯৯ 
খ:ইস্টাব্দের মধ্যে সকলেই প্রাতবেশদের জাঁমর বিনিময়ে নিজ এলাকা বিস্তারের 
চেষ্টা শুরু করলে প্রাধান্যের জন্য সর্দারদের মধ্যে প্রবল সংঘাত দেখা দেয়। এই 
প্রাতদ্বন্বিতার সময় এবং আঠারো শতকের শেষপাদে বারকয়েক ভারত আক্রমণকারা 
আফগান শাসক জামান শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে ১৭৯৭ খতস্টাব্দ থেকে রণাঁজৎ 
সংয়ের নেতৃত্বাধীন সুকারচাকিয়া মিসলটিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। 
১৭৯১৯ খ্যীস্টাব্দে লাহোর দখলের পর রণাঁজং সিং (১৭৯৯-১৮৩৯) “মহারাজা” 
উপাঁধ গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর নিজ নেতৃত্বে পঞ্জাবকে এঁক্যবদ্ধ করার প্রয়াস 
অব্যাহত রাখেন। সর্দারের নিরস্তর সংগ্রামে পড়ত ও কোম্পানর 
উপাচ্ছ্াতিতে ভীত কৃষকরা রণাঁজৎ 'সংয়ের সৈন্যবাহিননীতে দলে দলে যোগ 
'দাচ্ছিল। 

১৮২০-র দশকে রণাঁজৎ 'সংয়ের নেতৃত্বে পঞ্জাবে একাট শাঁক্তশালণ শিখরাজ্য 
গড়ে ওঠে । 'সর্দারদের এলাকাগুলি রাম্দ্রীয় সম্পান্ত ঘোষিত হয় এবং পঞ্জাবের 
মধ্যালের এই ধরনের এলাকাগ্যাীল রণাঁজৎ সং দখল করে নেন। কাশ্মীর ও আফগান 
এলাকার 'কিছ্‌ অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করার পর রণাঁজং সং সামারক কার্যে শরিকানার 
শর্তে 'জায়গণীর বস্টনের এবং যথেম্ট অর্থ জমা রাখার পর তহসীলদারদের কিছু 
জাম বন্দোবস্ত দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করেন। প্রভূত সম্পদ সাণ্ত হওয়ায় তানি 
জনগণের সাধ্যানগ মান্রায় খাজনার হার কমান এবং ফরাসী আফিসরদের, বিশেষত 
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গাড়ে তোলেন। এই সৈন্যদল প্রধানত কৃষক পদাতিক দ্বারা গঠিত হয়োছল। গ্রাম- 
সমাজের এই প্রাক্তন সদস্যরা ছিল খুবই সাঁহফ্‌ ও ফ্দ্ধক্ষম। 

পঞ্জাবের সংযুক্তর ফলে কুটিরশিল্প ও বাঁণজ্যের বিকাশ ঘটে । এঁট বিশেষভাবে 
'ঘটেছল বাণিজ্যপথলগ্ন এলাকায়, যাঁদও অভ্যন্তরীণ অণুলে তখনো দ্রব্যবানময়ই 
বাণাঁজ্যক লেনদেনের প্রধান ধরন 'ছিল। 

রণাঁজৎ সিংয়ের মৃত্যুর পরা কছদকাল রাজ্যের অবস্থার অবনাতি ঘটে। শাক্তশালী 
'জায়গীরদার' ও প্রাদোশক শাসনকর্তারা (বিশেষত মৃূলতান ও কাশ্মীরের) স্বাধীনতা 
লাভের চেল্টা করে এবং কেন্দ্রে বিভিন্ন সামন্তচক্রের মধ্যে তীর ক্ষমতাদ্বন্ৰ দেখা দেয়। 
তারপর ক্রমান্বয়ে একের পর একজন মহারাজা দূত সংহাসন দখল করেন এবং 
১৮৪৪ খটস্টাব্দে রণাঁজৎ সিংয়ের নাবালক পত্র দলীপ সংয়ের সিংহাসন আরোহণ 
অবাধ এই অবস্থা অব্যাহত থাকে । এই ক্ষমতাদ্বন্ৰে প্রধান প্রধান শিখ সেনাপাঁতিদের 
মৃত্যু ঘটে । 

এই পর্যায়ে শিখরাজ্যের সেনাবাহনী রাজনৈতিক মণ্ডে প্রবেশ করে। আণ্লিক 
সংস্থা বা পঞ্চায়েতের” মাধ্যমে এটি দেশের প্রশাসনের উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তারে 
সচেম্ট হয়। পণ্ঠায়েত বস্তুত ক্ষমতা দখল করে নেয়, কিন্তু সেনাবাঁহনী তখনো 
শখ সামন্ত সেনাপাঁতিদের অধীনস্ছ ছিল, যাঁদও তারা পণ্/ায়েতেরই তত্বাবধানে থাকত। 
শখ সৈন্যবাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে 'নামধারী' সম্প্রদায় বা 'কুকিস' (কলকণ্ঠ) 
ধর্ম-সংস্কারবাদী মতধারা গভশর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নামধারী সম্প্রদায়ের 
সদস্যরা শিখবাদের গোড়ায়, এর কঠোর নীতিপরায়ণ ও গ্ণতান্লিক মতাদর্শে ফিরে 
যেতে বলত এবং শিখ আভজাতদের বিলাসতার বিরোধিতা করত। পণ্টায়েতের 
প্রভাবমুক্তিতে উদগ্রীব পঞ্জাবের সামন্তরা অতঃপর কোম্পানির সঙ্গে য্দ্ধ বাধানোর 
উদ্যোগ গ্রহণ করোছিল। 

১৮৩৯-১৮৪২ খ্ঃনস্টাব্দের আফগানিস্তান দখলের যৃদ্ধে পরাঁজত ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানি ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করে নাজ মর্যাদা পুনরদদ্ধারে প্রয়াসী হয়। ১৮৪৩ 
খ:স্টাব্দে হায়দরাবাদের (সন্ধনদের তারস্ছ) য্দ্ধে সঙ্ধর আঁমরদের হারিয়ে তারা 
সন্ধকে নিজ এলাকাভুক্ত করে। 'সন্ধুর উত্তরাঞ্চলে রায়তওয়াঁর ব্যবস্থা চালু হয় 
এবং দক্ষিণাণ্লে জমিদাররা জমিমালকের স্বীকাত পায়। 'সন্ধয দখলের পর পণ্চাব 
আক্রমণের আরও একটি অগ্রঘাঁটি 'ব্রাটশদের হস্তগত হয়। 

১৮৪৫ খ্ীস্টাব্দে ইঙ্গ-ভারতীয় সরকার শিখদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধঘোষণা করে। 
১৮৪৫ খশস্টাব্দে মূদকি ও ফিরোজসহরে এবং ১৮৪৬ খএসস্টাব্দে সোব্রাওয়ে 
বীরত্বপূর্ণ য্দ্ধ সত্বেও প্রাতবারই সামন্ত সেনাপাঁতদের 'বিশ্বাসঘাতকতায়, চরম 
মুহূর্তে তাদের সৈন্যপ্রত্যাহার বা নিরাপদ চ্ছানে পলায়নের ফলে শিখদের পরাজয় 
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ঘটে। ফলত, পঞ্জাব ব্রিটশদের কুঁক্ষগত হয় এবং 'শিখরাজ্য তার অনেকগাাল 
গুর্ত্বপর্ণ এলাকা হারায়। 

সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ব্রিটিশরা দলীপ সিংকে শাসক হিসাবে স্বীকাঁত 
দেয়, যাঁদও তাঁর 'রিজেন্টস কাউন্সিলের ক্ষমতা লাহোর এলাকা ও পেশোয়ারের 
মধ্যেই সীমিত ছিল। বীর শখ কৃষকরাও কিছ স্মাবধা পায়: তাদের ভূমিরাজস্ব 
ছটা কমান সহ শিখ সর্দরদের দ্বারা সংগৃহীত 'আবওয়াবও প্রত্যাহার করা হয়। 
ণকস্তু মূলতানের শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করা ও সেখানে একদল '্রাটশ সৈন্ 
পাঠানোর চেষ্টার ফলে ১৮৪৮ খ্যস্টাব্দে পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবাঁধ 
বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। 'চাঁলয়ানবালা ও গুজরাটের যুদ্ধে প্রভূত ক্ষয়ক্ষাত সত্বেও 
ব্রটিশ সৈন্যরাই জয়লাভ করে এবং পঞ্জাব ব্রিটিশ দখলভূক্ত হয়। রণাঁজং সিংয়ের 
প্রার্তন সেনাপতি ও শাক্তশালন 'জায়গীরদার গোলাব সংয়ের কাছে কোম্পানির 
করদরাজ্যের শর্তে ব্রাটশরা জম্ম ও কাশ্মীর হস্তান্তর করে। 

পঞ্জাব বিজয়ের পর গোড়ার দিকের বছরগুনিতে ব্রিটিশরা গ্রাম-সমাজের কাঠামো 
বদলায় নি, যাঁদও তারা রাজস্বের 'বাঁনময়ে সাম্প্রদায়ক জামগ্‌লির সমৃদ্ধ রায়তদের 
কাছে তথাকাঁথত জোতস্বত্বের আঁধকার (একই খাজনা দেয়ার বদলে চিরকাল নিজ: 
জমিচাষের আঁধকার) সমর্পণে বাধ্য হয়োছল। সারা পঞ্জাবে দ্রব্যসামগ্রণর খাজনা; 
বদলে অর্থ দিয়ে খাজনা শোধের ব্যবস্থা চালু হয়। ফলত, জামর মালিকরা বাজারে' 
কৃষিদ্রব্য বিক্রিতে বাধ্য হয় এবং খাদ্যমূল্য কমে যায়, কৃষকদের অবস্থার অবনতি 
ঘটে ও মহাজনদের প্রভাব বৃদ্ধ পায়। জাঁমতে নিজ মালিকানা সংহত হওয়ায়: 
শিখ সামন্তরা 'ব্রাটশ ওপানবেশিকদের কট্টর সমর্থক হয়ে উঠোছল। 


উপানবেশাবরোধশ প্রাতিরোধ 


এদেশে 'র্রাটশ প্রাধান্য দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছে এই বিশ্বাসে ওগপাঁনবেশিক শাসকবর্গ 
সারা ভারতে প্রত্যক্ষ 'ব্রাটিশ শাসন প্রাতম্ঠার মাধ্যমে ধীরে ধীরে দেশীয় রাজ্যগ্ীল 
তুলে দেয়ার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যাজনের অন্যতম উপায় ছিল 'রাজ্যগ্‌লির 
স্বত্বলোপ নশীতি' প্রবর্তন। এতে নিঃসন্তান রাজার দস্তক পাত্রের উপর রাজ্যের 
মালিকানা অর্সাত না। এভাবে ১৮৪৮-১৮৫৮ খুশস্টাব্দের মধ্যে সাতারা, নাগরপুর, 
ঝাঁস, সম্বলপুর ও অন্যান্য বহ্‌ রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। তাঞ্জোরের রাজা ও 
কর্ণাটকের (আকট) নবাবের মৃত্যুর পর এই উপাঁধগ্াঁল 'চরকালের জন্য ল:প্ত 
হয়ে যায়। অনাদায়শ খণের জন্য হায়দরাবাদের নিজামের কাছ থেকে বেরারের সমদ্ধতম 
তুলাচাষ এলাকাটি কেড়ে নেওয়া হয়। ১৮৩১ খাঁস্টাব্দ থেকে আগামী বছরগুলিতে 
মহশশর প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। এক্ষেত্রে রাজা অবসরভাতা পেলেও, 
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পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সন্তান-সম্তাতিরা এই অধিকার থেকে বাত হয়! 
কুশাসনের অভিযোগে ১৯৮৫৬ খ৭স্টাব্দে ভারতের মানচন্র থেকে অযোধ্যারও 
চিরল্দীপ্ত ঘটে। 

ক্ষমতা ও স্বত্বলুপ্তির পর প্রাক্তন রাজারা তাঁদের দরবারও ভেঙ্গে দেন। ফলত, 
প্রাক্তন সভাসদরা তাঁদের জাবকার সূযোগ থেকে বাত হন, আভজাত ও 
রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনীর জন্য কোন কাজের প্রয়োজন না থাকায় কারিগররা নিঃস্ব 
হয়ে পড়ে, খাজনা বাদ্ধি পায় এবং ফসলহানির সময় ব্রিটিশ সরকারদত্ত কোন সুবিধা 
বা 'তাকাবির কোন সুযোগ না থাকায় আগের তুলনায় কৃষকদের অবস্থার আরও 
অবনাতি ঘটে। পাঁরশেষে, রাজন্যবর্গের পদমর্ধাদাকে সাধারণ 'ব্রটিশ নাগাঁরকের 
পর্যায়ে নাময়ে আনায় ভারতীয়দের জাতীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে । অর্থাৎ এতে 
ভারতীয় জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে অসস্তোষ পাঁরপরু হয়ে ওঠে ও প্রায়ই প্রাক্তন 
সামন্তদের নেতৃত্বে কষকবিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে । ভারতাঁয় উপজাতিদের প্রাতি 
ওপনিবোৌশক প্রশাসনের নাঁতিও এই অসন্তোষে ইন্ধন য্দাগয়েছিল। এদের 
আঁধকাংশই ইতিপূর্বে সামরিক দায়িত্ব বা পথে পাহারা দেয়ার শর্তে খাজনা মকুবের 
সুযোগ ভোগ করত। উপজাতিদের এইসব দাঁয়ত্ব অনাবশ্যক 'ববেচনায় ব্রিটিশরা 
তাদের জায়গা-জাঁমর উপর খাজনা বসায়। ফলত, সারা ভারতে উপজাতি বিদ্রোহ 
দেখা দেয়। 

উীনশ শতকের পুরো প্রথমার্ধ জুড়ে ভারতের নানা অংশে কৃষক, উপজাতি ও 
পদচ্যুত সামন্তদের কার্যকলাপের মধ্যে অব্যাহত ওপাঁনবোশিকতাবরোধনী ঘটনাবলন 
প্রকাটত ছিল। উত্তর সর্কারগ্লির সামন্ত "পালায়াক্কাররা উঁনশ শতকের শুরু 
থেকেই দূঢ়ুভাবে ব্রাটিশ আধিপত্যের বিরোধিতা করছিলেন এবং ১৮০১-১৮০৫ 
খীস্টাৰ্দ অবধি ওই অণলে ভ্রমাগত বহুবার ব্রিটিশদের পিটুনি অভিযান চালাতে 
হয়েছিল। পুনরায় ১৮১৩-১৮১৪ খাীস্টাব্দে এবং ১৮৩১ খীস্টাব্দে সেখানে 
অভ্যুরথান ঘটে। শেষোক্ত অভ্যুঙ্থান দমনে কয়েক বছর সময় লেগোছল। 

১৮০৭ খস্টাব্দে সমগ্র দিল্লী অণ্চলে সশস্ন অভ্যুর্থান দেখা দেয়। ১৮১৪, 
খস্টাব্দে বারাণসঈর অদূরে সশস্ত রাজপুত কৃষকদের প্রাতিরোধে জনৈক 
বাহরাগতের” কাছে একাঁট বড় গ্রামের অবাধ 'নিলাম-বাকু বন্ধ হয়ে যায়। নিম্কর 
জমির উপর খাজনা ধার্ষের প্রাতবাদে ১৮১৭-১৮১৮ খ্ঢশস্টাব্দে গাঁড়ষ্যার কৃষকরা 
জনৈক স্থানীয় সামন্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। প্রাক্তন মরাঠা-সৈন্যদের সমর্থনপন্স্ট 
রামুস-বিদ্রোহ ১৮২৬-১৮২৯ খঃনস্টাব্দ পর্যস্ত সারা পূনা জেলাকে আলো'ঁড়ত 
করোছিল। শেষপর্যন্ত সরকার প্রজাস্বত্বভোগণীদের কম খাজনার দাঁব মানতে বাধ্য 
হয়। ১৮৩০-১৮৩১ খঢীস্টাব্দে খাজনা বাঁদ্ধর কারণে বেদেনোর কৃষক বিদ্রোহ ঘটলে 
সোঁট দমনের জন্য 'ব্রাটশরা মহশীশরে সৈন্য পাঠায় । জনৈক স্থানীয় সামন্তের জমিদারি 
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বাজেয়াপ্ত বেকেয়া খাজনার জন্য) এবং প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের প্রাতিবাদে 
১৮৩৫-১৮৩৭ খএস্টাব্দে গুমসুরে মোদ্রাজ প্রোসডেন্সি) একাঁট বিদ্রোহ ঘটে। 
১৮৪২ খ্নাস্টাব্দে একই কারণে সগরেও একটি অভ্যুর্থান দেখা দেয়। ১৮৪৬- 
১৮৪৭ খশস্টাব্দে কর্ণালের কৃষকরা জনৈক স্থানীয় পালায়াক্কারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
করে। ১৮৪৮ খ্যস্টাব্দে নাগপুরের রোহিলাদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুর্থান ঘটে। 
৯৮৪৪ খ্ীস্টাব্দে বোম্বাই প্রোসডেন্সির সামান্তবতাঁ কোলাপুর ও সান্তওয়াদী 
রাজ্য দুটিতে সেখানকার রাজাকে ভাড়া দেয়ার জন্য প্রজাদের ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি 
করায় প্রবল ব্রাটশাঁবরোধশ বিদ্রোহ দেখা দেয়। ভূমিজীরপ ও ফলত খাজনা বাঁদ্ধর 
প্রাতিবাদে খোদ বোম্বাই প্রোসডেন্সির খান্দেশ এলাকার কৃষকরা বিদ্রোহ করে। 

উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল এবং ফলত, গুপাঁনবোশিক শাসকরা 
কঠিন ও র্ুর্ণাস্তকর "খুদে যাদ্ধ' চালাতে বাধ্য হাচ্ছল। ১৮৩১-১৮৩২ খনস্টাব্দে 
ছোটনাগপুরে (বাংলা প্রোসডেল্সি) সংঘটিত হোস-উপজাতির বিদ্রোহ এর একাঁট 
উল্লেখ্য নাঁজর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও বহ বিদ্রোহ ঘটে । এগাাঁল হল: ১৮১৮- 
১৮৩১ খ্যাস্টাব্দের ভিল বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্নীস্টাব্দের কোল বিদ্রোহ, ১৮২৪ ও 
১৮২৯ খ্ঃস্টাব্দের 'কিট্ররের কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮১৫-১৮৩২ খ্সস্টাব্দের 
কচ্ছেরে অসংখ্য বিক্ষোভ। ১৮৩৯ খ্যনস্টাব্দে শাহায়াদ্রুতে আবার কোল বিদ্রোহ ঘটে 
এবং ১৮৪৪-১৮৪৬ খ্্ীস্টাব্দে তা পুনরাবৃত্ত হয়। দেশের অন্যান্য অংশেও আভন্ন 
ধরনের অসন্তোষ দেখা দয়োছিল : ১৮২০ খ:৭স্টাব্দে রাজপূতানায় মের বিদ্রোহ, ১৮৪৬ 
খঃ১স্টাব্দে গাঁড়ফ্যার গোন্ড বিদ্রোহ ও ১৮৫৫ খশস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল বিদ্রোহ । 

সাধারণত নতুন কর প্রবর্তনের ফলে শহরগুলিতেও বিক্ষোভ দেখা 'দিয়োছল। 
এটি যথানিয়মে হরতালের রূপলাভ করত। নতুন আবাঁসক কর প্রবর্তনের জন্য 
বারাণসীতে এবং নতুন পুলিশী কর ঘোষণার পর ১৮১৬ খসস্টাব্দে বেরিলবীতে 
এরূপ হরতাল সংগঠিত হয়। যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তীত সহ কৃষক-সংগঠন দ্বারা পরিচালিত 
অভ্যুত্থানগটীলই অটলতর হত। সাধারণত এইসব সংগঠন কোন-না-কোন ধরনের 
সাম্প্রদায়ক আদর্শ প্রচার করত এবং সহধমাঁদের ণবধমাঁদের, (অর্থাৎ, 'ব্রাটশ) 
বির্দ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হবার আহবান জানাত। দম্টান্ত হিসাবে ১৮১০ খুইস্টাব্দে বোম্বাই 
প্রেসডেন্সির 'বোহ্‌রা মাহদি" বিদ্রোহীদের কথা উল্লেখ্য । জনৈক প্রাক্তন সেনাপাঁত 
আব্দুর রহমান এদের নেতৃত্ব দেন এবং সুরাট দূর্গ দখলের পর নিজেকে 'মাহাদি' 
(ভ্রাণকর্তা) ঘোষণা করেন। 

এক্ষেত্রে ওয়াহাবী আন্দোলন সংদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই 
বারেল্বী (১৭৮৬-১৮৩১)। তিনি ভারত দখলকারী পবধমর্শদের' বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ 
ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর আহবানে বাংল৷ ও বহারের মুসলিম কৃষক এবং শহরের 
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কারিগর ও ছোট দোকানদাররা সাড়া 'দয়েছিল। ওয়াহাবীরা 'ব্রিটিশের 'বরুদ্ধে 
সংগ্রামের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘোষিত সামাজিক ন্যায়ের নশীতীভাত্তক 
সমাজ পুনগ্ঠনের আহবানও জানাত। অবশ্য, এই ন্যায়নীতর কাঠামো 'ছিল খনবই 
অস্পম্ট। ১৮২০ খ৭স্টাব্দে উপাঁনবোশক শাসকরা ওয়াহাবীদের বহার থেকে 
বিতাঁড়ত করলে তারা পুশতু উপজাতিদের এলাকা 'সিতানায় অন্বপ্রবেশ করে। 
সেখানে £শখদের সঙ্গে ওয়াহাবীদের সংঘাত বাধলে ১৮৩১ খস্টাব্দ্ে তাদের হাতে 
সৈয়দ আহমদ নিহত হন। তাসত্তেও বাংলা ও বিহারে ওয়াহাবী আন্দোলন অব্যাহত 
থাকে। ১৮৩১ খীস্টাব্দে তিন-চার হাজার সশস্ত্র ওয়াহাবী বারাসাত জেলার একটি 
ছোট শহর দখলের পর কাঁলকাতার দিকে অগ্রসর হয়। একাঁট ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর 
কামানের গাঁলতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। 

হাজী শারয়ত উল্লার নেতৃত্বাধীন 'ফারাজী' আন্দোলন ছিল ওয়াহাবীদেরই 
একটি উপশাখা। হিন্দ, মুসালম জামদার ও 'ব্রটিশ নীলকর নির্বিশেষে সকল 
অত্যাচারীর ' বরৃদ্ধে এরা সাঁহংস প্রাতশোধ গ্রহণ করত! বাংলায় এট ছিল মূলত 
মধ্যযুগীয় ধরনের একটি কৃষক আন্দোলন। তাদেব পূর্ববতার্ঁ ওয়াহাবীদের মতো 
এরাও বিশুদ্ধ ইসলামের আদর্শকে উধের্ব তুলে ধরত এবং খোদার দুনিয়ায় সকল 
মানূষের সমানাধিকারের কথা বলত । তারা ঘোষণা করত যে, তাদের সম্প্রদায়ের সকল 
সভ্যই সমান, জামর মালিক খোদা ও নিজ স্বার্থে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা 
আদায়ের আধকার কারও নেই । ইতিমধ্যে ১৮৫২ খ্ীস্টাব্দে পাটনায় ওয়াহাবীরা 
'বিিটিশের বিরদ্ধে ধর্ময্দ্ধ ঘোষণা করে। তারা কৃষক ও শহুরে মানুষের, বিশেষভাবে 
বাংলার 'সপাহাীদের সাদর সমর্থন পেয়োছিল। 

কেবল উপাঁনবেশাবরোধী এইসব আন্দোলনের তাঁলকা থেকেই তখনকার 
মানুষের 'র্রিটিশাবরোধী মনোভাবের গভীরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু 
'ব্রাটশ প্রভূত্বের 'বকল্প হিসাবে সামন্ততান্তিক স্বাধীন ভারতবর্ষ ছাড়া এইসব 
আন্দোলন থেকে আর কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ওপানবোশিক নির্যাতনের 
বর্দ্ধাচারী এইসব নেতাদের অতাঁতের সামস্ততান্ত্িক কাঠামোয় প্রত্যাবর্তনের 
আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এর ব্যাখ্যা মেলে। 


বুর্জোয়া আন্দোলনের উল্মেঘ 


ইতিমধ্যে ভারতে অন্যতর একটি আন্দোলনের উন্মেষ ঘটছিল। এর নেতারা 
ছিলেন এমন সব মানুষ যাঁরা তৎকালীন ভারতবর্ষকে একাঁট অনগ্রসর দেশ মনে 
করতেন এবং কিছু কিছ: প্রচালত এঁতিহ্য ও রীতিনশীতির বিরোধশ ছিলেন। ইউরোপে 
শক্ষাপ্রাপ্ত এইসব ব্যক্তিরা দেশের সামন্ততাল্তিক রশীতিনীতিগ্ীলিকে যুক্তিবাদী 
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মানাবক দষ্টিভাঙ্গ থেকে সমালোচনা করতেন। কিস্তু হিন্দুধর্ম সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এ*রা 'ব্রাটশকেও সহযোগতা 'দিয়েছিলেন। 
তাঁরা আশা করেছিলেন যে সংস্কাতবান 'ব্রাটশরা জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে, 
যূগসণিত কুসংস্কারের 'বরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের সহায়তা দেবে। এই নতুন 
আন্দোলনের নেতৃবর্গ বাংলায় ছিলেন জমিদার ও কোম্পানির কর্মচারী, বোম্বাইয়ে 
ধনী পারসী ও মান্রাজে ব্যবসায়ী । ওপাঁনবোশক সরকারের কোন কোন কাজের 
সমালোচনা করলেও ভারতে রাজ্যাবস্তারে তাঁরা কোম্পানির বিরোধিতা করেন নি। 

এই নতুন আন্দোলনের প্রথম প্রতিনাধ ছিলেন বিখ্যাত বাঙ্গালী জমিদার 
রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি ১৮১৫ ও ১৮২৮ খনস্টাব্দে যথাক্রমে 
'আর্যসভা'ও 'ব্রাহ্গসমাজ' প্রাতিষ্ঠা করেন। ধমাঁয় সংস্থার বৈশিষ্ট্যাচাহ্ত হলেও 
নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ ইত্যাদি সহ ইউরোপাঁয় প্রাতমান অনুসারে গাঠত এগ্ীলই ছিল 
ভারতের প্রথম আধানক ধরনের সমাজসংস্থা। রামমোহন রায় “হিন্দুধর্ম থেকে 
তাঁর মতে 'পরবতর্শকালে পাুঞ্জত' নিকৃষ্টতম সামন্ততান্তিক কার্যকলাপ ও 
শবাধবিধানগ্যাল তোলে দেয়ার চেষ্টা করেন। 

তাঁর উদ্যোগে ১৮২১ খাঁস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় সংবাদপন্র “সংবাদ কোমুদ৯ 
বাংলায় এবং ১৮২২ সালে আরও একাঁট সংবাদপন্ন মরাত-উল-আকবর' ফার্সীতে 
প্রকাশিত হয়। প্রান্রকা দাটতে ভারত ও বাংলার সমাজ-জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নাঁদ 
আলোচিত হত। 

ব্াহ্মসমাজের প্রভাব খর্ব করার জন্য ১৮৩০ খীস্টাব্দে রামমোহনাবরোধী 
ভারতীয় বাঁণকদের উদ্যোগে 'ধর্মসমাজ' নামে আরও একটি সংস্থা প্রাতচ্ঠিত হয়। 
এই সময়ই হেনার 'ডিরোঁজও (পর্তুগীজ পিতা ও হিন্দু মাতার সন্তান) হিন্দু 
কলেজে (আধানক ধরনের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) একাডোমিক আসো পসিয়েশন গঠন করেন। 
প্রচলিত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরোধিতায় এটি ছিল স্বশ্রেণীর অন্যান্য সংস্থার 
তুলনায় অটলত্র। এই সংস্থা থেকেই ইয়ং বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠানের জল্ম। হিন্দ কলেজের 
শিক্ষকদের বিরোধিতার মূখে আসোসয়েশনাটি ভেঙ্গে গেলে এটির এককালীন 
সদস্যরা ভ্রাঙ্মসমাজে যোগ দেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর 
(১৭১৪-১৮৪৬) ব্রাহ্মসমাজ পাঁরচালনার দায়িত্ব পান। এই নেতৃস্থানীয় বাঙ্গাল 
বাঁণক 'ছিলেন ইউরোপীয় ধারার প্রথম ভারতীয় বাণিজ্য কোম্পানর প্রাতষ্ঠাতা। 
১৮৩০ ও ১৮৪০-র দশকে জ্ঞানপ্রচার ও অনুরূপ আদর্শব্রতী অসংখ্য সভা- 
সাঁমাত বাংলায় গড়ে উঠতে থাকে । পাঁরশেষে, পাঁরপক্ক রাজনোতিক সংস্থা হিসাবে 
১৮৫১ খীস্টাব্দে কাঁলকাতায় পরাটশ ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' প্রাতম্ঠিত হয়। 

' বেম্বাইয়েও অনুরূপ ঘটনাবলীর নাঁজর মিলবে । দেশের এই অংশের এরুপ 
আন্দোলনে অগ্রপ্নগ্য ছিলেন ওপাঁনবৌশক শাসকদের সহযোগী ধনী ও জম্ভ্রান্ত' 
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পারসীরা এবং ইউরোপায় ধারায় প্রাতিষ্ঠিত স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঠিবশেষত 
এলাফনস্টোন কলেজের আওতায় গড়ে ওঠা তরুণ, উদ্যমী মরাঠী ব্যাদ্ধজীবী 
সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য : বাল শাস্ত্রী জামভেলকার 
(১৮১২-১৮৪৬), প্রথম ইঙ্গ-মরাঠা সাপ্তাহিক “বোম্বাই দর্পণ" কাগজের প্রতিজ্ঞাতা 
(এটি ভারত শাসনে ভারতীয়দের শাঁরকানার দাঁব জানাত এবং ওপাঁনবোশক রাজস্ব 
ও শুলকনীতির কঠোর সমালোচনা করত); মরাঠী ভাষায় ভারতবর্ষের হীতিহাস 
রচয়িতা রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ (উক্ত ইতিহাসে ভারতে ব্রিটিশ নীতি সমালোচিত 
হলেও লেখক শাক্ষত ইংরেজ ও ভারতীয়দের ঘাঁনষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যেই সব 
সমস্যার সমাধান দেখতেন); পুনার 'প্রভাকর নামক সংবাদপন্রে 'লোকাহতবাদ" 
এই ছদ্মনামের লেখক গোপাল হার দেশমুখ (তিনি ভারতের স্বাধীনতা হারানোর 
কারণ হিসাবে পুরনো সামন্ততান্তিক আচার-আচরণ এবং অভিজাতবর্গ ও ভারতীয় 
জনসাধারণের মধ্যেকার ফারাককেই দায়ী করেন। 'ীশক্ষাবস্তারে আহ্বান জাঁনয়ে 
দেশমূখ ভবিষ্যদ্বাণী করোছলেন যে, 'ব্রীটশের অধীনতা ম্নাক্তর জন্য ভারতীয়দের 
অন্তত দু"শ বছর সময় লাগবে)। 

১৮৫২ খতটস্টাব্দে বোম্বাই আযআসোসিয়েশন প্রাতিষ্ঠত হয়। বাংলার 
আসোসয়েশনের মতো এঁটও 'বভক্ত হয়ে পড়ে : "কল ভারতীয়ের জন্য 'ব্রাটশের 
সমমর্যাদা দান” এই দাঁব নিয়ে ছান্র ও যুবকরা এগিয়ে এলে মধ্যপন্থী বাঁণকরা 
সংস্থাটি ত্যাগ করে। কেবল মাদ্রাজ আ্যসোসিয়েশনই ভারতীয় জমিদারদের দ্বারা 
কৃষকশোষণ সীমতকরণের প্রশ্নটি উপস্থাপিত করোঁছল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
সনদ পদনার্ববেচনার সময় এই 1তনাট আ্যসোসিয়েশনই ভারতে ওপাঁনবোশক 
শাসনের 'অবিচার' সংক্রান্ত আভিযোগপন্ন লণ্ডন পালামেন্টে পাঠায়। 

[বিদ্রোহের শারক ও ভারত থেকে "ব্রিটিশ শাসন উৎখাতে সচেম্ট কৃষক ও শহরে 
গরীবদের সেই স্তরগ্যীলির সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের এই জায়মান আন্দোলনের 
কোনই সংযোগ ছিল না। সেজন্যই ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্ীস্টাব্দের গণ-অভ্যঙ্থান থেকে 
প্রভাবশালী বুর্জোয়া চক্র সম্পূর্ণ 'বাচ্ছন্ন ছিল এবং তারা এতে শারক হয় নি। 


১৮৫৭-১৮৫৯ খঃখস্টাব্দের মহান গণ-অভ্যুত্থান 


সারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে জনগণের নাঁদর্ট স্তরগ্লির বিক্ষিপ্ত ও 
পুরোপ্দীর স্থানীয় কার্যকলাপের মধ্যে প্রকটিত "ব্রিটিশ ওপনিবোশক দাসত্বের 
বিরুদ্ধে ঘণ্াশ্রত বিক্ষোভ শেষে দীর্ঘকাল সংগঠিত কার্যকলাপে অভ্যস্ত সিপাহীদের 
দ্বারা জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের পরই অনেকটা সংহত হয়োছল। ব্রিটিশ 'সপাহশরা 
বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রোসডেল্সির তিনটি দলে [ববভক্ত ছিল। এগাাঁলর মধ্যে 
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১ লক্ষ ৭০ হাজার (এদের মধ্যে ভারতীয় ১ লক্ষ ৪০ হাজার) সৈন্য 'নয়ে গাঠত, 
সামাজিকভাবে সর্বাধিক সমসত্ব বাংলার সৈন্যদল ছিল বৃহত্তম। প্রায় এককভাবে 
অযোধ্যা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগূলি থেকে সংগৃহীত বাংলার এই সৈন্যদলাট 
ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাট ও মুসলমান (সৈয়দ ও পাঠান) 'সপাহাদের নিয়ে গঠিত ছিল। 
এইসব সম্প্রদায়ের প্রাতানাধরা ছিল গ্রাম-সমাজের উচ্চস্তরের (পাটিদার') মানুষ 
বা ছোটখাটো সামন্ত ভূস্বামী -_ গ্রামীণ জাঁমদারের সম্ভতান। এরা সকলেই হিন্দ্যস্তানন 
ভাষা ব্যবহার করত এবং নিজ গ্রামের সঙ্গে ঘনিন্ভ যোগাযোগ রাখত। 

দীর্ঘকাল কোন যাদ্ধবিগ্রহ না ঘটায় পুঁলশের কর্তব্যরত এইসব িপাহটীদের 
সারা উত্তর ভারতে ছড়ান সব ক্যান্টনমেন্টে, বিশেষত দোয়াবে রাখা হয়োছল। ভারতীয় 
মান অন্সারে এরা ভাল বেতন পেলেও সাধারণ সপাহীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই 
অসন্তোষ দানা বে'ধোঁছিল : কখনই সাজেন্টের উপরে ভারতীয়দের কোন পদোল্লাতি 
হত না এবং 'ব্রটেনের যেকোন নবাগতই সরাসার তাদের উপরের পদে বহাল হতে 
পারত । সামারক ক্যাণ্টনমেন্টে ব্রিটিশদের নিজস্ব মেস ছিল, তারা আরামপ্রদ বাংলোয় 
থাকত, আর 'সিপাহীরা সপাঁরবারে বসবাসের জন্য পেত আদিম কু'ড়েঘর। 

পলাশশ যুদ্ধের শতবর্ষ জয়ন্তী এগিয়ে এলে ওয়াহাবীদের প্রচার সিপাহণীদের 
মধ্যে খুবই সাড়া জাগিয়েছিল এবং ঠিক সেহীদন ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য 
ণসপাহাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিল। বহুকাল থেকেই অভ্যুত্থানের ধারণাঁট দানা বে*ধেছিল। 
কল্তু ব্যাপারাটি সুশৃংখলভাবে সংগাঠত ছিল না! বস্তুত, এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই 
ঘটেছিল। সামস্তযূগ থেকে প্রচালত এবং বিদ্রোহের পূর্ক্ষণে অনুষ্ঠিত গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে নীরবে চাপা চালানের ব্যাপারটিও অভ্যুত্থানের স্বতঃস্ফূর্ততার য্যাক্ত 
খণ্ডন করে না। 

এনাফিল্ড রাইফেলের জন্য একধরনের নতুন টোটা প্রবর্তনকেই বিদ্রোহের আশু 
কারণ হিসাবে ধরা হয়। এই টোটা মুসলমান ও 'হন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্য শুকর ও 
গোরুর চীর্বামাশ্রত এমন একাঁট ধারণা 'সপাহাীদের মধ্যে ছড়ান হয়োছল। নতুন 
টোটা ব্যবহারে গররাজ সিপাহশদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সামারক দপ্তর কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে। ১৮৫৭ খ্7ীস্টাব্দের ১০ মে মীরাটে এজন্য একদল সৈন্য ও সাজে্টকে 
প্রকাশ্যে হাঁনপদস্থ করার পর দীর্ঘ নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়। ঘটনাটি শহুরে গরশীব 
ও 'নকটস্ছ গ্রামের কৃষকদের সমর্থনপুম্ট 'সপাহগদের মধ্যে বিদ্রোহের আঁপ্ন সংযোগ 
করে। ব্রিটিশ আঁফসরদের হত্যা করার পর তারা ১১ মে 'দল্লী রওয়ানা হয় এবং 
সেখানে দল্লশ গ্যাঁরসন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। "দিল্লী দখল ও 'ন্রটিশ আঁফসরদের 
উপর প্রার্তীহংসা গ্রহণের পর 'সিপাহারা লালকেল্লায় যায় এবং ব্রিটিশের পেল্সনভোগশ 
ও ক্ষমতাচ্যুত বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে (১৮৩৭-১৮৫৭) ভারতের শাসক হিসাবে 
নিজেকে ঘোষণা করতে ও বিদ্রোহীদের নিরশিমতো একটি আবেদনে স্বাক্ষর দিতে 
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বাধ্য করে। মুসালম 'উলেমারা' 'ব্রাটশদের বিরদ্ধে পাবন্র ধর্মযৃদ্ধর ফতোয়া” দেন। 
দল্লাতে অভিজাতদের নিয়ে একটি সরকার প্রাতিজ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীদের কাছে 
বাহাদুর শাহ্‌ ভারতের পুনর্দদ্ধারকৃত স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে ওঠেন। 

সারা দেশ থেকে দলে দলে 'সপাহশরা দিল্লীতে একান্রত হওয়ায় সেখানে 
বিশৃঙ্খল পাঁরস্ছিতি সৃন্টি হয়। গসপাহশীরা কেবল নিজ নিজ সেনাপাতিরই আদেশ 
মানত এবং "দল্লশর দরবার-সরকারকে শীবশ্বাস করত না। জমিদাররা দেয় ভূঁমিরাজস্বের 
অর্থ 'দল্লীতে না পেশছনোর ফলে শহরে খাদ্য ও সহায়-সম্পদের অভাব দেখা দেয়। 
আঁচরেই সাধারণ ?সপাহাদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার চরম অবনাঁতি ঘটে। 

এই জটিল পরিস্থিতিতে ?সপাহশীদের ৬ জন এবং নাগাঁরকদের ৪ জন প্রতিনিধি 
নিয়ে সিপাহনরা 'জলসা” নামক একটি নিজস্ব প্রশাসন সংস্থা গঠন করে। কিন্তু 
দিল্লীতে বিদ্যমান জটল পাঁরাস্ছিতি মুকাবিলার ক্ষমতা জলসার ছিল না। এসময় 
কার্ল মার্কস 'লখোছলেন ....নিজ সেনাপাঁতিদের হত্যাকারী, শৃঙ্খলাবাঁজজত এবং 
সর্বাধিনায়কের দায়ত্ব বহনক্ষম কোন ব্যক্তিসন্ধানে ব্যর্থ এইসব বহধাঁবভক্ত বিদ্রোহন 
1সপাহীদের পক্ষে কোন সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী প্রাতরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা 
খুবই সামান্য আছে৷ 

কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ কিন্তু যুদ্ধকৌশলে বা ক্ষুদ্র সৈন্দলের বেশি ছু 
পাঁরচালনায় অনভ্যস্ত সিপাহীরা কলাকৌশলের সমস্যা মূকাবিলায় সমর্থ হলেও 
রণকোশলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। 'দল্লীর লালকেল্লার মতো গ্‌রুত্বপূর্ণ 
ঘাঁট দখলের পর তারা তখনো শান্ত এলাকাগ্লিতে বিপ্লব ছড়ানোর বদলে 
আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পথগ্রহণ করোছল। ফলত, 'ব্রাটশদের পক্ষে নিজেদের 
সামর্থয পুনরুদ্ধার, অবশিষ্ট অনুগত সৈন্যদের পুনগণঠিন ও দিল্লী অবরোধ সম্ভবপর 
হয়োছিল। 

সার্বক চেষ্টা সত্বেও এই বিদ্রোহ দোয়াব ও মধ্যভারতের বাইরে বিস্তার লাভ 
করে 'নি। বাংলার তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ক্যানং (১৮৫৬-১৮৬২) 'ব্রাটশ 
বেসামারক লোকজন সহ সকল ইউরোপীয়দের যুদ্ধের জন্য প্রস্ুত করেন এবং 
পূর্বানুমানের 'ভাত্ততে শীসপাহশীদের পরবতর্ণ উদ্যোগ ব্যর্থকরণে সফল হন। এদের 
নিরস্তীকরণ সহ কোন কোন দলে সংগঠিত আন.ষাঙ্গক 'বাক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন করা 
হয়। পঞ্জাবে ব্রিটিশ সৈন্যরা একটি সাধারণ সিপাহী 'বিদ্বোহও দমন করে । 'বদ্রোহীঁদের 
আক্রমণগূলি ছিল 'বাক্ষপ্ত ধরনের। তদ্‌পাঁর কয়েকটি সৈন্যদলই কেবল দিল্লীর 
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িপাহদের সঙ্গে যোগদানে সমর্থ হয়োছল। শিখরা 'হন্দ্স্তানের এই 'সপাহীদের 
দখলদার বাহনী মনে করে কোনই সমর্থন দেয় ন। 

পক্ষাম্তরে অযোধ্যা ও বূন্দেলখন্ডের কৃষকরা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহে যোগ দিয়োছিল। 
ভবনগীলর উপর আব্রমণ চালায় এবং এমন কি তাদের পুরনো জাঁমদার ও 
তালকদারদেরও খাজনা দেয়া বন্ধ রাখে । ওপনিবোশক সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিদের 
িতাড়নের পর কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য নিজ সম্প্রদায় থেকে সশস্ত দল গঠন করে 
এবং বিজয়ী 'ব্রাটশ কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত তাদের গ্রামের সাম্প্রদায়িক জাঁমগদাল রক্ষার 
প্রয়াস পায়। 

দোয়াব অণ্চলের শহরগ্দালর ভারতীয় জনগণ বিদ্রোহের সন্রিয় শারক 'ছল। 
আঁিগড় (২১ মে), বৌরলন ও লক্ষ্নৌো (৩১ মে), কানপ্‌র (8 জুন) ও এলাহাবাদ 
(৬ জুন) ইত্যাঁদ অনেকগ্দীল বড় বড় শহর দখলের পর এগুলির প্রত্যেকাঁটতে 
তারা এক একটি সরকার গঠন করে। বোঁরলীর নতুন প্রশাসনের প্রধান ছিলেন 
১৭৭২ খাীস্টাব্দে অযোধ্যার সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধে নিহত হাফিজ রহমান খাঁ 
রোহিলার বংশধর খাঁ বাহাদুর খাঁ। কানপুরের শাসনভার ছিল ডালহৌসা কর্তৃক 
রাজ্যাধিকারবণ্িত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপদত্র নানা সাহেবের উপর। 
এলাহাবাদের দায়িত্বে ছিলেন জনৈক স্কুলশিক্ষক ও ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের অনুগামী 
মৌলবাী লিয়াকত আলা । পাটনার বিদ্রোহ পাঁরচালনা করোছলেন জনৈক ওয়াহাবী 
পুস্তকাবিক্রেতা পীর আলা । 

ইতিমধ্যে দিল্লীর সিপাহণরা কয়েকটি অভিযান সত্বেও কোন বড় ধরনের আক্রমণ 
চালায় নি। এমন কি বোরলীর সেনাপাঁত, অন্যতম প্রাতভাবান সপাহন নেতা বখৃত 
খাঁর মতো উদ্যমন ব্যাক্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সর্তেও কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা 
করতে পারেন 'নি। সপাহীদের দিক থেকে এই 'নাক্য়তার প্রেক্ষিতে 'ব্রাটশরাই 
আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। তারা মাদ্রাজ এবং ইরানের সৈন্য দিয়ে ও চীনযাত্রী 
ইউনিটগ্ঁল ফিরিয়ে এনে এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করে। প্রায় ৬৫ হাজার সিপাহী 
দিল্লী আক্রমণকারী ৬ হাজার ব্রিটিশ সৈন্যকে হাটিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। সামারক 
পাঁরাস্থাীতর অবনাঁত ও অর্থাভাবের জন্য কোন কোন সিপাহী স্বেচ্ছায় 'দল্লী ত্যাগ 
করে। নাজাফগড়ে 'ব্রাটশের হাতে বখৃত খাঁর পরাজয় 'সপাহঈদের মনোবলের উপর 
গুরুতর আঘাত হানে। তদুপাঁর ১৮৫৭ খস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহীদের 
ঘোষণাপন্রে বিজয়ের পর বাঁণক এবং মুসলমান ধর্মনেতাদের জন্য বহাবধ সুযোগ- 
সুবিধা ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি থাকলেও ভূমিরাজস্ব কমানোর কোন উল্লেখ ছিল না। 
এতে 'সিপাহীদের, বিশেষত গ্রামীণ সপাহনদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ইতমধে! 
১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশরা বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ দিল্লীর উপর আক্রমণ চালায় 
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এবং পাঁচ দিন পর শহর ও দুর্গগযাীল দখল করে। তারপরই শুরু হয় বিদ্রোহীদের 
বিরদ্ধে পাশব প্রাতিহিংসা গ্রহণ। এমন কি বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড এলাফনস্টোনও 
দিল্লী দখলের পর ব্রিটিশ সৈন্যদের অনুষ্ঠিত অপরাধকে অবর্ণনীয় বলে উল্লেখ 
করোছিলেন। এদের প্রাতাহংসা থেকে শ্রু-ীমন্র কেহই নিরাপদ 'ছিল না। এই অত্যাচার 
এমন কি নাদীর শাহকেও হার মানিয়েছিল। 

1দল্লী দখলের পর 'ব্রাটশরা শুধ; তাদের ১৭ হাজার সৈন্যদেরই মুক্ত করে নি, 
বিদ্রোহীদের মনোবলও ভেঙ্গে দিয়ৌোছল। কারণ, 'দল্লী িসপাহশদের কাছে স্বাধীন 
মোগল সাম্রাজ্যের প্রতীক হয়ে উঠোছিল। 'দল্লীর শহরতলশতৈ হৃমায়নের 
সমাধসৌধে আত্মগোপনকারণ বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করা হয়। বিচারের পর রেঙ্গুনে 
পনর্বাঁসত অবস্থায় ১৮৬২ খ্স্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন । যুদ্ধবন্দী িসাবে বাহাদুর 
শাহের প্যত্রদের জনৈক 'ব্রীটশ আঁফিসর হডসন হত্যা করে। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের 
পর দিল্লী বহু বংসর বিধবস্ত অবস্থায় পড়েছিল। 

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যের জন্য কলিকাতা থেকে পদল্লা অভিযান্রী 
জেনারেল নেইল বারাণসী ও এলাহাবাদের বিদ্রোহী শহরগুলির সিপাহী ও 
বাঁসন্দাদের 'নার্বচারে হত্যা করেন। তাঁর নিম্টুরতায় এমন ক লর্ড ক্যানিংও বিরক্ত 
হন এবং জেনারেল হ্যাভলককে তাঁর স্ছলবতর্ণ করেন। তিনিও চলার পথে গ্রাম-গঞ্জ 
পৃড়িয়ে, শত শত মানুষকে ফাঁসিতে ঝুঁলয়ে নার্বচার হত্যাযজ্ঞ চালান। "দিল্লী ও 
লক্ষ্য বরাবর পথে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কানপদর শহরাঁটও 'তাঁন আঁতন্রম 
করোছিলেন। এই শহরের বিদ্বোহীদের নেতা ছিলেন নানা সাহেব আর তাঁর দেহরক্ষী 
তাঁতিয়া তোপ এবং সাঁচব সপাণ্ডিত, দু'বার ইউরোপ ভ্রমণকারী আঁজমূল্লাহ 
খাঁ। ব্রিটিশ গ্যারসনের সৈন্য ও তাদের পাঁরবারবর্গ সামরিক ক্যান্টনমেন্টের স্‌রাক্ষিত 
এলাকায় আশ্রয় নেয় এবং কামানের সাহায্যে সিপাহবদের কাছ থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম 
হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে গ্যাঁরসনাঁট আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে শহরে বিদ্রোহী 
সৈনা ও সিপাহীদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারে পেশছয়। ফলত এখানেও খাদ্যাভাব 
ও দিল্লীর অনুরূপ সমস্যাদির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এখানকার 'সিপাহীরা দু'বার 
হ্যাভলকের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিস্তু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্বেও প্রাতবারই 
সৈন্যরা শহরে ব্যাপক হত্যা ও ধংস চালায়। অতঃপর হ্যাভলক বিদ্রোহের অন্যতম 
কেন্দ্র লক্ষেয্ী যাবার জন্য দু'বার চেম্টা করেন, কিন্তু সেগ্যাঁল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

সেই শহরের ঘটনাবলণীর ধারা ছিল নিম্নর্প। "বিদ্রোহের পর প্রাক্তন নবাব 
বংশকে (অযোধ্যার নবাব) ক্ষমতায় প্দনর্বাঁসত করা হয় এবং অযোধ্যার রাজসভার 
প্রাক্তন সভাসদরা শহরের শাসনভার গ্রহণ করে। সেখানকার বিদ্রোহের মূল নেতা 
ছিলেন মাদ্রাজের এক অভিজাত সন্তান আহমদ উল্লাহ্‌ । এক সময় তানি ব্রিটেনে 
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যান এবং দেশে ফিরে ওয়াহাবী আন্দোলনে যোগ দেন ও ভ্রাম্যমাণ ওয়াহাবী প্রচারকের 
কাজ করেন। 

'ব্রাটশ গ্যাঁরসনের সৈন্যরা সপাঁরবারে শহরের শাসনকর্তার বাসভবনে আশ্রয় 
নয়েছিল। সপাহীরা সর্বক্ষণ গুলি চালিয়ে দটর্ঘকাল বাসভবনাট অবরোধ করে 
রাখে । কিন্তু সিপাহশীরা উত্তম সন্ধানী না হওয়ায় তাদের উল্লেখ্য কোন ক্ষয়ক্ষাত ঘটে 
নি। তারপর বিদ্রোহীরা ভূগভে একাঁট পথ খোঁড়া শুরু করে। ২১ সেপ্টেম্বরের 
আগ পর্যন্ত হ্যাভলক লক্ষেনোয় প্রবেশ করতে পারেন 'নি। কিন্তু সিপাহণরা তাঁর 
সৈন্যদের ঘরে ফেলে এবং তিনি নিজেও অবরুদ্ধ হন। 

ইতিমধ্যে লক্ষ্য কেবল 'সপাহণ ও দোয়াবের 'বাভন্ন অণ্চলের অস্ত্রধারী 
কৃষকরাই নয়, চলার পথে 'ব্রাটশ সৈন্যদের দ্বারা লুশ্ঠিত ও ভস্মীভূত গ্রাম-গঞ্জ থেকে 
বহু নরনারীও এখানে সমবেত হয়েছিল। শহরে ৫০ হাজারের মতো মানুষ থাকা 
সত্তেও ১৮৫৭ খ্ীস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ব্রিটিশ সেনাপাত কাঁলন ক্যাম্বেল মান 
সাড়ে চার হাজার সৈন্য ও গোলন্দাজ নিয়ে কানপুর থেকে লক্ষেনীয় এসে সেখানকার 
অবরোধ ভেঙ্গে ফেলেন। লক্ষে্না দখলে ব্যর্থ হলেও তিনি শাসকের বাসভবনে বন্দী 
ইউরোপায়দের উদ্ধারে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে তাঁতিয়া তোপ গোয়ালয়র থেকে 
একদল সৈন্য (বাঁটিশের প্রাতি অনুগত রাজার 'বরুদ্ধে বিদ্রোহী) নিয়ে দ্রুত কানপুরে 
পেশছন এবং উইণ্ডহ্যাম কর্তৃক সেখানে রাক্ষত ব্রিটিশ সৈন্যদলাঁটকে উৎখাত করেন। 
এর পরবতাঁ যুদ্ধে ক্যাম্বেল শেষাবাঁধ তাঁতিয়া তোপনীকে পরাজত করে কানপুব 
পুনর্দখলে সমর্থ হন। এর তিনমাস পরে সংগৃহীত ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ক্যাম্বেল 
লক্ষে্নোর উপর শেষ আব্রমণ চালান। ইতিমধ্যে শহরে একান্রত প্রায় ২ লক্ষ মানূষ 
এই সংগ্রামে যোগ দেয়। তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় 
অস্ত্রশস্ত্র ও দক্ষ সেনাপাঁত ছিল না। লক্ষের যুদ্ধ এক মাস স্ছায়ী হয়েছিল। 
১৮৫৮ খওসস্টাব্দের ১৯ মার্চ শহরটির পতন ঘটে। তারপর প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে 
'ব্রটিশ সৈন্যরা শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং প্রভূত যুদ্ধ-ভেট সংগ্রহ করে। 

সপাহীদের অন্যতম প্রধান প্রাতিরোধকেন্দ্রু লক্ষেনীর পতনের পর সপাহীরা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সাত্যকার অর্থে গেরিলা যুদ্ধ চালায়, 'ব্রাটশ 
সৈন্যদের উপর অতাঁক্তি হামলা ইত্যাঁদ অব্যাহত রাখে । অযোধ্যার তালুকদাররা 
নিরপেক্ষ থাকা সত্তেও ১৮৫৮ খনস্টাব্দের মার্চে গভর্নর-জেনারেল ক্যাঁনং তাদের 
তালুকদার লোপ করেন। নিজেদের আঁধকার রক্ষার জন্য তাল্‌কদাররা বিদ্রোহী 
হয়ে ওঠে এবং বোৌরলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। প্রবল প্রাতরোধের 
জন্য ক্যাম্বেলের পক্ষে ১৮৫৮ খ্াীস্টাব্দের মার্চের আগে বোৌরলণী দখল সম্ভবপর 
হয় নি। তারপর নানা সাহেব এবং অষোধ্যার সভাসদরা কিছু সিপাহী সহ নেপালের 
সশমাস্ত অণ্ুলে আশ্রয় নেয় । আহ্‌ৃমদ উল্লাহ্‌ এবং আরও কয়েক জন নেতা সহ এদের 
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অন্য একাট দল অযোধ্যায় 'ফরে এলে সামস্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় আহমদ উল্লাহ 
নিহত হন। 

বন্দেলখন্ডে তাঁতিয়া তোপ তখনো যুদ্ধরত ছিলেন এবং একজন সুদক্ষ 
[সপাহঈীনেতা হিসাবে নিজের যোগ্যতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন। জেনারেল রোজ 
তখন বোম্বাই থেকে সসৈন্যে বৃন্দেলখণ্ডে রওয়ানা হন। সেখানে ঝাঁস দুর্গ সহ 
এই নামের একটি ছোট রাজ্য [ছিল। লক্ষরীবাই নামে জনৈক যুবতা রান তাঁর 
দত্তকপুত্রের পক্ষ থেকে রাজ্যাট শাসন করতেন। ঝাঁসর জনগণও একটি 
অভ্যুথানের চেম্টা করে এবং তাদের হাতে জনকয়েক ব্রিটিশ নিহত হয়। কিন্তু 
লক্ষন ীবাই প্রজাদের চরমপন্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখেন । 'ব্রাটিশ হত্যার অজুহাতে 
রোজ ঝাঁস আন্রমণ করেন । লক্ষন্নীবাই রোজকে এই হত্যার সঙ্গে তাঁর সম্পকহশীনতার 
কথা বুঝানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হলে ব্রিটিশরা ঝাঁসি অবরোধ করে এবং রানী নিজে 
দুর্গ রক্ষার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। 

'ব্রাটশদের হাতে ঝাঁসর পতন ঘটলে লক্ষন্নীবাই পলায়ন করেন ও তাঁতিয়া 
তোপীর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা গোয়ালিয়র দখলে সমর্থ হন। কিল্তু শেষে রোজের 
প্রেরত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর 
পাঁরচালনা করোছলেন স্বয়ং লক্ষমীবাই। তান যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁতিয়া 
তোপ বিধ্বস্ত সৈন্যবাহনীর অবাশম্টাংশ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। 
অনুসরণকারীদের এড়ানোর জন্য তিনি বার বার পথ বদলাতে থাকেন। প্রথমে তিনি 
যান খান্দেশে, শেষে আবার গোয়ালিয়রে ফিরেন। ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
[তিনি 'ব্রাটশদের হাতে বন্দী হন। ১৮৫৯ খুশস্টাব্দের ১৮ এাপ্রল তাঁতিয়া তোপন 
ফাঁসকাঠে আত্মদান করেন। 

১৮৫৮ খঃনস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী 'ভিক্টোরিয়ার এক প্রকাশ্য ঘোষণা 
মোতাবেক ভারত শাসনের দায়ত্ব ব্রিটিশ রাজ গ্রহণ করে ও ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি 
ভেঙ্গে দেয়া হয়। ব্রিটিশ হত্যায় প্রত্যক্ষ শারক নন এমন সকল বিদ্রোহন সামন্তদের 
সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শনের আশ্বাস সহ 'তাঁন ভারতায় সামন্তদের সম্পাত্তর আঁধকারের 
প্রাতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা দেন। 

এই ঘোষণার ফলে প্রধান সামন্তরা নিজেদের বিদ্রোহ থেকে 'বীচ্ছন্ন করে নেয়। 
ক্যানিংয়ের মার্চঘোষণার ফলে বিদ্রোহী অযোধ্যার তালুকদার, রাজা ও জমিদাররা 
অন্্রত্যাগ করে। যেসব সামন্তদের ক্ষমালাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেবল তারাই 
তখনো লড়াই অব্যাহত রেখোছল। 

ইতিমধ্যে তাদের প্রাতরোধ ভেঙ্গে পড়োছল। নানা সাহেব ও আঁজমূল্লাহ 
জঙ্গলে প্রাণ হারান এবং বাহাদুর খাঁঁকে 'ব্রাটশরা হত্যা করে। এভাবেই অভ্যুত্থানের 
পরিসমাপ্তি ঘটে। 
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১৮৫৭-১৮৫৯ খতবস্টাব্দে সংঘটিত গণ-অভ্যুতথানাটি ব্যর্থ হওয়ার মূলে 
অনেকগুলি কারণ 'ছিল। এর মূল সৈন্যদল কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে গঠিত হলেও 
এর নেতৃত্ব ছিল আভজাত সামন্তদের হাতে । এইসব নেতারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন 
পরিচালনায় নিজেদের অযোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁরা কোন সাধারণ রণকোৌশল বা 
সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠায় সক্ষম হন নি। প্রায়ই তাঁরা নিজেদের ব্যাক্তগত উদ্দেশ্য 
সাদ্ধর চেম্টা করতেন। স্বতংস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত বিদ্রোহের তিনটি কেন্দ্রের 
প্রত্যেকটিই স্বাধীনভাবে কার্যকলাপ চালাত। তদুপাঁর সামন্তরা কৃষকদের 
ভাগ্যোল্নয়নের কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় এদের কোন কোন অংশ অভ্যঙথানের সঙ্গে 
একাত্মতা হারিয়ে ফেলোছল। ব্রিটিশরা সামন্তদের স্বাবধাদানের সঙ্গে সঙ্গে তারা 
এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পকরছেদ করোছিল। এমন জাঁটল একটি যুদ্ধ চালনার পক্ষে 
এসব সিপাহী নেতাদের যোগ্যতা ছিল সামান্যই । তাঁর কৌশলগত সমস্যার 
মূকাবিলা করতে পারলেও রণনীতি চিন্তার মতো, পুরো সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ 
বিচারের মতো শিক্ষা তাঁদের ছিল না। পাঁরশেষে, বিদ্রোহীদের সামনে কোন সংস্পজ্ট 
লক্ষ্যও তুলে ধরা হয় ধন। তাঁরা আহবান জানাতেন অতাঁত প্রত্যাবর্তনের, মোগল 
সাম্রাজ্যের অধীন স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রাতম্ঠার, যাঁদও উীনশ মধ্যভাগে সামন্ত 
মাজে প্রত্যাবর্তন অনেকটা অবাস্তবই ছিল। 

গণবিদ্রোহ দমনে সমর্থ হলেও ব্রিটিশরা ভারতে তাদের নীতিবদলে বাধ্য 
হয়েছিল: ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানি তুলে দেয়া হয় ও ভারতবর্ষ ব্রিটশের উপাঁনবেশ 
হয়ে ওঠে এবং এখানে কর্মচারী নিয়োগের সকল দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর 
বর্তায় । 'ব্রাটশরা সামন্তদের অসম্তুম্ট করতে আর ইচ্ছুক ছিল না এবং তারা সর্বাধক 
প্রভাবশাল সামন্তদের সাবধাদানের মাধ্যমে সতক্তামূলক নীতি অনুসরণ করত। 
এই বিদ্রোহের পর সাধারণভাবে ভারতে 'ব্রাটশ ওপাঁনবোশিক নীতির এক নবপর্যায় 
শুরু হয়োছল। 


আঠারো শতক ও উনিশ শতকের প্রথমাধের 
ভারতীয় সংস্কৃতি 


মোগল সাম্রাজ্যের. পতন, ব্যাপক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ভ্রুমান্যয়ে ভারতের 
স্বাধীনতা হারানোর ফলে আলোচ্য কালপর্বে সংস্কৃতির সাধারণ ভ্রমাবনাতিই 
ঘটেছিল। তথাঁপ এইসঙ্গে সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাফল্য দেখা 
দিয়েছিল এবং স্মরণীয় শিল্পকর্ম সৃম্টি হয়োছল। অবশ্য, এসময় মধাযূগে উদ্ভূত 
শিজ্পর্পগ্ীলরই বিস্তার আমরা লক্ষ্য কাঁর। দ্টান্ত হিসাবে সাহত্যে আগের 
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মতোই কাব্যপ্রীত, স্থাপত্যে পূর্বেকার নির্মাণরণাতির পর্যাপ্ত অনুকাতি, িন্নীশল্পে 
মিনিয়েচরে গন্ডীবদ্ধতা অব্যাহত ছিল। উানশ শতকের প্রথমার্ধে একটি নতুন 
আলোড়ন দেখা দেয় এবং তা ছিল বহুলাংশে ব্রিটিশেরই প্রভাবাশ্রত। সাহিত্যেই 
[বষয়াভীত্তক পন্রসংগ্রহ এবং ভারতে অজ্ঞাত সাংবাদিকতার উন্মেষ ঘটোছিল। অবশ্য 
এই রচনাবলী 'ব্রাটশ প্রাতিমানের প্রত্যক্ষ অনূকাতি ছিল না। এগুলির বিষয়বস্তু 
সমকালীন জাীবনাশ্রত হওয়ায় নতুন রীতীভাত্তক একটি নতুন ভাষার উন্মেষ 
ঘটেছিল। 

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তখনো মোগলরাীতর গৃহনির্মাণ অব্যাহত থাকলেও 
ক্ষেত্রবশেষে কংকৌশলগত কোন কোন সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। অবশ্য 
'ব্রাটশদের তোর দালানগ্যাল ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের । এইসব দালানের কোন 
কোনটি পরবতাঁকালে, [িবশেষত উনিশ শতকের শেষার্ধে উদ্ভৃত তথাকাঁথত ইঙ্গ- 
ভারতীয় চ্ছাপত্যরণীতিকে প্রভাঁবত করেছিল। 


ইতিহাস 


পুরনো রীতির ধারাববরণী রচনা আঠারো শতকেও অব্যাহত 'ছিল। এইসব 
ধারাবিবরণনর মধ্যে ১৭৮০ খ্যস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলণ নিয়ে লাখিত “ঁসয়ার উল- 
মতাখোরন' (শেষ শাসকবর্গের জীবন) সাঁবশেষ উল্লেখ্য । এই গ্রল্থের লেখক প্রখ্যাত 
আমর গোলাম হোসেন খাঁ তাবাতাবাই দিল্লীর মোগলদের এবং বাংলার নবাবদের 
সভাসদ ছিলেন এবং মীর কাঁসমের পতনের পর কোম্পানির চাকুরি গ্রহণ করোছিলেন। 
হায়দার আল ও শটপ7 সুলতানের সভাসদ মীর হোসেন আলী খাঁ কেরমানীও 
অনুরূপ ধারাববরণণ লিখেছিলেন। 

আঠারো শতকের চল্লিশ ও পণ্চাশের দশকগালিতে দেওয়ান (রাজস্বাবভাগের 
প্রধান) হিসাবে গুজরাটে কর্মরত আলা মুহম্মদ খাঁ লাখত গুজরাটের ইতিহাস -- 
“মীরাটী আহম্মদ” (আহমদ দর্পণ) গ্রল্থাট এক আত মূল্যবান ইতিহাস। লেখক 
কেবল বহুসংখ্যক ফরমান ও অন্যান্য দাললই উল্লেখ করেন নি, গ্রল্থের পারাশিম্টে 
দালানকোঠা, ব্যবসা-বাঁণজা, এরীতিহাসিক স্থান, প্রখ্যাত ব্যাক্তবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সহ আঠারো শতকের গুজরাটের বিশ্বকোষকল্প এক বিবরণও যুক্ত করোছলেন। 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদর উৎস হিসাবে 'মাসর-উল-উমারা” (আমিরদের কার্যাবলী) নামক 
বহসংখ্যক জীবননসমন্ধ গ্রন্থটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। এই বিশাল গ্রন্থের লেখক শাহ্‌ 
নেওয়াজ খাঁ ছিলেন আসফ জা ও পরবতর্ঁকালে নাসির জংয়ের কর্মচারী । ১৭৫৮ 
খীস্টাব্দে ফরাসীদের [বিরোধিতা করার ফলে 'তাঁন তাদের হাতে নিহত হন। 
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ষোল, সতেরো ও আঠারো শতকের মোগল-ভারতের ৭ শত আভজাত ব্যাক্তর 
জশীবনীতে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ । এটি মুখ্য এীতহাঁসিক ঘটনাবলী ও বহু? গুরত্বপূর্ণ 
তথ্যাদর উৎস। পরিশেষে, আঠারো শতকে মোগল শাসনের আওতায় এতিহাঁসিক 
পাঁণ্ডিত্য লালনের শ্রেম্ঠ এরীতহ্যের কথাটি স্মরণীয় । আর্থক ব্যয়সংবহনের উপযোগন 
পৃন্ঠপোষকের অভাবে উনিশ শতকে এই ধরনের ধারাববরণী লেখার এীতিহ্য বস্তুত 
লোপ পেয়েছিল। 


জ্যোতিবিদ্যা 


প্রযক্তিলগ্ন বিজ্ঞানের মধ্যে একমান্র জ্যোতার্বদ্যার ক্ষেত্রেই কিছুটা অগ্রগতি 
ঘটেছিল। এক্ষেত্রে জয়পুরের জয় সিংয়ের (2-১৭৪৩) কার্যাদ সাবশেষ উল্লেখ্য 
তান প্রাচীন গ্রীক, আরব ও পতুগীজদের আবিচ্কারগ্যাল সম্পর্কে অবহিত হন 
এবং জয়পুর মোর্বেল দিয়ে), দল্লী (লাল বেলেপাথরের সাহায্যে), মথুরা, উজ্জায়ন॥ 
ও বারাণসীতে বহুসংখ্যক মানমান্দির নির্মাণ করেন। 


সাহত্য: সাধারণ পারক্রুমা 


আঠারো শতকে এবং উীনশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের 'বাবধ সাহত্যানুগ 
ভাষার যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও আলেচ্য প্রসঙ্গ এবং বিষয়বস্তুর সাবেকী ধরন তখনো 
অপারিবার্ততই ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশে সাংবাদিকতার প্রথম 
উন্মেষ ঘটে। ভারতের সাহত্য বহু ভাষাভান্তক বিধায় এখানে শুধু প্রধান 
ভাষাগুলির সাহত্যই আলোচিত হবে। 


উদ" সাহত্য 


প্রধানত সভাকাঁবদের 'লখিত উদ কাঁবতা ছিল কঠোরভাবে প্রথাঁসিদ্ধ। সাউদা 
(মনর্জা মুহম্মদ রফ, ১৭১৩-১৭৮১) ছিলেন প্রথমে দিল্লীর মোগলদের সভাকবি। 
শকস্তু নাদীর শাহ কর্তক দিল্লী ধবংসের পর 'তাঁন লক্ষেনৌয় অযোধ্যার নবাবের 
সভায় আশ্রয় নেন। সাউদা 'ছলেন ব্যঙ্গসাহাত্যক। বিরোধীদের কঠোর সমালোচনার 
অনুষঙ্গ হিসাবে প্রচালত নৈতিকতা লঙ্ঘন, দরবারে সুবিধাজনক পদ দখলের প্রবল 
প্রাতদ্বাম্ঘ্বতার সঙ্গে সঙ্গে দুনর্টীতর ব্যাপক প্রসার ইত্যাঁদ উদঘাটনক্রমে 'তিনি 
ভারতের সামস্ততাল্পিক সমাজের পতনের ছবি এ*কেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক 
মীর তাক মীর (১৭২৫-১৮১০) ছিলেন গশাঁতকাঁব। অকপট আবেগপৃক্ত তাঁর 
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গরজলগ্যাল ছিল বিত্ত ও আভিজাত্যের মোহে অন্যত্র বিধাহদত্ত এক নারীর জন্য দুর্ভাগা 
প্রেমের আকুল আর্ততে মুখারত। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার 'দল্লাতে 
নিত্যসংঘাঁটিত সব ধরনের স্বৈরাচার এবং হিংশ্রতারও প্রাতিবাদী। 

সমকালীন অন্যান্য উদ কাবিদের ব্যাতিক্রমী 'হসাবে নাঁজর আকবরাবাদী 
€১৭৪০-১৮৩০) সভাকাঁবর পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং আগ্তায় শিক্ষকতারত 
থাকেন। তিনি বাভন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং মুসলমান, হিন্দু 
ও িখদের ধর্মোৎসবে শাঁরক হতেন । তাঁর বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ মানৃষের জীবন 
এবং ভাষ্য ছিল প্রাণবন্ত, মাঁটর কাছাকাছি তথা জনবোধ্য। 

সেকালের শ্রেষ্ঠতম লেখক মনর্জা গাঁলব (১৭৯৬-১৮৬৯) উদ সাহতোর 
এক আবস্মরণীয় প্রাতিভা। তাঁর গজলে নিজ উপলান্ধ ও জাঁটল অনধ্যানগুঁল তিনি 
বর্ণনা করেন এবং নতুন শব্দাবলী ও ব্যঞ্জনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভাষার সীমাবদ্ধতা 
উত্তরণের প্রয়াস পান। উদর“ ভাষায় আত্তীভূত তাঁর এইসব উদ্ভাবন একে সমৃদ্ধতর 
করেছে । নিজ পন্লাবলন প্রকাশের মাধ্যমে গালিব উদ“ গদ্যের িতৃপ্রুষের মর্যাদা 
লাভ করেন এবং সাহত্ে চালত ভাষা প্রয়োগের প্রথম উদ্যোক্তার স্বীকীতি 
পান। মোগল সম্রাটদের সভাকাঁব হওয়া সর্তেও মোগল সমাজের পতনের 
মুখোমুখি নির্দ্যম গাঁলব ১৮৫৭-১৮৫৯ খএবস্টাব্দের গণ-অভ্যুর্থানের শাঁরক 
হন নি। 

উদ: গদ্যের বিকাশে তৎকালে কলকাতার ফোর্ট উইীলয়ম কলেজের 'বাশিষ্ট 
অবদানও স্মরণীয়। ওপাঁনবোশক কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য 
প্রাতাম্ঠত এই কলেজে উদূতে 'বশেষ ধরনের পাঠ্যপনস্তক গ্রল্থনায় ভারতীয় 
পণ্ডিতবর্গ আমন্তিত হয়োছলেন। বিষয়বস্তুর অভাবে তাঁরা মধ্যযুগীয় 'দাস্তান'গুলির 
ছোটগল্প) আধ্ীনক ভাষ্য লেখেন এবং ফলত, সাহিত্যানুগ উদ গদ্যের জরুরী 
ভাত্ত 1নার্মত হয়॥। এই কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রায় অর্ধশত উর্দ বইয়ের মধ্যে 
“বাগ-ও-বাহার, (বাগান ও বসন্ত) নামক গজ্পসংকলনাটই ছিল সর্বাঁধক জনাপ্রয়। এই 
গ্রন্থের লেখক 'ছলেন প্রাক্তন জায়গঈরদার ও আহমদ শাহ দর্রানীর দিল্লী 
আভিযানের পর কলিকাতা প্রবাসী মর আমান। 


মরাঠী সাহত্য 


আঠারো শতকে মরাঠশ ভাষায় অনেকগাীল বীরগাথা বা 'পাভাদাস' রচিত 
হয়োছল। এগুলিতে শিবাজীর সময় থেকে মরাঠ ইতিহাসের বহ্‌ কাঁহনী [িবৃত। 
এই যুগের বিখ্যাত কাব হলেন রামযোশী (১৭৫৮-১৮১২) ও আনন্দ ফাল্দো 
€১৭৪৪-১৮১৯)। এই সময়কার বিশেষ ঘটনা হল মরাঠী গদ্য, বিশেষত রাজনৌতিক 
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ও সামাজিক ভাষ্যকারদের রচনাবলর উল্মেষ। মরাঠী সাহিত্যানূগ ভাষার উল্লেখ্য 
'বকাশ সাধনের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়: ১৮৩২ খঃশস্টাব্দে নিজের প্রতিষ্ঠিত 
ইঙ্গ-মরাঠী “বোম্বাই দর্পণ" পান্রকায় মরাঠী ভাষায় সামাঁজক সমস্যা সম্পার্কত 
প্রবন্ধকার বাল শাস্ত্র জামভেকার, ১৮৪৩ খ্যস্টাব্দে প্রকাশিত “ভারতের ঘটনাবলণ : 
অতীত ও বর্তমান, গ্রল্খের লেখক রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ, ১৮৪০ খএসস্টাব্দে প্রাতম্ঠিত 
প্রভাকর' সংবাদপত্রের প্রবন্ধলহরীর (পরে 'শতপন্র নামক গ্রল্থ হিসাবে প্রকাশিত) 
লেখক লোকাহতবাদী। এইসব লেখকরা হাঁতপর্কে মরাঠী সাহত্যে অনালোচিত 
বিষয় নিয়ে লিখোছিলেন এবং তাঁরা নতুন ধারণা, নতুন প্রকাশভাঙ্গ প্রবর্তন 
করোছলেন। ফলত, মরাঠী তৎকালীন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধতম ভাষা হয়ে উঠোছল। 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকের দশকগ্যালতে মরাঠন সাহিত্যনুগ ভাষার ব্যাকরণ 
ও আঁভধানক কাঠামো 'নয়ে ব্যাপক গবেষণা পাঁরচাঁলত হয়োছল। সেকালের 
খ্যাত মরাঠণ ভাষাবদ ছিলেন দাদবা পাশ্ডুরাঙা (১৮১৪-১৮৮২)। 


বাংলা সাহত্য 


আঠারো শতকে মধ্যযুগীয় কাবাসাহিত্যের আরও প্রসার ঘটেছিল। বিষয়বস্তু 
ও আঁঙ্গকের সাবেকী ধরন কিছ পাঁরমাণে অব্যাহত থাকা সত্বেও তখন খোদ ভাষার 
বিকাশ ঘটাছল, কবিদের বর্ণনার উপকরণাদি আরও পাঁরশীলিত হচ্ছিল, অর্থাৎ 
উৎপমাগ্বীলতে প্রথাসিদ্ধতার বদলে নতুন প্রাণ সণ্টারত হয়েছিল, চরিন্রগল 
বাস্তবতর হয়ে উঠছিল এবং কাব্যে স্বতন্ত্র কবিসত্তার আবির্ভাব ঘটছিল। একালের 
প্রধান কবিদের মধ্যে বাংলার অন্যতম সামন্ত, নদীয়ার রাজার সভাকাঁব 'রায়গুণাকর" 
ভারতনন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) ও রাজার সাহায্যপুষ্ট 'কবিরপঞ্জন' রামপ্রসাদ সেন 
(১৭১৮-১৭৭৫) সাঁবশেষ স্মরণনয়। 

ভারতচন্দ্রের ীবদ্যাসূন্দর' কাব্য-কাহনীর সোন্দর্য ও নাগারক বিদগ্ধতায় আকৃষ্ট 
প্রথম রুশ ভারততত্ববিদ গেরাঁসম লেবেদেভ (১৭৪৯-১৮১৭) এট রুশ 
ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কোন কোন কাঁবিতায় সরারোপ 
সহ সেগ্াঁল ১৭৯৫ খ্এশস্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যানুষ্ঠানে ব্যবহারও 
করোছলেন। 

কাঁলকাতার ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজের অধ্যাপক রামরাম বস, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 
প্রমুখ নতুন বাঙ্গালী গদ্য লেখকগোম্ঠীর পরে বাংলা গদ্যের সাত্যকার পাঁথকৃৎ 
ছিলেন রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের আধ্বানকীকরণে তাঁর অবদান আবস্মরণীয় ॥ 
তাঁর প্রাতিষ্ঠিত “সংবাদ কোমুদ” পাঁন্রকায় তান বাবধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে, 
বহ: প্রবন্ধ িখেছিলেন। তিনি হিন্দুধমের কুসংস্কার ও সেকেলে রীতনশীতর 
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বরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। রামমোহন রায়ের প্রাতীষ্তত 'বকাশমান বাংলা 
গদ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবাধ অনুসৃত হয়েছিল। উনিশ 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পণ্চাশের দশকে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের হাতে (তাঁর 'শকুন্তলা+ 'সীতার বনবাস', ধর্মসংস্কার-সম্বন্ধীয় রচনাবলী 
ও বাদানূবাদ এবং অন্যান্য রচনা মারফত) বাংলা গদ্য তার ভাবগন্তীর সমদ্ধ রূপ 
পায়। এই ধারাঁটকে পূর্ণ পারণত ও আধ্দীনক চিন্তাচাহৃত রূপ দান করেন 
বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় তাঁর অজন্্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ-রচনার মধ্য দিয়ে _- উনিশ 
শতকের যাটের দশক থেকে। 


তামিল সাহত্য 


তামল সাহত্য ছিল দাক্ষণ ভারতের সর্বোশ্ত সাহত্য। এতে সংস্কৃত 
সাঁহত্যের টীকা রচনায় মধ্যযুগীয় এতিহ্য তখনো অব্যাহত 'ছল। 'কন্তু আঠারো 
শতকের লেখকরা প্রথাসিদ্ধভাবে নিজেদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী আলেচ্য গ্রন্থের 
টকা রচনার বদলে এইসব গ্রন্থের সাহায্যে প্রায়ই অত্যন্ত অবাস্তব রূপে ভারতের 
অতণত ইতিহাস পুনান্মীণের প্রয়াস পেতেন। তামিলদের জন্য প্রাচীন ভারতের 
গৌরবদনপ্ত দিনগুলি পুনঃস্মরণ ছিল নিজ জাতীয় পাঁরচয় প্রতিষ্ঠার একটি 
উপায়বিশেষ। 

আঠারো শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে ইতালীয় মিশনারী কনস্তানীজও 
বেসাচ ১৬৮০-১৭৪৬) তামিল গদ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোজন করেন। 
“বরাম মুনি নামে তাঁর 'লাখিত খুস্ট-বিষয়ক কিছ রচনা ছাড়াও স্থানীয় তামিল 
ভাষায় তাঁর সংকলিত “সরল গুরুর কাহনন নামের রূপকথাঁট খুবই জনাপ্রয়তা 
অর্জন করোছল। ৃ 

ভাঁক্তবাদের অনুসারী হলেও আঠারো শতকের প্রথমার্ধের তাঁমল কবি 
তায়ূমানভার তাঁর রচনায় ঠশবকে সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের গ্রহণযোগ্য বিমূর্ত 
দেবতা হিসাবে চান্রত করেছিলেন। অন্য ভক্তদের মতো তায়ুমানভারও মানাবক 
সাম্যের ধারণা প্রচারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ধারণাবলা 
সুন্দরম িল্লাই ও পরবতর্শকালে রামালঙ্গ স্বামীর (১৮২৩-১৮৭৪) 
লোকভাষাঘাঁনষ্ঠ রচনায় আরও িকাঁশত হয়েছিল। তামিল গদ্যসাহত্যের বিকাশে 
রামালঙ্গ স্বামীর লিখিত গঞ্পগুলর অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য । আরহমুগগা 
নাভেলার (১৮২২-১৮৭৪) ছিলেন এফুগের প্রধান গদ্যলেখক। কিন্তু উনিশ শতকের 
শেষার্ধের আগে তামিল উপন্যাসের উন্মেষ্ত ঘটে নি। 
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থিয়েটার 


আঠারো শতকে নাট্যকলার অবক্ষয়ের যুগে মূলত মণ্টের বদলে আবান্তর জন্যই 
নাটক 'লাখত হত। প্রাচীন ভারতায় মহাকাব্যাভীত্তক জনাপ্রয় নাটকগ্বীল মেলায় 
মণ্স্থ হত। কিস্তু এল ছিল পুরনো কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। ১৭৫৭ খ্তীস্টাব্দে 
'ব্রিটশ নাগারকদের জন্য কাঁলকাতায় কোম্পানির উদ্যোগে একটি রঙ্গমণ্ট প্রাতীন্ঠিত 
হয়। এখানে আঁভনীত নাটকগুলির বিষয়বস্তু ভারতীয়দের অপারিচিত থাকায় এবং 
আঁধকাংশ ভারতীয় ইংরেজী ভাষা না জানায় তারা অনূচ্ঠান বঝত না, এগুলি 
দেখত না। 

১৭৯৫ খ7নস্টাব্দে কলকাতায় ভারতনয়দের জন্য প্রাতিম্ঠত একাঁট আধুনিক 
রঙ্গমণ থেকে এক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এর প্রাতিজ্ঠাতা ছিলেন সঙ্গীতাঁবদ 
€পরে ভারততত্ুবদ) গেরাসিম লেবেদেভ। তিনি ১২ বছর ভারতে সংস্কৃত, বাংলা, 
হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরেজী নাটকের দৃশ্যাবলনীকে ভারতের পটভূমিতে 
স্থানাস্তারত করেন এবং নায়ক-নায়িকাকে বাঙ্গালী বানিয়ে তান চলাতি বাংলায় দুটি 
ইংরেজী নাটকের রূপান্তর ঘটান। কোম্পানির রঙ্গমণ মাঁলকরা তাদের এই 
প্রাতিদ্বন্দ্বীকে দেউলিয়া বানানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং এটি বন্ধ হয়ে যায়। 
লেবেদেভ ভারত ছাড়তে বাধ্য হন এবং শেষাবাধ ১৮৩১ খনস্টাব্দে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর ইংরেজ নাটক ও তার কিছু ীকছ; বাংলা অনুবাদ আঁভনয়ের জন্য পহন্দু 
থয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের মধ্যে কাঁলকাতায় 
অনেকগুলি রঙ্গমণ্চ গড়ে উঠেছিল এবং সেগুিতে বাংলায়ও অভিনয় চলত। উাঁনশ 
শতকের পন্0াশ ও ষাটের দশকে রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' 
মাইকেল মধ্সৃদন দত্তের 'কৃষকুমার', 'শামন্ঠা” 'বুড়ো শালকের ঘাড়ে রোঁ” “একেই 
শক বলে সভ্যতা 2 এবং দীনবন্ধূ মিত্রের 'নীলদর্পণ”, 'সধবার একাদশন” ইত্যাঁদ 
এীতহাসক ও সামাঁজক সমস্যামূলক আধুনিক নাটক রচনা ও অভিনয়ের মধ্য 
দিয়ে বাংলা নাটক ও রঙ্গমণ্ডের দু অগ্রগতি সচিত হয়। অতঃপর ১৮৭২ খ্ডীম্টাব্দে 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ন্যাশনাল িয়েটার' প্রতিজ্ঞা করার পর শুরু হয় বাংলা 
নাটক ও "থিয়েটারের সাঁত্যকার আধুনিক স্বর্ণযুগ । 


স্থাপত্যশিল্প 


সব মিলিয়ে আঠারো শতকে স্থাপত্যশিল্পেই পতন দেখা 'দয়েছিল। অনপাতের 
আশ্চর্য সামঞ্জস্যাচীহত মোগলদের গৌরবোজ্জবল দিনের প্রাসাদগুঁলি ততাঁদনে 
অতাতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। অত্যাধক অলঙ্করণ, কাঠামোর পক্ষে 
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অপ্রয়োজনীয়, সাধারণত সার্ক গঠনশৈলী থেকে দৃষ্টিনক্ষেপক অঢেল 
সক্ষাতিসূক্ষ্ কারুকার্য এটিকে খণ্ডিত করত। এটিই ছিল আঠারো শতকের 
নর্মাণরীত। এইসঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের নতুন পদ্ধাতি ও কৃংকৌশলের উদ্ভব ঘটাছল। 

আঠারো শতকে প্রাসাদ, সরণী, সেতু ইত্যাঁদ নিয়ে গঠিত কয়েকটি সম্পূর্ণ 
নতুন শহর গড়ে উঠেছিল । এগ্দালর মধ্যে রাজা জয় সং কর্তৃক নিমাঁয়মাণ জয়পুর 
শহরটি উল্লেখ্য । শহরের প্রাসাদাঁট ছিল বহ- দালানের সমাহার এবং তল্মধ্যে 'হাওয়া 
মহল' ছিল 'বখ্যাত। অসংখ্য কুলাঙ্গ ও অলিন্দ এই বিশাল দালানাঁটকে ঠাণ্ডা রাখত 
এবং এগ্দলির মধ্যে প্রবাহিত বাতাস অভ্যন্তরে মৃদ্‌ স্বনন সৃ্টি করত। প্রাসাদের 
অভ্যন্তর বহ-বর্ণ, স্তারত মার্বেল ও পাথরের জাফাঁর শোভিত [ীছল। প্রাসাদ ও 
দুর্গগুঁলির মধ্যেকার ইংরেজ-রীতির বাগানগুঁলি ছিল শহরপ্রারের ওপারের 
পাহাড়ী নিসগ্দশ্যের সঙ্গে সুবিন্যন্ত। এই ধরনের অন্যতর শহর ছিল ১৮১২ 
খইস্টাব্দে তোর গোয়ালয়রের নতুন রাজধানী লাসকর। এখানকার দালানগনীলতে 
সামনের প্রসারত বারান্দা, ক্ষুদ্র সরু স্তম্তের উপরকার সক্ষম খিলান সহ ঝুল- 
বারান্দা, পাথরের জাফরির কার্‌কার্যসজ্জত উন্মুক্ত 'ঝারুয়া” ব্যালকনি ইত্যাদি 
প্রথাঁসদ্ধ উপকরণগ্দাল অন্তভূক্ত হয়োছল। লাসকরের অন্যতর আকষাঁ দ্রষ্টব্য 
হিসাবে একটি সুন্দর সেতুও উল্লেখ্য । 

আঠারো শতকে অযোধ্যার নবাবদের নার্মত তাঁদের রাজধানশ লক্ষ্মী ছিল 
প্রাসাদ, মসাঁজদ, অযোধ্যার শাসক ও আঁভজাতবর্গের সমাধামনার, বড় ও ছোট 
ইমামবাড়ার নামাজ-কক্ষ ইত্যাদির সমাহারবিশেষ। ধূসর বেলেপাথর বা ছুনাম' 
(খোলকের চকচকে গংড়ো) প্লাস্টারযুক্ত চোকো পাথর 1দয়ে এইসব দালান অলঙ্কৃত 
হয়েছিল। এগুলি ছিল সমৃদ্ধ কারুকার্য এবং প্রান্তিক গোলক বা শিরাল স্তস্তের 
উপর আটকানো নানা আকারের গোলক সহ মোচাকার চূড়ায় সুসজ্জত। এই 
দালানগ্ঁলি মৌলিক ও বাঁলষ্ঠ নকশার জন্যই 'বাঁশস্ট। দণ্টান্ত হিসাবে বড় 
ইমামবাড়ার আয়তাকার বিশাল কক্ষটি প্রায় ৮০০ বর্গ মিটার) উল্লেখ্য । একটিও 
স্তম্ভ বা আলম্বহীন প্রশস্ত ছাদ ও আশ্চর্য শ্রাতব্যবস্থা যুক্ত এই কক্ষের একপ্রাস্তের 
ফিসাফসান পর্যন্ত অন্যপ্রান্তে স্পন্ট শোনা যেত। 

গঙ্গার খাড়া কিনারে বারাণসীর বহ মান্দর, প্রাসাদ ও আশ্রম এবং ঘাটগুলিও 
আঠারো শতকেই তোর হয়োছিল। 

উঁনশ শতকের গোড়ার দিকে তোর কতকগ্দাল দালানও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য । 
এতে রয়েছে: আহ্‌ৃমদাবাদের শ্বেতপাথরের ধর্মনাথ জৈন মান্দর (১৮৪৪-১৮৪৮); 
বিকানরের জনৈক ধন? ব্যবসায়ীর তোর সমৃদ্ধ খোদাই ও ভাস্কর্য সাঁজ্জত এবং 
প্রাস্তক পাঁচিলযুক্ত ছাদওয়ালা চারতলা দালান। আঠারো শতক স্থাপত্যের অন্যতম 
শ্রেন্ঠ নিদর্শন হল সূন্দর চত্বর ও সোনার পাতমোড়া তামার গোলগম্বুজ সজ্জিত 
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অমৃতসরের শখ স্বর্ণমান্দর (১৭৬৪-১৭৬৬)। মোগলদের স্বর্ণযূগের প্রতীক 
দিল্লীর সাফদর জং মসাঁজদট (১৭৩) প্রসঙ্গত স্মরণীয়। কিন্তু এটি ততটা মূল্যবান 
উপকরণে নির্মিত নয়। 

আঠারো শতকে ভারতে, বিশেষত বাংলায় ইউরোপীয় ধরনের দালান তোর 
শুরু হয় (যাঁদও দক্ষিণ ভারতে তখনো ষোল শতকী কয়েকঁট পর্তুগীজ চার্চ, 
ডাচ গোদামঘর ও সতেরো শতক বাড়িঘর ছিল)। আঠারো শতকে তৈরি এখানকার 
ব্রিটিশ বাঁড়গ্যাল 'ছিল প্রধানত ক্ল্যাসকাল ধরনের। পাঁরপাঁশ্বক নিসর্গদৃশ্যের 
সঙ্গে সাধারণত স্তন্তশোভিত এই বাঁড়গ্যীলর কোনই সামঞ্জস্য ছিল না। লক্ষেনোর 
'লা মাতণনয়র' কলেজ (সামারক স্কুল) হল এয্‌গের কুশ্রনতম ইউরোপাঁয় দালানের 
দৃজ্টান্ত। একাঁট কৃত্রিম হৃদের তরে এই বাঁড়টি তোর করেন অযোধ্যায় আদ 
নবাবদের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ও অপারমিত সম্পদের মালিক জনৈক 
ফরাসী ভাগ্যান্বেষী ক্লদ মার্তন। নিরাভরণ দেয়াল, চৌকো ও গোলাকার কোঠা, 
তিনতলায় অবাস্থিত উষ্মু মিনারের মাথাজোড়া মুকুট -- সব মিলিয়ে অট্রালিকাটি 
হল ইউরোপায় সুরক্ষিত প্রাসাদের স্মৃতিবহ সামঞ্জস্যহীন রীতিসমূহের এক জটিল 
মশ্রণ। উ্চু কোঠাগ্দলির উপর 'বাঁভল্ন উচ্চতায় ইউরোপনীয় ক্ল্যাসকাল ধরনের 
মূর্তি এবং সামনের বারান্দার উপর বিশাল পাথরের দুটি দ্বিমান্রক সিংহ বসানো 
রয়েছে _ 1সংহগ্ীলর উন্মুক্ত দাঁতের মধ্য ?দয়ে ওপারের আকাশ চোখে পড়ে। 
সৌভাগ্যবশত, এই ধরনের দালান ভারতীয় স্থাপত্যকে প্রভাবিত করে ?ন। 


চিত্রকলা 


আঠারো শতকে মোগল মিনিয়েচরের প্রসার সর্বাধিক মান্রায় পেশছেছিল। 
পুরনো প্রাতমান অনূকৃত হলেও এগুলির রং ছিল উজ্জবলতর, কখনো বা চোখ- 
ধাঁধানো । পেটরা, থালা, হাতির দাঁতের পদক ইত্যাঁদ 'শিল্পদ্রব্য সঙ্জায় বহু 
মানয়েচর ব্যবহৃত হত। আঠারো শতকের মধ্যভাগের পর মোগল 'মাঁনয়েচর 
চন্রীগ্গোষ্ঠীর বস্তুত বলোপ ঘটে। ?কস্তু এই শতকের দ্বিতনয়ার্ধে 'মাঁনয়েচর 'চিন্তরের 
স্বর্ণযগ শুরু হয় জম্মু চম্বা, মন্দ, কাংরা ও তেউরি-গাড়োয়ালের মতো ক্ষ, 
পার্বত্য রাজ্যে (যেজন্য এগুলি পাহাড়ী মিনিয়েচর নামে খ্যাত)। 

এগযীলর মধ্যে কাংরা গোম্ঠটই সর্বাধক উল্লেখযোগ্য । মোগল অমাত্যের জীবন 
শচন্রণ বা ফার্সী কাঁবদের রচনা অলঙ্করণে ব্যবহৃত মোগল্‌ 'মানয়েচর-গোম্ঠীর 
ব্যাতক্রমী হিসাবে কাংরা গোষ্ঠীর "বিষয়বস্তু ছল হিন্দু মহাকাব্যের উপকরণ, বিশেষত 
কৃফের কাহিনী -- তাঁর শৈশব, রাখাল সখনদের মধ্যে কৃফ, বাঁশিবাদনরত কৃফ, 
সখাবেন্টিতা প্রিয়তমা রাধা, রাধাকৃষণের মিলন ইত্যাদ। এসব 'মানয়েচরে কৃফকে 
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সর্বদাই অস্বাভাবিক হালকা নীল আভায় আঁকা হত। সাধারণত পার থেকে দেখা 
ও কিছুটা প্রসারত চোখ সহ দ্বিমান্রক নরনারীর ছবির রাজপুত চিন্রধারার 
প্রাতফলন এতে খুবই স্পম্ট। ছাবগ্দীল সাধারণত প্রোক্ষিতহীন ছল। এতে 
জনসমান্ট এভাবে আঁকা যে মূর্তিগ্দীল অনেক সারিতে শ্রেণীবদ্ধ ও পেছনের সার 
সামনের চেয়ে কিছুটা উপ্চু হত। গাছগ্যীলি অলঙকৃত থাকত, সাধারণত নৈশ 
দৃশ্যাবলীই নির্বাচিত হত যখন আকাশ নক্ষত্রখাঁচত। তথাপি সীমিত পাঁরসরের 
হলেও গাঢ় রং--নানা গভীরতর নীল বা সোনালী-বাদামীই নির্বাচিত হত। উল্লেখ্য 
যে, কাংরা 'মানয়েচরে সভাসদ, আমির-ওমরাহদের বদলে কৃষক, রাখাল, 
কাঁরগর ইত্যাদিই চান্রত। 

আঠারো শতকের শেষপাদে হালকা রং ব্যবহার শুরূ হয়। তখনকার গ্রল্থনার 
দক্ষতায় দৈন্য প্রকটিত ছিল, এমন কি দেবদেবীদেরও দৈনন্দিন বাস্তবতার পরিবেশে, 
প্রায়ই পারবারের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবয়বে আঁকা হত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 
চিন্রশিল্প তখন শিল্পকলার বদলে অনেকটাই কারুকর্ম হয়ে উঠেছিল : এতে 'বিটিশ 
কর্মচারাঁদের প্রতিকৃতি ও সব ধরনের ধমঁয় শোভাযান্রার প্রাধান্য দেখা 'দিয়েছিল। 
মিনিয়েচর ততাঁদনে গ্রল্থাচন্রণের সীমানা পেরিয়ে নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীগুলির 
অলঙ্করণেরও উপকরণ হয়ে উঠোছল। 


সাম্রাজ্যবাদের জল্মলগ্গে ভারতবষ- 
€১৮৬০-১৮১৯১৭) 


পানবোশক শাসন প্রণালশর পাঁরবর্তন 


১৮৫৬৭-১৮৫৬৯ খঈস্টাব্দের গণ-অভ্যুর্থান ডারতের হাঁতহাসে একাঁট আত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এতে 'ব্রাটশ শাসনের সামাঁজক ভীত্তর আপোক্ষিক দূর্বলতা 
প্রকাটিত হয়েছিল এবং শোষকদের বিরুদ্ধে জনগণের গভীর ঘৃণাও আত্মপ্রকাশ 
করোছল। প্রসঙ্গত জওহরলাল নেহরূর ভারত সন্ধানে, বইটর একাঁট উদ্ধৃতি 
উল্লেখ্য : শবপ্লব কেবল প্রত্যক্ষভাবে দেশের কোন কোন অংশে দেখা দিলেও এটি 
সারা ভারতকে, বিশেষত 'ব্রাটশ শাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল ।, 


ঘাটের দশকের শাসন সংস্কার 


প্রশাসন ধন্তের মজবুত এবং নতুন এীতিহাসিক পাঁরাস্থিতির চাঁহদা পূরণের 
জন্য ব্রাটশ বুর্জোয়ারা ওপাঁনবোশক শাসন প্রণালশর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে 
বাধ্য হয়েছিল। এইসব শাসন সংস্কারের পথে রাম্ট্রীযন্তের শেষ রূপাঁটি, অর্থাৎ 'ব্রটিশ 
কর্তৃক ভারতে ওপপানবোশিক দাসত্ব কায়েমের মূল উপায়গুলি প্রধানত স্পন্ট হয়ে 
উঠোছল। 

মার্কস দেখিয়েছেন যে, ইস্ট হণ্ডিয়া কোম্পান “যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই 
ভেঙ্গে পড়েছিল”, কারণ, এট কেবল ভারতেই নয়, 'ব্রটেনেও সুনাম খুইয়েছিল, 
অনেক আগেই এতিহাঁসক কালসঙ্গাতও হারিয়ে ফেলোছিল। 

১৮৫৮ খনস্টাব্দের ই আগস্ট 'ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতে সুশাসন 
প্রবর্তনের আইন" প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতের রাস্ট্রক্ষমতা 'ব্রাটশ রাজের উপর ন্যস্ত 
হয় এবং ওপনিবোশক শাসন অতঃপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও সরকারের প্রত্যক্ষ 
নিয়ল্লণে আসে । এভাবে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক বোর্ড ও ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির পাঁরচালক মন্ডলীর মাধ্যমে শাসন পাঁরচালনার অবসান ঘটে। 'ব্রাটশ 
সরকার এই সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দয়ে নবগঠিত ভারত বিষয়ক মল্লকের কাছে এগ্ালির 
কার্যাঁদ হস্তান্তর করে এবং এটির তত্বাবধায়কের (োম্দ্রীয় সাঁচব) অধীনে ব্রিটিশ ও 
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ভারতীয় 'সাঁভল সাঁভসের প্রধান প্রধান কর্মচারীদের নিয়ে ভারতীয় পরিষদ নামে 
একাঁটি উপদেন্টা-সংস্া গঠিত হয়। ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল ভাইসরয় উপা'ধ নিয়ে 
দেশে ব্রাশ রাজের প্রত্যক্ষ প্রাতানধি হয়ে উঠেন। প্রশাসন কেন্দ্রীভূত করে 'ব্রাটশ 
বূর্জোয়ারা ওপনিবেশিক প্রশাসনের কার্যকলাপে তাদের 'নয়ল্পণ মজবুত করোছল। 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির সম্পাত্ত ব্রিটিশ রাস্ট্রের কাছে হস্তান্তারত করা হয়। কিন্তু 
কোম্পানির শেয়ার-মালিকরা এজন্য ভারতীয় বাজেটের অংশ থেকে (অর্থাৎ, ভারতীয় 
করদাতাদের খরচায়) মোট ৩০ লক্ষ পাউন্ডের খেসারত পেয়েছিল । 

১৮৫৭-১৮৫৯ খ্স্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহী বাহিননগুলির সান্রুয় অংশগ্রহণের 
প্রেক্ষিতে ১৮৬১-১৮৬৪ খ্স্টাব্দে সামরিক সংস্কার প্রবার্তিত হয়োছল। ব্রাটিশ 
ইউনিট ও উপ-ইউনিটগ্ীলর আঁধকতর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যবস্থা রেখেই এই 
পুনগ্গঠন সম্পূর্ণ করা হয়োছিল (সংস্কারের পূর্বেকার 'ব্রাটশ ও সিপাহীদের ১:৬ 
অনুপাতাঁটি পরে ১:২ ও আরও পরে ১:৩ অনুপাতে পেশছয়)। তারা 'বাভন্ন জাতি, 
ধর্ম ও বর্ণের সিপাহনদের 'মশ্রণ ঘঁটিয়েই ইউানিটগুলিকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত 
করেছিল । এবার পঞ্জাবী শখ এবং 'হমালয়ের পাদদেশের ও নেপালের পাহাড়ী 
জাতিগুঁল থেকেই আঁধকাংশ 'সিপাহশ সংগৃহীত হাচ্ছল, যেসব জাতিগ্ালর সঙ্গে 
দেশের মূল ভূখণ্ডের জনগণের বিশেষ কোন সংযোগ ছিল না। 'সপাহী ও ব্রিটিশ 
সৈন্যরা পেত যথাক্রমে মসৃণ নলের আর পেশ্চ-কাটা নলের রাইফেল । 'সপাহনদের 
তুলনায় সামরিক কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যদের উৎকর্ষতা 'টকিয়ে রাখার 
জন্য গোলন্দাজ বাঁহনীতে তাদের একক আঁধপত্য রাখা হয়েছিল৷ 

সামারক সংস্কারের ক্ষেত্রে অধস্তন আঁফসর নিয়োগের ব্যাপারে একাঁট নতুন 
পদ্ধাত প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতীয় সামন্ত আঁভজাতদের সামারক উচ্চপদে 
উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা পাকা করোছিল। 

দেশের ওপনিবৌশক শাসনের অন্যান্য রদবদলের মতো এই সামারক সংস্কারেরও 
দুটি উদ্দেশ্য ছিল: একাদকে ভারতে ব্রিটিশ রান্ট্রযন্নের কেন্দ্রীকরণ ও দ্র করণ, 
অন্যদিকে ওপানিবোৌশক শাসনের সপক্ষে ভারতীয় সমাজে সমর্থন লাভের একটি 
মজবুত ভিতপ্রাতষ্ঠা, অর্থাৎ সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণীর সমর্থন 'নাশিত করা। 

এটই ছিল এই কালপর্বে প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের মর্মবস্তু। “ভারতীয় 
পাঁরষদের আইনানূসারে (১৮৬১) ভাইসরয়, তিনটি প্রোসডেন্সির গভনরনরয়, 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি ও পঞ্জাবের লেফটান্যাণ্ট গভরন্নরগণের নেতৃত্বে 
উপদেম্টামূলক ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। এই পরিষদ সদস্যের অন্তত অর্ধেক 
অবশ্যই 'সাঁভল সার্ভস বাহস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনীত হবেন, এটিই 
নিরধধারত ছিল। ১৮৬১ খুখস্টাব্দে কমন্স সভায় প্রদত্ত তৎকালীন ভারতসচিব স্যার 
চার্লস উডের বক্তৃতায়ই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য স্পম্ট হয়ে উঠোছল। এতে দেশীয় 


৪৬৩ 


উচ্চশ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনের প্রাত বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলার সেরা উপায় হিসাবে 
শরিক করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। 

ব্যবস্থাপক সভা কিন্তু ভাইসরয় ও প্রাদোশক গভর্নরদের প্রাধিকারণ বৈশিল্ট্যকে 
বন্দুমান্রও ক্ষণ করে !ন। লক্ষণীয় যে, ১৮৬১ খএসস্টাব্দের ভারত পাঁরষদ বাঁধতে 
তথা বৈদেশিক সম্পকেরি মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারগ্ীলকে বিশেষ 
উল্লেখক্রমে পাঁরষদের আলোচনার একিয়ারবহিস্থ রাখা হয়েছিল। ওপাঁনবোশক 
প্রশাসনের 'বভিন্ন 'বভাগের প্রধানদের সমবায়ে গঠিত একটি ননর্বাহণী পাঁরিষদ 
ভাইসরয়ের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করত । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার 
যেকোন "সিদ্ধান্ত বাতিলের আঁধকার ভাইসরয়ের 'ছিল। 

তৎকালীন আইন সংস্কার ও রাম্ট্রযন্ত্র আধকতর কেন্দ্রীকরণ সহ এট 'ব্রাটশ 
ওপাঁনবেশিক কর্মচারীদের আরও প্রভাববৃদ্ধির লক্ষ্যেই নিম্পন্ন হয়েছিল। ফলত, 
স্বীপ্রম কোর্ট ও কোম্পাঁন কোদাল (সদর দেওয়ানি ও পনজামত আদালত.) 
উঠে যায় এবং ১৯৮৬১ খ্এীস্টাব্দে তিনটি প্রোসডোল্সির প্রত্যেকাটতে ও ১৮৬৬ 
খশস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুঁলিতে হাই কোর্ট প্রাতচ্ঠিত হয়। 

উাঁনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওপাঁনবেশিক ভারতের রাম্ট্রষন্দ মোটামুটি 'নাঁদ্ট 
আকার লাভ করেছিল । 'ব্রাটিশ শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই ছিল এঁটর প্রথম ও প্রধান 
কাজ। এজন্যই এটির উচ্চতর স্তরগ্ণীল (ভারতের জন্য আইন প্রণয়নকারী পার্লামেন্ট 
এবং বশেষ মল্্রকের সাহায্যে গপনিবোঁশক প্রশাসনের কার্ধাঁদ নিয়ন্ত্রক সরকার) 
'ব্রটেনে অবাস্থত ছিল। 


রাজন্যবর্গ ও সামভ্ত ভূস্বামধদের সঙ্গে মৈত্রণী 


সেই ১৮৫৮ খস্টাব্দের ১ নভেম্বরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা থেকেই 
ওপনিবৌশক সরকার ভারতীয় সামন্ত আঁভজাতদের সম্পর্কে অনুসৃত নতুন নীতির 
সম্পূর্ণ ও অটল বাস্তবায়ন শুরু করেছিল। | 
উদারভাবে উপহার 'দতে থাকে । ফলত, ১৮৬৭-১৮৭০ খশস্টাব্দের মধ্যে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগ্যালর বহু সামস্তই রাজা ও নবাব উপাধিতে ভূষিত হয় এবং 
তারা বিরাট অ্কের টাকা সহ যথেম্ট পারমাণ ভূসম্পদ ও অবসর-ভাতা পায়। 
পাঁতয়ালা, বিন্দ, রামপুর ও গোয়ালিয়রের শাসকের মতো বহু রাজাই বিদ্রোহের 
শারকদের বাজেয়াপ্ত ভূসম্পান্ত থেকে বিরাট বিরাট এলাকা উপহার পেয়েছিল। 


৪86৪ 


সামন্ত ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গকে ভূমিদানের মাধ্যমে বিটিশরা আর্থিকভাবে 
মধ্যেই মূলীভূত। এই কর্মপ্রণালীতে ভারতে 'ন্রাটশ নীতির একাঁট মূল ধারা 
প্রকাটত এবং এট হল: শবভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন'। জনগণের মধ্যে সহজে 
ধমাঁয় সংঘাত বাঁধানোর অনকুল পাঁরাস্থাত সৃষ্টির জন্য ওপাঁনবোশক শাসকরা 
'বাভন্ন রাজ্যের সীমানা বদলে দিয়োছল। 

১৮৫৯ খঈস্টাব্দে আগ্রায় অনুষ্ঠিত সমারোহ অভ্যর্থনায় (বা 'দরবারে?) 
গভরন্নর-জেনারেল ও ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের (১৮৫৬-১৮৬২) 
সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং স্বত্বলপ্ত রাজ্যগুলি” অর্থাৎ প্রুষ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী না 
থাকায় দখলকৃত রাজ্যগ্যাল) সম্পর্কে 'ব্রাটশ নীতিবদলের প্রথম ঘোষণা শোনার 
জন্য রাজপুতানা সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কিছ কিছ শাসক আমান্তিত 
হয়োছিল। গোয়াঁলয়রের রাজা "সান্ধয়াকে তাঁর উত্তরাধকারী হিসাবে দত্তক গ্রহণের 
প্রীতি নার্বশেষ আনুগত্যের শর্তে দত্তক গ্রহণের আঁধকার পেয়োছিল। ইতিপূর্বে 
ব্রিটিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কোন কোন রাজ্য সেগুলির প্রাক্তন রাজাদের মনোনীত 
দক্তকদেব কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়, যথা: তেউরি-গাড়োয়াল ১৮৫১৯, কোলাপুর 
১৯৮৬১ ও ধর ১৮৬৪ খ্যাস্টাব্দে। ডালহৌসী কৃত দ্বত্বলুপ্ত রাজ্যগাঁলর, 
নীতিত্যাগ্গী বর্তমান ওঁপাঁনবেশিক শাসকদের প্রবার্তত এইসব ব্যবস্থাবলী 
রাজন্যবর্গের বিষয়সম্পাত্ত 'নার্বঘয ও অটুট রাখা সম্পর্কে মহারানী 'ভক্টোরিয়া 
প্রদত্ত আশ্বাসকেই কার্যত বাস্তবায়িত করেছিল। 

তাসত্বেও ডালহোসশ কর্তৃক দখলকৃত রাজ্যগুীলর আঁধকাংশ এলাকাই 'ব্রাটশ 
ভারতের অন্তভূক্ত থেকেছিল। প্রসঙ্গত হায়দরাবাদের বেরার উল্লেখ্য । এট “চরন্তন 
ইজারার' শর্তে ব্রাটশের এলাকাভুক্ত হয়োছিল। 

রাজন্যবর্গ ও আভজাতদের রাজসভার ব্যয় এবং ওঁপনিবোশিক শাসকদের দেয় 
নজরানার ফলে রাজ্যে প্রায়ই অর্থাভাব ঘটত এবং শাসকরা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী 
পরিবার ও বড় বড় মহাজনদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের খণগ্রহণে বাধ্য হত। 
১৮৫৭-১৮৫৯ খ্যাস্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্ববতাঁ কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি 
রাজ্যকে 'ব্রাটশের এলাকাভুক্ত করার ব্যাপারে এই খণের সযোগ নেওয়া হয়োছল। 
এখনকার অনুসৃত নতুন অভ্যন্তরীণ নীতির প্রেক্ষিতে আর্থিকভাবে দরদশাগ্রস্ত 
রাজ্যগ্যাীলতে 'ব্রাটশ কর্মচারীদের অস্থায়ী তত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করা একাঁট 
নিয়ম হয়ে উঠোছল। 


৪8৫৫ 


সামরিক ব্যাপারে তাদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ণ অটুট রেখোছল। রুশ পণ্ডিত 
ও ভারততত্বীবদ ই. প. িনায়েভ ১৮৮০ খ্নাস্টাব্দে মধ্যভারত ভ্রমণের সময় তাঁর 
ডায়োরতে' রাজ্যগ্যালতে 'ব্রটিশ রেসিডেন্টরাই সর্বেসর্বা থাকার কথা উল্লেখ 
করেছিলেন। 

রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহনী রাখার আঁধকার অব্যাহত 'ছিল। এগ্দাঁল প্রথমত ও 
প্রধানত রাজ্যে সামস্তঁবিরোধী, ওপাঁনবোশকতাবরোধী আন্দোলন দমনের জন্যই 
ব্যবহৃত হত। যথাযথ সামরিক শিক্ষা ও অস্ব্শস্তের অভাবপ্রস্ত এইসব সৈন্যবাহিনশর 
জন্য ওপনিবোশক শাসকদের আশঙ্কার কোনই কারণ ছিল না। তদপার এই 
রাজারা ছিল 'ব্রাটশের অনুগত সেবাদাস। কিন্তু এইসব রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্রিটিশ 
'রেসিডেন্ট” ও 'রাজনৈতিক এজেন্টদের গুর্ত্ব বৃদ্ধির জন্য সেখানকার সৈন্যবাঁহনীতে 
ইঙ্গ-ভারতায় ইউাঁনট, এমন কি সৈন্যদলও থাকত । 'ব্রিটিশ গ্যাঁরসনগ্ঁলকে গুরত্বপূর্ণ 
স্থানে রাখা হত ও তারা যোগাযোগ ব্যবস্থাগ্যীল পাহারা দিত। 

রাজ্যগলির উপর 'ব্রাটশ ওপাঁনবোশক সরকারের বর্তমান দ্‌ঢতর নিয়ল্মণের 
ব্যাপারটি আসলে ১৮৭৭ খশস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ভাইসরয় কর্তক আয়োজিত 

গের এক বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় ভিক্রোরিয়াকে ভারতের মহারানণ ঘোষণার 

সময়কার দলিলেই সূত্রবদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ রাজ্যগাঁল এখন রিাটশ সাম্রাজ্যেরই 
অংশ হয়ে উঠল এবং এগ্যালর শাসকরা কেবল কার্যতই নয়, আইনের দৃম্টকোণ 
থেকেও ব্রিটিশ রাজের কাছে ব্যাক্তিগত আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য ছিল। 

ভারতে ওপনিবোঁশক সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠাকালে 'ব্রাটশরা দেশাঁটকে কেবল পব্রাটশ 
ভারত” ও কয়েক শ' দেশীয় রাজ্যেই' ভাগ করে নন, এগুলির প্রত্যেকটির জন্য 
প্রথমত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ও শেষে 'ব্টিশ রাজের সঙ্গে একটি বিশেষ 
চুক্তিমূলক অবস্থানও নাঁদর্ট করে 'দয়েছিল। দেয় নজরানার পার্থক্য এবং ইঙ্গ- 
ভারতায় সরকার কর্তৃক প্রযক্ত সামারক ও রাজনোতিক নিয়ল্রণের মান্রিক বৈষম্যের 
ফলে রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পারক তিক্ত স্বীম্ট হয়োছিল। ছোট ছোট রাজ)গুলি 
তাদের চেয়ে শাক্তশালী শাসকদের করদরাজ্য হিসাবে থাকার অব্যাহত নীতির ফলে 
'বাভন্ন রাজ্যের মধ্যে অশেষ ভুল-বোঝাবাঁঝ ও বিবাদ সৃন্টি হয়োছল। এইসব 
িবাদ-বিসংবাদে সাধারণ মধ্যস্থ হিসাবে ওপাঁনবোশক শাসকবর্গ রাজ্যগাঁলতে ব্রিটিশ 
প্রভাববৃদ্ধির জন্য তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করত। 

আলাদা আলাদা রাজারা 'বিভিল্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে যথানিয়মে নিজেদের বিরোধিতা 
প্রকাশ করত ও ওঁপনিবৌশক সরকারের উপর চাপসৃষ্টির প্রয়াস পেত। মধ্য-এঁশিয়া 
রাশিয়ায় অন্তভূক্ত হওয়ার সময় এবং ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কের মারাত্মক অবনাত ঘটার 
ফলে কোন কোন দেশীয় রাজা রাশিয়ার শাসকদের সঙ্গে তশখন্দে যোগাযোগ 
প্রীতম্ঠার চেম্টা করোছিল (যেমন ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খীঃ কাশ্মীরের, ১৮৬৭ খ্যীঃ 
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ইন্দোরের, ৯৮৭৯ খু৯ঃ গোয়ালিয়রের ও ১৮৮০ খুীঃ জয়পুরের রাজা)। কিন্তু 
প্রচেস্টাগদলি জার-সরকারের সতর্কতামূলক অবস্থানের জন্য ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
হয়। এর কারণ, জার-সরকার 'বাঁটশ উপনিবেশগ্বীলর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
না করার নীতি অনুসরণ করত। 

ব্র্টিশ শাসনাবরোধী রাজাদের তখন ওঁপাঁনবোৌশক সরকার নানা অজুহাতে 
অপসারিত করত (১৮৭৫ খ্শঃ বরোদার ও ১৮৮৯ খঃ কাশ্মীরের রাজা), কিংবা 
বিশেষ সৃবিধাদানের মাধ্যমে তাদের "শান্ত রাখতা। ১৮৮৬ খ্যীস্টাব্দে গুরত্বপূর্ণ 
এীতিহাসক গোয়ালয়র দূর্গট গোয়ালয়রের রাজাকে পুনরায় হস্তান্তর করা হয় 
এবং মহাীশরের স্থানীয় মহারাজা (র্াটিশ কর্মচারীদের দ্বারা অর্ধশতাব্দী শাসিত 
হওয়ার পর) পদনরায় রাজ্যলাভ করেন। 

কিন্তু রাজন্যবর্গ ও ওপাঁনবোশক প্রশাসনের মধ্যেকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করার 
পক্ষে এসব বিচ্ছিন্ন মতানৈক্য ও সংঘাতের উল্লেখযোগ্য সাঁত্যকার কোন তাৎপর্য ছিল 
না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে করদরাজ্যের রাজা ও শাক্তশালী সামন্তদের প্রাতি 
সম্পকের ক্ষেত্রে শেষোক্তদের সঙ্গে মৈত্রী সম্প্রসারণ ও মজবুত করাই 'ব্রটিশ 
ওপাঁনবেশিক শাসকবর্গের নীতি ছিল। কাষিসম্পর্ক এবং করাদানের ওঁপাঁনবেশিক 
নীতও আভন্ন লক্ষ্যেই পারচালত হয়োছিল। 


ভারতবর্ষের অর্থনোতক বিকাশ 
(উনিশ শতকের ঘাট থেকে নব্বইম্সের দশক) 


উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে প:ঁজতন্তের শেষপর্যায়, সাম্রাজ্যবাদে 
'ব্রটেনের উত্তরণের কতকগ্যাল কারণ দেশের অর্থনৌতিক ও রাজনৈতিক জাঁবনে 
ক্রমশই স্পম্ট হতে থাকে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রন্ছলে অর্থনীতির এই পাঁরবর্তনগ্দলির 
ফলে ভারতের ওপনিবেশিক অবদমন ও ল.ণ্ঠনের নতুন প্রকার ও প্রকরণ দেখা দেয়। 
নতুন এীতহাসক পারাস্ছাতিতে ভারতে 'ব্রাটশ ওপাঁনবৌশকদের শাক্তবাঁদ্ধ ও 
শোষণ তীব্রতর করার উদ্দেশ্যেই উানশ শতকের শেষার্ধে ব্যাপক ভূমিজারপ ও 
ভূমিবন্দোবস্তের কার্যকলাপাট পাঁরচাঁলত হয়োছিল। 


ব্রিটিশ কাষিনশীত। ভূমির ওপাঁনবেশিক ও সামস্ততান্ন্িক 
একচেটিয়া ব্যবস্থা 


উনিশ শতকের সম্তরের দশকের শেষে রায়তওয়ার ও অস্থায়ী জাঁমদাঁর 
এলাকাগুলিতে নতুন ভূমিজারপ ও খাজনা নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন সমান্তদলের 
সম্পান্তর অধিকার আসলে ব্যাক্তগত ভঁম-মালিকানাৰ ভিগীততই নিষ্পন তাষছিল । 
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এই শতকের প্রথমার্ধে শুর্‌ হলেও এই সময়ই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারও 
সম্পূর্ণ হয়েছিল। 

ওপাঁনবোৌশক সরকার বিদ্রোহের এলাকাগ্বীলতে ভূমি-মাঁলকানার আধিকারের 
উপর বিশেষ নজর দিয়েছিল: অযোধ্যার ২৩,৫২২টি গ্রামের মধ্যে বিদ্রোহের সময় 
সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ২৩,১৫৭ গ্রাম সেখানকার তাল্‌কদাররা ফেরত 
পেয়েছিল। ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্ঢীস্টাব্দে বিশেষ আইনের মাধ্যমে জাঁমমাঁলক 
শহসাবে তাদের আঁধকার স্বীকার করা হয়েছিল । 

জমিতে সামন্ত ভূস্বামীদের মাঁলকানা মজবুত করার সঙ্গে সঙ্গে ওপনিবেশিক 
সরকার অবশ্য বিপ্লবের সান্রয় শারক, গ্রামীণ সমাজের উধর্তন স্তরগ্যালর 
স্বার্থরক্ষায়ও বাধ্য হয়োছল। ভমরাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের সময় মোড়ল এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগযীল ও অযোধ্যার 'ইনামদাররা* কৃষক ও জমিদারদের (জমিদার 
ও তালকদার) মধ্যেকার সামন্ত উপমালিক-মধ্যগ হিসাবে স্বীকীতি পায়। 

'বাভন্ন সামন্তদলের মধ্যে সম্পাত্ত খণ্ড-বিখণ্ড করার ব্যবস্থা অংশত অটুট 
রেখে ব্রিটিশরা ওপানবেশিক সরকারের সামাঁজক ভিত প্রসার ও মজব্তের 
প্রয়াস পেয়েছিল। 

ওপাঁনবেশিক সরকারের কৃষিনীতি ছিল অসঙ্গতিজীর্ণ। এটি একদিকে 
আঠারো শতকের শেষপর্ব থেকে ভূঁমিরাজস্ব সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূঁমি- 
মালিকানায় গোম্ঠরগত বিন্যাস ও ব্যবহার ভেঙ্গে দিয়ে সামন্ত ও ক্ষুদ্র কৃষকের 
ব্যাক্তিগত মালিকানা পোক্ত করেছিল পেরবতর্শকালে রায়তওয়ারি এলাকাগ্দাঁলতে)। 
অথচ পক্ষান্তরে, ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে জামর রান্দ্রীয় মালিকানার জের 
টিকিয়ে রেখে এবং জাঁমর কার্যকর ব্যবহারের উপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ 
€স্পম্টত এটই ছিল উঁনশ শতকের পণ্0াশ থেকে আঁশর দশকগ্দালর প্রজাস্বত্ব 
কাষকাামোকে আটকে রাখা হয়োছিল। 
পঞ্জাবে প্রাক্তন গ্রামীণ সমাজের উধর্বতন স্তরের স্বার্থরক্ষায় বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ 
সেখানকার সামন্ত ভূস্বামীদের উধর্বতন স্তরগ্মলি যেথা, “তালুকদার, ও “আলা- 
মালিক') সরকারের পেন্সনভোগী হয়ে ওঠে। খাজনার স্মাবধাভোগী সামন্ত 
ভূদ্বামীদের মালিকানার অধিকার নিম্পান্তর পর, এমন কি তাদের জামদারির 
আয়তনও কমান হয়োছিল (জায়গণশরদার ও ইনামদারদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত)। 

জায়গীরদাররা কোন কোন প্রদেশে ইনামদারদের মতো আইনসম্মত জাঁম- 
মাঁলক হয়ে উঠেছিল, তারা কম হারে খাজনা দিত (যথা, বোম্বাই ও বেরার 
প্রদেশে)। ব্রিটিশের উদ্যোগেই িহ্ধতে শর্তাধীন অন্দদানপ্রাপ্ত প্রাক্তন 
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জায়গীরদারদের মালিকানাস্বত্ব তাদের আওতাধশন জামর ক্ষেত্রে এবার স্থায়ী হয়ে 
উঠল। কিন্তু অধিকাংশ জায়গীরদার এবং অন্য কয়েক ধরনের সামস্তবর্গও 
ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের শরিকানা থেকে ক্রমে ক্রমে বহিচ্কৃত হয়েছিল। তদপারি 
ইনাম ও জায়গীর সম্পর্কে তদন্তকারী কামিটগ্যালর কার্যশেষে কিছুসংখ্যক 
ইনামদ্ার ও জায়গীরদার তাদের ভূমি ও অর্থের অনুদান হারয়েছিল। যেসব 
অণ্চলে ১৮৫৭-১৮৫১৯ খ্বস্টাব্দের অভ্যুর্থানে ওপানবোশিক সরকার সবচেয়ে কম 
ক্ষাতিগ্রস্ত হয়োছিল এবং ফলত, ওপনিবোৌশকরা নিজেদের অবস্থান অধিকতর 
শনরাপদ ভেবোছিল (পঞ্জাব, সিম্ধ, পাঁশ্চম ও দাক্ষিণ ভারত) সেখানেই এটি প্রযুক্ত 
হয়েছিল। শাসকবর্গ বোম্বাই প্রোসডোন্সিতে ইনাম ও জায়গীরের সংখ্যা বিশেষভাবে 
কাময়ে দিয়েছিল। ইনামদার ও জায়গীরদারদের আওতাধীন জমির পারমাণ 
কমানোর জন্যই প্রধানত উনিশ শতকের শেষ ন্লিশ বছর মরাঠী ক্ষুদ্র ও মধ্যম 
শ্রেণীর জাম-মালিক ও তাদের শ্রেণভূক্ত বাঁদ্ধিজীবিদের একাংশের মধ্যে অসস্তোষ 
ও বিরোধিতা প্রকাটত 'ছিল। 

ব্রিটিশ ওপাঁনবেশিকরা কেবল ভূস্বামীদের বড় বড় জামদারিগুলি অটুট 
রাখার একক কাজেই নিজেদের সীমিত রাখে 'ন। ১৮৬০ খখস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের 
আঁধিকাংশ এলাকায়ই ভূমি-মালকানার অধিকার কেবল জাঁমদার ও তালুকদারদের 
মতো পুরনো সামন্ত অভিজাতদের প্রাতিনিধিদেরই নয়, তথাকাঁথত 'মালগুজারদের' 
মতো তহশঈলদারির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও দেয়া হয়েছিল। 'ব্রাটিশ বিজয়ের আগে 
এদের আঁধকাংশই 'ছল গ্রামসমাজের মোড়ল বা তহশীলদার। অর্থাৎ ভারতের এই 
অংশে ব্রিটিশ ওপাঁনবোশিকরা সামন্তষূগে পুরোপুরি ভূমির আধকারহীন একটি 
শ্রেণীর মধ্য থেকে ভূঁম-মালিকদের একটি নতুন স্তর সৃন্টিতে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। 
তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে জমির ওপাঁনবেশিক-সামন্ততাল্তিক একচেটিয়া 
মালিকানা একটি 'নাদন্ট আকার ধারণ করেছিল। 


কাঁচামালের উৎস এবং পণ্যাবক্রুয়ের বাজার হিসাবে 
ভারত-শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি। পণ্য-বনাম-মদ্র সম্পকের বিকাশ 


'ব্রাটশ কাঁষনীতি কেবল ও্পাঁনবোশকদের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ভারতের সামন্ত 
শ্রেণির অর্থনৌতক অবস্থান মজব্যাতির প্রয়োজনেরই নয়, ভারতের ওঁপনিবেশিক 
শোষণ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সংগঠিত পরিবর্তনগ্ঁলরও শর্তাধীন 'ছিল। ডানশ 
শতকের সেই পণ্ডাশ ও ষাটের দশকগ্ীলতেই কাঁচামালের উৎস ও পণ্যবাজার 
ণসাবে ভারত-শোষণ ওপাঁনবোশক লমণ্ঠনের প্রধান রূপ হয়ে উঠোছল। কৃষিজাত 
ও কাঁচামাললগ্ন সামগ্রীর ক্ষেত্রে পধাঁজতান্লরিক ব্রিটেনের উপাঙ্গস্বরূপ এই দেশের 
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তীব্রতর শোষণের জন্য কৃষ-উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকুলতর পারাস্থিতি সৃম্টি, বিশেষত 
এর বিক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অপারহার্য ছিল। জাঁমতে ব্যাক্তগত মালিকানার অধিকার 
মজবূতি ছিল এর অত্যাবশ্যকীয় পুব্শর্ত। 

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতকে 'ব্রটেনের কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের উপাঙ্গ 
হিসাবে গড়ে তোলার কাজাঁট প্রধানত শেষ হয়োছল। শবশ্বের কর্মশালা" হিসাবে 
'ব্রটেনের ভূমিকার ব্রমাবনাতর ফলে এবং আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও 
ও'শয়ানিয়ায় (যে-চোহদ্দিতে প্রধান ওপাঁনবোশক শক্ত হিসাবে ব্রিটেনের ক্ষমতা 
কেন্দ্রিত ছিল) জার্মান ও ফরাসাদের প্রাধান্য ঘনীভূত হওয়ায় দরটেনের অর্থনোতিক 
উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব যথেস্ট বদ্ধ পেয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তুলার 
বাজারে চড়া-ভাব দেখা দলে প্রক্রিয়াটি ত্বরিত হয়ে ওঠে এবং 'ব্রটিশ পঃাজপাতরা 
ভারত থেকে কাঁচামাল, বিশেষত তুলা রপ্তানি প্রচুর বৃদ্ধি করে। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের 
গৃহযুদ্ধের (১৮৬২-১৮৬৫) ফলে ইউরোপণীয় বাজারে মার্কন তুলার রপ্তানি কমে 
গেলে সেখানে ভারতীয় তুলার চাহিদা যথেম্ট বেড়েছিল। ১৮৬০-১৮৬৮ খ্বস্টাব্দে 
ভারত থেকে ব্রিটেনের তুলা আমদানির পারমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ভারত 
তখন থেকে 'ব্রটেনের প্রধান তুলা সরবরাহকারী দেশ হয়ে ওঠে। 

রপ্তানির চাহিদা বাদ্ধর ফলেই ভারতে তুলা উৎপাদনে সমারোহ দেখা দেয়। 
গত শতকের ষাটের দশকে মধ্য ও পশ্চিম ভারত (বোম্বাই, সিন্ধু, রাজপুতানা, 
মধ্যভারতের বহ এলাকা, বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ) রপ্তানিযোগ্য তুলা 
উৎপাদনের বিশেষীকৃত অণুলে পরিণত হয়। 

মার্কন দেশে গৃহয্দদ্ধের অবসান ঘটলে তুলার চড়া-বাজার স্বাভাবক হয়ে 
আসে। এমতাবস্থায় ভারতের তুলার দামও কমে যায়, কিন্তু দেশে তুলার উৎপাদন 
বাদ্ধ তখনো অব্যাহত থাকে । ডীনশ শতকের শেষ তিন দশকে পঞ্জাব ও সন্ধ্‌ 
প্রদেশে, বিশেষত জলসেচকৃত এলাকাগ্যলিতে তুলার নতুন নতুন আবাদ গড়ে ওঠে। 
ভারত ও 'ব্রটেনের মধ্যে বাণিজ্য বাদ্ধ আসলে ব্রিঠশ শ্রসোঁসং শিল্প ও ভারতের 
কাঁষর মধ্যে, 'ব্রাটশ শহরগ্দাল ও ভারতের গ্রামগ্াীলর মধ্যে বর্ধমান শ্রমাবভাগকেই 
প্রকাটত করেছিল। 

উনিশ শতকের বাটের দশকে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে অধিকতর 
পাঁরমাণে কাষজাত সামগ্রী আমদানি শুর করে। এতে ছিল প্রধানত তুলা, পশম, 
পাট, নারকেলের আঁশ, চাল, গম, তৈলবাঁজ, মশলা, নীল ও আফিম। ভারতনয় 
রপ্তানির প্রধান অংশই (যেমন তুলার ৮০ শতাংশ) যেত ব্রিটেনে। ভারত তখন 
ব্রিটেনের প্রধান খাদ্য সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠছিল। ১৮৬০ খ্ীস্টাব্দ থেকে 
এই শতকের শেষ নাগাদ 'ব্রাটশরা ভারত থেকে বার্ষক তিনগ্ণ পরিমাণ মূল্যের 
পণ্য আমদানি করত। 
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পণ্যবাজার হিসাবেও ভারতের শোষণ বৃদ্ধি পেয়োছিল। আলোচ্য সময়ে ব্রিটেন 
থেকে ভারতের আমদানি পাঁচগুণ হয়ে উঠোছিল। এতে ছিল প্রধানত বস্ত্র, ধাতব 
তৈজস ও অন্যান্য ধরনের ভোগ্যপণ্য। 

নিম্নোক্ত 'হিসাবগদীলর মধ্যেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আবর্তনের 
ওপানবৌশক বৌশিস্ট্যাট সহজলক্ষ্য: ১৮৭১৯ খু৭স্টাব্দে ভারতের মোট রপ্তান ও 
আমদানিতে তৈরী-সামগ্রীর অংশভাগ ছল যথাক্রমে ৮ ও ৬৫ শতাংশ । ইতিমধ্যে 
ভারতের ওপানবেশক শোষণব্যবস্থার অন্তর্গত দেশের মেহনাতদের, 'বশেষত 

ষাটের দশকের মাঝামাঝি গ্রামে নতুন কর প্রবর্তন করা হয় এবং ভূঁমরাজস্বের 
হার বৃদ্ধ পেতে থাকে । ইতিমধ্যে খোদ ওপানবোশক কর্মচারীরাই স্বীকার করে 
যে, জামমালকদের কাছ থেকে খারাপ বছরেও ভাল বছরের মতোই সমান খাজনা 
আদায় করা চলত। 

'ব্রাটশ ওপানিবোশক রাস্ট্রের রাজস্বের মূল উৎস, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর 
১৮৫১৯ খটীস্টাব্দের ৩৬-১ কোটি টাকা থেকে ১৮৯০ খস্টাব্দে ৮৫৯ কোটি 
টাকায় পেশছয়। করভার বৃদ্ধির মধ্যেই দেশটির কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের 
উপাঙ্গ হয়ে ওঠার ব্যাপারটি সহজলক্ষ্য। কর ভারতীয় কৃষকদের নিজ উৎপন্ের 
একাঁট বড় অংশ বিক্রয়ে বাধ্য করোছিল। ফলত. 'ব্রিটিশদের পক্ষে এদেশ থেকে 
কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানির সহজ পারিস্ছিতি সৃন্টি হয়। 

তৎকালীন বিশ্ব শস্যবাঁণজ্যের বর্ণনায় মার্কস দেখিয়েছেন যে, রাঁশয়া ও 
ভারতে কৃষকরা ণনর্মম ও অত্যাচারী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রায়শ নির্যাতনের মাধ্যমে নিঙড়ে 
নেওয়া করের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের উৎপন্নের একাংশ বিক্রুয়ে বাধ্য 
হত এবং তা ভ্রমাগত বেড়েই চলেছিল ।”* 

অর্থাৎ, নবযুগের প্রাক্কালে ওপানবোশিক শোষণের পুরনো পদ্ধাত নতুন লক্ষ্যে, 
দেশে ব্রিটেনের নিজের চাহিদা পূরণের জন্য কাঁচামাল নিম্কাশনে অভিযোজত 
হাচ্ছল। 

কাঁচামালের উৎস ও শিজ্পপণ্যের বাজার হিসাবে ভারতের তাব্রতর শোষণ -__ 
এদেশের শহর ও গ্রাম উভয়তই পণ্য-বনাম-মদুদ্রা সম্পর্ক বিকাশের সহায়ক হয়োছল। 
পঃজতান্িক উৎপাদন প্রণাল' তখনো গঠনমূলক পর্যায়ে থাকায় সরল 
পণ্যেংপাদনের বিকাশ কাঁষ-উৎপাদনে ও কুঁটিরশিল্পে বাণাজ্ক ও তেজারাঁত 
পাঁজর গভশরতর অন্প্রবেশ ঘটিয়োছল। 
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সামন্তযগের বাণিজ্য ও তেজারতির ব্যাপারে একচেটিয়া (বানিয়া, মাড়ওয়ারী 
ইত্যাদি), ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের প্রাতনাধরা এখন একটিমান্র ফসল 
(মনোকালচার) উৎপাদক অণ্চলগ্যলিতে, বিশেষত পঞ্জাব এবং পশ্চিম ও মধ্যভারতে 
বসবাসের উদ্যোগ গ্রহণ করল। ভারতীয় বণিক ও মহাজনদের সংবহনকৃত পঠাঁজ 
ভারতের পণ্যাবর্তন প্রণালর--শাক্তশালী 'ব্রাটশ বা ভারতীয় পাইকারদের 
আমদানি-রপ্তান থেকে ভোক্তা ও উৎপাদক--ভারতনয় কৃষক ও কুটিরশিজ্পীদের 
মধ্যে অধস্তন ও মধ্যম পর্যায়ের সংযোগ সৃন্টি করোছল। 

ভারতীয় বণিক ও মহাজনদের সণ্চিত অর্থপ“জর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক- 
অর্থনোৌতঞ্ ফলশ্রীত হল: একাঁদকে জনগণের ভূমি-মাঁলক অংশের মধ্যে বাঁণক 
ও মহাজন সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, অন্যাদকে জাতীয় শল্পগঠনের 
পূর্বশর্তের উন্মেষ। 


কৃষকদের বর্ধমান ধণ ও ভূমিহশীনতা 


িপাহী বিদ্রোহ ৫১৮৫৭-১৮৫৯) শুরু হওয়ার আগেই রায়তওয়ারি 
এলাকাগ্দালতে ভূমিজরিপ ও করনির্ধারণের কাজ ষাটের ও সত্তরের দশকে শেষ 
হয়ে গিয়েছিল। করনির্ধারণের জন্য এই নতুন জরিপের সময় রায়তদের ব্যক্তিগত 
ভূম-মাঁলকানার আঁধকার শেষপর্যন্ত স্থায়ী করা হয়োছল। 

দ্রুত পণ্য-বনাম-মদ্রা সম্পর্ক উন্নয়নের পারাস্ছীতিতে ব্যাক্তগত ভুঁমি- 
মালিকানার আধকার মজবুতি আসলে ভূমির মূল্যধারী হওয়ার এবং ক্রমাগত 
অধিক পরিমাণে বাজারের পণ্যসংবহনের আওতাধীন হওয়ারই নামান্তর । এভাবে 
জামর দর দ্রুত বেড়ে যায় এবং এটি কৃষি-উৎপাদের সাধারণ দরবাদ্ধকে আঁতন্রম 
করে। অন্ন্নত পঃঁজতাল্ত্রক উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ভূঁমক্রয় অতঃপর বাঁণক, মহাজন 
ও সামন্তদের পক্ষে তাদের সণ্চিত অলির অনুকূলঙম পথ হয়ে ওঠে। 

এভাবে জমি ভ্রমেই মহাজনদের খণের সেরা জামিন হয়ে ওঠায় জমিবন্ধক 
গ্রহণের মাধ্যমে বণিক, মহাজন ও সামন্ত ভূদ্বামীরা কৃষকদের জমিদখলে 
সমর্থ হয়েছিল। 
সাল থেকে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের বছরগলিতে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি 
'অকৃষিজীবাীঁদের আওতাধীন হয় এবং জমিতে এদের অংশভাগ ১০ থেকে ২৭ 
শতাংশ অবাধ বাদ্ধ পায়। পঞ্জাবে ষাট ও সত্তর দশকের গোড়ার 'দকে মোট 
বিত্ত জামর ৪৫ শতাংশই বণিক ও মহাজনদের কুক্ষিগত হয়েছিল। মহারাস্ট্ে 
বিশেষভাবে কৃষকদের এই ভূমিচ্যুতি মারাশ্বক পাঁরসর পেয়েছিল এবং সেখানকার 
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সাতারা জেলায় আশির দশকের শেষের দিকে মোট খেতজমির প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশই মহাজনরা দখল করেছিল। 

এজন্যই রায়তওয়ারি এলাকাগ্ীলতে ও পঞ্জাবে সামন্ত ধরনের জামদারদের 
সঙ্গে নতুন জাঁম-মালিকরা প্রধানত বাঁণক ও মহাজন সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত 
হয়োছল। 

মহাজন, বাঁণক ও জামদারদের কাছে জাম হস্তান্তরের ফলে ভারতীয় কাঁষর 
অর্থনোৌতক 'ভান্ত কিন্তু মোটেই বদলায় নি। কখনো নিজ খেতের মালিকানা 
হারিয়ে সেঁটই চাষবাস করা, কখনো বা প্রজা 'হসাবে করভারাক্রান্ত থাকা অতঃপর 
কৃষকের নিয়াত হয়ে উঠেছিল। কৃষকদের কাছে জাম-বন্দোবস্তের পাঁরমাণ এবং 
রায়ত-চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ভূমিরাজস্বের উপর সম্পূর্ণ 'নর্ভরশীল 
ব্ক্তদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল: ১৮৮১-১৮৯১ খ্যীস্টাব্দের আদমশুমারি 
অনুসারে তখন সামন্ত ভূস্বামীদেরও সংখ্যা বাদ্ধ পেয়ে ২৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষে 
পেশছেছিল। 

উনিশ শতকের চাল্লশ, পণ্টাশ ও ষাটের দশকগুলতে, বিশেষত সিপাহ?ী 
বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭-১৮৫৯) কৃষকদের বর্ধমান অসন্তোষের প্রোক্ষিতে 
ওপাঁনবেশিকরা বিদ্রোহের পরবতর্শ তিন দশকে বাংলা, উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত 
প্রদেশগ্দালি, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশগ্টলিতে জমিদার-রায়ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য 
আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিল। এইসব আইনের ফলে কেবল বোঁশ স্দবিধাভোগী 
একদল রায়ত-চাষীর উপর থেকে সামস্ততান্তিক শোষণ নামমান্র কমেছিল। অবশ্য, 
কার্যত জম-মালকরা কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপন্ন অধেকি বা ততোধিক 
পাঁরমাণ ফসলের সমান মূল্যের খাজনা দাবি করত। তদুপরি সামন্ত ভূস্বামীদের 
বহ্যাবধ সেবামূলক কাজে বেগার খাটতেও রায়তরা বাধ্য ছিল। 

ভারতণয় কৃষকদের অসন্তোষ কমানোর জন্য গৃহীত ওঁপনিবেশিক প্রজাস্বত্ব 
আইন কার্যত এদের সামস্ততান্লিক শোষণ প্রণালীকেই আঁধিকতর পাকাপোক্ত 
করেছিল। অবশ্য, এইসঙ্গে রায়ত-চাষীদের উধর্যতন স্তরের দখলাস্বত্বের মজবুত 
এবং ব্রয়-বিক্লয়ের লক্ষ্যে এই অধিকারগুলির রূপান্তর, খাজনা বৃদ্ধির উপর কিছু 
কিছ বাঁধানষেধ আরোপ এবং দ্রব্সামগ্রণীর বদলে অর্থ দ্বারা খাজনাশোধে 
উৎসাহদান ইত্যাকার ব্যবস্থার ফলে এক ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটছিল। 
কৃষকদের মূল অংশের বর্ধমান নিঃস্বতার পরিস্থিতিতে উপরোক্ত ঘটনার ফলে 
কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীগত স্তরায়ন সৃষ্টির অন্ুকূল পরিস্থিতি দেখা 'দয়েছিল। 

ধনী কৃষক ও অর্থপাঁজর মালিক কর্তৃক ভূমিক্রয় ভারতাঁয় কৃষিতে 
প*জতান্নিক সম্পর্ক বিকাশের প্রশস্ততর সম্ভাবনা গড়ে তোলায় সামস্ততান্ল্নিক 
গ্রামীণ সমাজের সেইসব দিন থেকে তখনো অব্যাহত কৃষকদের সম্পান্তগত বৈষম্য 
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স্বীয় বিকাশের একটি নতুন সামাজিক-অর্থনৌতক 'ভান্ত পেয়োছল। সামন্ত 
সমাজের মজ্জাগত অসঙ্গাতর পরবতর্শ তীব্রতা বাঁদ্ধর ক্ষেত্রে এর অবদান ছিল 
খমবই গরত্বপনর্ণ। 

'ব্রটশ বুর্জোয়াদের অনুসৃত ওপাঁনবোশক শোষণের নতুন পদ্ধাতি, অর্থাৎ 
পংাজরপ্তাঁন ভারতে প:জিতান্লক উৎপাদন প্রণালীর বিকাশ ত্বরিত করেছিল। 


ব্রিটিশ পঃজলাগ্রির ক্ষেত্র: ভারতবর্য 


উাঁনশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে 'ব্রাটিশ পধাঁজলাগ্ন শুর হয়েছিল। রেলপথই 
হল এদেশে ব্রাটশের লাগ্মর প্রথম উল্লেখ্য নাঁজর। কঁচামালের উৎস এবং 
পণ্যবাজার হিসাবে ভারত-শোষণের জন্য তখন যোগাযোগ ও পরিবহণের 
আধ্বানক উপায়গীল অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছল। উনিশ শতকের ষাটের দশক 
থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য ১,৩০০ কিলোমিটার থেকে 
২৫,৬০০ কিলোমিটারে পেশছেছিল। প্রধান বন্দরগাল থেকে দেশের 
ছড়ানো এবং দেশে 'রাটশের প্রধান ঘাঁটগ্ীলর সঙ্গে যুক্ত রেলপথের 
আসলে সামরিক ও স্ট্রাটেজক বিবেচনা প্রভাবিত 'ছল। 

ব্রটশ ওঁপাঁনবোশকদের দ্বারা দেশের অব্যাহত দাসত্ব ও শোষণের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই এই রেলপথের নকশা তৈরি হয়োছল। মালবহনের ভাড়ার জন্য নিধারত 
মাসুল-ব্যবস্থার মধ্যেই এটি সহজলক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ এলাকা সংযোগকারী লাইনের 
মাল ভাড়া ছিল অভান্তরের সঙ্গে বন্দর যোগাযোগকারী লাইনের ভাড়ার চেয়ে 
বেশি। রপ্তানির লক্ষ্যে উন্নীত এই পাঁরবহণ দেশের অভ্যন্তরে পণ্যসংবহনের বিকাশ 
ব্যাহত করেছিল। রেলপথ ছিল তিন ধরনের: প্রশস্ত, মধ্যম মিটার) ও সংকীর্ণ। 
এতে পথসান্ধতে মালপত্র গাঁড়বদল করাতে হত এবং সেজন্য দেশের অভ্যন্তরীণ 
পাঁরবহণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছিল। অথচ অন্যভাবে এটি এড়নো চলত। 

ওপানবোশক সরকার তাদের যথার্থ ব্যয় নার্বশেষে কোম্পানিগুিকে 
সর্বোচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ফলে রেলপথ নর্মাণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের 
কাছে নিয়ামত 'স্বর্ণখান' হয়ে উঠোছিল। '্রাটশ ঠিকাদারদের অপ্রয়োজনীয় 
ব্য়বাহূল্যের মাসুল দিয়েছিল ভারতীয় জনগণ তাদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে । 

ব্রিটিশ পঠাঁজলাগ্রর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল জলসেচ প্রকজ্প। এগুলি 
রপ্তানিযোগ্য ফসলচাষের এলাকায় নির্মিত হয়েছিল (যেমন রপ্তানিযোগ্য তুলা ও 
গম চাষের প্রধান এলাকা সিন্ধু ও পঞ্জাবে)। জল-কর বসিয়ে 'ব্রিটিশরা শুধু 
কৃষকদের খরচায় তাদের লাগ্ই আদায় করে নি, প্রভৃত মুনাফাও কাময়োছল। 

জলসেচ প্রকল্প ও রেলপথ যথানিয়মেই ছিল ব্রিটিশ মালিকানাধশীন। 
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উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে এদেশের আবাদগ্াল ব্যাক্তগ্ত 
পঃজিলগ্নির গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল । 'ব্রাটিশরা ওপ[নবোশিক রাম্্র ভারতে 
চা, কফি ও রবার চাষের জন্য উপযোগী জায়গা অনুকূল শর্তে 'বাক্রি বা বন্ধকের 
সুযোগ দিয়ে খামারীদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। 

কারখানা 'নর্মাণ এবং খাঁনতেও ব্রিটিশরা পঠধজলাম্ন করেছিল। ধেথান্রুমে 
কলিকাতায় ও কানপুরে ব্রিটিশ পঠঁজপাতিদের চটকল ও বস্তকল 'ছিল।) 
রেলপথের বিস্তার এই ধরনের প্রকল্প নির্মাণে নতুন উদ্দীপনা যৃগিয়োছল : 
কয়লা ও ধাতু যথান্রমে অপারিহার্য ছিল হীপ্জন ও রেলের জন্য। উাঁনশ শতকের 
শেষ নাগাদ 'ব্রিটিশ মালিকানাধীন একাঁট ছোট ধাতুশিল্প কর্মশালা কলিকাতায় 
চাল্‌ হয়োছল আর জ্বালানি 1হসাবে কয়লাও সেখানকার খাঁন থেকেই উত্তোলিত 
হত। ইতিমধ্যে প্রাতাষ্ভঠত রেলপথ চালু রাখার জন্য একটি মেরামত কারখানা, 
ছোট লোহাঢালাই কারখানা এবং খুচরো যল্ত্াংশ নির্মাণের কারখানা তৈরিও 
অপারিহার্য হয়ে উঠোছল। 

সাম্মাজ্যবাদী ধারার (পধাজ আমদান এবং কাঁচামালের বর্ধমান রপ্তানি) 
শোষণের উপকরণ হিসাবে ভারতবর্ষকে ব্যবহারের উদ্যোগ হল এীতিহাসিক 
আঁনবার্যতারই এক ফললশ্র্যাত। তাই লোননের ভাষায় : 'উানশ শতকের মাঝামাঝি 
গ্রেট ব্রিটেনে সাম্রাজ্যবাদের দুটি প্রকট বৈশিস্টা ইীতিমধ্যেই স্পন্ট হয়ে উঠোছিল-__- 
বিশাল ওপনিবোশক সাম্রাজ্য ও বিশ্ববাজারে একচেটিয়া অবস্থান।” 

কর, তৈরীপণ্য আমদানি, কাঁচামাল রপ্তানি ইত্যাকার ওপাঁনবোশক শোষণের 
সকল প্রণালী ব্যবহারক্রমে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই বন্দী দেশ থেকে বিপূল 
পরিমাণ ওপনিবেশিক 'ভেট' নিড়ে নিচ্ছিল যার বার্ষিক পারমাণ ছিল প্রায় ১০ 
কোঁট পাউণ্ড। প্রসঙ্গত ১৮৮১ খ্যশস্টাব্দে ভারত প্রসঙ্গে মার্কসের একটি ডীস্তু 
স্মরণীয়: "খাজনা, খোদ ভারতীয়দের কাছে একান্তই নিষ্প্রয়োজন রেলপথের 
ভডিভিডেন্ট, সামরিক ও প্রশাসনিক রাজকর্মচারীদের পেন্সন, আফগান ও অন্যান্য 
যুদ্ধের খরচা ইত্যাঁদ বাবদ ইংরেজরা প্রাত বছর ভারতীয়দের কাছ থেকে যা 
কেড়ে নেয়, প্রতি বছর খোদ ভারতে তারা যা আত্মস্থ করে সে-কথা না ভুলেও 
একেবারে বিনা তুল্যমূল্যেই, একতরফাভাবে তারা যা ওদের কাছ থেকে নেয় _ 
অর্থাৎ শুধু যে-পণ্যগুজি ভারতীয়রা প্রাতি বছর ইংলণ্ডে বিনামূল্যে পাঠাতে 
বাধ্য হচ্ছে কেবল তার মল্যই ভারতের ৬ কোটি কৃঘি ও কারখানা-মঞ্জযরের মোট 
আয়ের চেয়ে বেশি! এটি একটি হিংন্র রক্তশোষণ প্রক্রিয়া! একের পর এক 
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সেখানে আসে দুভরক্ষের বছর এবং এগ্যালর পারিসর ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে ওঠে, 
অথচ সে-সম্পর্কে ইউরোপীয়দের আজও কোন ধারণা নেই।* 


ভারতশয় জাতশয় পঠজতান্দ্িক সংস্থার বিকাশ 


ভারতে গড়ে ওঠা বৃহৎ প:জতান্িক সংচ্ছাগুলি (কারখানা, রেলপথ, 
আবাদ) ভারতের জাতীয় প*জতন্ত্র বিকাশে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। বাণক ও 
মহাজনদের সামনে সম্প্রতি উন্মুক্ত বিস্তৃততর সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে দেশে অর্থ- 
পণীজ সয়ের পারাস্থিতি সৃষ্ট হয়। ভারতীয় বাঁণকরা মধ্যগ বা মুৎসদ্দীর 
কাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিপুল অর্থ সণ্য় করেছিল। 

শ্রমবাজারও ঠিক এই সময়ই গড়ে উঠতে শুরু করে। বিধ্বস্ত কুটিরাঁশল্পী এবং 
নিঃস্ব কৃষকদের নিয়েই আবাদ, নির্মাণকার্য, প্রথম কারখানা ও বস্লকলের জন্য 
শ্রামক শ্রেণীর প্রথম বাহিনীটি গড়ে উঠেছিল। 

অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে প:ঁজতান্ত্িক উৎপাদন প্রণালীর দুটি মূল 
শর্ত পূর্ণ হয়েছিল: উৎপাদন-উপায়হশন 'মক্ত' মেহনাঁতর আঁবর্ভাব এবং পধাঁজর 
প্রাথমক সঞ্চয়ের (ভারতীয় বাঁণক ও মুৎসদ্দীদের সণয়) সমাপ্তি 

ভারতে পংঁজতন্দের বিকাশ দু সমান্তরাল ধারা অন্মসরণ করোছল। প্রাক্তন 
কারগরদের কর্মশালার 'ভীন্ততে প:ঁজতাল্লক মান্ুফ্যাকচারং সংস্থা দেখা 
দিচ্ছিল এবং এট চুড়ান্ত ধরনের শোষণ সহ মেহাজনের বগ্রমূষ্টির সঙ্গে 
প:জতান্তিক প্রণালীর সমাবন্ধ এবং উচ্চবর্ণ দ্বারা ধীনম্নবর্ণের উপর স্বৈরাচারতার 
মাধ্যমে) আমদানীকৃত বা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সন্তা অর্ধীনার্মত পণ্যের সাহায্যে 
বড় বড় কারখানার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারত। মিলের তোর সতার 
ভান্তিতে মানুফ্যাকচারিং কাঠামোর মধ্যে হস্তচালিত তাঁতের পন্জন্ম ঘটোছল। 
ভারতের 'বাভল্ন অণ্চলে (বিশেষত, মহারাম্ট্র, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশগলিতে) 'বশেষীকৃত কুঁটিরশিল্পের বড় বড় কেন্দ্রে গড়ে উঠোছল। ১৮৯১ 
খীস্টাব্দে আদমশুমারি অনুযায়ী কুটিরশিল্পে কর্মরতদের সংখ্যা ছল ৪৫ 
কোটি (েপাঁরবারে)। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এইসব ক্ষ্দ্রায়তন 'শিল্পে 
নিযুক্ত মেহনাঁতরা বস্ত্কলের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি সূতা ব্যবহার করত। 

কারগরদের সঙ্গে মানুফ্যাকচারং কর্মশালার মালক ও মজুররাও 
ওপাঁনবেশিক জোয়ালের চাপ তীব্রভাবেই অনুভব করছিল। একই ধরনের 
পণ্যোৎপাদী 'ব্রাটশ সংস্ছাগ্রলর সঙ্গে প্রতিদ্বন্ষিতার সঙ্গে সঙ্গে এদের দুভার 
কর ও ওঁপানবেশিক প্রশাসকদের নির্মম ব্যবহার সহ্য করতে হত। 
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কৃষকদের পর শহর ও গ্রামের কারিগর সম্প্রদায়, কর্মশালা ও মানুফ্যাকচারং 
কারখানার মজুর, ক্ষুদ্র মানব ও বণিকদের নিয়েই ভারতের জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাক্ত গঠিত হয়েছিল । 

হস্তাঁশল্পাভাত্তক এইসব সংস্থাগ্ীল ছাড়াও উনিশ শতকের মাঝামাঝ ভারতে 
বৃহদায়তন শিজ্পের উন্মেষ দেখা দেয় ও বোম্বাই তখন দেশের বৃহদায়তন 
ণশল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বোম্বাইয়ের বাঁণক ও মনৎসদ্দীরা ব্যবসার মাধ্যমে 
যথেষ্ট প:াঁজসণ্য় করোছল (এদের আঁধকাংশই ছিল পারস বাণক এবং 
মাড়ওয়ারী ব্যবসায় ও মহাজন সম্প্রদায়)। এরা ব্যাপকভাত্তক লেনদেন চালাত 
এবং আফিমের ব্যবসার মধ্যগ হিসাবে শুধু চীনেরই নয়, পুরো দূর প্রাচ্যের 
বাজারগ্দলি সম্পর্কেও ষথেম্ট ওয়াকবহাল ছিল। উনিশ শতকের চাল্লশ, পণ্ঠাশ 
ও ষাটের দশকগলিতে বোম্বাইয়ের বড় বড় ব্যবসায়ী পরিবারগ্যাঁল ব্রিটেনে তাদের 
প্রাতনিধি রেখোঁছল এবং সরাসার বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করার 
সুযোগ পেয়োছল। 

এমতাবচ্থায় বোম্বাইয়ের বাঁণকরা সতাকল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ 
শতকের আরম্ভকাল অবাধ এগ্যাল প্রধানত চন ও দূর প্রাচ্যের অন্যান্য বাজারের 
জন্য সূতা উৎপাদন করত। 

১৮৫৪ খ্যাস্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম স্‌তাকলের দ্বারোদঘাটিত হয়। ১৮৬১ 
থঃসস্টাব্দে এর দ্বিতীয় কলটি তৈরি হয় দেশের ভাবা "দ্বিতীয় বৃহত্ম 
বন্দ্াশজ্পকেন্দ্র আহ্মদাবাদে। 

উনিশ শতকের শেষ তন দশকে ব্রিটিশ পাজপাঁতরাও এদেশে বস্কল 
(বোম্বাই এবং কানপুর) তোর করে। অবশ্য কাঁলকাতা ও এর শহরতলাীতে 
ঘনীডুত চটকলগ্ীলই ছিল ব্রিটিশ ব্যাক্তগত পধাঁজর রক্ষাপ্রাচীর। তদুপার 
ব্রিটিশ পঠাঁজর 'ভীত্ততে কৃষিজাত কাঁচামালের প্রসোঁসংলগ্ন অনেকগুলি সংস্থাও 
গড়ে উঠোছল। 

উাঁনশ শতকের শেষ নাগাদ বৃহদায়তন উৎপাদনে অর্থাৎ, কারখানা ও 
আবাদে) শেয়ারের দুই-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশদের এবং এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয়দের 
হস্তগত 'ছল। এতেই ভারতে বৃহদায়তন 'ব্রিটিশ প:জতান্ত্িক সংস্থার প্রাধান্য 
সহজলক্ষ্য। 


নতুন শ্রেখশশসমূহের উত্তব এবং জাতীয় অসঙ্গাতির তীন্রতা বাধ 


প”জতল্ম বিকাশের অনুষঙ্গ 'হসাবে শ্রমিক শ্রেণীরও উন্মেষ ঘটেছিল। 


৪০* ৪৬৭ 


বোম্বাই ও বাংলায় এগুলি ঘনীভূত হয়েছিল। উননশ শতকের শেষ নাগাদ 
বৃহদায়তন শিল্প, রেলপথ ও খাঁনতে কর্মরত মজুরের মোট সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষে 
পেশছেছিল। এদের আধকাংশই ছিল বস্ত্কলের শ্রামক। 

ভারতীয় শ্রীমকদের বসবাস ও কাজের পারচ্ছিত ছিল খুবই মারাত্মক। 
কারখানা-শ্রামকের মজার এতই কম ছিল যে একজন মজ;রের পক্ষে পাঁরবার 
ভরণপোষণ সাধ্যাতীত হয়ে উঠত। বৃহদায়তন শিল্পের প্রথম দশকগুলিতে কেন 
সেখানকার মজুরদের আধকাংশই গ্রামের ছোট ছোট জমি-মালিক বা ইজারাদার 
ছিল, এতেই তার ব্যাখ্যা মেলে। আভন্ন কারণেই কারখানা ও খাঁনতে নারী ও 
শিশুদের শ্রম এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। 

পণজতান্তিক শোষণের সঙ্গে শ্রীমকরা আবার নানা ধরনের অনর্থনোৌতিক 
নির্যাতন এবং খণের পীড়ন ভোগ করত। 

উাঁনশ শতকের শেষ তিন দশকে ভারতীয় কারখানাগ্লিতে সপ্টাহক 
কার্ধাদনের পরিসর ছিল ৮০ ঘণ্টা (ত্রিটেনের ৫৬ ঘন্টার সঙ্গে তুলনীয়)। 
কার্যাদনও ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ ১৬ ঘন্টা । কারখানায় কোন বিজলীবাতি না থাকায় 
পনেরো মিনিট পরে। 

ভারতটয় শ্রামকদের এই চূড়ান্ত শোষণের মাধ্যমেই প্রধানত দেশীয় কারখানার 
মালিকরা বাজারে 'ব্রাটশ 'শিল্পপতিদের মুকাবিলায় সক্ষম হয়েছিল। 

উৎপাদনী খরচা বাঁড়য়ে ভারতীয়দের চেয়ে অধিকতর স্াবধালাভে উদ্যোগী 
ব্রিটিশ বন্ুকলের মালিকরা ব্রিটেনের পার্লামেন্টে তাদের প্রাতিনিধিদের দ্বারা 
ভারতে কারখানা-আইন প্রবর্তনের দাব জানাতে থাকে। কেবল ভারতণয় কারথানা 
মাঁলকরাই নয়, বৃহদায়তন ভারতীয় কারখানার কিছ:সংখ্যক ব্রিটিশ মালিকও এর 
বিরোধিতা করেছিল। আইনাট গৃহনত হলেও ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের 
মাত্রার কোনই উল্লেখ্য পাঁরবর্তন ঘটে নি। ১৮৮১ ও ১৮৯১ খীস্টাব্দের 
আইনানুযায়ী যথাক্রমে শিশু-্রমকের সর্বানম্ন বয়স ৭ ও ৯ বছর নির্ধারত 
হয়েছিল। এইসব আইন শিশু ও তরুণদের জন্য কার্ধাদনও সাঁমিত করোছল। 
যথাযথভাবে অপ্রয্বক্ত উক্ত আইনগ্দীলই ভারতীয় শ্রামক শ্রেণীর মারাত্মক 
দুরবস্থার ছাঁব স্পম্ট করে তোলে। 

ভারতে 'বকাশমান জাতীয় শিল্পের জন্য 'নজস্ব একচোটয়া ব্যবস্থার দৌলতে 
উচ্চমূল্যে সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহক্রমে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা 
প্রভূত 'ভেট' আদায় করোছিল। হীঞ্জীনয়র ও কৃৎংকৌশলাদের জন্য এখানে ব্রিটেনের 
চেয়ে যথেষ্ট বোঁশ বেতন দাবি করা হত। পদনর্বার ভারতীয় শ্রামক শ্রেণীকে 
আধকতর শোষণের মাধ্যমেই এই বাড়াতি চাহিদা মেটানো হত এবং এরা 
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দু'দুটি শোষণের, ভারতীয় ও বিদেশী বৃর্জোয়াদের শোষণের [শিকারে পারণত 
হয়েছল। 

ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা সভ্ভাব্য সবই 
এদেশের স্বাধীন অর্থনোৌতক উল্নয়নে বাধা সাঁন্ট করোছিল। ১৮৭১৯ খঃশস্টাব্দে 
ল্যাঙ্কাশায়ার বস্নকল-মালিকদের উদ্যোগে ভারতে আমদানশকৃত কাপড়ের উপর 
থেকে শুক বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ পাৃঁথবীর সবচেয়ে শাক্তশালশী, ব্রিটেনের 
বস্মশিল্পের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় ভারতের নবগঠিত এই শিল্পের পরাজয় 'নাশ্চত 
হয়ে ওঠে। ১৮৮২ খ্ডীস্টাব্দে ভারতে আমদানীকৃত সকল ব্রাটশ পণ্যকেই 
শুককমুক্ত করা হয়। ১৮৯৪ খ্নাস্টাব্দে আর্থিক কারণে কাপড়ের উপর পুনরায় 
শুল্ক প্রবার্তত হলেও এইসঙ্গে ভারতে ব্যাপকাভন্তিতে উৎপন্ন কাপড়ের উপর 
অন্তঃশুজ্কও বসান হয়। 

সসংগরঠিত খণব্যবস্থার অভাব ভারতীয়দের জন্য খুবই বড় বাধা হয়ে 
উঠোছল। ভারতস্থ 'র্াটিশ ব্যা্কগীল ওপাঁনবোশক প্রতিষ্ঠান, 'রাটিশ বাণিজ্য 
কোম্পানি ও শিল্পসংস্থাগুলিকেই কেবল খণসূযোগ দিত এবং প্রধানত বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখত। এমতাবস্থায় ভারতীয় কারখানার মালিকরা 
তথাকাঁথত ম্যানেজিং এজেন্সি, বড় বড় 'ব্রাটশ একচেটিয়া সংস্থার শাখাগুলির 
উপরই নিভ'রশীল ছিল। এইসব এজেন্সি অপরিহার্য খণ ও সাজসরঞ্জাম 
সরবরাহ করত এবং কারখানা চালু হলেই তারা প্রায়ই কাঁচামাল সরবরাহ ও 
উৎপন্ন পণ্যের বাজারের ব্যবস্থা সহ এটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করত। ম্যানৌজং 
এজেন্সিগুলি সুদ হিসাবে ভারতীয় মাঁলকদের মুনাফা থেকে বড় অঙ্কের 
অর্থ পেত। 

কাষতে বিদ্যমান সামন্ততান্তিক ব্যবস্থার জের এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্ূু শিল্পে 
বাণাজ্যক তেজারতি পাঁজর অব্যাহত প্রাধান্যের জন্য এদেশে প:জতন্দের বিকাশ 
মারাত্বকভাবে ব্যাহত হয়েছিল৷ 

শ্রেণি হিসাবে তরুণ ভারতীয় বুর্জোয়ারা একেবারে জল্মলগ্ন থেকেই 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখোম্যাথ হয়েছিল। 
অবশ্য সামস্ততান্ত্িক শোষণ সহ এই নির্যাতন এবং বাণক ও মহাজনদের কাছ 
থেকে পাওয়া অনুরূপ আঁভজ্ঞতা ক্ষদ্রায়তন শিল্পখাতে এবং কৃষি ও 
কুঁটরাঁশল্পেই সবচেয়ে বেশি অনুভূত হত। 

ওপাঁনবোশক, সামন্ত, বাঁণক ও মহাজনদের শোষণের ফলে কৃষক, কারিগর 
ও মেহনতিরা ব্যাপকভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছিল এবং অজল্মার বছরে দ্যার্ভক্ষের 
সঙ্গে দারদ্যু কেবলই বেড়ে চলত। ১৮২৫ ও ১৮৫০ খ্স্টাব্দের মধ্যে দু'দুবার 
ভারতে দ্যাক্ষ দেখা দেয় এবং ৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। তারপর ১৮৫০- 
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১৮৭৫ খস্টাব্দের মধ্যে ৬ বার, কিন্তু ১৯৮৭৬-১৯০০ খশস্টাব্দের মধ্যে ১৮ 
বার দ্যাভক্ষের পুনর্মাবর্ভীব ঘটে এবং মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধ পেয়ে শেষে ২.৬ 
কোটিতে পেণছয়। 

সামন্ত ও মহাজনদের হাতে ক্রমবর্ধমান শোষণের সঙ্গে ওপনিবৌশক শোষণের 
তীন্রতা, 'বাঁভন্ন শ্রেণী নিয়ে গঠিত বুর্জোয়া সমাজের উন্নেতা হিসাবে প:জিতল্মের 
বিকাশ দেশের অভ্যস্তরণণ শ্রেণীদ্বল্ঘ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় সমাজের 
বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ গভনীরতর করে তুলোছল। 

কৃষকদের জোতজমা এবং প্রাক-পধাজতাল্লিক প্রণালীর অংশ হিসাবে অর্ধ- 
বানময়াভীত্তক কুঁটিরশিল্প সংস্থাগলির মাঝখানে প:জিতাল্লিক প্রাতন্ঠানগঁল 
দছল সমূদ্রমধ্য দ্বীপের মতো। এই উপাত্তের ভাত্ততেই এদেশের ওপানবোশক- 
সামন্ত সমাজের সামাঁজক ও শ্রেণীগত কাঠামোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠোছল। 
এতেই শ্রেণীগ্দীলির সংগ্রামের আধার ও আধেয় প্রাতফাঁলত। 


ভারতীয় জনগণের জাতাক্স মনক্তিসংগ্রাম : 
উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক 


জনগণের মধ্যে (কৃষক ও কাঁরগর) উনিশ শতকের ষাট থেকে নব্বইয়ের 
দশকের মধ্যে সঙ্ঘঠিত অসস্তোষগ্বালর মধ্যেই ভারতনয় সমাজের অভ্যন্তরীণ ও 
বাহম্ছ অসঙ্গতিগুির প্রকউতম আভিব্যক্তি ঘটেছিল। 


বাংলার কৃষক অভ্যুর্থান 


১৮৫৯-১৮৬২ খ্াস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের নীলাবিদ্রোহ হল গ্রামীণ জনগণের প্রথম 
উল্লেখযোগ্য অভ্যুত্থান । 

নীলরঙ উৎপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার 'ব্রাটশ মালিকরা জামদারদের কাছ 
থেকে কয়েক বছর ধরে এলাকাবিশেষের রায়তদের খাজনা আদায়ের অধিকার ইজারা 
নত এবং শেষোক্তদের নীলচাষে বাধ্য করত। নীলকরদের নিধারিত দামেই 
ানজেদের পুরো ফসল 'বাক্রুতে কৃষকরা বাধ্য থাকত। ক্রমে ভ্রুমে বর্ধমান খণের 
চাপে রায়তরা ব্রিটিশ নলকরদের দয়ার উপর নিভ'রশীল হয়ে পড়ে এবং নীলকররা 
সারা অণ্লে জুলুমের শাসন কায়েম করে। 

নির্যাতনমূলক চুক্তির বিরুদ্ধে পারচাঁলত এই কৃষক অভ্যুান শেষে নীলচাষ 
অস্বীকার ও নীলকরদের পুরনো দাদন ফেরত দেয়ার রূপ গ্রহণ করে। কয়েকাঁট 
গ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হওয়া এই অভ্যুর্থান বাংলার পাঁচটি জেলায় দ্রুত 
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ছাড়িয়ে পড়ে। রায়তদের এই আন্দোলন সবলে দমন করার জন্য নীলকরদের চেষ্টা 
প্রবল প্রাতরোধের মুখোমূখি হয় এবং তা নীলকরদের নিজজ্ব খামারগ্ালর 
বিরূদ্ধে আক্রমণের আকার ধারণ করে। আন্দোলনের পরিসর দেখে ওুপাঁনবেশিক 
সরকার এতই শাঁঞ্কত হয়ে পড়োছল যে এমব ঘটনাবলী তদস্তের জন্য গঠিত 
কামটি জবরদান্তমূলক আদায় ব্যবস্থা তুলে দেয়ার সুপারশ করেছিল। 

অভ্যর্থানের আওতাভুক্ত গ্রামগ্লিতে সামরিক পিছুনি পুলিশ পাঠানো সত্বেও 
সংগ্রাম তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । ফলত, বংশ-পরম্পরায় ভূমিস্বত্বভোগন 
রায়তরা একাট বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করে: নির্ধাতনমূলক চুক্তির অবসান 
ঘটে। অভ্যুঙ্থানের এলাকাভুক্ত জেলাগ্ীলতে বহু নীলকরও অতঃপর তাদের 
কার্যকলাপ বন্ধ রাখে। 

এই অভ্যু্থানের সময়ই কৃষক সংগঠনের বীজ উপ্ভ হয়েছিল। পরবতর্শকালে 
€১৮৭২-১৮৭৩) বাংলার কৃষকদের ব্যাপক অভ্যুত্থানে এই কৃষক সংগঠন রোয়ত 
সভা') উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। 

নীলাঁবদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শিজ্পোদ্যোগণীদের বিরুদ্ধে পারচাঁলত এবং বাংলার 
পাবনা ও বগুড়। জেলায় কৃষক অভ্যুত্থান ছিল সামস্তাবরোধী। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে 
কাঁলকাতা হাইকোর্ট বাংলা প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৫৯ খ:২স্টাব্দের) কয়েকাঁট ধারা 
করে এবং মূলত এজন্যই অভ্যুতখানটি ঘটে। 

কৃষকরা জাঁমদারদের বাঁড়ঘরে লুটপাট চালায় এবং চুঁক্তনামা ও খাজনার 
রাঁসদগদাল ধৰংস করে ফেলে। দবদ্রোহা” নামের সংগঠনগদলি এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব 
দিয়েছিল। পাবনা ও বগুড়ার এই কৃষক অস্যুর্থান ওপাঁনবেশিকরা নিষ্ঠুরভাবে দমন 
করে এবং পরে বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ল্ণের জন্য প্রণীত একটি নতুন 'বাঁধর 
মাধ্যমে প্রজাবর্গের আঁধকার কিছুটা সুরক্ষিত করা হয়। 


উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গণ-অসস্তোষ 


সামস্তাবরোধী ও ওপাঁনবোৌশকতাবিরোধশ সাধারণ বৌশস্ট্যাচীহ্ত কৃষকাঁবিদ্রোহ 
ছাড়াও ধায় ও সাম্প্রদায়ক আন্দোলনের প্রচলিত ধরনগ্যালর মাধ্যমেও গণাবক্ষোভ 
দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈৌতিক ক্ষেত্রেই কেবল সামন্ততান্ল্িক জেরগাালর প্রাধান্য নয়, 
আঁধকাংশ মানুষের মন তখনো সামস্ততান্টিক বোধ ও দৃস্টিভাঙ্গতৈ আচ্ছন্ন ছিল 
এবং সেজন্য সামন্ত ও 'বদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায়ই 'সাত্যকার ধর্মের 
জন্য সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করত। ১৮৫৭-১৮৫৯ খ্যীস্টাব্দের অভ্যুত্থানের 
পরাজয় সত্তেও ব্রিটিশরা এর অন্যতম শারক ওয়াহাবীদের আন্দোলন পুরোপ্যার 
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নিশ্চহদ করতে পারে 'নি। ষাটের দশকের গোড়ার 'দিকে ওয়াহাবীরা পাটনায় 
(বিহার) কেন্দ্র চ্ছাপনন্রমে পুনরায় তাদের গোপন সংগঠন গড়ে তোলে এবং 
ওপনিবোশকদের বিরুদ্ধে সোৎসাহে নতুন সশস্ত অভ্যু্থানের প্রস্তুতি চালায়। 
তাদের সংগঠনের মধ্যে কৃষক ও কারিগর ছাড়াও এর নেতৃত্বে ছিল বহু অধস্তন 
কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও বু 

স্বাধশন পাঠান উপজাতি এলাকা 'সিতানায় ইতিপূর্বে ওয়াহাবীদের সংগঠিত 
একটি বড় সামারক ক্যাম্পে এখন স্বেচ্ছাসেবীরা জড় হতে শুরু করল এবং 
গোপনে অস্ব্শস্ল ও গোলাবারুদ সংগ্রহ চলল। সম্প্রদায়ের নেতারা সিতানাকেই 
বধমশীদের (অর্থাৎ 'ব্রটিশ) বিরুদ্ধে ধর্মযদ্ধে (জেহাদ) তাদের কেন্দ্র হিসাবে 
মনোনাত করোছলেন। 

১৮৬৩ খীস্টাব্দে ত্রিটিশ সরকার বিদ্রোহীদের বিরদ্ধে সিতানায় একদল 
সৈন্য পাঠায় ৷ ওয়াহাবী সমর্থক আফগান উপজাতিদের সঙ্গে যদ্ধে বহু হতাহতের 
পরই শুধ্ব 'ব্রটিশের পক্ষে বিদ্রোহের এই কেন্দ্রাট ধংস করা সম্ভবপর হয়েছিল। 
১৮৬৪ খ্ীস্টাব্দে পাটনা ও দিল্লীর, শক্ত ওয়াহাবী ঘাঁটিগ্ীলরও পতন ঘটে এবং 
অতঃপর আন্দোলনটি ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে পড়ে। 

উনিশ শতকের ষাট থেকে আশির দশকের মধ্যে পঞ্জাবে একটি সামন্তবিরোধা, 
গুঁপাঁনবেশিকতাবিরোধী সংগ্রাম ভ্রমাগত জোরদার হয়ে ওঠে । এই শতকের গোড়ার 
দিকে প্রতিষ্ঠিত 'নামধারণ' শিখ সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের মধ্যে এটি রূপলাভ 
করোছল। 

১৮৪৬ খশস্টাব্দে জনৈক ছতারপূত্র রাম সিং এই সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার 
পরই এই সংগ্রামের তীরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬৩ খ্ীস্টাব্দে রাম সং 
নামধারী আদর্শ সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন এবং তদনূযায়ম তাঁর 
শিষ্যবর্গকে ব্রিটিশ পণ্য ও ওপঁনবোশক সরকারের সংচ্ছাগুলি বনের পরামর্শ 
দেন। প্রাক্তন সৌনক এই রাম সিং জেলা, তহশীল ও গ্রামে স্যাচহিত সামরিক 
ধরনের প্রাতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের সাংগঠানিক কাঠামো পনর্গঠিত 
করেন। এই সম্প্রদায় ওপাঁনবেশিক সিপাহী বাহনীতে কার্যরত শিখদের সঙ্গেও 
যোগাযোগ প্রাতন্ঠা করে। নামধারীদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারে পেশছনোর ফলে 
এবং রাম "সিংয়ের প্রতি 'নার্বশেষ আনুগত্য সহ বিশেষত সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও 
সুসংগঠিত হওয়ায় এরা একটি বড় শাক্ত হয়ে উঠেছিল। এজন্যই সম্প্রদায়টিকে 
কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়োছল। 

শখ সম্প্রদায়ের মান্দিরের ভূমি বেদখলকারশী 'শিখ সামস্তদের বিরুদ্ধে এই 
সম্প্রদায় ষাটের দশকের শেষার্ধে সন্িয় হয়ে উঠোছল। কিস্তু শিখ সামন্তদের 
সাহায্যে ত্রিটিশরা নামধারীদের কয়েকাঁট প্রত্যক্ষ আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। 
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ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় নামধারীদের কার্যকলাপে 
ধমাঁয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়ে ওঠে। রাম সিং সমিতির কার্যকলাপের 
এই 'দিকটিরু 'বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতবাদ উত্থাপন করেছিলেন। তানি জানতেন 
ব্রিটিশরা শিখ-মুসলিম বিরোধ বৃদ্ধিতে এট ব্যবহার করবে এবং তাদের আন্দোলন 
ধবংস করে দেবে। 

কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী বরোধশ দল গড়ে উঠতে থাকে এবং 
রাম 'সংয়ের প্রাতবাদ সত্তেও তারা ১৮৭২ খঃশস্টাব্দের জানুয়ারর মাঝামাঝি 
পঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, মালের কোটলার শাসকফে আক্রমণের "সিদ্ধান্ত নেয়। 

মালের কোটলার পথে শতাধিক নামধারী মালোধ দুর্গ আব্রমণ করে। এটি 
ছিল শখ সম্প্রদায় অবদমনে ব্রিটিশের সক্রিয় দালাল জনৈক শিখ সামস্তের 
আবাস। আক্রমণকারীরা সেখানকার দুর্গে প্রাপ্ত অস্বশস্ঘ্ 'দিয়ে নিজেদের সাজ্জত 
করার পাঁরকল্পনা করেছিল। কিন্তু মালোধ ও মালের কোটলা আক্রমণের এই 
চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রতিবেশী শিখ এলাকাগ্‌লি থেকে আসা 
সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে নামধারীরা ছনরভঙ্গ হয়ে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক শখ রাজন্যবর্গ 
গণ-আন্দোলন দমনে প্হনরায় ব্রিটিশের অনুগত সহায়ক হয়ে ওঠে। 
দেয়া হয়োছল। ১৮৭৫ খাীস্টাব্দে ভারত ভ্রমণরত মহান রুশ চিত্রশিল্পী 
ভেরেশ্চাগিন এই বর্বর অত্যাচারভান্তক একটি ছবি এ'কেছিলেন। 

১৮৭২ খাশস্টাব্দের এই ব্যর্থতার পর সরকার নামধারী সম্প্রদায়ের উপর 
বর্বর অত্যাচার চালায় এবং রাম সং সহ এর নেতৃবৃন্দকে বর্মায় আজাবন 
নির্বাসনে পাঠান হয়। 

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পাশ্চম ও দাঁক্ষণ ভারতে পুনরায় গণ-অসন্তোষ 
দেখা দেয়। 


মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন। 
বাসদেব বলবন্ত ফাড়কে পারিচালিত বিদ্রোহ 


মহারান্ট্েই প্রধানত কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হচ্ছিল এবং সেই জাম 
দুতগাঁততে মহাজনদের দখলে আসছিল। এট ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 
এবং বিশেষত ষাটের দশকে তুলার চড়া-বাজারের সময় পশ্চিম ও মধ্যভারতের 
এলাকাগ্যাল বাঁণাজ্যক রপ্তানিষোগ্য ফসল উৎপাদনের জন্য পুনর্গঠিত হওয়ার 
ও গ্রামাণ্চলে পণ্য-বনাম-ম্যদ্রা সম্পর্কের বিকাশ সহ বণিক ও মহাজনদের পঃজর 
সক্রিয়তর ভূমিকার অন্যতম ফলশ্রত। 
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মহারাষ্ট্রে কক আন্দোলন মহাজনাবরোধতার রূপ পারগ্রহ করেছিল। 
কৃষকরা তাদের খণের নাঁথপন্রগল কেড়ে নিয়ে নস্ট করে ফেলত এবং বাধার 
মুখোমুখি হলে মহাজনদের গ্রামছাড়া করে তাদের বাঁড়ঘরে আগুন লাগাত। 
দেশের এই এলাকার কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের আকার নিয়েছিল। ১৮৭৩- 
১৮৭৫ খ্ঢাঁস্টাব্দে মহারাম্দের সকল জেলায় সশস্ন কৃষকদল সন্তিয় হয়ে উঠোছল 
এবং এদের বৃহন্তমাটি কৃষকনেতা কেংলিয়ার নেতৃত্বাধীন ছিল। 'তাঁন কৃষকদের 
মধ্যে 'ধণনীর বান্ধব নামে পাঁরাঁচত হতেন। ১৮৭৬ খ্ঢীস্টান্দে ব্রিটিশের 'পিছুনী 
বাহিনীর কাছে কেংালয়া বন্দী ও কৃষকদের প্রধান সশস্্ দলাঁট বিধ্বস্ত হওয়ার 
িছুকাল পরে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৭৮-১৮৭৯ খস্টাব্দে 
বোম্বাই প্রদেশে নতুন সশস্ম কৃষক-বাহিনী গড়ে ওঠে। প্রধানত রামাসি উপজাতির 
লোকজনদের নিয়ে গঠিত এই বাঁহনীর মানষগ্ছীলি যথানয়মে জাঁমদার ও 
মহাজনদের কাছে খণবন্দী ছিল। মৃখ্য কৃষক-সম্প্রদায়ভূক্ত সমৃদ্ধ চাষীরাও এতে 
যোগ দিয়োছল। 

১৮৭৬-১৮৭৮ খ্যাীস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে মারাতজক দুভিক্ষ দেখা দেয়। বস্তু 
তখনই ব্রিটিশরা লবণ-কর চাল্‌ করে এবং ১৮৭৮ খ্বীস্টাব্দে ভারতীয় শিল্পপাঁত 
ও ব্যবসায়দের উপর পেটেন্ট-শুল্ক চাপায় । ফলত, জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে 
ধব্রাটশাবরোধ মনোভাব প্রকটতর হয়ে ওঠে এবং নানা স্থানে প্রাতবাদ সভা ও 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৮৭৮ খএবস্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের সুরাট শহরের ব্যবসায়ী 
ও কারিগররা 'ব্রাটশাবরোধণ বিক্ষোভের শারক হলে আন্দোলনটি তুঙ্গে পেশছয়। 

পরবতরকালে সশস্ত্র সংগ্রামরূপে বিকাশত ১৮৭০-১৮৮০ খ্স্টাব্দের 
মধ্যেকার মহারাষ্ট্রের কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের আন্দোলনই বাসুদেব বলবস্ত 
ফাড়কের (১৮৪৬-১৮৮৩) নেতৃত্বাধীন বীরত্বপূর্ণ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল। 

মরাঠা পেশোয়াদের প্রাক্তন কর্মচারী ও শেষে দারদ্র হয়ে পড়া একটি পাঁরবারে 
ফাড়কের জল্ম। 'তাঁন শিক্ষিত ছিলেন এবং ভাল সংস্কৃত ও ইংরেজি জানতেন। 
পুনার প্রশাসন-বিভাগে অধস্তন কর্মচারী হিসাবে কার্যরত থাকার সময় তান 
ভারতীয় পেট-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিয়াতকজ্প বহয অপমানকর আঁভজ্ঞতার 
প্রত্ক্ষ স্বাদ পেয়েছিলেন। বিশ্লেষণী মন ও প্রবল দেশাত্ববোধতাঁড়ত এই মানুষটির 
মনে অচিরেই স্বদেশের বিদেশী শাসকদের প্রতি তশর ঘৃণা দেখা দেয়। 

গোড়ার 'দকে ফাড়কে পানার তরুণদের মধ্যে ব্রিটিশাবরোধী উত্তেজনা 
ছড়াতেন। অতঃপর তান তাঁর দীর্ঘমেয়াদী পারকল্পনা, ব্রিটিশ ওঁপাঁনবোশিক 
সরকার উৎখাতের জন্য একাঁট শসস্ন অভ্যুত্থানের প্রন্ুতি শুর করেন। বিদ্রোহী 
কুষকনেতা হরি নায়কের সঙ্গে যোগাযোগের পর ১৮৭৯ খ7নস্টাব্দের বসম্তে তাঁর 
উদ্যোগে একটি সৈন্যদল গঠিত হয়। শুরুতে স্থানীয় মহাজন ও সামস্তদের উপরই 


৪858 


1তাঁন আক্রমণ চালাতেন এবং তাদের ধনরত্ব বাজেয়াপ্ত করতেন। এভাবে সংগৃহীত 
অর্থে পেশাদার যোদ্ধা ভাড়া করে একটি বিরাট বাহিনী গড়ে তোলাই তাঁর 
পরিকল্পনা ছিল। তিনি ভেবেছিলেন এই বাহিনী ওপাঁনবোশক শাসনকেন্দুগযীল 
আক্রমণ করবে, গনরত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও পরিবহণ পথগ্লে অবরোধ করবে এবং 
মহারাষ্ট্র জুড়ে অভ্যুত্থানের সংকেত জানাবে এবং পরে তা সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়বে। 

এই পরিকল্পনায় ফাড়কে মহারাস্ট্রের ব্যাপক কৃষকসাধারণের সাহায্যের উপর 
ভরসা করোছলেন। অবশ্য, তাদের সমর্থনেই তাঁর পক্ষে ১৮৭১৯ খ্7ঢস্টাব্দের বসন্ত 
ও গ্রীচ্মে দুঃসাহসী আন্রমণ চালান ও বড় বড় উৎথাত কার্ষকর করা সম্ভবপর 
হয়েছিল। কিন্তু দূর্বল সামরিক সংগঠন এবং আন্দোলন দমনের জন্য পাঠান 
পিছুনী বাহিনীর বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠতার জন্য গ্রশম্মের মাঝামাঝ তাঁর সৈন্যদলের 
প্রধান অংশটিই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ফাড়কে ধরা পড়েন এবং পুনার আদালতে 
বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

ফাড়কে তাঁর সৈন্য অধন্যষিত জেলাগ্ীলর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন 
জানিয়েছিলেন। এতে উীল্লাখত তাঁর মূল কর্মসূচি ছিল: কম খাজনা, জনাহতকর 
কার্যকলাপ ও 'ব্রাটশ ওপনিবৌশক কর্মচারীদের উচ্চ বেতন হ্াস। তাঁর কর্মসূচি 
গৃহীত না হলে ফাড়কে সারা মহারাষ্ট্রে অভ্যুত্থান ঘটানোর হমাক 'দয়োছলেন। 
ফাড়কের রোজনামচা থেকে স্পম্টতই বোঝা যায় যে তাঁর কর্মসূচিতে ভারতীয়দের 
শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন যথেম্ট গুর্ত্ব পেয়োছিল। তাঁর রাজনোতক দৃম্টভাঙ্গ 
1ছল সারগ্রাহ?, প্রজাতান্নিক ও রাজতান্ত্িক আদর্শের এক সরল সংশ্লেষ। 

কিন্তু এই মান্দষটির ভাবাদর্শ ও বাস্তব কার্যকলাপ ওপনবোৌশক সরকারের 
প্রাত প্রবল ঘৃণাপৃক্ত ছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের 
সংকল্পে 'তাঁন অটল ছিলেন। 

জাতীয় মুক্তসংগ্রাম ও স্থানীয় মহাজনবিরোধাী সংগ্রামের সংযোজক প্রথম 
গণ-অভ্যুত্থান হিসাবে ফাড়কের এই আন্দোলনের গ্দর্ুত্ব সমাধক। পেটি-বুর্জোয়া 
গণতল্ীদের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে কাঁধাকাঁধ সাধারণ মানুষের আন্দোলনে 
নামারও এটিই প্রথম নাঁজর। 


রাম্পার অভ্যুতখান 


ফাড়কের লড়াইয়ের সময় মাদ্রুজের গোদাবরী তীরম্ছ রাম্পায় এক বিরাট 


কুষক অভ্যুত্থান ঘটে। 
রাম্পার বসতকারী পাহাড়ী উপজান্তির এই অভ্যুত্থানের কারণ ছিল ব্রিটিশ 
কর্তক রাজস্ব বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও আগুলিক তহশীলদারদের অত্যাচার। 
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অভ্যু্থানাটতে ক্ষুদ্র সামন্ত ভূস্বামীরা ও গ্রামীণ মোড়লরা নেতৃত্ব দিয়েছিল । ১৮৭৯ 
খশস্টাব্দের মার্চ ও জুলাই মাসের মধ্যে সশস্ত্র কৃষকদলের 'বাক্ষিপ্ত আক্রমণগঁল 
পুরোপ্রি গেরিলা যুদ্ধের রূপ পারিগ্রহ করে এবং কিছ কিছু সাফল্য সহ এট 
১৮৮০ খ:৭স্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যস্ত অব্যাহত থাকে। 

এই অভ্যুঙ্থানে গড়ে-ওঠা অনেকগলি বড় বড় বিদ্রোহাদল ২০ লক্ষাধক 
জনসংখ্যা অধ্যষিত গোদাবরী ও 'ভিজাগাপট্রম জেলায় ছাড়িয়ে পড়েছিল। এইসব 
জেলায় যেসব চ্ছানে বিদ্রোহীরা সন্রিম্ম ছিল সেখানকার কৃষকরা তাদের যথেষ্ট 
সাহায্য 'দিত। জঙ্গলাকীর্ণ এই পার্বত্য অণ্চলের পুরো স্াবধা পেয়ে কুশলশ 
গেরিলা রণনশীতির মাধ্যমে বিদ্রোহীরা তাদের দমনের জন্য পাঠান বিপুল 
সংখ্যাগর; নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ষথেম্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারত । শল্লুদের কাছ 
থেকে কেড়ে নেওয়া ও থানা-ল্‌ঠ থেকে পাওয়া অস্বরশস্ত দিয়েই বিদ্রোহীরা 
নিজেদের সজ্জিত করেছিল । 

১৮৭১৯ খঢস্টাব্দের মাঝামাঝি সমগ্র রাম্পা এলাকা ও সংলগ্ন জেলাগীল 
বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। এমন 'কি বিদ্রোহ দমনের জন্য গোদাবরণ দিয়ে পাঠান 
সৈন্যবোঝাই দাট জাহাজেরও একটি তারা জ্বালিয়ে 'দিয়োছিল। 

'কিন্তু বিদ্রোহীদের কোন কর্মসূচি ছিল না এবং অভ্যু্থানট ছিল পুরোপুরি 
স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের। বিদ্রোহীদের এঁক্যহশীন বিভল্ল দলনেতারা দৈবাৎ সমান্বিত 
অভিযান চালাত । দরিদ্রুতম কৃষক থেকে ক্ষুদ্র সামন্ত অবধি বহ7বিধ শ্রেণী সমবায়ে 
গঠিত এই অভ্যুত্থানের কাঠামোও ব্যাপারাটকে জটিল করে তুলোছল। 'ব্রাটিশ 
ওপনিবেশিক কর্মচারী, পুলিশ, মহাজন ও তহশীলদাররা 'বতাঁড়ত হওয়ার পর 
বস্তুত অভ্যুত্থানের লক্ষ্য আঁজঁত হলে বিদ্বোহাঁদের নেতারা নিজেদের 'রাজা' বা 
'মহারাজা, ঘোষণা করেছিল । 

অস্মবলের উপর একক ভরসা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর ব্রিটিশরা বিদ্রোহের 
নেতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোর, ঘুস ও ষড়ৃযন্দের চেষ্টা শর করে। ১৮৭৯ 
খুশস্টাব্দের শরংকালে অন্যতম সেরা 'বিদ্রোহীনেতা অমল রেক্তি বিশ্বাসঘাতকতার 
ফলে রাটিশদের হাতে ধরা পড়েন। অতঃপর ১৮৮০ খ্যস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে 
হাতে নিহত হন। 

চেন্দ্রায়া নিহত হওয়ার পর অভ্যুতথানাট থাতিয়ে আসতে থাকে৷ বিদ্রোহীদের 
বিক্ষিপ্ত দলগুলি তখনো রাম্পার জঙ্গলে ব্রিটিশ টুনা বাহিনীর আন্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা করে চলছিল। কস্তু শেষ গোঁরলানেতা, চেন্দ্রায়ার প্রধান সহযোদ্ধা, 
তাম্মান ধরা'র মৃত্যুর পর ১৮৮০ খ্য"স্টান্দে বস্তুত প্রাতরোধের অবসান ঘটোছিল। 

এই ব্যাপক গণ-আন্দোলনে্র সঙ্গে সঙ্গে উনিশ দশকের সত্তরের ও আশির 
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দশকের গোড়ার দিকে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতের চ্ছানীয় উপজাতদের (ভিল, 
সাঁওতাল, গোন্দ, লুসাই, কুকি, নাগা ইত্যাদি) মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা 'দয়োছল। 
এগ্যাল ছল দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং প্রাতবেশী প্রাগ্রসরতর জাতগ্াল থেকে আসা 
সামন্ত ও মহাজনদের দ্বারা তাদের ভূমিদখলের বিরুদ্ধে প্রাতবাদেরই ফলশ্রাত। 
স্থানীয় ওপনিবোশক প্রশাসনের বিরদ্ধে প্রষূক্ত হওয়ার জন্য এগাঁল সাধারণত 
প্রকাশ্য ওপনিবেশিকতাবিরোধা বৌশিষ্ট্য লাভ করত। 

“সামন্ততন্তের ঘাট” ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দগগস্বরূ্প চিহিত 
এলাকাগ্যালর জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনার অন্প্রবেশ ঘটছিল। স্থানীয় 
শাসকের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে ১৮৭৪ খস্টাব্দে বরোদা রাজ্যের রাজধানী বরোদায় 
ব্যাপক 'ব্রাটশবরোধী ক্ষোভ দেখা দেয়। মরাঠা রাজ্য কোলাপুরের শাসক ও 
তাঁর ওপাঁনবোশক পষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে ১৮৮০ খ্স্টাব্দে ফাড়কে- 
অভ্যু্থানের অনুরূপ একটি যড়যন্তর উদঘাটিত হয়। 

উনিশ শতকের ষাট থেকে আশির দশকের গোড়ার দিকের গণ-আন্দোলনগুলি 
ছিল স্থানীয় ও সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত বোশলন্ট্যে চাহৃত। এগ্ীলর শারকদের কোন 
সুস্পম্ট রাজনোতিক কর্মসাঁচ ছিল না এবং তারা প্রায়ই নিজ নিজ ধর্ম বা সরল 
রাজতন্তের নামে প্রচার চালাত। কিন্তু তাসর্তেও এইসব আন্দোলনে কৃষক, কারগর, 
কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ী ও জায়মান পেটি-বুর্জোয়া ব্াদ্ধিজীবীর যোগদান, 
দেশের সকল প্রধান এলাকাগ্ুলিকে প্রকটিত গণ-অসন্তোষ এবং সশস্ত্র অভ্যুরথান 
সহ সংগ্রামের অটলতর ধরনগ্যাল সংগঠনের মধ্যে এই সময়কার গণ-আন্দোলনে 
ব্রিটিশ ওপানবোশক শাসনের বিরদ্ধে প্রবল প্রাতবাদের বোশিল্ট্যটি সহজলক্ষ্য 
হয়ে উঠেছিল। 

দেশ ছল তখন নতুন বৈপ্লাবক সংকটের মুখোমুখি । কিন্তু কৃষক ও 
কারগরদের ওপানবোশিকতা ও সামস্তবিরোধী সংগ্রামগ্ল নিজ চেষ্টায় 'রাটিশ 
শাসনের অবসান ঘটানোর পক্ষে যথেন্ট ছিল না। স্মর্তবা, বুর্জোয়া সমাজের নতুন 
শ্রেণগ্বাীল-জাতীয় মহীক্তসংগ্রামের উত্তরস্রীকল্প শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় 
বৃর্জোয়াদের রাজনোতিক সত্তা তখনো তার গড়নের প্রাথমিক পর্যায় উত্তীর্ণ হয় নি। 


শ্রামক আন্দোলনের সত্রপাত 


বন্দীশল্পেই শ্রীমক শ্রেণীর বৃহত্তম সমাবেশ ঘটোছল। শোষকদের বিরদ্ধে 
ভারতায় শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনে বন্কল শ্রামকদের নেতৃত্বলাভের কারণ এতেই 
ধনাহত। ১৮৭৭ খ্যীস্টাব্দে মধ্যভারতের অন্যতম শহর নাগ্রপুরের একটি বস্লকলে 
প্রথম শ্রামক ধর্মঘট দেখা দেয়। ১৮৮২-১৮৯০ খ্যীস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও 
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মাদ্রাজ প্রদেশে ২৫টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়। শিল্প ও রেল শ্রামক ছাড়া কুলি এবং 
সরকারী কল্যাণ সংস্থার মেহনাতিরাও ধর্মঘট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এইসব 
ধর্মঘটের প্রথমগ্দাল ছিল স্বতঃস্ফূর্ত স্বজ্পস্ায়ী ও খুবই স্থানীয় ধরনের। 
ধর্মঘটশদের দাব ছিল অর্থনোতিক। 

বোম্বাইয়ের শ্রাীমকরাই ছিল ভারতের সন্রিয়তম মেহনতি মানুষ। এখানেই 
প্রেড ইউনিয়নের পূর্বস্‌রীকল্প শ্রমিক সংস্থা গঠনের প্রথম উদ্যোগ গৃহীত 
হয়েছিল। ১৮৮৪ খসস্টাব্দে বোম্বাইয়ে বস্নশিজ্প শ্রামকদের প্রথম জনসভা 
আহ্‌ত হলে সেখানে একাঁদন সপ্টাহক ছুটি ও কার্াদনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ 
ইত্যাদি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। সেই বছরই বস্্কলের জনৈক মরাঠী উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী এন. এম. লোখান্ডে বন্ত্রাশল্প শ্রামকদের প্রথম সংগঠন পত্তন করেন। 
অবশ্য, এটির সদস্যসংখ্যা কখনই স্থির থাকত না। সংগঠনটি মরাঠী ভাষায় 
“দীনবন্ধ_ নামে ঝুজোয়া লোকহিতবাদী ধরনের একটি পান্রকাও প্রকাশ করোছিল। 

আশির দশকের শেষে ও নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ধর্মঘট-আন্দোলন 
ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছিল। সব কারখানায় তখন বছরে অন্তত একাঁট বা দুটি 
ধর্মঘট দেখা 'দিত। বোম্বাইয়ের প্রলেতারিয়েত ছাড়া কাঁলকাতা, মাদ্রাজ, আহ্‌মদাবাদ 
ও অন্যান্য শহরের মেহনাঁতিরাও সংগ্রামে যোগ দিতে শুর্‌ করেছিল। এতে নারী 
শ্রীমকদের সন্রিয় শরিকানাও ভ্রমাথতই বাড়ছিল। 

বোম্বাই শ্রামক সংগঠনের কার্যকলাপও বাদ্ধ পেয়েছিল। ১৮৮৯ খ্এশস্টাব্দে 
লোখাণ্ডের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের বস্নশিল্প শ্রীমকদের দ্বিতীয় জনসভাটি আহত 
হয়। সংগঠনাঁট ভ্মেই সংস্কারপল্থী ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের ঘানষ্ভঠতর হয়ে 
উঠাঁছল। ভারতের শ্রীমক আন্দোলনের এই প্রারাভক পর্ষায়েই বুজৌঁয়ারা এতে 
গনজেদের ভাবাদর্শ আরোপে সচেন্ট ছিল। 

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক সরকার কর্তৃক নির্যাতন চালানোর পর আঁশর দশকের 
অপেক্ষাকৃত শাস্তির বছরগ্দলি শেষ হলে নব্বইয়ের দশকে আবার ধর্মঘট-আন্দোলন 
তীব্র হয়ে ওঠে। দেশীয় রাজ্যগালকে কেন্দ্রে করে সংগঠিত নতুন গণ-অসস্তোষের 
সঙ্গে এই আন্দোলন বাঁদ্ধর সন্নপাত ঘটেছিল। 


নব্বইয়ের দশকের গণ-অসম্ভোষ 


১৮৯০ খশস্টাব্দে পাশ্চম ভারতের এক ক্ষুদ্র দেশ'য় রাজ্য কাম্বেতে বিদ্রোহ 
কৃষকরা সেখানকার নবাবের 'বিতাড়ন সহ উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করে। এমতাবস্থায় 
'ব্রটিশ কর্তৃপক্ষ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বাধ্য হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে 
নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে ও ভূঁমরাজঙ্ব কমায়। 
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১৮৯১ খস্টাব্দে একালের বৃহত্তম গণ-অ্যুত্থান ঘটোছল মণিপুর রাজ্যে ॥ 
পূর্ব ভারতের এই দেশীয় রাজ্যে ১৮৯০ খনস্টাব্দের শরৎকালে প্রাসাদ যড়যন্দের 
মাধ্যমে একদল সামস্ত আভজাত ক্ষমতাসীন হয়েছিল। এদের নেতৃত্ব 'দয়োছলেন 
সাত্যকার অর্থে রাজ্যের শাসক, পদচ্যুত রাজার ভাই। ইতিমধ্যে অস্ছায়শ 
রাজপ্রাতানধি টিকেন্দ্রীজং সিংয়ের ব্রিটিশাবরোধাী আন্দোলনের পৃন্ঠপোষক হওয়ার 
সংবাদ শুনে ১৮৯১ খ্যীস্টাব্দের মার্চ মাসে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে একদল 
ব্রিটিশ সৈন্য পাঠান হয়। তারা বিনা বাধায় সেখানে পেশছয়। কিস্তু রাজপ্রাসাদ 
বস্তুত বন্দী হয়ে পড়ে। বহন সৈন্য ও কিছুসংখ্যক অফিসর হারয়ে তারা 
শেষাবধি পশ্চাদপসরণ করে। 

ব্রিটিশ সৈন্যদলের এই পরাজয় কলিকাতার ওুঁপনিবেশিক দপ্তরে শ্রাস সৃষ্টি 
করে। সেই বছরই এপ্রলে 'ব্াটশরা ইম্ফলে বড় আকারের একাট সামারক আভিযান 
পাঠায়। রাজ্যের জনগণের প্রাতিরোধ এবং কয়েকাঁট ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ও 
যোগাযোগের উপায়গাঁল ধংস করে দেয়া সত্তেও ইম্ফলের পতন ঘটে ও 
শহরটিকে নিশ্চহ করা হয়। 'টিকেন্দ্রুজৎ সিং বন্দী ও অন্যান্য বিদ্রোহশী নেতাদের 
সঙ্গে প্রাণদশ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর জনৈক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে নতুন নাবালক 
রাজার রিজেন্ট 'নযুক্ত করা হয়। 

মণিপূরের এই বিদ্রোহটি ছিল সামস্তশ্রেণীর ব্/ক্তদের দ্বারা পাঁরচালত 
ওপাঁনবোশকতাবরোধী শেষ গণ-অভ্যুত্থান। 

সেই ১৮৯১ খাীস্টাব্দেই পূর্ব ভারতের কেয়োঞ্কর রাজ্যেও একটি 
সামস্তবিরোধী অভ্যুঙ্থান ঘটে। 

উাঁনশ শতকের শেষ দশকে খোদ ভারতে কোন উল্লেখ্য গণ-আন্দোলনের নাঁজর 
না থাকলেও এর পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে ওপাঁনবোশিকরা যথাক্রমে পাঠান ও 
নাগা উপজাতির প্রবল প্রতিরোধের সম্মখাঁন হয়োছল। 

রাটিশ ওপনিবোশক শাসকবর্গ ও আফগানিস্তানের আমির আব্দুর রহমানের 
মধ্যে ১৮৯৩ খ্এীস্টাব্দে সীমান্তচুক্তি সম্পাঁদত হওয়ার পরই বিশেষভাবে 
আফগান উপজাতিদের সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠোছল। এর ফলে 'ডুরাণ্ড 
লাইন, বরাবর বহূসংখ্যক আফগান উপজাতি আফগানিস্তান থেকে বিাচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ে ও ব্রিটিশ প্রভাবের আওতাধশন হয়। সেখানে দূর্গ তোর ও রাজস্ব 
প্রবর্তনের 'ব্রাটশ উদ্যোগ পাহাড়ী জাতগ্যালর সশস্ত্র প্রাতিরোধের সম্মুখীন 
হয়োছল। 

সেখানকার সংখ্যাতশত গরণ-অভ্যু্থানের মধ্যে ১৮৯১৪, ১৮৯৫ ও ১৮৯৭ 
খ৭স্টাব্দের ঘটনাগনীলই ছিল বৃহত্তম । গোলন্দাজ বাঁহনী সহ নানা ধরনের মোট 
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৪০ হাজার সৈন্য নিয়োগের পরই কেবল ব্রিটিশদের পক্ষে এদের দমন করা 
সম্ভবপর হয়োছল। 

কিন্তু পাঠান সীমান্ত উপজাতি অধন্াষত এলাকাগ্ীলতে ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
প্রদেশে 'রিটিশদের সামারক ও রাজনোতিক প্রাধান্য প্রাতচ্ঠিত হলেও তা কখনই 
তেমন দঢ় হতে পারে নি। 


বুর্জোয়া জাতশয়তাবাদের উল্মেঘ ও 'বাবধ প্রবণতা 


ভারতে পঃজিতন্ত্রের বিকাশ ও একট জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উন্মেষের 
ফলে ব্র্জোয়াদের জ।তীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের 
রাজনোতিক কাঠামোয় গঁপনিবোশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদাবরোধাঁ গণ-আন্দোলনের প্রকট 
প্রভাব বিদ্যমান 'ছিল। 

ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ দুটি পর্যায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। 
উাঁনশ শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকের মধ্যে দেশের 'বাভল্ন অংশে বুর্জোয়া ও 
জাঁমদারদের স্থানীয় সামাজক-রাজনোতিক সংগঠন গড়ে উঠোছল। আঁশর দশকের 
দেশব্যাপী এর এঁক্যসাধনই হল বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতাঁয় পর্যায়। 


যাট ও সত্তরের দশকের বজোয়া-জাতীম্ আন্দোলন 


বাংলা ও বোম্বাইয়ের মতো অর্থনোতিকভাবে উন্নততম প্রদেশেই বুর্জোয়া ও 
জামদারদের প্রথম সামাঁজক-রাজনৈতিক সংগঠনগ্যাল গড়ে উঠেছিল। সেই 
চল্লিশের দশক থেকেই কাঁলকাতর পব্রাটশ ইন্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশন” ও “বোম্বাই 
প্রেসিডেন্সি আসোসয়েশন' সক্রিয় ছিল। উভয় সংগঠনই শাক্তশালী বাণক ও 
মুৎসুদ্দী সহ বুর্জোয়া ও জামদায় শ্রেণীজাত উচ্চন্তরের ব্দ্ধিজীবীদের স্বার্থ 
রক্ষা করত। তদুপাঁর লক্ষণীয় যে, পরটিশ ইশ্ডিয়ান আসোঁসিয়েশনে' বাংলার 
উদারনৈতিক জমিদাররা খুবই প্রভাবশালী ছিল। 

কর ও ওঁপাঁনবোৌশক প্রশাসনের ব্যয়হ্বাস এই সংগঠনগ্ালর অর্থনৈতিক 
কর্মসূচির দাবিভুক্ত হয়োছিল। এগ্যাীলর রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল খুবই 
সীমিত: ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরগুির জন্য ইউরোপীয় শিক্ষার আধকতর 
সুযোগ-স্যাবধা আদায় (ওুপাঁনবোশিক প্রশাসনে পদোন্নাতির জন্য) এবং দেশে 
ব্যাপকভাবে প্রচাঁলত বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ। 

গণ-আন্দোলনের ফলে ওপনিবোশিকদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যপঞ্থী 
অংশের ঘনিষ্ঞতর যোগাযোগ বাদ্ধ পাচ্ছিল। 
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জাতীয় ম্াক্ত-আন্দোলনের গাঁতবেগ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পুরনো সংগঠনগ্লি 
সামাজিক 'দিক থেকে তাৎপর্হীন হয়ে পড়ছিল। এভাবে বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদীদের জন্য নতুন, আরও র্যাডিকাল সংগঠন তোরির বিষয়গত চাঁহদা 
দেখা দিয়েছিল। 

১৮৭০ খন্রীস্টাব্দে মহারাম্ট্রে পুনা সার্বজনিক সভা” এবং ১৮৭৬ খএসস্টাব্দে 
কাঁলকাতায় 'ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' গঠিত হয়। দুটি সংগঠনই ভারতীয় 
বুরজোয়াদের অর্থনৌতক ও রাজনোতিক স্বার্থরক্ষায় অধিকতর সোচ্চার হয়ে 
উঠছিল। 

একেবারে জল্মলগ্ন থেকেই এই নতুন সংগঠনগুলির মধ্যে কোন এঁক্য 
ছিল না (ওই একই অবস্থা ছিল পুরো বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলনে)। 
বুর্জোয়া-জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস যে দুটি প্রধান প্রবণতার 
উন্মেষ ও বিকাশ দ্বারা স্াচাহত সেগ্লি হল: উদারনৌতক ও গণতাল্ত্িক 
প্রবণতা । 

১৮৬০ খ্7স্টাব্দ থেকে আশির দশকের গোড়া অবাঁধ জাতীয় আন্দোলনের 
সংগঠনগ্যালতে উদারনোৌতিকদেরই অগ্রাতহত প্রাধান্য ছিল, কারণ পেট-বুর্জোয়া 
গণতন্তীর্দের নিজস্ব সংগঠন তখনো গড়ে ওঠে নি। 

বাংলায় সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোম্বাই প্রোসডোন্সিতে দাদাভাই 
নৌরজশী ও মহাদেব গোঁবল্দ রানাডের নেতৃত্বে উদারনোৌতিকরা ওপানবোৌশক 
সরকারের কাছে নতুন ভারতীয় শিল্পগ্যালর প্রাত সংরক্ষণমূলক নীতি অন্মসরণ 
এবং রাজস্ব ও গুপানবোশক কর হাসের দাবি জানাত। কষিনীতর ক্ষেত্রে তারা 
জমিদার অটুট রাখার (অবশ্য রাজস্ব হাসের শর্তে) এবং ক্রমশ বৃহদায়তন 
জমিদারি গড়ে তোলার পক্ষপাতন ছিল। 

ভাইসরয় ও গভর্নরদের নেতৃত্বাধীন আলোচনা সভাগ্ুলিতে ভারতাঁয় সমাজের 
ধনী উচ্চবগ্ের প্রাতীনাধর সংখ্যাবৃদ্ধি সহ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রাতবাদের মধ্যেই 
এদের রাজনোৌতিক কর্মসূচি সাঁমিত থাকত। 'সাভল সার্ভিস পরণক্ষার জন্য 
বয়ঃসীমা বাঁদ্ধ এবং পরাক্ষাট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতে অন্যম্ঠানের দাঁবও 
তারা জানাত। 

ওপনিবোৌশকরা বুর্জোয়া পারবারের তরুণ ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার প্রোক্ষিতে 
ওপনিবেশিক শাসনযল্তের উচ্চ বেতনের চাকুরিগ্যালতে তাদের একচেটিয়া অধিকার 
বজায় রাখার চেস্টা করত বলেই এই শেষোক্ত দাঁবটি উত্বাঁপত হয়েছিল। তাই, 
উক্ত পরাক্ষার জন্য উধর্বপক্ষে ২২ বছর বয়ঃসীমা নির্ধারিত ছিল এবং এটি 
কেবল ইংলশ্ডেই অনুষ্ঠিত হত। ব্যবস্থাঁট ভারতীয় বাদ্ধজীবীদের অধিকাংশকেই 
ভারতীয় 'সাভিল সার্ভসে যোগদানের সযোগ থেকে বণ্চিত রেখোছিল। তখনকার 
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দনে ভারতীয়রা ব্রিটেনস্থ ছাত্রদের তুলনায় আধিক বয়সে স্নাতক হত। তদুপাঁর 
ব্য়বাহল্য ছাড়াও সেইসব দিনে আত সমৃদ্ধ ভারতীয় পাঁরবারগ্যালর সন্তানদের 
পক্ষেও ব্রিটেনে যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। 
মধ্যপন্থী ও সতক্তামূলক ছিল। পার্লামেন্টে ও ব্রিটিশ ওপানবেশিক 
কতৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত পেশ, ভাইসরয়ের কাছে বা ব্রিটেনে প্রাতিনিধি পাঠান, 
সংবাদপন্ধে নরম প্রাতবাদ, জাতীয় সংগঠনগ্যাীলিতে প্রস্তাব গ্রহণ -_জাতীয় 
আন্দোলনের মধ্যপল্থীরা এই ধরনের সংগ্রামই তখন চালাত। 

উদারনোৌতকরা গণাবক্ষোভের প্রবল বিরোধিতা করত এবং তারা এদেশে 
ওপাঁনবোশিক শাসন 'টাকিয়ে রাখার পক্ষপাতন 'ছল। 

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটি বামপন্থী, র্যাঁডকাল অংশ ক্রমেই 
শক্তিশালী হয়ে উঠাছল। পোঁট-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ছিল বাঁণক-বুর্জোয়াদের 
অধস্তন স্তর ও ক্ষুদ্র কারখানা মালিক এবং শিক্ষক, কেরান?, ডাক্তার ইত্যাদি 
স্ব্পবেতনভুক ব্দ্ধিজীবীদের প্রাতনাধ। তদুপাঁর তারা দারদ্যগ্রস্ত সাধারণ 
জমিদার এবং কৃষকদের ধন) স্তরগালর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখত। 

উদারনোৌতিকদের প্রাতপক্ষ বাংলার পোঁট-বুরজোয়া গণতন্নীরা জনগণের 
সামন্তাবরোধী সংগ্রামের প্রাত খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। নীলাবিদ্রোহের সময় 
লেখক ও গণতন্ত্রী দীনবন্ধদ মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ” নাটকে নির্যাতনমৃূলক 
টুক্তব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করেছিলেন। নাটকটি বাঙ্গালী সমাজের প্রগাতশণীল 
অংশের উপর গভনর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাবনার অভ্যুর্থানের সময় ১৮৭৩ 
খীস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ” নাটকটিতে জমিদারি অত্যাচারের 
উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছিলেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে কৃষক অভিনেতাদের 
সাহায্যে অন্ষ্ঠিত এই নাট্যাঁভিনয় বাংলার রায়তদের মধ্যে বৈপ্লাবক দৃন্টিভাঙ্গ 
প্রসারের সহায়ক হয়োছল। 

কৃষক আন্দোলন যে প্রশাসন ব্যবস্থার পাঁরবর্তন ঘটাবে, ওপাঁনবোশক শোষণকে 
দুর্বল ও শেষাবধি উৎখাত করবে বাংলার জাতীয়তাবাদী বামপল্থধীরা এতে 
নিশ্চিত ছিল। 

ভারতের বুর্জোয়া অভ্যুদয়ের সমর্থকদের স্বার্থরক্ষায় অটল থাকার জন্যই 
বাংলার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্্ীদের সামাঁজক-রাজনোৌতিক দৃম্টিভাঙ্গর এই 
সামস্তবিরোধী বৈশিল্ট্যাট গড়ে উত্োছিল। 

ভারতীয় পেট-বুর্জোয়া যুবকদের ব্যাপক স্তরের মধ্যে দেশাত্মবোধক 
শক্ষাপ্রচারের মধ্যেই পেটি-বৃর্জোয়া গণতন্তীরা তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র খজে 
পেয়েছিল। এজন্যই সংবাদপত্রে নিজ আদর্শ প্রচারকেই তারা প্রথম অগ্রাধিকার 


৪৮৭ 


দিয়োছল। ঘোষ ভ্রাতৃবর্গ, হারিশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়, সেকালের প্রখ্যাত লেখক 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকে তাঁদের প্রকাঁশত সংবাদপন্তর ও 
সাময়িকগুলিতে পেট-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করতেন। 
উদারনৈতিকদের থেকে তাঁদের কোন আলাদা রাজনোতিক সংগঠন না থাকার মধ্যেই 
আসলে এদের দুর্বলতা নিহিত 'ছিল। বাংলার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসাবে চিহিত মহারাস্ট্রের পেটি-বুর্জোয়া গণতল্মীদের ক্ষেত্রেও এর 
কোন ব্যাতিক্রম ঘটে নি। 

এখানকার বামপন্থী, র্যাঁডিকাল জাতীয়তাবাদের উল্মেষের সঙ্গে প্রখ্যাত ভারতীয় 
বিপ্লবী ও গণতন্ত্রী বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৮২০) নামটি বিশেষভাবে 
যুক্ত। মরাঠা-্রাহ্মণদের প্রাচীন এক বংশের সম্ভতান তিলক তরুণ বয়স থেকেই 
বাজী কর্তৃক প্রথম মরাঠা রাজ্য প্রাতষ্ঠা সহ মরাঠা মাক্ত-আন্দোলনের সকল 
এতিহ্য অন্তীকৃত করেছিলেন। তাঁর পাঁরচাঁলত রাজনোৌতিক আন্দোলনগ্াল এই 
জাতীয় এরীতহ্যপৃক্ত ছিল। কলেজে পাঠরত অবস্থায় তিনি অন্যান্য সহপাঠীদের 
সঙ্গে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও জাতীয় এীতহ্য অনুসারে মরাঠা যুবকদের 
শিক্ষাদানের জন্য একট স্কুল প্রাতিষ্ঠার পাঁরকজ্পনা করোছলেন। ১৮৮০ খস্টাব্দে 
পুনায় “নিউ ইংলিশ স্কুল প্রাতম্ঠিত হয় এবং পরবতর্কালে তিলক যথাক্রমে 
মরাঠা ও ইংরেজীতে 'কেশরণ ও ঘরাঠা” নামে দ্যাট সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। 

এইসব সংবাদপত্রে তিলক ও তাঁর সহযোগাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং স্কুলে 
দেয়া তাঁদের বক্তৃতাগ্দাল থেকে দেখা যায় যে, তাঁরা সর্বভারতীয় বুর্জোয়াদের 
অটল সমর্থক ছিলেন। ব্রিটিশ পণ্যবর্জনের মধ্যেই তিলক ভারতীয় শিল্পপাঁতদের 
স্বার্থরক্ষার পথ খজে পান। 

বাংলার পোট-বুর্জোয়া গণতল্ত্রদের মতো তিলকও জনগণের বৈষায়ক অবস্থা 
উন্নয়নের সপক্ষে প্রচার চালাতেন। কিন্তু তান কৃষিসমস্যা সমাধানের কোন 
সুস্পম্ট কর্মসূচি দেন 'ন। 

ওপাঁনবোশক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আল্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া 
সত্তেও তিলক স্বাধীনতা লাভের পথ হিসাবে সশস্ত সংগ্রামের বিশ্বাসী ছিলেন 
না। স্বাধীনতা লাভের ভাবী সংগ্রামের জন্য 'জনগণের, অর্থা সমাজের পেটি- 
বুর্জোয়ার ব্যাপক স্তরের) প্রস্তুীতকেই তিলক ও তাঁর অনুগামীরা এই পর্যায়ের 
প্রধান কাজ বিবেচনা করতেন। 

উাঁনশ শতকের সম্তর এবং আশির দশকগ্দীলতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বাইরে 
ভারতের অন্যান্য অংশে জাতীয় আন্দোলন বিকাশের এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে 
পারে 'নি। 
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সর্বভারতণয় জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত 
ও জাতশয় কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা 


ব্রিটিশ ওপানবোশিকরা ভারতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিকাশকে 
নির্যাতনমূলক পন্থায় প্রহত করার চেস্টা করে। ১৮৭৮ খ্যস্টাব্দে ভাইসরয় লিটন 
(১৮৭০-১৮৮০) কর্তৃক গৃহশত ভারতীয় অস্তবিধ অনুসারে ভারতশয়রা এমন 
কি বন্যজস্তুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যও আগ্নেয়াম্্ রাখার আঁধকার হারায়। সেই 
বছরই আত কঠিন ধরনের সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন পাশের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষায় 
প্রকাশিত সবকিছুর জন্য প্রাথামক সেন্সর প্রবর্তনের এক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা 
চাল করা হয়। 

কিন্তু এইসব নির্যাতনে আকাক্কিত ফল ফলে নি। তাই, ১৮৮০ খীস্টাব্দে 
র্লটেনে লিবারেল পার্ট ক্ষমতাসীন হলে তারা বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করে। নতুন ভাইসরয় 'রপন 
(১৮৮০-১৮৮৪) সংবাদপত্র আইনটি প্রত্যাহার করেন। 

১৮৮২ খাস্টাব্দে শহরগ্ালর মিউানিসিপাল পাঁরষদের আঁধকাংশ সদস্যই 
গিত্ুশালীদের উধর্যতন স্তর দ্বারা শনর্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ভারতীয় 
উদারনৌতিকদের সঙ্গে সমঝোতার সময় আইনের ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য উৎখাতের জন্য 
নির্বাহী পাঁরষদের জনৈক সদস্য এলবার্ট উপস্থাপিত খসড়াঁট রিপনের অনুমোদন 
লাভ করে। কিল্তৃ ব্রিটিশ আমলাতন্ন ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বিরোধিতায় 
পার্লামেন্টে এটি পাশ হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা 'বনম্ট হয় এবং 'রপন অবসর গ্রহণ 
করেন। এই দাঁবর আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এঁক্যবদ্ধ হয় এবং সারা 
দেশে প্রচারাভিযান চালায়। 

সত্তরের দশকে ও আশির দশকের গোড়ার দিকে ভারতে একট নতুন 
ক্লান্তলগ্নের উন্মেষ ঘটাছল। ওঁপানবোৌশকরা তখন বুজৌয়া জাতীয়তাবাদীদের 
একাঁট বামপল্থী অংশের সঙ্গে গণ-আন্দোলনের সংযোগের সম্ভাবনায় বিশেষভাবে 
আতাঁঙ্কত হয়ে ওঠে। জনৈক সরকারী কর্মচারী আযালান হিউম তাঁর একাঁট 
প্রাতবেদনে 'লিখোছিলেন যে, শাক্ষত সম্প্রদায়ের প্রতিনাধরা গণ-আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করলে এগ্দাীল আঁধকতর উদ্দেশ্যমুখী, এমন কি একাঁট জাতীয় 
অভ্যু্থানের আকারও ধারণ করতে পারে। 

উদারনোতিকদের নেতৃত্বে একাঁট সর্বভারতীয় রাজনোতক দল গঠনের পক্ষে 
ওউপাঁনবোশকদের সমর্থন থাকার কারণ এতেই সহজবোধ্য । 

বাভল্ল সামাঁজক-রাজনৌতক দলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্তরের দশকের শেষ 


৪8৮৪ 


থেকেই বাদ্ধ পাচ্ছিল। ১৮৮৩-১৮৮৪ খশস্টাব্দে জাতীয়তাবাদীদের একাঁট 
সর্বভারতীয় সংগঠন তোরর প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। 

শেষপর্যন্ত, ১৮৮৫ খ্যাস্টাব্দে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন 
আহত হয়। এটি ছিল জমিদার ও ব্দর্জোয়াদের প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৌতক 
সংগঠন। শাসকবর্গের অন্দমমোদনে এবং ভাইসরয় লর্ভ ডাফরিনের (১৮৮৪- 
১৮৮৮) অন্যরোধে হিউমকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে এট স্থাপিত 
হয়েছিল৷ 

জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ভারতাঁয় জমিদার ও বুর্জোয়াদের উচ্চস্তরের 
স্বার্থরক্ষার চেম্টা করত। কংগ্রেসের প্রথম ছয়টি আঁধবেশনের প্রাতিনিধিদের 
সামাজিক স্তর প্রসঙ্গত লক্ষণীয় । এগ্যালতে ছিল ৫০ ভাগ্গ বুর্জোয়া ও জাঁম- 
মালিক শ্রেণীর ব্দীদ্ধজীবাঁ, ২৫ ভাগ ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের প্রাতনাধ 
ও ২৫ ভাগ জমিদার । 

জাতীয় আন্দোলনের উদারনৌতক অংশই কংগ্রেসে নেতৃত্ব করত। অবশ্য 
কর্মসূচির ক্ষেত্রে তারা কিছুটা এগয়ে গিয়োছল: জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও 
উন্নয়নের, করহ্াস এবং ভারতে সংগঠিত প*জিতাল্নিক খণদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার 
জন্য অটলতর দাবি উচ্চারত হয়োছল। ওঁপানবোশকদের শুক্কনীতির স্বকীয় 
বৌশল্ট্যাভীত্তক ভারতীয় 'শজ্পের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রাত প্রাতবাদ 
আরও জোরদার হয়ে উঠোছল। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় 'শিল্পোন্নয়নের 
জন্য শিজ্পসম্মেলন ও শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সারা দেশে আভন্ন 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মধ্যেই কংগ্রেসের কৃষিকর্মসূচি সীমিত 'ছিল। 

জনতাবিচ্ছিন্নি এইসব ভারতীয় উদারনোৌতকরা 'নজেদের জনগণেকেই ভয় 
পেত। ১৮৯৩ খ্এনস্টাব্দে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে নোৌরজী ওপানবেশিক 
সরকারকে দু ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার দাবি জানান। দঢ়হস্তে জনগণের শাক্তিনাশী 
করেছিলেন। 

কংগ্রেসের প্রধান রাজনোতিক দাঁব 'ছিল--ব্যবস্থাপক সভার কাঠামোর বিস্তার 
সহ বুর্জোয়া ও জাম-মালিকদের উধর্যতন স্তরের নির্বাচিত সংখ্যাগুরদ প্রাতানিধিদের 
নিয়ে এটি গঠন। ১৮৯২ খুশস্টাব্দে এই স্তরগ্দজির প্রাতনিধি সংখ্যা িছদটা 
বৃদ্ধি করা হয়োছিল। 

জাতীয় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠার পর জাতায় আন্দোলনের শারক বাভল্ন দলের মধ্যে 
সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঁঝ 'তলক পানা সার্বজানক 
সভার আধকাংশ সদস্যের সমর্থন পান। হীতিমধ্যে তান দেশের পেটি-বুর্জোয়া 
গণতল্নীদের সর্বজনমান্য নেতা হয়ে উঠোছিলেন। 'মরাঠা' পত্রিকায় লিখিত তাঁর 


৪৮৫ 


প্রবন্ধাবলী অন্যান্য প্রদেশেও র্যাডিকাল জাতীয়তাবাদ 'বকাশে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। 

তিলকের উদ্যোগে ১৮৯৫ খশস্টাব্দে হিন্দুদের দেবতা গ্রণেশ এবং মরাঠাদের 
জাতীয় বীর শিবাজীর সম্মানে গণ-উৎসব আয়োজন শুরু হয়। শীঘ্ই এইসব 
ধম'ঁয় অনুষ্ঠান রাজনীতির কমমক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং তিলকের অনুগামীরা জন্থণের 
মধ্যে রাজনোতিক প্রচারের জন্য এগ্ালর সুযোগ নিতে থাকে। বাংলায় ণশবাজী 
উৎসব' নাম দিয়ে অনুরূপ উৎসব সংগঠনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। 

কিন্তু তিলকের অনুগামীদের এই কার্ষকলাপের হিন্দুধর্মের সাই্লিম্ট 
নোতবাচক দিকাটও লক্ষণীয়। আশির দশকের গোড়ার দিকে বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদের 'বকাশ প্রহত করার চেষ্টায় এবং 'রাটশের সন্রিয় সমর্থনে 
মুসলিম সাংস্কৃতিক সংগঠনগলি তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছিল, অর্থাং 
জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের একাট হেতুর সংযোজন ঘটেছিল। 

মুসলিম সামন্ত ও শক্তিশালী বাঁণকদের আঁধকতর সচেতন অংশের নেতা 
সৈয়দ আহমদ খাঁ এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের বহু সামাতি ও আলিগড় কলেজের "তান প্রতিষ্ঠাতা । এই শেষোক্ত 
প্রতিষ্ঠানটি ওপাঁনবোশক শাসনযন্দে কাজের জন্য মুসলিম তরুণদের প্রশিক্ষণ 
দিত। সৈয়দ আহমদ খাঁ ছলেন ওপনিবোশক শাসনের গোঁড়া সমর্থক। 

পৈয়দ আহমদ খাঁ প্রবার্তিত এই আন্দোলন ছাড়াও দিল্লীর অদূরস্থ দেওবন্দকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পেটি-বুর্জোয়া মূসালম গণতন্নীদের একটি সংগঠনও উত্তর 
ভারতের মুসলমান সমাজে যথেম্ট সক্রিয় 'ছিল। 'কন্তু এই আন্দোলনেরও প্রকট 
ধ্ীয় প্রবণতা দেওবন্দ এবং অন্যান্য সামাঁজক-রাজনৈতিক জাতীয় সংগঠনগ্যালর 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা জটিল করে তুলোছল। 

সত্তরের দশক থেকে পরবতাঁ বছরগ্লিতে হিন্দু-মুসালম সংঘাতে ইন্ধন 
যোগান 'ব্রাটিশের "বভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন, নীতর একাঁট সার্কক্ষণক 
অনুষঙ্গ হয়ে উঠৌছল। নব্বইয়ের দশকে 'ব্রাটশরা বোম্বাইয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ব্যাপক হত্যানূষ্তান সংগঠনে সফল হয়। 

১৮৯৭ খ:শস্টাব্দে ব্রিটিশবিরোধিতার তুঙ্গ পর্যায়ে মহারাষ্ট্রে তিলকের 
অনুগামী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় রূস্ড নামক জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করেন। 
ফলত, তিলক গ্রেপ্তার ও জেলবন্দী হন। 

উাঁনশ শতকের শেষে ভারতের রাজনোতিক চিত্র খুবই জটিল হয়ে উঠোছিল। 
সোঁট ছিল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি নবপর্ষায়ের সূচনা । 


য্‌দ্ধপৰ" সাম্রাজ্যবাদের কালপর্বে ভারতবর্ষ । 
এশিয়ার জাগরণ 
(১৮৯৭-১৯১৭) 


ব্রটেন ও ভারতের মধ্যে প্রকটতর দ্বন্দ্বের উদ্ভব 


উনিশ শতকের শেষার্ধে উত্ভৃত প্রবণতাগ্দাীল বিশ শতকের গোড়ার 'দিকে 
ভারতের অর্থনৌতক ও সামাঁজক জীবনে প্রকটতর হয়ে উঠোছল। এই প্রশ্টিয়ার 
মূলে ছিল প:ঁজতল্তের বিকাশ, যেজন্য এই উপমহাদেশে বিভিন্ন শ্রেণা ও 
জনবর্গের মধ্যে তীব্রতর দ্বন্দ দেখা 'দয়েছিল। 


ওপানবেশিক শোষণের তীব্রতা বাদ্ধ 


এই শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদের ঘুগচারিন্রয হিসাবে ওপানিবেশিক 
লুণ্ঠনের প্রকার ও পদ্ধতির গর্ত্ব আত্যান্তক বৃদ্ধি পেয়োছল। 

১৮৯৩-১৮৯৯ খনস্টাব্দে ওপনিবোৌশক সরকার কর্তৃক একটি আর্ক 
সংস্কারের ফলে ব্রিটেনের জন্য কাষজাত সামগ্রী ও কাঁচামালের যোগানদার 'হসাবে 
ভারতের ভূমিকা আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা এদেশে ব্রিটিশ প:জর 
বন্ধ করে দিয়ে তারা সেখানে প্রাক্তন রোৌপ্যমানের স্থলে নতুন স্বর্ণমান চালু 
করেছিল। 'বানময় হারবাদ্ধ সহ এটিকে ব্রিটিশ পাউণ্ড স্টারালংয়ের অধীনস্থ 
করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ব্রটেন ও ভারতের মধ্যে পণ্যসংবহনের উন্নাতি ঘটে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আমদানি ও রপ্তানীকৃত পণ্যের মধ্যেকার দরপার্থক্য বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। এইসঙ্গে অন্যান্য এশীয় দেশগীলতে রৌপ্যমদ্রার মৃল্যহাস ঘটায় 
এই নতুন ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে জঁটল করে তুলোছল। ব্যবসা ও 
অসমতুল্য 'বাঁনময়ের দৌলতে এতে কেবল 'ব্রাটশ রপ্তানকারীরাই লাভবান 
হয়োছল। এর আশু ফললশ্রাতি হিসাবে অনেকগ্ণাল ভারতীয় ব্যবসায় পাঁরবার 
নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, দরবৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু জনগণের সণয়ের মূল সামগ্রী 
রুপোর অলঙকারপন্রের মূল্যহ্াসের ব্যাপারটিই ছল এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, 
অর্থাৎ এট ছিল মেহনাঁতিদের উপর একটি নতুন আঘাত। 

আর্ক সংস্কারটি ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ রপ্তানিকারাঁদের অবস্থান মজবুত 
করোছল এবং ফলত, দেশাঁট প্বাপেক্ষা অনেক বোশ পাঁরমাণে ব্রিটেনের জন্য 
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কৃষজাত সামগ্রী ও কাঁচামালের উৎস হয়ে উঠোছল। 'ব্রটেন ও ভারত এবং 
অন্যান্য পঃজতাল্লিক দেশগ্যলির মধ্যে অসমতুল্য বাণিজ্যসম্পর্ক আসলে যথার্থ 
মূল্যের চেয়ে কম দামে, কিংবা 'বনা দামেই এদেশ থেকে অপরামিত বৈষায়ক 
মূল্যের রপ্তাঁন ঘাঁটয়েছিল। নিচের হিসাবেই এটি সহজলক্ষ্য: ১৯০১৯ খনস্টাব্দে 
আমদানি থেকে রপ্তানির পারমাণ ছিল ১.১ কোটি স্টারাীলং পাউন্ড বোঁশ, কিস্তু 
১৯০৯-১০ -_- ১৯১৩-১৪ খ্ীস্টাব্দের এর গড়পড়তা 'হসাব দাঁড়য়েছিল 
২.২৫ কোট পাউন্ড । 

এইসঙ্গে 'ব্রাটশ পঠজলাগ্নর ক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে শোষণের উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল। আগ্গের মতোই নির্মীণক্ষেত্রে, রেলপথ ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থায়, জলসেচ, আবাদে এবং খনি, বস্তুকল ও খাদ্যশিল্পে ব্রিটিশ প:জলাগ্র 
ঘনীভবন অব্যাহত 'ছিল। ব্যাঙ্ক এবং বামায়ও যথেম্ট পজ লাগ্ন করা হয়েছিল। 

সর্বোপার দেশের প্রত্যক্ষ শোষণলগ্র ভারতীয় অর্থনৌতিক ক্ষেব্রগ্যালতে 
ব্রিটিশ িনান্স প:জির অনুপ্রবেশ ঘটছিল এবং এর বিকাশের ফলে ভারতায় 
বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের মারাত্মক প্রাতিযোগিতায় পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। 

বাংলা, আসাম ও দেশের দাঁক্ষণাণ্চলের আঁধকাংশ চা-বাগান, মহঁশুরের কাঁফ- 
বাগিচা ও ন্রিবাঙ্কুরের রবার খামারগ্াল, কীলিকাতার সকল চটকল, যন্ত্র মেরামতের 
আঁধকাংশ কর্মশালা, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের বহসংখ্যক বন্তকল, দেশের 
প্রায় পুরো রেলপথ ও খনিগুলি ব্রিটিশ একচেটিয়াদের মালিকানাধীন ছিল। 
'ব্রাটশরাই ছিল দেশের বড় বড় শিজ্পসংস্থার মালক। ১৯১৫ খ্7ীস্টাব্দে চটকল 
ও বন্দর কমাঁদের সবটা, রেলপথ ও ট্রাম কর্মশালার শ্রামকের প্রায় পুরোটা, চান 
ও পশম কারখানার অর্ধেক, কাগজ শিল্পের প্রায় ৮০ ভাগ এবং নির্মাণ ও ধাতু 
শিল্পের প্রায় ৬০ ভাগ্য শ্রামক ব্রিটিশ পঃঁজপাঁতিদের কারখানায়ই কাজ করত। 

১৮৯৬-১৯১০ খ্ত্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ পংজিলাগ্ন ৪০০-৫০০ 
কোটি থেকে ৬০০-৭০০ কোটি টাকায় পেশহয়। নিম্নোক্ত হিসাবগ্ীলতেই ভারতের 
অর্থনীতিতে ব্রাটশ 'ফনান্স পাঁজর দখলটি সহজলক্ষ্য: ১৯০৫ খশস্টাব্দে 
'ব্রটেনে রোঁজস্ট্রীকৃত ১৬৫টি কোম্পানি ভারতে তাদের পঠাঁজ খাটাচ্ছিল। সংখ্যাটি 
কিন্তু খোদ ভারতে রোজস্দ্রীকৃত কোম্পানির ব্রাশ ও ভারতীয়) তিন 
গুণের বোশ। 

কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ একচেোটয়াদের অবন্থান এখানকার 
অর্থনশাতর 'বাভন্ন শাখায় কেবল প্রত্যক্ষ 'ত্রীটশ পংজলাগ্মর দ্বারাই নিধার্য নয়। 
রিটিশ বুর্জোয়ারা নিজেদের আওতাধীন প্রধান ভূমিকা অটুট রাখার জন্য খোদ 
নজেদের তোর অথনোতিক নিয়ন্মণও ব্যবহার করত। 

আগের মতো ওুপানিবোশিক রাম্ট্রযন্মসই ছিল ভারতে তার অর্থনৌতক ও 
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রাজনোতিক প্রাধান্য রক্ষার সহায়ক ব্রিটেনের মূল অর্থনৌতিক কক্জা। ভারতে 
লগ্লীকৃত ব্রিটিশ পাঁজর অর্ধেকেরও বোঁশ ছিল ওপনিবৌশক রাম্ট্র কর্তৃক 
চালুকৃত বন্ড ও 'নিদর্শনপন্র। আগের মতোই ভারতের জনগণ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীঁদের এশিয়া ও আফ্রিকায় ওপাঁনবোশক সামারক আঁভযানের খরচ 
যোগত, যথা : চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ” দমন, তব্বত আভযান, বুয়োর যুদ্ধ ইত্যাঁদ। 
১৯০০-১৯১৩ খ7৭স্টাব্দের মধ্যে ভারতের স্টারলিং খণ ১৩.৩ কোট থেকে 
১৭-৭ কোটি পাউন্ডে পেশছয়। 

ভারতে প্রাতান্ঠত 'ব্রটিশ ওপাঁনবোৌশক একচেটিয়াদের ম্যানৌজং 
এজেন্সিগ্লির গ্নর্ত্বও তখন বৃদ্ধ পাচ্ছিল। পুরনো ও নতুন উভয় ধরনের 
ম্যানৌজং এজোন্সই (বেড় বড় ব্রিটিশ একচেটিয়াদের অনুমোঁদত সংস্থা) 'ব্রাটিশ 
ফিনান্স পঃঁজর সঙ্গে, প্রধান 'ব্রটিশ ওপাঁনবোশিক ব্যাঙ্কগলির সঙ্গে সুসংশ্লিষ্ট 
ছিল। এগাল ভারতে ওপানিবেশিক শাসকদের উধর্বতন স্তর, 'ব্রাটশ 'ফনাল্সিয়াল 
ধাঁনকগোষ্ঠী ও আমলাতন্মের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সহযোঁগতা রেখে কাজকর্ম চালাত । 
প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থাবদ পি. লোকনাথন রাঁসকতার সঙ্গে বলোছিলেন যে এই 
ম্যানেজং এজেন্সিগাঁল হল এক ধরনের সংকীর্ণ পথ যার মধ্য 'দয়ে ব্রিটিশ 
পংজ ভারতে প্রবাহিত হয়ে খোদ সেইসব এজেন্সিরই প্রাতজ্ঠিত নানা সংস্থায় 
ছড়িয়ে পড়ে। অনুমোঁদত সংস্থাগ্লির আঁজ্ত লভ্যাংশের ভাগণীদার এই 
এজেন্সিগ্দ্লি ভারতে সংবহনশীল ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় পাঁজর প্রধান অংশ 
নিয়ল্মণ করত। 

ভারতের ওপাঁনবেশিক শাসন তীব্রতর হওয়ার ফলে ব্রিটিশ ওপানবোশক 
ব্যাঙ্কগ্যীলর ভূমিকা আরও গরত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এগ্যাল 'নয়ে ণসট অব 
লশ্ডন'এর পারিচালনাধীন আরও একাঁট গুরত্বপূর্ণ অর্থনোৌতক নিয়ন্্ণ তোর 
করা হয়। 'মাকেস্টাইল ব্যাঙ্ক" "চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া" ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগদলি 
দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ল্লণ করত এবং আমদান-রপ্তানিকারী বড় বড় 
'ব্রাটশ পাইকারদের অর্থ যোগাত। ভারতাঁয় ব্যবসা ও তেজারাতির মধ্যগ প:ঁজর 
মাধ্যমে এই ব্যাগ্কগাল গ্রামের সঙ্গে, কাঁচামাল উৎপাদক ও ব্রিটিশ শিল্পজাত মোট 
ভোগ্যপণ্যের ভোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এইসঙ্গে দেশে প্রকৃত পক্ষে 
কোন সংগঠিত খণদান ব্যবস্থার আস্তত্ব না থাকায় ভারতীয় 'শিল্পোদ্যোগ্ীরা 
ম্যানৌজং এজোন্সি বা বড় বড় মহাজনদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য 'ছিল-_যারা 
দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ল্মণ করত এবং যাদের উপর কারিগর ও ক্ষুদ্রায়ত 
িজ্পের মালিকরা নিভরশশল 'ছিল। 

দেশে পণ্য-বনাম-মদ্রা সম্পকেরি অটল বিকাশ এবং সামস্ত ও সাম্রাজ্যবাদী 
সম্পকববন্দী একটি সমাজে অভ্যন্তরীণ বাজারের উন্মেষ ইতিমধ্যে বাণাজ্যক ও 
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[রতি পধাঁজর গুরুত্ব অসম্ভব বৃদ্ধি করোছল যা প্রথমত ও প্রধানত বিদেশী 
একচেটিয়াদের শীক্ত হিসাবেই মূর্ত হয়ে উঠোছল। বিশ শতকের প্রথম দশকের 
গোড়ার দিকে মহাজনদের মোট বার্ধক আয় ২০ কোট টাকায় পেশছেছিল। 

দেশের প্রধান প্রধান অর্থনোতিক কেন্দ্রগ্দীলিতে একটি শাক্তশালী মুৎসদ্দী- 
বুজৌয়া গোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটাছল এবং এরাই ভারতে 'ব্রাটশৈর আমদানি- 
রপ্তানর লেনদেন চালাত। 


বজে7য়।র শাক্তবৃদ্ধি 


ব্যবসা ও তেজারাতির মাধ্যমে ভারতীয় বিভ্তশালীদের হাতে সত ভ্রমবর্ধমান 
প*ঁজ অবশেষে িল্পলাগ্নির পথ খুজে পেয়েছিল। ভারতীয় িল্পোদ্যোগীদের 
অবদমিত রাখার ব্রিটিশ নীতি সত্তেও ভারতীয় অর্থনাঁতির পশাীঁজতাল্তিক ধরন 
ক্রমেই দঢ়বদ্ধ হয়ে উঠাছল। ১৯০০-১৯১৪ খএসস্টাব্দের মধ্যে জয়েশ্ট-স্টক 
কোম্পানির সংখ্যা ১৩৬০ থেকে ২৫৫২টিতে এবং এগ্ালর প্রাপ্তপতধাজ ৩৬.-২ 
কোটি থেকে ৭২.১ কোটি টাকায় পেশছয়। আগের মতো বস্নাশজ্পই ছল ভারতীয় 
কারখানা-মালিকদের প্রধান কর্ক্ষেত্র। বাগান এবং খাঁনতেও ভারতীয় প:জর 
অন্প্রবেশ ঘটছিল। তুলা-শোধন মল, গম, ধান ও তেলের কল এবং মদদ্রণাঁশজ্পের 
আঁধকাংশই 'ছিল ভারতীয়দের মালকানাধীন। 

ভ দের সংস্থাগ্লির আধকাংশই ছিল ক্ষুদ্র বা মধ্যম আকারের আর 
এগুলির আশি ভাগই যন্ীকৃত ছিল না। আধুনিক ধরনের বৃহৎ িল্পস-স্থা 
ছাড়া মানুফ্যাকচারিং কারখানাগ্যীলির সংখ্যাও তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বস্ত্র, চামড়ার 
সামগ্রী, টিনের তৈজসপন্র ও অন্যান্য গৃহস্থালী দ্রব্যাদি উৎপাদনে এবং কৃষিজাত 
কাঁচামালের প্রাথামক প্রসৌসংয়েই পঃউজিতান্তিক সংস্থার সরলতম ধরনগ্যাল 
সর্বাধক সংখ্যায় প্রকাটিত ছিল। কষ ও কুঁটিরশিল্শেই তখন বৃহতম সংখ্যক 
মেহনতি কাজ করত এবং এদের সংখ্যা বহু? কোটিতে পেসছেছিল। 

দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান মজব্তির চেজ্টায় তরুণ জাতীয় 
বুর্জোয়ারা এখন ভারীশিজ্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় মালিকানাধীন সংস্থা গঠনে 
উদ্যোগী হল। ১৯১১ খ:৭স্টাব্দে ভারতীয় বর্জোয়াদের শাক্তশালী চন্র-সমর্থত 
জনৈক ভারতীয় পঃাঁজপাঁত জামসেদজা টাটা জামসেদপুরে (বিহার) প্রথম ভারতণয় 
মালকানাধীন ধাতুশিল্প কারখানা স্থাপন করেন। ১৯১৫ খশস্টাব্দে টাটা-সংচ্া 
একটি জলাবদন্যং স্টেশনও নির্মাণ করেছিল। 

প*জতান্লিক খণব্যবস্থা গঠন আসলে জাতীয় সংচ্ছা 'নর্মাণের জন্য অন্/তম 
গূর্ত্বপূর্ণ শর্ত হওয়ায় ভারতীয় বুজৌোয়ার। [নিজস্ব ব্যাঙ্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ 
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করে। এই শতকের গোড়ার দিকে কয়েকটি বড় বড় ভারতীয় জয়েন্ট-স্টক ব্যাঙ্ক 
গঠিত হয়। ১৯১৩ খ্ীস্টাব্দে এগ্যাীলর সংখ্যা ১৮টিতে পেশছয়। তদুপাঁর ছিল 
ভারতীয় পঁজপতিদের মধ্যম ধরনের ২৩টি ব্যাঙ্ক। অবশ্য, এই কালপর্কে 
ভারতীয় ব্যা্ক-পঃাঁজ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। 

ভারতীয় প:জতান্লিক সংস্ছাগ্রালর বিকাশ এবং 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীদের 
হাতে ভারতের শোষণ বাঁদ্ধব ফলে জায়মান ভারতীয় বুর্জোয়া ও বিদেশী 
একচোটয়াদের মধ্যেকার দ্বন্ব তীরতর হয়ে উঠেছিল। 

ভারতীয় বস্নবাজারেই এই দুই দলের স্বার্থসংঘাত নগ্তমভাবে প্রকটিত 
হয়েছিল। উনশ শতকের শেষে দরপ্রাচ্য ও দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে সস্তা 
জাপানী কাপড় দেখা দিলে ভারতীয় বস্তুকলগুলি সুতারপ্তানির বদলে অভ্যন্তরীণ 
বাজারের জন্য প্রধানত কাপড় তৈরি শুর করেছিল। হাতে-তৈরি কাপড়ের উৎপাদন 
বাদ্ধ ছিল বিদেশের সঙ্গে সফল প্রাতিযোগিতার অন্যতম উপায়। বিশ শতকের 
গোড়ার দিকে বস্ত্কল ও ভারতাঁয় তাঁতিদের (এদের সংখ্যা তখন ১ কোটির 
অধিক) মধ্যে নাঁবড় পারস্পরিকতা 'বদ্যমান 'ছিল। ১৮৯৭-১৯০১ খ্যস্টাব্দের 
মধ্যে ব্ত্রকলগ্যলি বছরে ৮:৫ কোট পাউন্ড এবং তাঁতিরা (একক কারিগর ও 

ফ্যাকচারিং সংস্থার কমাঁ সহ) মোট ২০ কোটি পাউন্ড সূতা ব্যবহার করত। 

১৮৮৬ ও ১৯০৫ খুসস্টাব্দের মধ্যে সুতিকাপড় উৎপাদনকারী 'মিলগুলর 
(এগ্ীলর অধিকাংশই ছিল ভারতীয়দের) সংখ্যা ৯৫৪টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 
১৯৭টিতে পেশছয়। এই সময়ের মধ্যে মাকু ও তাঁতের সংখ্যা যথান্রুমে দ্বিগ্ণ ও 
ঠতনগুণ করা হয়েছিল। 'ব্রাটশ শিক্পপাঁতরা ভারতে স্মাতিবন্ত্র আমদাঁন বাদ্ধি 
করে। ১৮৯৬ খনস্টাব্দে ওপানিবেশিক সরকারের অনুম তিক্রমে তারা ভারতীয় বস্তের 
উপর ৩.৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করে। তাসত্তেও ১৯০১-১৯০৬ খ৭স্টাব্দের মধ্যে 
বস্ধবাজারে আমদানকৃত কাপড়ের অংশভাগ ৬৩ শতাংশ থেকে ৫&৭ শতাংশে 
নেমে যায়, অথচ ভারতের মিলের ও হাতে-তোঁর কাপড়ের অংশভাগ একই সময়ে 
যথান্রুমে ১২ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে ও ২৫ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশ 
পেশছয়। 

এই পর্যায়নে ভারতীয় কারিগররা ভারতীয় 'মলগুলির প্রাতযোগিতামূলক 
আঘাতের যথার্থ গভীরতা অনুভব করে নি। কিন্তু তখন থেকে স্ছানীয় 
কারখানাগ্ীলতে উৎপন্ন কাপড় কেবল ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গেই নয়, চ্ছানীয় 
কারিগরদের উৎপাদগীলর সঙ্গেও প্রাতযোগতা শুর করেছিল। ১৯০১৯ থেকে 
১৯১১ খ্যীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৫& লক্ষ তাঁত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বা জীবিকার 
সম্বল হারিয়েছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯৯৪ খ৭স্টাব্দের মধ্যে তাঁতবস্রের উৎপাদন 
স্তরে বিশেষ কোন পাঁরবর্তন ঘটে 'ন, অথচ মিলের তোর কাপড়ের উৎপাদন 
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[তিনগদণ বাদ্ধি পেয়োছল। অবশ্য তখনো ল্যাঙ্কাশায়ারই ছিল ভারতশয় মিল- 
মালিক ও তাঁতদের প্রধান প্রাতদ্বন্্বী। 

এই সময়টি সাধারণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় জাতায় 
বর্জোয়াদের দ্বন্দে সুচিহিত। এইসঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের উধর্তন স্তরগনলি 
ধণসুযোগ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাঁদর মাধ্যমে ব্রিটিশ 'িনান্স পাঁজর সঙ্গে 
বিশেষত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখত। বুর্জোয়াদের এই অংশটি সামন্ত সমাজের শোষক 
স্তরের সঙ্গে নিবিড়তর বন্ধনে বন্দী ছিল। ভারতাঁয় কারখানা-মালকদের আধকাংশই 
ছিল বড় বড় বাঁণক ও মহাজন এবং তারা ব্যবসা ও তেজারাতির মাধ্যমে তাদের 
আয়ের একাংশ অর্জন করছিল। এই সময় গড়ে ওঠা ভারতীয় জয়েন্ট-স্টক 
বাঁণজ্যক ব্যাঙ্কগ্লর মাধ্যমে শিল্পপাঁতরা বাঁণক এবং মহাজনদেরও ঘানষ্ঠ 
সংস্পর্শে এসেোছল। 

সামন্ততান্ত্িক ভূমি-মালিকানার সঙ্গে একযোগে পাঁজর (বিশেষত বাঁণাজ্যক 
ও তেজারাঁত পধাঁজ) বৃদ্ধি ঘটাছিল। বাঁণক, মহাজন ও ক্ষুদ্র ?শজ্পপাতদের 
ভূমিব্রয় এমন পর্যায়ে পেশছেছিল যে ১৯০০ খ্যস্টাব্দে ওপনিবোশিক সরকার 
পঞ্জাবে কৃষকের জাঁম অকৃষকদের কাছে হস্তান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা জার করতে 
বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে বহ? বড় বড় জমিদার, এমন কি কোন কোন রাজাও শিজ্প- 
কোম্পানি ও ব্যাঁঙ্কং সংস্থার শেয়ার ক্রয় শুরু করোছিল। ভারতীয় জাতীয় 
বুর্জোয়া ও 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার অর্থনৌতিক সংযোগ এবং বিশেষত 
পুর্বতনদের সঙ্গে সামন্তদের সংযোগ জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনোতিক কর্মসূচিতে 
এবং জাতঈয় মক্ত-আন্দোলনে তার ভূমিকার ক্ষেত্রে স্বীয় বোশিল্ট্য মুত 
করেছে। 


মেহনাতিদের অনগ্থার ভ্রমাবলাভি। 
শ্রেণী-উদ্ভব ও জাতিদ্বন্দ 


পঃজিতন্তের বিকাশ সত্বেও এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ একটি 
অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ ছল এবং সেখানে অতাঁতের সামস্ততান্তিক ব্যবস্থাগ্রলিও 
অটুট থেকৌছল। অগাশত কারগর বিধ্বস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়ায় 'শিল্প- 
প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও ১৯০১ থেকে ১৯১১ খখস্টাব্দের মধ্যে 
কাঁষরত জনসংখ্যা ৬৬ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশে পেশছয়। আগের মতোই কৃষকদের 
উপর তন ধরনের শোষণ-_ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, জমিদারদের এবং বাঁণাজ্যক 
ও তেজারতি পঃজির শোষণ অব্যাহত ছিল। রায়তওয়ারি এলাকায় ভূসম্পাত্তর দ্ুত 
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ঘনীভবনের এবং ভারতীয় ক্ষুদ্র ভাগচাষীদের কাছে বর্ধমান মান্রায় জাঁম ইজারা 
দেয়ার ফলস্বরূপ ক্রমেই আঁধক সংখ্যক দারদ্র কৃষক তার জাম হারাচ্ছল এবং 
সেগাঁল জমিদার ও ধনী কৃষকের কুক্ষিগত হচ্ছিল। 

ইতিমধ্যে কৃষজাত সামগ্রীর দরবৃদ্ধর ফলে কৃষকদের ধন" স্তরগযালর অবস্থায় 
উন্নাতি দেখা 'দিয়েছিল। ব্যাপকতর বাঁণাঁজ্যক চাষাবাদের এবং শহরগুলিতে 
পংাঁজপাঁতিরা আরও স:প্রাতিষ্ঠত হওয়ার ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে নতুন বুর্জোয়া 
সম্পকেরি উন্মেষ ঘটছিল। শহর বা আবাদ ও নিবিড় চাষপ্রধান এলাকায় নিঃস্ব 
কৃষকদের নিয়মিত প্রচরণের মধ্যেই এদের একাংশ প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠাছল। 
কাষজীবীদের বর্ধমান সংখ্যাধিক্য আসলে শ্রমসরবরাহের সহজলভ্যতারই নামান্তর 
যা পালান্রমে ধনী কৃষক ও কোন কোন জমিদারের খামারে ভাড়াটে শ্রম ব্যবহারের 
মান্রাবৃদ্ধি ঘাঁটয়োছিল। অবশ্য গ্রামাণ্চলে প*জিতাল্নিক সম্পর্ক তখনো ভ্রুণাবস্থা 
আতন্রান্ত হয় নি। এই ক্রান্তকালে কেবল শহরেই শ্রেণীগত ও জাতীয় ভোরতীয় 
জনগণ ও 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে) দ্বন্দ প্রকটিত 'ছিল। যেখানে উানশ শতকের 
শেষার্ধে গণাবক্ষোভের অধিকাংশ ঘটনাস্থল ছিল দেশের প্রত্যন্ত অণ্টলে সেখানে 
সাম্রাজ্যবাদের যুগ শুরুূ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত শহরগ্ালতেই বৈপ্লাবক 
সংগ্রামের কেন্দ্রভীমির উন্মেষ ঘটছিল। 

ইতিমধ্যে অনেকগ্দাীল কারখানাতেই বহঢ বছরের আভিজ্ঞ কার্মদল গড়ে 
উঠেোছল। কাঁলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আহৃমদাবাদ ইত্যাঁদ প্রধান 
শিল্পকেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যা ও ঘনীভবন ক্রমাগত বাদ্ধ পাচ্ছিল। কি্তু 
ইতিমধ্যে শ্রামকদের বৈষয়িক অবস্থার কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। আগের মতোই 
তাদের উপর হ্ছানীয় ও দেশী পঠঁজপাতি, মহাজন ও নানা ধরনের মধ্য 
ঠিকাদারের শোষণ অব্যাহত ছিল। আঁধকাংশ কারখানারই কার্ধাদনের পাঁরসর ছিল 
১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা। '্রিটিশ একচোটয়াদের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় ভারতায় 
বুর্জোয়ারা কম মজার দিয়ে উৎপাদন খরচা কমানোর চেষ্টা করত। অর্থাৎ, বিশ 
শতকের গোড়ার বছরগ্দালতে তীব্রতর হয়ে ওঠা শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রাম 
'সনবার্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বোৌশিম্ট্যও লাভ করেছিল। 

তৎকালে জায়মান 'িল্প-প্রলেতারিয়েত ছাড়া শহরগীলতে কারিগর, মেহনতি, 
ছোট ছোট কারখানার মালিক ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের 
প্রধান শাক্ত হয়ে উঠোছল। সমাজের এই স্তরগ্লি তখন দেশ ব্রিটিশ পণ্যের 
বাজার হয়ে ওঠার মারাত্মক ফলগ্ীল যথার্থই অনুভব করোছিল এবং ব্রিটিশ 
'উপাঁনবোশক প্রশাসন সংক্রান্ত আমলাতন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছিল। 

তখনো পেটি-বুর্জোয়া ব্দ্ধিজীবীরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধাঁ সংগ্রামের 
প্রধান উদ্যোক্তা। এট শহরে জনতার পোঁট-বুর্জোয়া স্তর সহ ধৰংসপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র 
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জমিমালিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত এবং সাধারণত নিজেরা কোনকুমে 
টিকে থাকত। প্রধানত স্বাধীন পেশাজীবী, শিক্ষক ও ছোট ছোট কর্মচারীদের 
নিয়ে গঠিত ভারতীয় ব্দাদ্ধজীবীরা নিত্যাদনের কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 
বর্ধমান বেকারীর সমস্যাও জজরত ছিল। গুপাঁনবোশক পারস্িতিতে 
পংাজতল্নের জায়মান প্রাক্রয়াট একাধারে মন্থর ও বিকৃত বিধায় এতে ভারতীয় 
কলেজ ও বিশ্বীবদ্যালয়গদীলর শ্লাতকদের চাকুরিসুযোগের সীমাবদ্ধতা আনবার্ধ 
হয়ে উঠোছল। প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গঠিত ভারতীয় ছাত্রসমাজ ছিল 
এদেশের অন্যতম সেরা বিপ্লবী শাক্তি। 

দৈনান্দন কার্যকলাপের মধ্যে ভারতীয় ব্যা্ধিজীবীদের সবক্ষণই বর্ণবৈষম্য ও 
জাতীয় মর্যাদাহানিকর পাঁরস্ছিতির মুখোমুখি হতে হত। ওপনিবোশক সরকারের 
কেবল 'নিম্নতম চাকারগীলতেই ভারতের 'বিপূল জনসংখ্যার প্রবেশাধিকার 'ছিল। 
ভারতীয় সিভিল সাভসে কর্মরত ৮ হাজার 'ব্াটশ রাজকর্মচারীর মোট বেতন 
ছিল ১.৪ কো পাউণ্ড স্টারালং আর ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতীয় করম্চারঈ 
পেত মান্তর ৩০ লক্ষ পাউন্ড। 

তাই, ভারতে পঁজতন্দ্নের বিকাশ সেখানকার 'বাঁভন্ন শ্রেণী ও সামাজিক বর্গের 
জাতীয় চেতনা উন্মেষের সহায়ক হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের এই পর্যায়ে জনগণের 
বৈষায়ক অবস্থার অবনতি এবং পঠঁজতান্তিক শোষণের সঙ্গে সামন্ত, বাণক ও 
মহাজনদের শোষণের তীরতা বাদ্ধ তাদের বৈপ্লাবক উদ্দীপনায় ইন্ধন 
যুগিয়েছিল। 

খাদ্যের দাম যথেস্ট বাঁদ্ধ পেলেও িক্পশ্রামক, বাবুূ-কমা ও জনগণের 
অন্যান্য স্তরের বেতনের প্রায় কোনই পাঁরবর্তন ঘটে 'নি। অজল্মা ও খারাপ ফসলের 
বছরগ্দালর পর পরই এদেশে দ্াভক্ষ 'নয়ামত ঘটনা হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৬- 
১৮৯৭ খঃস্টাব্দে ৬২ কোট জন-অধ্যাষত এলাকায় দ্াীভক্ষ দেখা দেয়ার পর 
ক্লুমান্যয়ে ১৮৯৯-১৯০০ খ্বীস্টাব্দে ২৮ কোটি, ১৯০৫-১৯০৬ খএসস্টাব্দে 
৩৩ লক্ষ, ১৯১০৬-১৯০9৭ খ্যীস্টাব্দে ১.৩ কোটি, ১৯০৭-১৯০৮ খইস্টাব্দে 
৪.৯৬ কোঁট মানুষের এলাকাগ্যাল দুভক্ষের কবলগ্রস্ত হয়োছল। এইসব 
দুভরক্ষের সঙ্গে দেখা দিত কলেরা ও প্পেগ মহামারী । ১৮৯৬- 
১৯০৮ খীস্টাব্দের মধ্যে ভারতের ৬০ লক্ষ মানুষ প্লেগে প্রাণ হারিয়েছিল। 
মাথাপিছু জাতীয় আয়ও তখন দ্দুত কমে গিয়েছিল এবং চরম দারদ্য তীর হয়ে 
উঠোছল। 

দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির মাধ্যমেও ব্রিটিশ ওঁপানবেশিকরা সেখানে অসস্তোষ 
বাদ্ধ করোছল এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়োছল। 
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বৈপ্লাৰক আন্দোলনের বিকাশ 
(১১৯০৫৬-১৯০৮) 


ওপনিবেশিক সরকারের অভ্যন্তরশণ নশীতি এবং 
বিশ শতকের গোড়ার 'দকের বৈপ্লাবক আন্দোলন 


১৮৯৯ খ্ঢাস্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় (১৮৯৯-১৯০৫) নিযুক্ত 
হন। তান 'ছিলেন 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল দল বা 
উগ্রজাতীয়তাবাদদের প্রাতনিধি। তাঁর নীতি ছিল জাতীয় আন্দোলনের নির্মম 
দমন এবং উন্মুক্ত বর্ণবৈষম্যর লক্ষ্যে পাঁরচালিত। তাঁর শাসন ব্রিটিশ 
[শল্পোদ্যোগণীদের সক্রিয় সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপাঁতদের কার্যকলাপ 
খোলাখ্যীলভাবেই প্রহত করোছিল। ১৯০৩ খইস্টাব্দে ভারতের প্রাকতিক সম্পদ 
সন্ধান ও ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ একচেটিয়াদের অনুকূলে একাঁটি বিশেষ আইন 
প্রবারত হয়। 

কার্জন ভারতীয় ব্বা্ধজীবীদের প্রাতি বিশেষ ঘৃণা পোষণ করতেন। করযোগ্য 
আয়ের সর্বানম্ন বার্ধক পরমাণকে তান & শত থেকে ১ শত টাকায় নামিয়ে 
আনেন। ব্যবস্থাটি ছিল তথাকথিত শহরে মধ্যাবস্তদের একটি বড় অংশের উপর 
মারাত্মক আঘাতস্বরৃপ ৷ 

৯৮১৯৮ ও পুনরায় ১৯০৪ খুইস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় সংবাদপন্রগুলকে 
রাষ্ট্রীয় গোপনতা আইনের আওতাধীন করা হয়। 

ভাইসরয় কর্তৃক প্রবার্তত প্রথম দিকের আইনগুীলর মধ্যে একাঁটর বলে 
কাঁলকাতা পৌরসভার সদস্যসংখ্যা হাস করা হয়। ভারতীয় বিত্তশালশদের 
প্রাতানাঁধত্ব কমানোই এর লক্ষ্য ছল। ১৯০৪ খস্টাব্দে কার্জন বিশ্বাবদ্যালয়গুলির 
সংস্কার প্রবর্তন করেন। এতে ব্যাপকভাবে ছান্রবেতন বাড়ান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যাবতীয় কার্যাবলীকে ব্রিটিশ ওপনিবোশক আমলাতন্দের আওতাধীন করা হয়। 
ভারতশয় মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশকে উচ্চশিক্ষা থেকে বাণ্চত করাই এর 
উদ্দেশ্য 'ছল। 

জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে কার্জনের আভমত ছিল: তাঁর সাহায্যের কল্যাণেই 
এটি শান্তপূর্ণ মৃত্যুবরণের পথ খঃজে পাবে। ভারতীয় সংস্কাত সম্পর্কে তাঁর 
ঘৃণাবোধ তান গোপন করতেন না। কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় তিনি 
প্রকাশাভাবে দেশের মহান সাংস্কীতিক এীতহ্যকে ব্যঙ্গ করোছিলেন। 

প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে কারজজন এশিয়ায় নতুন 
সামারক আভযানেরও প্রস্তুতি চালান। 'তাঁন সামারক ও পুলিশ বাহিনীকে দ্দুত 
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সংগঠিত করেন। বুয়োরদের দমনকারী জেনারেল চেনার প্রধান সেনাপাঁতি 
নিযুক্ত হন। তান সামারক বরাদ্দও যথেম্ট বাড়ান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
নতুন রেলপথ তোর করা হয়। এই এলাকায় ব্রিটিশের 'নিয়ন্্ণ মজবূত করা এবং 
পাঠান উপজাতিগুীলর অটল প্রাতরোধ মুকাবিলার জন্য সীমান্ত অণলকে তান 
উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ নামে একটি নতুন এলাকায় আলাদা 
করেন। 

কিন্তু কাজনের নিগ্রহমূলক নীতি কেবল গওপাঁনবোশকতার বিরোধন 
দৃম্টিভাঙ্গকেই দূঢ়তর করেছিল, বৈপ্লাবক উদ্দীপনায় ইন্ধন যগিয়েছিল। 

১৮৯৮ খঃটস্টাব্দে জেল থেকে মৃক্তি পাওয়ার পর তিলক পুনরায় 'কেশর+' 
সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থীরা অতঃপর মহারান্ট্ে 
খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানকার যুবসমিতিগ্ীলর আধা-আইনী খেলাধূলার 
উপর পাালশ পুরো নিষেধাজ্ঞা বলবং করতে ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, মরাঠা যুবসমাজের 
জাতীয়তাবাদী অংশ ওপাঁনবেশিক দমনের বিরুদ্ধে আগামী দিনে সন্রিয় সংগ্রামের 
জন্য এই সাঁমীতিগুলিতেই নিজেদের প্রস্তুত করত। ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলনের 
বামপন্থী অংশের নেতা হিসাবে খ্যাত 'তিলকের প্রভাব বোম্বাই প্রদেশের সীমান্ত 
অতিক্রম করেছিল। মরাঠা দেশপ্রেমিক ও বাংলার জাতীয়তাবাদীদের সংযোগ ছিল 
খুবই ঘানম্চ। 

এই শতকের গোড়ার দিকে মহারাম্ট্রেরে মতো বাংলায়ও বামপল্থনী 
জাতীয়তাবাদীদের অনেকগুলি আধা-আইনী সংগঠন ও সম্মিলনী গড়ে উঠোছল। 
এগুলির সদস্যরা ছিল জাতনঈয় কংগ্রেস নেতাদের উচ্চাঁরত নমনায় বিরোধিতার 
কঠোর সমালোচক এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন উৎখাতের পক্ষে 
ক্ষোভ বিস্তারে তৎপর । বাংলায় প্রবার্তত গণেশপুজা গণ-উৎসব (মহারাস্ট্রে 
অনুকরণে) হয়ে ওঠে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ভারতাঁয় জনগণের এঁক্যের শ্রতনঁক 
হিসাবে ব্যাপক দেশাত্মমূলক দ্টান্তের রুপলাভ করোছল। ১৯০২ খশস্টাব্দে 
কাঁলকাতায় একটি গ্প্ত সমাত গঠিত হয়। সশস্ অভ্যুর্থান সংঘটন ছিল এর 
ঘোঁষত নীতি। 

এইসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় সংগঠনগযালও স্রিয়তর হয়ে উঠোছল। 
এগুলির অন্্ঠিত আণ্টাীলক সম্মেলনগুদিতে বামপন্থী পেটি-বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদীদের কণ্ঠস্বর ভ্রমেই তঈব্রতর হয়ে উঠাছল। তিলকের মতো আরও 
জাতাঁয় নেতার অভ্যুদয় ঘটছিল। এদের মধ্যে বাংলার 'বাঁপনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ 
ঘোষ এবং পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় উল্লেখ্য । তৎকালে নরমপল্ধাীদের প্রাতিপক্ষ 
হিসাবে বামপল্ধী জাতীয়তাবাদরা চরমপল্থশ' নামে আখ্যাত হত। 


৪৯৬ 


১৯০৫ খুধস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ এবং 
গণ-আন্দোলনের সত্রপাত 


পূর্বাহেই সম্ভাব্য অভ্যুঙ্থানটি পণ্ড করার চেষ্টায় ব্রিটিশ উপাঁনবোশিক সরকার 
জাতীয়তাবাদ শক্তিকে আগেভাগেই আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যেই 
১৯০৫ খনীস্টাব্দে ভাইসরয় কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 

বিশ শতকের গোড়ার দিকেও আগের মতোই বঙ্গদেশেই জাতীয় মুক্ত- 
আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রটি অবাচ্থিত ছিল। ভারতীয় জাতিগ্লির মধ্যে বাঙ্গালীরা 
ছিল সর্বাধিক সুচিহিত জাতীয় স্বকীয়তার অধিকারী এবং তাদের জাতীয় এক্য 
দেশের এই অংশে জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের বিকাশে উল্লেখ্য অবদান যুগিয়োছল। 
বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গ (বহার ও ওঁড়ষ্যার সঙ্গে যুক্ত করে) এবং পূর্ববঙ্গে 
(আসাম সহ) [ীবভাগের এই প্রস্তাবের ফলে ধমঁয় ও জাতিগত বিরোধ প্রকটতর 
হয়ে উঠেছিল। ফলত, পশ্চিমবঙ্গে বিহারী ও গাঁড়য়াদের সংখ্যাধিক্য ঘটোছিল এবং 
পূর্ববঙ্গের সকলেই বাঙ্গালী হওয়া সত্তেও সেখানে মুসালম প্রাধান্য দেখা 'দয়েছিল। 
পূর্ববঙ্গের মুসলিম জমিদার ও ব্যবসারত শাক্তশালী মূসালম বুজৌয়াদের 
বুঝান হয়েছিল যে এই নবগঠিত প্রদেশের ওপনিবোশক প্রশাসনে মুসলিম 
ব্দ্ধিজীবীরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বোশ গুরত্বপূর্ণ পদলাভের সুযোগ পাবে। 

কিন্তু এতে ওপাঁনবোশকদের পারিকজ্পনার 'বিপরীত ফল ফলোছল। বঙ্গভঙ্গের 
ফলে বাঙ্গালীদের সকল স্তরের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। শিল্প ও ব্যবসারত 
জাতীয় বুর্জোয়ারা বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্বেকার প্রাতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়ার এবং তাদের স্বার্থরক্ষক প্রধান সংস্থাগ্ীল, বিশেষত “চেম্বার অব কমার্স 
আ্যান্ড ইস্ডাস্ট্রির' প্রভাব হাস পাওয়ার সস্ভাবনায় ভীত হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের ফলে 
শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ এবং ভূঁমিরাজস্ব বৃদ্ধি পায় এজন্য জাঁমদাররাও 
ভয় পেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ যে কলিকাতার প্রশাসনিক ও আইন-আদালতাী 
সংজ্ছাগ্যাীলর সংখ্যা হাস ঘটাবে এবং উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারণীর মান্না বাড়াবে, 
এতে বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চিত 'ছিল। এই মতাবলনীর সমর্থনে বাংলার মধ্যপল্থী 
জাতীয়তাবাদী নেতা সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, এতে বাঙ্গালীরা 
অপমানিত, অসম্মানিত হচ্ছে এবং তাদের সমগ্র ভাবষ্ং বিপন্ন হয়েছে। তাঁর 
মতে বঙ্গভঙ্গ ছিল বাংলা ভাষাভাষী জনগণের বর্ধমান এঁক্যের প্রাতি সতকভাবে 
পারকল্পিত এক আঘাতস্বরুপ ৷ 

জমিদার, মৃৎস্দ্দী বুর্জোয়াদের অল্প কয়েকটি দল এবং মুসাঁলম সামন্ত 
বাদ্ধজীবীদের একটি অংশই কেবল বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিল। ওপনিবোশক 
সরকার ১৯০৫ খ২স্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করে এবং 


$2--498 ৪৯৭ 


আগস্ট মাসের গোড়ার 'দকে কাঁলকাতায় ব্যাপক প্রাতবাদ শুরু হয়ে যায়। 
এগ্যালরই একটি সভা 'ব্াটশ পণ্যবর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এইসঙ্গে জাতীয় 
সংবাদপত্র, জনসভা ও জাতীয় রাজনৌতক দলগ্লর সম্মেলন স্থানীয় ভারতীয় 
শল্পগ্দালকে উৎসাহদান ও দেশশীয় পণ্য (স্বদেশী) ভ্রুয়ের জন্য জনগণের কাছে 
আবেদন জানাতে থাকে। 

বাহ্যত অর্থনোতিক চাঁরন্রের হলেও স্বদেশী আন্দোলন আঁচরেই সমগ্র জাতির 
গণ-আন্দোলনের রূপ পারগ্রহ করে। ১৯০৫ খীস্টাব্দের শরংকালে এঁটি বাংলার 
সীমানা পৌরয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষত মহারাস্ট্রী ও পঞ্জাবে ছড়িয়ে 
পড়ে। তিলক ও তাঁর অনুগামীরা এই আন্দোলনে সন্রিয় সমর্থন যাঁগয়েছিলেন। 
অতঃপর সর্বত্র স্বদেশদের দোকানপাট ও কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে এবং 
বিদেশী পণ্যাবক্রেতা দোকানগ্ীলিতে শিকেটিং শুরু হয়। 

১৯০৫ খুবস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর (যোঁদন বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ হয়) বঙ্গভঙ্গ 
দিবস "হিসাবে প্রাক্তন প্রদেশের সর্বন্র জাতীয় শোকদিবস ঘোঁষত হয়। সেহাঁদন 
কলিকাতায় এক 'বিরাট বিক্ষোভের পর এক বিশাল শোভাযান্রা গঙ্গাতরে পেশছয় 
এবং “বন্দে মাতরম” এই জাতীয় সঙ্গত গেয়ে মাতৃভীমিকে পুনরায় সংযুক্ত করার 
দৃঢ় শপথ নেয়। শহরে সোঁদন দোকানপাট বন্ধ থাকে, অরন্ধন পাঁলত হয়। এই 
আন্জ্গাঁনক প্রাতিজ্ঞার নিদর্শন হিসাবে মণিবন্ধে রাখ বাঁধা হয়। এই রাখিবন্ধন 
ছল বাঙ্গালী জাতির এঁক্যের প্রতীক। 

শহরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামা্লেও স্বদেশী আন্দোলন ছাঁড়য়ে পড়েছিল। 
পণ্যবর্জনের বিরোধীদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। ফলত, বহু ব্যবসায়ী ও 
মুৎসদ্ধি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য শহরে প্রধানত 
গুপ্তসামীতি ও যুবকদের ক্রীড়াসজ্ঘ থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে স্ছানীয় স্বেচ্ছাসেবক 
সংস্থা গঠিত হয়েছিল। বিশেষ পোশাক-পরা (হলুদ ট্রুপ ও লাল সার্ট) 
স্বেচ্ছাসেবকরাই শোভাযান্রা ও গণাঁবক্ষোভের প্রধান সংগঠক ছিল এবং তারাই 
শব্রাটিশ পণ্যবিক্লেতা সংস্থাগ্দাীলর সামনে পিকেটিং চালাত। 

স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৫ 
খখস্টাব্দের শেষে কংগ্রেসের একাঁট আঁধবেশনে মধ্যপম্থ্দের অন্যতম প্রধান নেতা 
ও কংগ্রেস সভাপতি গোপালকৃষ গোখলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ 'হসাবে 
বাংলায় ব্রিটিশ পণ্যবজনকে সমর্থন দেন। এই সময় তিলক ও চরমপল্থীদের 
উত্থাপিত সারা ভারতের সমুদয় প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলন বিস্তারের এবং ভারতীয় 
জনজীবনের সর্বস্তরে বয়কট অনুসরণের প্রস্তাবটি মধ্যপল্থশরা বর্জন করে। 

মধ্যপন্থণ কংগ্রেস নেতারা যে গণ-আন্দোলন এড়াতে ক্লুমেই অপারগ হচ্ছেন, 
কংগ্রেসের এই অধিবেশনে তা স্পন্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইসঙ্গে সম্ভাব্য সকল 
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পন্থায় সংগ্রামের পারসর সাঁমিতকরণে তাদের চেম্টার ফলে এদের সঙ্গে 
চরমপল্থদের মতপার্থক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পেশছেছিল। বৈপ্লাবক সংগ্রাম জোরদার 
হয়ে উঠলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেকার এই মতবৈষম্য প্রকটতর আকার ধারণ 
করেছিল। 


্বদেশশ আন্দোলনের বিকাশ ও গণ-আন্দোলন 


১৯০৬ খ্তরীস্টাব্দের শুরু থেকে আগামণ বছরগ্দালতে সাম্রাজ্যবাদীদের 'বরুদ্ধে 
অসংখ্য গণবিক্ষোভ অনূম্ঠানের মাধ্যমে স্বদেশ আন্দোলন বাংলার শহর ও গ্রাম 
সহ দেশের অন্যান্য অণ্লেও ছাড়িয়ে পড়োছল। 

বাংলা, মহারাম্ট্র পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে অতঃপর চরমপল্থীদের 
কার্যকলাপের মান্রা বাদ্ধ পেয়োছল। 'অনুশীলন সাঁমাতি নামে ঢাকায় গঠিত 
একটি বেআইনী বিপ্লবী সংস্থা দেশের আত্মগোপনকারী কমর ও বিপ্লবীদের 
কাযকলাপ সমন্বয়ের উদ্যোগ 'নয়োছল। বোম্বাই প্রদেশে এবং পঞ্জাবেও একই 
ধরনের সংগঠনের অভ্য্যদয় ঘটে। গুপ্তসমিতিগুলি শহুরে পেটি-বুজোয়া 
স্তরগাীলর, বিশেষত উচ্চবিদ্যালয়ের ছান্রদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত। 

এই সময় বামপল্থ মতবাদ-ঘে*ষা নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় 
এবং এগুলির মধ্যে “যুগান্তর” ও “বন্দে মাতরম” খুবই জনীপ্রয় হয়ে ওঠে। ১৮৫৭- 
১৮৫৯ খ্ীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, গ্যারিবাল্ড, মাৎঁসনি ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে 
বহু প্ীস্তকা মাদ্রত ও প্রকাঁশত হতে থাকে। 

চরমপল্থীরা সারা দেশে গঠিত ক্রীড়াসমাতি ও যুবসংস্থা এবং স্বদেশী দোকান 
ও ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানগুলিকে তাদের গৃপ্ত কার্যকলাপের আইনী আড়াল "হিসাবে 
ব্যবহার করত। স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় পেট-বুজরয়া 
জাতীয়তাবাদণরা জনগ্গণের ব্যাপক অংশকে সানি সানমাজ্যবাদাবিরোধশী আন্দোলনে 
শারক করার প্রয়াস পেয়েছিল। কেবল শহরে পেটি-বর্জোয়াদের মধ্যেই তারা 
তাদের কার্যকলাপ সাঁমিত রাখে নি, শ্রীমক এমন কি গ্রামীণ জনগণের মধ্যেও 
প্রচার চালান হত। 

সাধারণত জনসভা ও বিক্ষোভগ্লি শহরে পেট-বুর্জোয়াদের দ্বারা অনুম্ঠিত 
হলেও এগ্যাঁল শ্রামক শ্রেণীরও সমর্থন লাভ করত। সেই ১৯০৫ খ্ঢাঁস্টাব্দের 
শরৎকালে বোম্বাই কন্্কলে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে 
শ্রীমকদের কার্যাদনের দৈর্ঘ্য কিছুটা হাস পেয়োছল। বাংলা সেই ১৯০৬ 
খ7ীস্টাব্দেই ধর্মঘট আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠোছল। 
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সেই বছর গ্রীম্মে পূর্বভারত রেলপথে দুটি বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। 
কলিকাতায় সরকারী মদ্রণালয়ের শ্রমিক ও বাব্-কমরঁরা শহরের পৌরসভা 
কর্মচারীদের সঙ্গে একযোগে ধর্মঘটে যোগ 'দিয়েছিল। এই বছরের মাঝামাঝি ও 
শেষের দিকে এখানকার ব্রিটিশ মালিকানাধীন বস্তকলেও কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট 
অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯০৬ খননস্টাব্দের গ্রীন্ম ও শরতের ধর্মঘটগুঁল ছিল 'দিকচিহৃকল্প, কারণ 
এতে শ্রীমকরা শদধদ বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দাবই নয়, অনেকগ্যাল রাজনোতিক দাঁবও 
হাঁজর করোছল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অনুসৃত বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমকদের 
প্রাতবাদ অবশ্যই উল্লেখ্য । রেলপথ ও বস্ত্রকল শ্রাীমকদের এইসব ধর্মঘটের মধ্য 
দিয়ে বাঙ্গালী পেট-বুর্জোয়া গণতন্তীদের সাহায্যে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রাতাষ্ঠিত 
হয়। সাধারণ গণতান্ত্িক সাম্রাজ্যবাদাবরোধী আন্দোলন এবং শ্রামক শ্রেণীর 
সংগ্রামের এই সমাবন্ধ আসলে জাতীয় মৃক্তি-আন্দোলনের একটি উল্লেখ্য অগ্রগাতি 
হিসাবেই চিহতব্য। 

চরমপন্থীরাও (বিশেষত বাংলা ও পঞ্জাবে) কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়াতে 
থাকে। ব্রিটিশ পণ্যবজনের জন্য ব্রুমেই গ্রামাণ্লে অধিক পরিমাণ সভাসামাতি ও 
[বক্ষোভের, চলে। চরমপন্থী প্রচারকরা কৃষকদের মধ্যে বৈপ্লাবক 
প্রচারপত্র ছড়াতে থাকে। এগ্ুলিরই একাঁটতে বলা 
ধ্বংসকারী, আমাদের তাঁতি ও কামারদের পেশা হরণকারী এই চোরদের আমরা 
কী করে নিজেদের শাসক হিসাবে স্বীকার করব? তারা তাদের দেশে-তোরি অজস্র 
পণ্য আমদানি করে, আমাদের বাজারে আমাদের জনগণের কাছে এগ্যালি 'বান্রু 
করে, এভাবে আমাদের ধনদৌলত লুট করে, আমাদের জনগণের রুজি-রোজগার 
কড়ে নেয়। যারা আমাদের মাঠের ফসল লুট করে, আমাদের অনাহার, জবর ও 
প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেয় তাদের আমরা কিভাবে শাসক ভাবব ? যারা আমাদের উপর 
র্লমাগত করের বোঝা চাপাচ্ছে সেইসব বিদেশীদের আমরা কিভাবে শাসকের 
স্বীকীত দেব ?.. ভাইসব, আপনারা এগুলি যত সহ্য করবেন এই শঠরা ততবোশ 
আপনাদের শোষণ করবে। আপনাদের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে, মদীক্তর পথ খ*জতে 
হবে। ভাইসব, আমরা দুনিয়ার সেরা জাতি । আমাদের ধনদৌলতেই তারা কাজ কম 
না করে নিজেদের মেদ বাড়াচ্ছে। এরা আমাদের রক্তপায়। আমরা কেন এইসব 
সহ্য করব ?... হিন্দু ভাইয়েরা কালী, দূর্গা, মহাদেব ও শ্রণীকৃষের নামে শপথ 
করুন, মুসলমান ভাইরা আল্লার নামে কসম নিন আর গ্রামে গ্রামে আওয়াজ 
তুল্মন-_ হিন্দ_-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সেবা করবে৷... ভাইরা 
জাগ্‌ন! জল্মভূমির সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় দিন, সাহসের সঙ্গে লড়াই করুন, 
বাংলা মায়ের জন্য প্রাণ কুরবাঁন 'দিতে প্রস্তুত হন! 
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হিন্দ;-মুসালম এঁক্যের এই আবেদন কোন আপাঁতিক ঘটনা নয়। সভা ও 
উপর নিষেধাত্ঞা, "বন্দে মাতরম' সঙ্গীত 'নাষদ্ধকরণ, সভা ভেঙ্গে 

দেয়া, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ অবদমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাটশ ুপাঁনবোশক শাসকবর্গ হিন্দু 
ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধমাঁয় শত্রুতার ইন্ধন যুগিয়ে আন্দোলনে ফাটল 
ধরানোর জন্য সম্ভাব্য সবাঁকছুই করছিল। তাসত্তেও ১৯০৫-১৯০৬ খএখস্টাব্দে 
তারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মারাত্মক সংঘর্ষ বাধাতে পারে নিন। বর্ধমান 
বৈপ্লবিক উদ্দীপনার এই পারাস্থিতিতে 'ব্রাটশরা তাদের প্রাত সহানুভূতিশশল 
শাক্তশালী মুসলিম সামন্ত ও মুৎস্‌দ্দী বুর্জোয়াদের দ্রুত সংগাঠিত করে তোলে। 

১৯০৬ খ্যস্টাব্দের শরতে নতুন ভাইসরয় লর্ড মিন্টো'র (১৯০৬-১৯১০) 
সঙ্গে আনুষ্ঠানক সাক্ষাৎকারের জন্য "মুসলিম নেতাদের, একটি প্রাতানধিদল 
গঠিত হয়। তাঁর কাছে দেয়া এই প্রাতানাধদের স্মারকাঁলাঁপতে তাঁরা পৌরসভা ও 
আইন পাঁরষদে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাঁব জানান। শক্তিশালী 
মুসলমান সামন্তদের উত্থাপত এই দাঁব ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক আমলাতন্দের 
সমর্থন পায়। ঘোষণা করা হয় ষে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বিশেষ সৃবিধা পাবে, 
প্রশাসানক বিভাগে তাদের চাকুরির ব্যবস্থা হবে। 

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 'ব্রাটশের প্রাতি আনুগত্য লালনের জন্য এই বছর 
ডিসেম্বরে ঢাকায় 'মুসলিম লীগ” নামে ব্রিটিশের সহযোগণ একট প্রাতিন্রিয়াশশীল 
সংগঠন প্রাতচ্ঠিত হয়। 

একই বছর শাসকদের সমর্থনপ7স্ট হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল গোম্ঠী 'শ্রীভারত 
ধর্মমন্ডল' নামে একটি ধমাঁয় সংগঠন প্রাতষ্ঠা করে। 

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে ভারতীয় জাতগ্দালর 'বাঁভল্ল দলের 
মধ্যেকার বৈষম্যকে পঠাঁজ 'হসাবে ব্যবহারে 'ব্রাটশরা ব্যর্থ হয়োছল। মধ্যপল্থীরা 
কিছুটা শর্তসাপেক্ষে হলেও স্বদেশশী আন্দোলনে তাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছিল 
এবং তা ভারতীয়দের মালিকানাধীন পধীজতাল্তিক সংস্ছাগ্ুলির উন্নতিতে উদ্দপনা 
যুগিয়োছিল। ঠিক এই আন্দোলনের সময়ই টাটা ইস্পাত কোম্পানি তার ৭ হাজার 
অংশীদারের মধ্যে শেয়ার বন্টন করেছিল। ভারতনয় বুজোয়াদের মৃখ্য অংশ 
তখন 'ব্রটশ পণ্যবজনের সুফলগ্যাল ভোগ করছিল। এটি সবশেষ উল্লেখ্য যে, 
১৯০৫-১৯০৭ খইস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের দাম ৮ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়োছল এবং 'িলাতী কাপড়ের দাম ২৫ শতাংশ কমে গিয়োছল। 

চরমপল্থীরা এতকাল যাবত মধ্যপন্থীদের থেকে খোলাখুলভাবে আলাদা 
হওয়ার কথা চিন্তা করে নি। ১৯০৬ খ্স্টাব্দের শরতে কলিকাতায় জাতীয় 
কংগ্রেসের এক আধিবেশনে চরমপল্থীদের প্রা হিসাবে কংগ্রেসের সভাপাঁত পদের 
জন্য তিলকের নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু মধ্যপল্থীরা এই নির্বাচন এড়ানোর জন; 
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ভারতাঁয় জাতীয়তাবাদীদের অবিসংবাদিত শ্রদ্ধেয় নেতা বিখ্যাত রাজনীতিবিদ 
দাদাভাই নওরোজীকে এই পদে আধান্ঠিত করে। 

কংগ্রেসের কাঁলকাতা আঁধবেশনে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন শুরু হওয়ার পর 
চরমপল্থীদের চাপে এই প্রথম ্বরাজের' দাঁব উপস্থাপিত হয়। তৎকালে এটিকে 
স্বায়ত্তশাসিত অন্যানা ব্রিটিশ উপানিবেশের ধারানুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর 
মধ্যে স্বায়ত্তশাসন 'হসাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। 

রূশ বিপ্লব দেশের জাতীয় মূক্ত-আন্দোলনের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার 
করোছল জাতীয় কংগ্রেসের এই আঁধিবেশনেই এটি সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে । সভাপাঁত 
হিসাবে দাদাভাই নওরোজশী সেখানে ঘোষণা করেন যে, যাঁদ রুশ কৃষকরা কেবল 
স্বায়ত্তশাসনের প্রন্তুতিই নয়, পাঁথবীর সবচেয়ে শক্তিশালন স্বৈরতন্দের কবল থেকে 
সেই আধকারও ছিনিয়ে আনতে পারে, যাঁদ এশিয়ার পূর্বে চীনে ও পাঁশ্চমে 
পারস্যে জাগরণ দেখা দিতে পারে, যাঁদ ইতিমধ্যে জাপানের পক্ষে জেগে উঠা সম্ভব 
হয়, যদি রাশিয়া মুক্তির জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাতে পারে, তাহলে কিভাবে 
ব্রাটশের ভারত সাম্রাজ্যের মুক্ত জনগণ হিসাবে আমরা একটি স্বৈরাচারী শাসনের 
অধননে সম্পূর্ণ অধিকারবাণ্চিত অবস্থায় বসে থাকতে পারি? 


জাতীয় আন্দোলনের উপর 
প্রথম রূঃশাবপ্লবের (১৯০৫) প্রভাব । 
সংগ্রামের দ্বিতশয় পর্যায়: স্বরাজ 


প্রথম রুশাবপ্রব চরমপন্থীদেরই সবচেয়ে বেশি প্রভাঁবত করোছিল। রাশিয়ার 
বৈপ্লাবক ঘটনাবলশীর সংবাদ ভারতে প্রধানত ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংবাদপত্রগালর 
মাধ্যমেই পেশছত এবং সেগ্ল 'রূশী পদ্ধতি" হিসাবে চিহিত সাধারণত বিচ্ছিন্ন 
ভশতিপ্রদ কার্যকলাপগির উপরই আঁধক গুরুত্ব 'দিত। অবশ্য বৈপ্লাবক ঘটনাবলীর 
বর্ণনা সহ গোপনে মাদ্রুত প্রচারপন্রগলিও ভারতে পেশছেছিল। সেখানকার পোঁট- 
বুর্জোয়া গণতন্লী ও গাপ্তদলগলির সদস্যরা রুশবিপ্লবের স্বকীয় 
ব্যাখ্যান্ূসারে দেশপ্রোমক যুবকদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাদান শুরু 
করেছিল। 

ইউরোপে দেশান্তরণ ভারতাঁয় বিপ্লবীরা রাশিয়ার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা বিসরণের 
সহায়ক হয়োছল। ১৯০৫-১৯০৭ খ্ীস্টাব্দে নর্বাঁসত ভারতীয় বিপ্রবীরা প্রথমে 
লন্ডনে ও পরে প্যারিসে একাঁট করে চক্র গঠন করে। এই উদ্ধাস্্রদের সঙ্গে রুশ 
সোশ্যাল ডেমোক্লাটদের যোগাযোগ স্ছাপিত হলে শেষোক্তদের মাধ্যমে ভারতীয়রা 
ধপ্রবের আভজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায়। দ্বিতীয় আন্তজ্াঁতকের স্টুটঙা্ট 
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কংগ্রেসে ভারতীয় প্রাতনিধিরা ওপনিবোশকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে আবেগপৃক্ত 
ভাষণ দেন। তাঁরা রুশাবপ্লবের বৈপ্লাবক দষ্টান্তের প্রাতি ভারতীয় দেশপ্রোমকদের 
উচ্ছ্বাসত প্রশংসার কথা ব্যক্ত করেন। 

রুশবিপ্লবের প্রাতধবনন ভারতে পেশছনোর পর সেদেশের বৈপ্লাবক উদ্দীপনায় 
তা আরও উত্তেজনা সণ্টার করে। জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সংগ্রামের 
প্রথম অধ্যায়ের আস্তিম সূচিত হয়। ১৯০৭ খ্বীন্টাব্দের পর স্বদেশী আন্দোলন 
স্বরাজ লাভের আন্দোলনে রৃুপলাভ করতে থাকে। 

১৯০৭ খ্যাষ্টাব্দের বসন্তে পঞ্জাবে এই গণ-আন্দোলনের কার্যকলাপ তুঙ্গে 
পেশছয় । ব্রিটিশের বিরৃদ্ধে পারচালিত জনসভা, বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে সেখানে শহুরে 
জনতার ব্যাপক স্তরের সঙ্গে শ্রীমকরাও অংশগ্রহণ করে। লালা লাজপৎ রায় ও 
আঁজত সংয়ের নেতৃত্বে পেট-বূর্জোয়া গণতল্তীরা ইতিমধ্যেই জনসভার শাঁরক 
সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। লাজপৎ রায় ও আজত সং গ্রেপ্তার ও 
নর্বাসিত হলে রাওয়ালাঁপন্ডিতে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা সেটি 
দমন করে। পঞ্জাবের শহরগাীলতে সংগঠিত আন্ষাঙ্গক বিক্ষোভগনুলিতে স্থানীয় 
কৃষকরাও সমর্থন যোগায়। আন্দোলনটি সাত্যকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অন করতে 
থাকে। 

বাংলায়ও আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। সেখানে হীতিমধ্যই “বন্দে মাতরম 
সম্প্রদায় নামে গঠিত একটি গুপ্তসমিতি সশস্ত্র অভ্যু্থানের আয়োজন শুরু করে। 
জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যাগে বাজার ঘেরাও ও ব্রিটিশ পণ্যধবংসের মান্না ক্রমেই 
বাদ্ধ পেতে থাকে । পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তখন প্রায়ই সভা ও শোভাযান্লার 
পারসমাপ্ত ঘটত। এই জাতীয় একটি সংঘর্ষে কলকাতায় একবার কিছ? পালিশ 
সেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ 'দিয়োছল। 

বাভল্ন শহরকেন্দ পুনরায় ধর্মঘট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯০৬ খ্ত্রীম্টাব্দের মতো 
এবারও রেল-শ্রামকরাই অগ্রগামীর ভূঁমিকাসীন ছিল। এই বছর বসস্তে বোম্বাইয়ের 
রেল-শ্রীমকরা ধর্মঘট করে। অক্টোবর মাসে পূর্বভারত রেলপথের শ্রাীমক ও 
বাবুশ্রেণীর কমর্শরা দশাঁদনের একাঁট সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়। ফলত, বাংলার 
অর্থনৌতক জীবন 'নাক্ষয় হয়ে পড়ে: করলার অভাবে কাঁলকাতা ও অন্যান্য 
শহরের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, মাল খালাসের অভাবে অসংখ্য মালগাঁড়তে 
স্টেশনগ্ীল ভরে ওঠে । এগযাীলর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য যে, ভাইসরয় তখন দেশের 
অবাশিম্ট অংশ থেকে পদরোপুরি 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছিলেন। বৈপ্লাবক আন্দোলনক্ষন্ধ 
একটি দেশে এতে ওঁপনিবৌশক সরকারের ব্যাপক মর্ধাদাহান ঘটেোছিল। বছরের 
শেষ পর্যস্তও নানা চ্ছানে ধর্মঘট অব্যাহত 'ছিল। আগের মতো এবারও এগুলি 
প্রধানত চরমপল্ধীরাই সংগঠিত করোছল। 
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জাতশয়তাবাদশীদের অন্তদ্বন্ঘথ বৃদ্ধি। জাতীয় কংগ্রেস বিভাগ 


বৈপ্লাবক সংগ্রামের গাঁতবেগ বৃদ্ধির প্রোক্ষিতে মধ্যপল্থী ও চরমপল্ধীদের মধ্যে 
বুদ্ধিজীবীদের উধ্বতন স্তর ও জাতীয়তাবাদী জামদারদের প্রাতানাধ হিসাবে 
মধ্যপল্থীরা সংরক্ষণশীল নীতি প্রবর্তন, বিদেশী পাঁজর উপর সীমিত "নয়ল্্রণ, 
ভাইসরয় ও প্রাদেশিক গভর্নরদের অধীনস্থ আইন পাঁরষদগীলিতে 'বস্তশাল শ্রেণীর 
প্রাতানধির সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে স্বায়তশাসন সম্প্রসারণ নিয়েই তুম্ট ছিল। এরা 
এই পাঁরষদগ্দীলকে ওপাঁনবোশিক প্রশাসনের কোন কোন কার্যকলাপ নিয়ল্মণের 
আঁধকার দেয়ারও দাঁব জানিয়েছিল । 

চরমপল্থশদের অধিকাংশ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষপাতাঁ না হলেও তারা সকলেই 
ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনে জনগণের 
শরিকানা ব্যতত যে সাফল্য অসম্ভব এট তারা জানত । একাঁদন যে দেশে ফেডারেল 
প্রজাতন্ত্র গঠিত হবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ ঘটবে, এতেও তাদের সন্দেহ 
ছিল না। দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে চরমপল্থীদের 
কোন সস্পম্ট কর্মসূচি না থাকলেও জনগণের প্রতি তাদের আবেদনগ্যাল 
[বষয়গতভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামে শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ 
যুগিয়োছল। জাতীয় কংগ্রেসের আণ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে থেকে কার্যপরিচালনাব 
উপযোগী দেশব্যাপ্ত নিজস্ব সংগঠনের অনুপাঁষ্থতি ছিল এদের দুর্বলতার মূল 
উৎস। 

জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগম্টাক্ত এবং ধর্মঘট আন্দোলনের বিস্তারের ফলে 
ভারতীয় বুর্জোয়াদের উধর্তন স্তর ও মধ্যপম্থীরা ভশত হয়ে পড়ছিল। 
বোম্বাইয়ের শাক্তশালী কারখানা-মালিক এবং গোখলে ও সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মধ্যপল্থী নেতাদের বক্তৃতায় ওপনবোশক শাসকদের সঙ্গে 
আপোসের সর ক্রমেই স্পম্টতর হয়ে উঠাঁছল। 

জাতায়তাবাদীদের দক্ষিণপল্থদ অংশের পশ্চাদপসরণ ত্বারত করার জন্য 
ভাইসরয় মিশ্টো আসন্ন শাসন সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। ওপাঁনবেশিক 
সরকার বাংলার জামদারদের আধিকারগ্যাল অক্ষত রাখার আশ্বাস দিয়োছল। 

১৯০৭ খ্ঢাঁস্টাব্দের বসম্তে সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার 
মধ্যপল্থীদের একটি প্রাতনাধদল ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এর সদস্যরা 
“বাংলার উচ্ছত বিক্ষোভ" নিয়ল্মণে তাঁর সাহায্য চায়। অন্যান্য প্রদেশেও 
মধ্যপল্থীরা আন্গ্রত্য প্রদর্শনে এগিয়ে আসে । সেই বছর গ্রীল্মে বাংলার জামদাররা 
সম্ভাব্য যেকোন গণ-আন্দোলনের 'বির্দ্ধে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করে। 
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এইসঙ্গে চরমপল্থীদের সমর্থন সংহত করার উদ্দেশ্যে তিলক সারা দেশে 
কয়েকটি পর্যটন-আঁভযান চালান। সারা ভারতের সংবাদপন্রগ্ীলতে তাঁর বক্তৃতার 
পুরো বিবরণী প্রকাশিত হয়। 'ফোজদারি বাধকজ্প ভারতীয় সংঁবধান' বর্জনে 
তাঁর আহবান সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করে। 

জাতীয় কংগ্রেসের পরব আঁধবেশনে সভাপাঁতি গনর্বাচন নিয়ে 
জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তাঁর দ্বন্ব দেখা দিলেও এই পদে তিলকের নির্বাচন 
আদায়ের জন্য শেষাবাধ চরমপল্থণদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। 

সুরাটে অনুষ্ঠিত এই আঁধিবেশনের আঁধিকাংশ উপস্থিত সদস্যই ছলেন 
দক্ষিণপল্থী। উদ্বোধনী অনূম্ঠানে তিলক পূর্ববতর্শ অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ 
আন্দোলন ত্যাগ করার জন্য মধ্যপন্থীদের আঁভযুক্ত করেন। সভাক্ষেত্রে হট্টগোল 
বাধলে মধ্যপল্থীদের উদ্যোগে প্যীলশ ডাকা হয়। পরদিন দুই দল আলাদা আলাদা 
সভার আয়োজন করে। মধ্যপল্থীদের বক্তৃতা ও গৃহীত প্রস্তাবগ্ীলতে 
সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পনের ভাব স্পম্ট হয়ে উঠোছিল। নিজেদের একাঁট 
প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য চরমপল্থীদের একটি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা গণ- 
আন্দোলন বৃদ্ধির আবেদন করে। কংগ্রেস 'বিভাগই অতঃপর ভাবতব্য হয়ে ওঠে । 


গণ-আল্দোলনের বিকাশ। 
বোম্বাইয়ের রাজনোতিক ধর্মঘট 


মধ্যপল্থীদের আত্মসমর্পণের পর বাংলার গণ-আন্দোলন মন্দাপর্কে প্রবেশ করে 
এবং গ্ঃপ্তসমিতিগ্যালর কার্ষকলাপ বাচ্ছন্ন সন্পাসে পর্যবাসত হয়। এই সময় 
মহারাম্দ্র ও দক্ষিণ ভারতে সংগ্রাম-কেন্দর স্থানাস্তর ঘটে। 

১৯০1৮ খএইস্টাব্দের বসন্তে 'তিন্নাভোল ও তুঁতিকরিনে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা 
দেয় এবং এটি আণ্চলিক চরমপল্থী সংগঠনের নেতৃত্বে একটি সাধারণ রাজনোতিক 
ধর্মঘটের রুপলাভ করে। আন্দোলনাঁট ব্রিটিশ সৈন্যবাহনীর সহায়তায় 
নর্মমভাবে দমন করা হয়। 
প্রাতম্ঠার জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালায়। তারা বোম্বাইয়ের শ্রামকদের 
মধ্যে তাদের কাজ বাঁদ্ধ করে এবং কয়েকাঁট বড় বড় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। 
এগুলিরই একাঁট, টেলিগ্রাফকমর্ণদের ধর্মঘট অন্যান্য শহরেও ছাড়িয়ে পড়েছিল । 

ইতিমধ্যে 'ব্রাটশরা বিপ্লবী শীক্তুগ্লির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রত্যাঘাত চালায়। 
বাংলায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনটি বেআইনী ঘোষিত হয়। জাতাঁয় 
স্লোগানচিহুত পোশাক পরাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে ওঠে। ১৯০৭ খ্ঢরীস্টাব্দে 
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'াজদ্রোহমূলক সভানুজ্ঠান বাঁধ পাশ করা হয়। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সভা ও 
শোভাষান্না ভেঙ্গে দেয়া চলত। ১৯০৮ খশস্টাব্দে "সংবাদপত্র আইন” পাশ করা হয়। 
“বিদ্রোহে উসকান দানের, অজূহাতে এই আইনবলে যেকোন সংবাদপত্র বন্ধ করে 
দেয়া যেত। 

'ব্রটিশ ওঁপনিবোশিক শাসক এবং তৎকালীন ভারতের রাম্ট্রসচিব মার্লর এই 
নীতি সম্পর্কে লোনন 'িখোছিলেন: স্বাধীন ব্রিটেনের সেরা উদারনোৌতিক ও 
র্যাডিকাল প্রাতানাধবর্গ রূশ ও অর্শ কাদেতদের" আদর্শ প্রগাঁতশীল' 
সাংবাদিকতার জ্যোতিজ্কস্বর্প (আসলে পাঁজতলন্লের তাঁল্পবাহক) জন মার্লর মতো 
মানূষরাও ভারতশাসনের দায়িত্ব পেলে রীতিমতো চোঙ্গস খাঁ হয়ে উঠেন। 'ননজেদের, 
অধানস্ছ জনগণকে 'শান্তকরণের জন্য সন্তাব্য যেকোন পল্থার আশ্রয়, এমন কি 
রাজনৈোতিক প্রাতিবাদীদের জন্য বেত্রদশ্ড অনুমোদনেও দ্বিধা বোধ করেন না ।”** 

জাতীয় মূক্তি-আন্দোলনে চরম আঘাত হানার জন্য ওঁপনবেশিক সরকার 
১৯০৮ খশস্টাব্দের সংবাদপন্্র আইনের আওতায় 'তিলককে গ্রেপ্তার করে । তিলকের 
গ্রেপ্তার ও বিচারের (১৯০৮ খ্7ীস্টাব্দের ১৩-২২ জুলাই) ফলে সারা বোম্বাই 
প্রদেশে গণাবক্ষোভ ও প্রাতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে । তিলকের সমর্থকরা 
বোম্বাইয়ের কলকারখানাগ্যালতে ধর্মঘট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। 
সাম্রাজ্যবাদী নীতির তশর নিন্দায় রূপান্তরিত করেন। এই বক্তৃতার ফলে ভারতে 
ব্যাপক প্রাতীক্রয়া সৃম্টি হয় এবং এটির খ্যাঁত দেশের সাঁমান্ত আঁতন্রম করে। 

জনগণের প্রাতিবাদ সত্বেও তিলক 'বপুল অর্থদণ্ড সহ ৬ বছরের কঠোর 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশ্য পরে এটি বদলে তাঁকে সাধারণ কারাদণ্ড 
দেয়া হয়েছিল। 

দণ্ডাদেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চরমপল্থীরা তাঁর কঠোর সম্রম কারাদণ্ডের 
প্রীতাট বছরের জন্য একাঁদন করে বোম্বাইয়ে ৬ দিনের সাধারণ ধমণঘট আহবান করে । 

২৩ জুলাই সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হয়। বোম্বাইয়ের সকল 
কলকারখানার কমরাই ধর্মঘটে যোগ দেয়, দোকানপাট ও শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানগ্যাল বন্ধ 
হয়ে যায়। দেশাত্মবোধক স্লোগান ও তিলকের ছবিতে শহরটি ভরে ওঠে। বিক্ষোভ 
ও প্রাতবাদ সভার শারকরা পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ওপনিবোশক 
শাসকরা ধর্মঘটের মূকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় এবং এটি পরিকল্পনা মোতাবেক 
ছয়াদন পর. প্রত্যাহত হয়। 


ধনয়মতাল্লিক-গণতান্মিক পার্ট সদস্যরা ।-_ সম্পাঃ 
৬, ]. [50110 009112066 71/9775, ৬০1. 15, 79, 184. 
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বোম্বাইয়ের এই ঘটনাবলীর এীতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণরুমে লোনন 
লিখেছিলেন: 'ভারতাঁয় গণতন্্ণ তিলকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শৃগালেরা যে-জঘন্য 
দণ্ডাদেশ দেয় দীর্ঘমেয়াদী নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন তান এবং এই সোঁদন 
ব্রিটিশ কমন্স সভার এক প্রশ্নে প্রকাশ পেল যে ভারতীয় জ্যাররা মুক্তির সপক্ষে 
ছিলেন আর দন্ডাদেশটি পাশ হয় 'ব্রাটিশ জ্যারদের ভোটে! গণতল্মীদের উপর টাকার 
থলির সেবাদাসদের এই প্রতিহিংসায় বোম্বাইয়ে দেখা দেয় শোভাযাল্লা ও ধর্মঘট। 
ভারতেও প্রলেতারিয়েত ইতিমধ্যেই সচেতন, রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের রূপ 
পাঁরগ্রহ করেছে এবং এই প্রেক্ষিতে ভারতে রুশ ধরনের ব্রিটিশ সরকারের 'নশ্চিত 
ধ্বংস ঘটবে! 

বোম্বাইয়ের এই ধম্ঘট ১৯০৫-১৯০৮ খ্স্টাব্দের বৈপ্লাবক ঘটনাবলীর 
তুঙ্গাবস্থা হিসাবেই চিহিতব্য। ইতিমধ্যে বাংলা ও পঞ্জাবে শহরে পেটি-বুর্জোয়াদের 
ব্যাপক স্তর, মধ্যবিত্ত, শ্রীমক ও কৃষকদের কোন কোন দল 'ব্রটিশ ওঁপনিবোশকদের 
বিরুদ্ধে রাজনোতিক সংগ্রামে যোগ দিতে শুরু করেছিল। বৈপ্লাবক কার্যকলাপে 
চরমপল্থীদের সন্রিয় শারকানা এবং ভারতের 'বািভন্ন স্থানে তাদের সংগঠিত 
গণপ্রাতিবাদ মূলত জাতনয় মাক্ত-আন্দোলনের অন্তর্গত পেটি-বৃর্জোয়া, গণতাল্লিক 
অংশের সংহাতি বৃদ্ধিতে সহায়তা 'দিয়েছিল। প্রথম রুশাবপ্রবের প্রভাব পোঁটি- 
বুর্জোয়া গণতল্তরদের কার্যকলাপের মধ্যে সর্বাধিক প্রকট হয়ে উঠেছিল। তারা 
এই ব্যাপক রাজনোতিক বিক্ষোভ ও সাধারণ ধর্মঘটের রুশ আভজ্ঞতাকে স্বাগত 
জানয়েছিল এবং ভারতীয় অবস্থায় এটি আভযোজনার প্রয়াস পেয়েছিল। পোটি- 
বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতল্ঁদের আদর্শগত অগ্রগাত ক্রমেই ভারতীয়দের জাতীয় 
এঁক্যের বর্ধমান উপলান্ধতে প্রকটিত হয়েছিল এবং তা একটি নতুন স্তরে 
পেশছোছিল। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য চরমপল্থী নেতাদের 
রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে এটি 'বিশেষভাবে স্পম্ট হয়ে উঠোছিল। 

কিন্তু ১৯০৫৬-১৯০৮ খ্যাীস্টাব্দের ঘটনাবলীর স্থানীয় সঈমাবদ্ধতার মধ্যে 
প্রকাটত জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতা আসলে ছিল তৎকালীন দেশের 
ইতিহাসানরধারিত অর্থনোতক ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরাবস্থানেরই ফলশ্রতি। 
জাতীয় শাক্তর মধ্যে বিভেদ ও পেট-বুর্জোয়া গণতল্লীদের দেশব্যাপ্ত সংগঠনের 
অভাবই 'ছল এর দুটি প্রধান সমস্যা । 

বিশ শতকের প্রথম দশকের ঘটনাবলশ জাতাঁয় আন্দোলনে জনগণের শরিকানার 
সম্ভাবনা (সাম্রাজ্যবাদাবরোধী সংগ্রামে সাফল্যের মৌল পৃবশির্ত) স্পম্ট হয়ে উঠলেও 
ভারতীয় জনগণের বিপুল সংখ্যার অংশ, কৃষকদের পক্ষে তখনো রাজনোতক 
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৫০৭ 


সংগ্রামে যোগদানের অপারহার্য সামাঁজক চেতনার বিশেষ স্তরে পেশছন সম্ভবপর 
হয় নি। 

জাতীয় মূক্ত-আন্দোলনের এই পর্যায়ের এীতহাসিক তাৎপর্য হল: ভারতীয় 
সমাজের যে শ্রেণী ও স্তরগুল দ্বারা আগামী বিশের দশকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
কালপর্বের ওপাঁনবোশকতাবরোধী সংগ্রামের চাঁলকাশাক্ত গঠিত, এতেই তাদের 
রাজনোৌতক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল। 


প্রথম মহাযদ্ধের প্রান্কালীন এবং য্দ্ধকালশীন ভারতবর্ষ 
মর্ল-মিশ্টো সংস্কার 


বোম্বাইয়ের রাজনৈতিক ধর্মঘটের পর গণ-আন্দোলনে কিছুটা মন্দাভাব সৃষ্টি 
হয় এবং ওপাঁনবোশিকতাবিরোধশ দলের ভাঙ্গন গভশরতর করার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ- 
ভারতীয় শাসকদের অনুসৃত অভ্যন্তরীণ নীতির জন্যই অংশত এমনাঁট ঘটে। 
আগের মতোই '্লিটিশ প্রশাসন গাজর দোঁখয়ে কাজ হাসিলের পদ্ধাতি অনুসরণ 
করাছল। 

একদিকে তখন ওঁপাঁনবেশিক সরকারের সন্রিয় বিরোধীদের উপর 'নর্যাতন 
চলছিল: 'ব্রাটশাঁবরোধশ গুপ্সংগঠনগ্ীলর বিরুদ্ধে ব্যবহার্য ১৯০৮-১৯১৩ 
খএস্টাব্দে গৃহীত আইনগ্যীল (১৯০৮ খস্টাব্দের 'বস্ফোরক দ্রব্য আইন; 
১৯০৮ ও ১৯১৩ খাীস্টাব্দের ফৌজদার বাঁধ সংশোধন আইন) দ্বারা সন্পাসসৃ্টির 
একটি আইনগত 'ভান্ত তোর করা হয়েছিল। 

দ্রোহের উদ্দেশ্যে সভা আহবান বন্ধের জন্য অস্থায়ী আইনটির (১৯০৭) 
আওতা ১৯১১ খসস্টাব্দ অবধি বাড়ানোর পর শেষে এট আনীর্দন্ট কাল চালু 
রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ১৯১০ খ্াঁস্টাব্দে গৃহীত নতুন ভারতীয় সংবাদপত্র 
আইনের আওতায় ওপাঁনবোৌশক শাসকরা জাতীয় সংবাদপন্রগুলিকে হয়রানি করার 
ব্যাপক ক্ষমতা পায়। আইনটি গৃহীত হওয়ার প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে শতশত 
ভারতীয় বইপ্যান্তিকা বন্ধ, বাজেয়াপ্ত কিংবা এগুলির উপর মোটা অঙ্কের জরিমানা 
চাপান হয়। সারা দেশে পুলিশী সল্পাসের বন্যা দেখা দেয়। 

অন্যদিকে তাদের সমর্থক 'বত্তশালণ শ্রেণগুলির (রাজা, সামন্ত ও মৃৎসুদ্দী) 
অবস্থান মজব্তের জন্য এবং জাতীয় আন্দোলনের মধ্যপল্থী নেতাদের সপক্ষে 
আনার জন্য ব্রিটিশরা নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। 

১৯০৯ খসস্টাব্দে ভাইসরয় 'মিণ্টো ও ভারতের রাষ্ট্রসাঁচব মার্ল নতুন ভারতাঁয় 


৫০৬ 


পরিষদ-ীবধি প্রবর্তন করেন। এঁটই মার্ল-মিস্টো সংস্কার নামে খ্যাত। ১৯১০ 
খস্টাব্দে বলবং এই নতুন বাধ অনুসারে ভাইসরয়ের অধশনস্থ কেন্দ্রীয় আইন 
পারষদের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে মোট সংখ্যার অর্ধেক এবং বড় বড় 
প্রদেশে গভর্নরের আইন পাঁরষদে নির্বাচিত সদস্যেদের সংখ্যাগ্‌র করার ব্যবস্থা 
চালু হয়। এইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রাতিনাধিত্ব ব্যবস্থাও প্রবার্তত হয় : সাধারণ, জামদার 
ও মুসাঁলম এবং মুসলমানদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তদুপার 
যেখানে জমিদার ও মুসলমানরা প্রত্যক্ষ ভোট দত সেখানে সাধারণ তাঁলকাভূক্তদের 
নির্বাচন চলত দ্7াট-তিনটি পর্যায়ে । এই ব্যবস্থাবলীর দৌলতে সামন্ত ও মূসালম 
স্তরগ্যালর তুলনায় বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে। এইসব ব্যবস্থার একটিই লক্ষ্য 
ছিল: 'হন্দু-মুসলমানের পবভেদ সৃন্টর মাধ্যমে শাসন' পাঁরচালনা। 

১৯০৯ খীস্টাব্দের শাসন সংস্কার ভারতনয় সংখ্যাগ্দর জনসাধাণের স্বার্থকে 
বিন্দুমান্রও প্রভাবিত করে নি। এতে ভোটদানের আঁধকারী ছিল জনগণের মা 
১ শতাংশ মানুষ এবং আগের মতো পাঁরষদের ক্ষমতা ছিল উপদেশদানেই সাঁমিত। 

বত্তশালী শ্রেণীগ্লির মধ্যে ওঁপাঁনবেশিক সরকারের সামাজিক সমর্থনের ভিত 
প্রশস্ততর করার লক্ষ্যেই নতুন ভাইসরয় লর্ড হাঁডর্্জের (১৯১০-১৯১৬) অভ্যন্তরীণ 
ন্শীত পাঁরচালত হয়েছিল। ১৯১১ খনস্টাব্দে এই প্রথম ব্রিটিশ সম্রাট ভারত 
পাঁরদর্শনে আসেন। মোগল প্রসাদে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে (দরবার) ভারত সম্রাট 
হিসাবে ৫ম জর্জের আভিষেক নিম্পন্ন হয়। ব্রিটিশরাজের প্রাতি সামন্ত-জমিদার 
শ্রেণীর আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অন্ৃষ্ঠিত এই রাজ্যাঁভিষেকে জনাধকৃত বঙ্গভঙ্গ 
রদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং আসাম, বিহার ও গাঁড়ষ্ স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা 
পায় আর বিক্ষন্ধ কলিকাতা থেকে রাজধানী 'দল্লীতে স্ছানান্তরত হয়। 

এই শেষ কার্যটি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিল। এশিয়ায় প্রভাবাণ্চল চিহিন্তকারা ইঙ্গ-রুশ চুক্ত স্বাক্ষারত হওয়ার ফলে 
ভারতের সঈমান্তবতর্শ দেশগুীলতে, বিশেষত 'তিব্বতে 'ব্রটিশ প্রভাব বাদ্ধ পেয়েছিল । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৪ খ্বশস্টাব্দেই তিব্বতে একটি 'ব্রটিশ সামরিক আভযান 
পরিচালিত হয়োছিল। এশিয়ায় ইঙ্গ-রুশ প্রাতদ্বন্িতার মান্রান্মসারে বিশ্বের এই 
অণ্ুলে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে বর্ধমান সংঘাতের সম্ভাবনার নারখেই ভারতের 
'রাটশ রাজনীতাঁবদরা মুসাঁলম প্রাচ্যের দিকে তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করোছল। 
স্মর্তব্, অটোমান সাম্রাজ্যের যে-অংশ নিয়ে মুসালম প্রাচ্যের রাজ্যগুঁলি গঠিত 
সেখানে জার্মান এজেস্টরা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠোছিল। এইসঙ্গে ব্রিটিশরা 
আফগানিস্তানে তাদের ক্ষমতা মজবুতে সফল হয়েছিল । মোগল সম্রাটদের সিংহাসনে 
'ব্রাটশরাজের আইনসঙ্গত আঁধকারলাভ ছিল (ব্রটিশ রাজনীতিবিদদের চোখে) 
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ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান উভয়ের কাছে ওঁপাঁনবোশিক 
সরকারের সম্মানবৃদ্ধরই নামান্তর । 

এই সময় ওপাঁনবোশক সরকারের পাঁরচালিত সাংস্কীতিক নীতিও ছিল কোন 
কোন ক্ষেত্রে এরই লক্ষ্যমখী। 


এই শতকের গোড়ার দিকে ভারতশয় সংস্কৃতির বিকাশ 


উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে, লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালে, 
মধ্যযুগণয় চ্াপত্যের কতকগুলি সেরা নিদর্শন (প্রধানত তথাকথিত ইন্দো-মসালম 
স্থাপত্য) প্নর্গঠিত হয়। ইউরোপীয় প্রথাঁসদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যম ধরনের কিছ ছবি 
ছাড়াও ভারতীয় কার্যীশল্প, মধ্যযুগীয় 'মানয়েচর ও ভাস্কষগ্যাল বিশ শতকের 
গোড়ার দিকে প্রাতষ্ঠিত নতুন জাদঘরগ্লিতে (কাঁলকাতার মহারানী ভিক্টোরিয়া 
জাদুঘর, বোম্বাইয়ের পপ্রন্স অব ওয়েলস জাদুঘর) প্রদর্শিত হত। "কিন্তু এইসঙ্গে 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসংখ্য স্থাপত্যসৌধ অবহেলিত অবস্থায় ধসে যাচ্ছল এবং 
ইঙ্গ-ভারতায় সৈন্যদের ব্যারাকের উপযোগী করার জন্য এীতহাপিক দুর্গগাীলির 
(দিল্লশর লালকেল্লা, এলাহাবাদ, আহ্‌মদনগর ও অন্যান্য শহরের দর্গগুলি) 
মারাত্বক 'বিকতি ঘটান হাচ্ছিল! 

ভারতের এীতহ্যানুসারী জাতীয় স্থাপত্যের নির্মাতা, পাথর-মাস্ত্দের বর্ণজাত 
কারিগররা এখন রাষ্ট্র বা ব্যাক্তীবশেষের কাছ থেকে কোন বড় কাজের ফরমাশ না 
পেয়ে ত্রমেই লোপ পেতে শুর করোছল। গ্রামের বসতবাঁড়তে এবং মফস্বল 
শহরের দালানকোঠায়ই কেবল এই এীতহ্য মোটামূট 'টকে ছিল। রেলস্টেশন ও 
আঁফসের মতো সরকারী দালানগ্াীলতে তখনো প্রধানত ভিক্টোরীয় যুগের 
জাঁকজমকের রীাতিই অনুসৃত হত এবং তা ছিল ভুয়ো-ক্লাসক ও ভুয়ো-গাঁথকের 
সঙ্গে হিন্দুমান্দর ও মুসালম প্রাসাদের সাজসজ্জার এক কুশ্রী মিশ্রণের নামান্তর । 
এই সময় তথাকথিত নব্যভারতাঁয় রীতির উল্মেষ ঘটে। এটি ছিল মৃলত ভারতের 
মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের, বিশেষত মোগল-যুগের প্রাসাদের কৃত্রিম অনুকরণ মান্র। এই 
রশীতির দণ্টাম্ত হিসাবে দেশের নতুন রাজধানী নয়া 'দল্লীর (১৯১৩-১৯৩১) 
ইউরোপায় এলাকার সরকারী দালানগ্যাল দুম্টব্য। 

পূর্তস্থাপত্যে এই নব্যভারতীয় রাত বিস্তারের ব্যাপারাটি ওপনিবোৌশক 
সরকারের 'রাজকীয় এীতিহ্য” উন্নয়নের নীতর সঙ্গে বিজাঁড়ত ছিল। কিস্তু এই 
শতকের গোড়ার দিকে ভারতাঁয় জনগণের এীতহাসিক ও সাংস্কৃতিক এতিহোর 
প্রত 'ব্রাটিশ ও ভারতাঁয় বা্ধজীবীদের প্রগতিশীল চন্রের নবজাগ্রত কৌতূহলই 
আসলে এই রশীতির উল্মেষে উদ্দীপনা ঘুগিয়েছিল। ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের প্রাত 
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ইতিহাসাঁবদ ই. 'ব. হ্যাভেল এবং তাঁর ভারতীয় সহকমর্শ আনন্দ কুমারস্বামীর নাম 
সাবশেষ উল্লেখ্য । ভারতীয় শিল্পকলা ও কারশল্পের গবেষণা ও পানরুজ্জীবনের 
উদ্যোগে এদের অবদান আবিস্মরণীয়। 

উনিশ শতকের শেষপাদে কতকগ্দলি কারুশিল্পের প্রাত কিছ ইউরোপাঁয় 
ও ভারতীয়দের কৌতূহল বৃদ্ধ ভারতাঁয় ফলিত [শিল্পের পোথর খোদাই. ধাতুকার্, 
কাঠখোদাই, অলঙ্কার, চীনামাটির দ্রব্যাদি, বস্ত্র, সুচাশজ্প ইত্যাদ) এাতহ্য রক্ষায় 
সহায়তা যুগিয়ৌোছল। ইতিমধ্যে প্রধানত ইউরোপীয় ক্রেতাদের কথা মনে রেখে 
তোর কারাঁশল্পগ্ালতে (কোমণ্মীরের শাল, "দিল্লীর স্বর্ণকারদের তোর 'বাভন্ন 
সামগ্রী ইত্যাঁদ) কিছ বিদেশী প্রভাব দেখা 'দিয়েছল। 

দেশের ধ্রুপদী চিন্রকলার এঁতিহ্য অনুসারী ও উন্নয়নব্রতী 'বাভল্ল ভারতীয় 
শিজ্পীরা তাঁদের চিন্রা্কন ও ছবিতে ইউরোপণয় এবং প্রাচ্যের (জাপান ও চীন) 
কলাকৌশল ব্যবহার শুরু করোছলেন। ভারতীয় 'চন্রশিল্পের এই এঁতহ্যের শ্রম্টা 
ছিলেন কলিকাতায় কর্মরত অবনান্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। দেশে 
জ্ঞানবিস্তারের জন্য বিখ্যাত এই ঠাকুর পাঁরবারের অন্যতম সম্ভান হিসাবে বিশ্ববরেণ্য 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও সাবশেষ স্মরণীয়। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ শিজ্পীই 
বাঙ্গালী বিধায় ভারতীয় শিল্পে এই আন্দোলন বাঙ্গালী রেনেসাঁস নামেই চাহত 
হয়োছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসু, আসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত ও সারদাচরণ উকিলের 'িল্পকর্মের মাধ্যমেই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা ও 
গ্রাফক "চত্রের 'ভীত্ত প্রাতীম্ভত হয়। 

ওপাঁনবোশক ভারতে জায়মান বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে সংশ্শিন্ট নতুন ভারতীয় 
সংস্কৃতির উন্মেষের মধ্যে নতুন ভারতাঁয় সাহিত্যের বিকাশই স্পম্টতম বৈশিষ্ট্য 
লাভ করোছল। বিশ শতকের প্রথম দিকের দশকগলিতে ভারতীয় লেখকরা 
ইউরোপায় গদ্যসাহত্য-_-উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের দীর্ঘ ও জাঁটল প্রক্রিয়াগুলি 
আত্তীকরণ সম্পূর্ণ করেন। প্রাচ্ন ভারতের এতিহ্যলগ্র কাহিনীই ছিল অধিকাংশ 
ভারতীয় গণসাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং নাটক ও কাব্যেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। 
ওপাঁনবেশিকতার প্রোক্ষতে অতীতিকালীন যুদ্ধ ও অভ্যুথানের নায়কদের 'নয়ে 
শনাবন্ট থাকার মধ্যেই প্রধানত এই লেখকরা তাঁদের পাঠকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ 
লালনের একমান্র সম্ভাবনা দেখোছলেন। এঁতিহাঁসক ও বারত্বপূর্ণ এইসব 
অবশ্যন্তাবী দীর্ঘস্ছায়িত্বেরই নামান্তর । 

কিন্তু এটাও অবশ্য লক্ষণীয় যে, সাত্যকার সাহত্যরসোত্তীর্ণ এতহাসিক 
উপন্যাস ছাড়াও ভারতীয় সাহিত্যে এমন সব অন্কৃতিরও ব্যাপক অন্দপ্রবেশ 
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ঘটেছিল যেখানে সামস্তবাদশী অতাতের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের মধ্যেই পৌরাণিক 
বা এীতহাসক কাহনীর রোমান্টিক বিশ্লেষণ পর্যবাঁসত হয়োছিল। 

তথাপি বিশ দশকের গোড়ার দিকে এই রোমাণ্টকতা থেকেই শেষাবাঁধ 
বিশ্লেষণাত্মবক বাস্তববাদের উন্মেষ দেখা দিয়েছিল: আলোচ্য লেখকদের ব্যবহৃত 
এইসব বারত্বপর্ণ ও রোমাণ্টিক ঘটনাগ্যলির মধ্যে ভারতীয় গদ্যের সামাজিক লক্ষ্য 
তার সামাজিক অভাম্ট খুজে পেয়েছিল। শাক্ষত ভারতীয় যুবকদের প্রগতিশীল 
অংশের আকষাঁ সমস্যাগ্লিই এইসব গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করাছিল। মুখ্য ভারতীয় 
লেখকদের রচনাবলীতে অতঃপর সামাঁজক দ্বন্দলগ্ন বিষয়গীলই ক্রমেই স্পম্টতর 
হয়ে উঠাছল। 

নতুন ভারতাঁয় স।'হিত্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থানে অবাশ্ছিত বাংলা সাঁহত্যেই 
নতুন প্রবণতার উন্মেষ তখন সর্বাধিক প্রকটিত ছিল। 

বাংলা সাহত্য তখনো ভারতের নতুন সাহিত্যে তার নেতৃস্থান অটুট রেখোঁছল। 
এই সময় বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১৯-১৯৪১) অভ্যুদয় ঘটে 'যাঁন 
বিশ শতকের প্রথমার্ধ ব্যাপী সারা দেশের সাংস্কৃতিক জাঁবনকে প্রভাবিত 
করোছিলেন। 'তাঁন ছিলেন একাধারে লেখক, সঙ্গীত-রচয়িতা, শিল্পী, দার্শানক, 
শিক্ষক ও জননেতা । তাঁর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, সাহিত্য-সমালোচনা, স্কেচ, 
দার্শানক প্রবন্ধ ও নাটক ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য অবদান। ১৯১৩ খীস্টাব্দে 
তান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 

শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ও (১৮৭৬-১৯৩৮) তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের বাস্তবধমণ 
ধারার "দ্বিতীয় প্রখ্যাত লেখক। সমকালীন জাঁবনের বাস্তবতাচাহ্ুত তাঁর 
উপন্যাসগদলি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য অবদান। 

আধ্যানক ষগের অন্যান্য ভারতীয় সাহত্যেও আভল্ন ঘটনাবলনীর নজির মেলে, 
সেগযীলিতেও নতুন শৈলীর উন্মেষ ঘটছিল, বিশ্লেষণাত্বক বাস্তববাদ দেখা 'দিয়েছিল। 
মহারাম্ট্রে এইসব প্রবণতার পাঁথকৃত ছিলেন আধ্দানক মরাঠী গদ্যের পিতৃপুরূষ 
হারনারায়ন আপ্তে ১৮৬৪-১৯১৯)। তাঁর চিন্তায় তিলকের প্রভাব সহজলক্ষ্য। 
অন্যান্যদের সঙ্গে হিন্দী শ্রীনিবাস দাস, কিশোরশলাল গোস্বামী ইত্যাদি) এবং 
তেলেগ্‌ লেখকরাও কেলাচলম শ্রীনিবাস রাও, বেদাস্ত ভেঙ্কটারায়া শাস্ত্রী ইত্যাদি) 
তাঁদের উপন্যাস ও নাটকে এঁতিহাসিক ঘটনা ব্যবহার করতেন। আধাাঁনক ওাঁড়য়া 
সাহত্যের জনক ফকিরমোহন সেনাপাঁতি (১৮৪৭-১৯৪৮) তাঁর উপন্যাস “ছয়বিঘা 
আটকাঠা জাম'তে (১৯০২) তৎকালীন ভারতের গ্রামীণ সমাজের মারাত্মক 
সমস্যাগ্যালর ছবি একোছলেন। 

এই নতুন ধরনের রচনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরীতহ্বাহ? রচনাগ্দলি--কাব্য এবং 
অংশত নাটকেরও বকাশ ঘটছিল। তখন, এমন কি কাব্যেও নতুনের দোলা 


৫৯৭ 


লেগেছিল, কাঁবতার আধেয় ও অন্তর্নিহত বক্তব্যে পারবর্তন দেখা "দিয়েছিল । 
এই সময় ভারতের আধ্মনিক ষ্‌গ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব মহম্মদ ইকবালের 
(১৮৭৩-১৯৩৮) রচনাবলী উর” ফার্সী ও পঞ্জাবীতে প্রকাঁশত হতে থাকে। 
বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই সামাঁজক সমস্যা ও দেশপ্রেম ইকবালের 
কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠোছিল। 

সি 44 
ও সাঁহত্য শিক্ষাকেন্দ্র এবং আলোচনামূলক সাহিত্য সাময়িকগুঁলি ভারতের 
বিভিন্ন জাতির এই নতুন সাহিত্যের অবিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । 
এগ্ীলর মধ্যে ইতিহাস গবেষণা এবং হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের জন্য ১৮৯৩ 
খীস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠত কাশী নগরী প্রচারণ সভা” উল্লেখ্য । ভারতীয় সমালোচনা 
সাহত্যের প্রাতিজ্ঞঠাতাদের মধ্যে 'হন্দী সাহত্যে মহাবীরপ্রসাদ 'দ্বিবেদী, উর্দ 
সাঁহত্যে মহম্মদ হোসেন আজাদ ও তামিল সাহত্যে সংব্রাহ্গণ্য আয়ার স্বনামখ্যাত। 

নব্যধারার লেখকদের রচনাবলীতে চলাঁত শব্দাবলশর ব্যবহার সহ একাঁট 
প্রাণবন্ত নতুন ভাষার উন্মেষ ঘটছিল। এ*দের মধ্যে ভাষাসংস্কারক হিসাবে অনেকেই 
খ্যাতি অন করেছিলেন: তেলেগুতে কান্দুকুরি বিরেশালিঙম (১৮৪৮-১৯১৯) 
ও গুরুজাদা আগ্পারাও (১৮৬১-১৯১৫)। 

ওপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চালিত স্বাধীনতা আন্দোলন আধুনিক ও 
প্রথান্সারী সাহত্যের 'বিষয়বস্থু ও আবেদনের উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। জনীপ্রয় নাট্যকলা এবং তৎকালীন সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রেও এটি 
বহুলাংশে প্রযোজ্য । এগ্াীলতে আত সংক্ষেপে ভারতীয় পৌরাণিক কাহনার 
নায়ক-নায়কাদের মুখ 'দয়ে রূপকথার ভাষায় ওপাঁনবেশিকতার 'বরুদ্ধে সংগ্রামের 
কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করা হত। জনাপ্রয় শিল্পকলায় স্বাধীনতার স্বাকীতিতে 
বিটিশাবরোধী গ্প্তসামীতিগলির কমা্দের রাজনোৌতক ও আদর্শগত নীতগ্যাল 
প্রাতিধবনিত হত। 


বিপ্লবী গ্যপ্ধসমাতিগলির কার্যকলাপ 


এই: শতকের গোড়ার দিকে গড়ে ওঠা এবং স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনে সন্রিল্প 
বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বৈপ্লাবক গপ্তসামীতগ্লি গণ-আন্দোলনে মন্দাভাব 
দেখা দেয়ার পর রাজনৈতিক সন্মাসের কৌশল গ্রহণ করে। বাংলার গণপ্রসাঁমাতির 
মধ্যে ঢাকার 'অনুশশলন সমাত' ও কাঁলকাতায় 'য্‌গান্তর পাটিই' প্রধান ছিল। 
অন্যান্য শহর, এমন কি গ্রামেও এগাাঁল তাদের শাখা গঠন করেছিল। পাস্তিকা ও 
কাঁলকাতার. 'যুগাস্তর'-এর সংবাদ অনুসারে. এই বিপ্লবী সমিতিগ্লির আরব্ধ লক্ষ্য 


ছিল: ভারতীয় যুবকদের মধ্যে জাতীয় এঁক্য লালন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা 
অরনের জন্য সম্ভাব্য যেকোন পথে সংগ্রাম চালানোর 'প্রচ্কুতি এবং পরিশেষে সশস্ঘ 
আক্রমণ ও সন্পাস সৃম্টির উদ্যোগ । গৃপ্ধসামতি কর্তৃক প্রকাশিত “বর্তমান রণনীতি' 
নামক পূস্তিকার বক্তব্য অনুসারে: 'যদি অন্যকোন পন্থায় শোষণের অবসান ঘটান 
না যায়, যাঁদ দাসত্বের কুষ্ঠরোগ আমাদের জাতির রক্তকে বিষাক্ত করে তোলে ও 
তার জীবনীশক্তি শোষে নেয়, তবে যাদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। 

ভারতীয় আত্মগ্রোপনকারণ বিপ্লবণদের দ্বারা রাজনোতিক সন্ত্রাসের এই কৌশল 
গ্রহণ অনেকাংশেই ইউরোপীয় বিপ্লবী সংগঠনের, বিশেষত রাশিয়ার প্রভাবেই 
ঘটোছল। ১৯০৭ খশস্টাব্দে 'যুগাস্তর পার্টর' অন্যতম সদস্য হেমচন্দ্র দাস পাঁশ্চম 
ইউরোপে যান এবং 'নর্বাঁসত রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 
১৯০৮ খঃশস্টাব্দের গোড়ার 'দিকে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের সর্ব 
বিপ্লবী সাঁমাতিগুলির মধ্যে “বোমা ভাঁক্তর' বন্যা দেখা দেয়। বিচ্ছি্ন সল্মাস 
ভারতাঁয় বিপ্লবীদের শেষলক্ষ্য ছিল না। যেসব ব্রিটিশ বা ভারতীয় গুপ্ত 
আন্দোলনের পক্ষে আশ বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল কেবল তাদের 'বির্দ্ধেই 
এটি প্রযক্ত হত। গ্ুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ সন্প্রাসকে ভারতীয় সমাজের মধ্যে 
বৈপ্লাবক কার্যকলাপ বৃদ্ধির অনুঘটক 'হিসাবে 'ববেচনা করতেন। বাংলার 
অন্যতম সল্পাসবাদীদের নেতা বারীন ঘোষ 'লিখোছলেন যে তানি ও তাঁর সহকমঁরা 
কয়েকটি 'ব্রটিশ হত্যার মাধ্যমে দেশ স্বাধাঁন করার কথা ভাবেন 'নি, তাঁরা কিভাবে 
গিপদ ও মৃত্যু বরণ করেন এটা দেখানোই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই 'বাঁভন্ন 
গুগ্তসামাতির মধ্যে সল্লাসের অর্থ বিভিন্ন রূপ পারগ্রহ করেছিল। 'যৃগান্তর পার্টির 
প্রধান উপদল-_'মানিকতলা গার্ডেন সোসাইটির” মতে সল্লাসের মধ্যেই তাদের 
বৈপ্লাবক কর্মকান্ডের প্রধান অংশ নিহিত ছিল। 'কন্তু গোয়ালিয়রের 'নবভারত 
সামাত” ও ঢাকার 'অনুশীলন সাঁমাত' ভাবী অভ্যুত্থানের লক্ষ্যেই তাদের কার্যকলাপ 
কেন্দ্রীভূত করোছল। | 

মহারাস্ট্রেও আত্মগোপনকারণ 'বপ্লবীরা সান্রয় 'ছিল। সেখানকার সাঁমাতগ্ালর 
মধ্যে ১৯০৭ খা"স্টাব্দে বিনায়ক ও গণেশ সাভারকর ভাইদের প্রাতম্ঠিত 'আঁভনব 
ভারত” সবচেয়ে প্রভাবশালশী ছিল। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সাঁমাতগীলির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুপ্ত সংগঠনও পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং দাক্ষণ 
ভারতে সান্রুয় ছিল। 

৯৯০৮ খঃশস্টাব্দেই.বাংলা ও মহারাম্টরে প্রথম সম্মাসমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত 
হয়। আত্মগোপনকারণ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গপানিবোশক সরকার নিচ্ঠুর প্রাতাহংসা 
গ্রহণ করে: হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সধষ্ম্টদের মৃত্যুদণ্ড এবং গপ্তসমিতির 
সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদী বা কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৯০৮-১৯০৯ 
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খ্যঁস্টাব্দের মধ্যে 'মাঁনিকতলা গার্ডেন সোসাইটি 'আভনব ভারত” ও 'অনুশীলন 
সামিতির' বিলুপ্তি ঘটে এবং বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্রু দাস, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যয়, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনাবহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ ও 
সাভারকর ভাইদের সহ বিপ্লবী গুপ্তসমিতির নেতৃবৃন্দ জেলবন্দী হন। কিন্তু এইসব 
নির্যাতন সত্বেও বৈপ্লাবক কার্যকলাপ পুরোপ্যার থেমে যায় 'ন। নিশ্চিহ, 
সামাতগনালর স্থলে নতুন দল ও সংগঠন দেখা 'দিতে থাকে। প্রথম মহাধ্‌দ্ধের 
প্রাক্কালে ১৯০৯ খ্ীস্টাব্দে বারাণসীতে পুনঃপ্রাতিম্ঠত 'অনুশশীলন সাঁমাতির' একটি 
শাখা, মহারাম্ট্রে “আভনব ভারত সাঁমাত”, কাঁলকাতায় 'রাজাবাজার সামাতি ও 
পূর্ববঙ্গে বারশাল সামাত' ইত্যাঁদ খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'ব্রাটশ এবং পুলিশের 
দালাল শ্রেণীর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে । ১৯০৯-১৯১৪ 
খ্ীস্টাব্দের মধ্যে এইরূপ ৩২টি ঘটনা ঘটে। ১৯১২ খশস্টাব্দে বিপ্লবীরা ভাইসরয় 
হাডিঞ্জকে হত্যার চেষ্টা করে এবং বোমাবস্ফোরণে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। 

১৯০৫-১৯০৬ খ্ীস্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনের শাক্তবাদ্ধর সময় 
আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তাদের প্রচার জোরদার 
করোছল। সৈন্য ও ননকাঁমশন্ড আঁফসরদের তারা ভাবী অভ্যুত্থানের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ শক্ত ভাবত। ১৯০৯ খঃ৭স্টাব্দে কলিকাতায় অবসচ্ছিত পঞ্জাবী সৈন্যদের 
মধোে অভ্যু্থান ঘটানোর একটি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। ১৯৯৫ খুশস্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাবের প্রধান শহর লাহোর সহ উত্তর ভারতের পাঁচটি গ্যারসনে 
একসঙ্গে অভ্যুর্থান ঘটানোর একটি সতক্তর প্রস্তুতি নিম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু 
ছদ্মবেশী জনৈক দালালের জন্য পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয় এবং 
সংশ্লিষ্টরা বন্দী হন। অতঃপর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীন এর সংগঠকরা ছন্রভঙ্গ 
হয়ে পড়েন। 

প্রথমত ও প্রধানত জনগণের সঙ্গে দূর্বল সংযোগ এবং কোন অর্থনোতিক ও 
সামাজিক কর্মসূচির অনূপাস্ছিতির জন্যই আসলে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী 
এই শীবপ্লবীদের পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। উল্লেখ্য বৈষায়ক সহায়- 
সম্পদহীন, নির্মম পুলিশী অত্যাচারের লক্ষ্যস্বরূ্প এই বিচ্ছিন্ন ও অতি সাঁমিত 
সংখ্যক গুপ্তসমিতিগগুলি কেবল ছান্র, শহরে পেটি-বুর্জোয়া ও পেটি-বর্জোয়া 
ব্াদ্ধজীবদের মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করেছিল। কোন কোন বছর 
গুপ্তসামাতগযালর 'বাঁভন্ন দলের মধ্যে সংযোগ ঘটলেও কোনাদনই এদের মধ্যে 
দেশব্যাপ্ত কোন সংহাতি প্রাতম্ঠিত হয় 'ন। জাতাঁয় বিপ্লবাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে 
সংযোগ প্রাতষ্ঠার এই অভাবের কারণ আসলে তৎকালীন ভারতণম্ম সমাজ-জীবনের 
বাস্তব পারস্থিতির মধ্যে, তার জাতি, অণুল, বর্ণ এবং সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ধমায়ি 
প্রাতবন্ধের মধ্যেই মূলীভূত ছিল। 
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. যেহেতু তখনো ধমাঁয় ও অন্যান্য প্রথাসিদ্ধ নিয়মের দ্বারাই বিপুল সংখ্যার 
ভারতীয়রা চাঁলত হত, সেজন্য ধমর্ঁয় আধেয় .ব্যাতরেকে কোন আবেদনই এই 
জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটি চরমপল্থসী ও আত্মগ্পোপনকারশ 
সামাতগ্লির কার্যকলাপের ক্ষেত্র উভয়তই প্রযোজ্য। ১৯১০৫-১৯১০৮ খখস্টাব্দে 
এদের ভাবাদর্শ তাই ব্যাপকভাবে অরাবন্দ ঘোষের প্রভাবাধীন হয় (১৯০৯ 
খীস্টাব্দের প্র সন্ত্িয় রাজনীতি ত্যাগন্রমে তান ধর্মসংস্কার, শিক্ষা ও দাশশীনক 
সমস্যাবলী ব্যাখ্যায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন)। 'বাভন্ন ধমঁয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি 
ও সংহতির 'বাবধ আবেদন প্রচার সত্তেও কেন বিপ্লবী গ্প্তসামাততে কেবল 
হিন্দুরাই যোগ দিয়েছিল, এতেই তা ব্যাখ্যেয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের 
র্যডকাল অংশের কার্যকলাপ সাম্প্রদায়ক সংগঠনগ্যালর কাঠামোর মধ্যেই এগিয়ে 
চলাছল। 


নির্বািত ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ 


প্রবণতাগ্যীল শুধু খোদ ভারতেই নয়, দেশের সাঁমান্তের বাইরেও বিকশিত হচ্ছিল। 
প্রবাসী ভারতনয়রা প্রথমে ইউরোপে এবং শেষে আমেরিকা ও প্রাচ্যের 'বাঁভল্ন দেশে 
বহহ বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের এরুপ প্রথম কেন্দ্রুট 
১৯০৫ খ্ীস্টাব্দে লশ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাজী কৃষবর্মা নামক জনৈক প্রবাসী 
ভারতীয় সেখানে 'ইস্ডিয়ান হোমরুল' সাঁমাঁত প্রাতিষ্ঠা করেন। কৃফবর্মার উদ্যোগে 
প্রকাশিত 'ইশ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট” নামের সাময়িকীটি পাঠকদের ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কৃফবর্মার "ভারত ভবন" নামের যে- 
বাঁড়টকে কেন্দ্র করে প্রবাস ভারতীয়রা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, আসলে সেটি ছিল 
ব্রিটিশ 'বশ্বাবদ্যালয়ে পাঠরত ভারতণয় ছাত্রদের একটি আবাসিক ভবন। কৃফবর্মা 
ছাড়াও সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন বিনায়ক সাভারকর, বারেন্দ্ুনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
এস. রাভাভাই রানা, ভি. ভি. এস. আয়ার প্রমুখরা। পৃঁলিশী অত্যাচারের ফলে 
লশ্ডন দলের আধকাংশ সদস্যই ১৯০১৯-১৯১০ খস্টাব্দে প্যারিস চলে যেতে বাধ্য 
হন। ১৯১০-১৯১৪ খ্যাস্টাব্দে সেখানেই প্রবাসী ভারতীয়দের হ্বিতীয় বৃহত্তম 
কেন্দ্রটি গড়ে উঠোঁছল। 

' প্যারিসের দলাঁটি গঠিত (এর প্রধান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আর. কামা, হরদয়াল 
এবং লন্ডন থেকে আগত কৃষ্ণবর্মা, এস. রাভাভাই রানা, বারেন্দ্রে চট্টোপাধ্যায়, 
ভি. €ভ. এস. আয়ার প্রমুখরা) হওয়ার পর ভারতীয় মৃক্তি-আন্দোলনের বামপন্থী 
দলগুির আন্তজাতিক সংযোগের পরসর বহনগুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ ইতিপূর্বে 


৬৬৬ 


এটি পিটিশ উদ্ারনৈতিক ও শ্রামক দলের সদস্যদের মধ্যেই মূলত সশীমত 'ছিল। 
ইউরোপায় দেশ, বিশেষত প্রবাসী রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্রাট) 
এবং সমাজতাল্লিক আন্তজ্শাতকের সঙ্গেও সংযোগ প্রাতষ্ঠা করেন। প্যারিস 
কেন্দ্রটি ভারতীয় গপ্তসমাতগ্যাীলর সঙ্গে যোগাযোগ গুড়ে তোলে এবং সেখানে 
তাদের প্রকাশিত সামায়কী 'ইশ্ডিয়ান সোসিওলাজস্ট' (কৃষ্ণবর্মা সম্পাদত) ও 
'বন্দে মাতরম' (কামা ও রানা সম্পাঁদত) ভারতে পাঠায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হওয়ার পর প্যারিসের ভারতাঁয় বিপ্লবীদের কেন্দ্রুটি বস্তুত ভেঙ্গে পড়ে: কামা ও 
রানাকে অন্তরীণ করা হয়, কৃষ্ণবর্মী সুইজারল্যান্ডে ও বীরেন্দ্র চর্টোপাধ্যায় বার্লনে 
পালান। তাঁদের প্রকাশিত সামায়কীগ্ুীলও বন্ধ হয়ে যায়। 

ইউরোপের এই সংগঠনগুল ছাড়াও এই সময় উত্তর আমোরিকায় -_ কানাডা 
ও মার্কন যুক্তরান্ট্রে এই জাতাঁয় সংগঠন গড়ে উঠোছিল। ওইসব দেশের কারখানা 
ও আঁফসের স্থানীয় সহকম্দের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের দাব নিয়ে 
আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রবাসী ভারতীয়রা প্রথম সংগঠনগ্লি (যেমন "ইউনাইটেড 
ইন্ডিয়ান লীগ”) গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সেখানে আগত ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রভাবে 
অচিরেই এই সংগঠনগুীল রাজনোতিক বৈশিষ্ট্য লাভ করোছিল। 

১৯০৬ খ্7ীস্টাব্দে কানাডায় আগত বাঙ্গালী বিপ্লবী তারকনাথ দাস ব্রিটিশ 
ওপাঁনবোশক সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালনায় বিশিম্ট ভূমিকা পালন 
করেছিলেন। ১৯০৮ খ্যাঁস্টাব্দে তারকনাথ শ্রার্কিন যুক্তরাম্ট্রে পেশছে পু হিন্দুস্তান, 
নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ শুর করলে সেটি প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে খুবই 
জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। তারকনাথের সামাজিক-রাজনোতিক মতবাদ ছিল সাম্যবাদী 
দৃঁ্টকোণ থেকে আধাঁনক বুর্জোয়া সভ্যতার সমালোচনায় অনুরঞ্জিত। 'লেভ 
তলম্তয়ের কাছে খোলা চিঠি” নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি সার্বজনীন মানব- 
ভ্রাতৃত্ব নিজ আচ্ছা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে যেকোন বর্ণ, জাত, সমাজ বা ব্যাক্তিবিশেষ 
কর্তৃক অন্যদের শোষণের বিরোধিতা করেছিলেন। তারকনাথ এই প্রচারের মাধ্যমে 
প্রবাসী ভারতীয় 'বিপ্লবীদের একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন প্রাতন্ঠার প্রেক্ষিত তোর 
করোছিলেন যার মূল সংগঠক ছিলেন হরদয়াল। 

১৯১১ খ্2শস্টাব্দে সান ফক্রান্সসকো পেশছনোর পর অচিরেই হরদয়াল 
মার্কন হুক্তরাম্ট্রের প্রবাসী ভারতীয়দের এক উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ১৯১৩ 
খ২স্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে গদর' (বিদ্রোহ) নামক একটি অংবাদপন্ন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
নামটি ১৮৫৭-১৮৫৯ খুখস্টাব্দের বিদ্রোহের স্মাত থেকেই চলিত হয়েছিল। সেই 
বছরেই আমেরিকা প্রধাসী. বাভন্ন ভারতাঁয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত একটি কংগ্রেসে 
'ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন' নামক যে-সংগ্ছাট গঠিত হয়েছিল তারও মূলে ছিলেন 
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হরদয়াল। অচিরেই সংস্থাটিকে 'গদর' নাম দেয়া হয়। আমেরিকা এবং জাপান, 
ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, চীন ইত্যাঁদ সহ প্রশাস্ত মহাসাগরীয় বহু দেশে 
এটির শাখা-প্রশাখা জালের মতো ছাড়িয়ে পড়োছিল। এর সদস্যরা ভারতে অভ্যুথান 
ঘটানোর বহ পারকজ্পনা তোরির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলনেতাদের 
পরিকল্পনা মোতাবেক বিপ্লবীদের কোষকেন্দ্র হিসাবে কাজের জন্য প্রবাসীদের নিয়ে 
সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রবাসীদের যোদের কেউ কেউ ছিল খুবই 
ধনী) কাছ.থেকে সংগৃহীত অর্থে অস্ত্রশস্ও ক্রয় করা হয়োছিল। সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র 'গদর' এবং বিভিন্ন ভারতাঁয় ভাষায় মার্কন প্রবাসী দলনেতাদের প্রকাশিত 
প্দস্তিকাগ্দীল খোদ ভারতেও প্রচারিত হওয়ার ফলে সেগুলি জনগণের মধ্যে 
'ব্রাটশবিরোধণী মনোভাব গড়ে তোলার পক্ষে শাক্তশালী হাতিয়ার হয়ে উঠোছিল। 

১৯১৪ খ:স্টাব্দের গ্রীষ্মে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাধলে ভারতের সামাঁজক- 
অর্থনৌতিক শক্তিগালর সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্রবীদের দৃষ্টিভাঙ্গও প্রভাবিত 
হয়োছল। 


যদ্ধকালশন ভারতীয় পাঁজ 


১৯১৩-১৯১৭ খশস্টাব্দের মধ্যে অনেকগ্ীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে 
পড়লে উৎপাদন এবং পশ্যসংবহন উভয়তই ভারতীয় মালিকানাধীন অনেকগুলি 
সংস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রম্ত হয়। মূলত ভারতীয় অর্থনীতির ওপাঁনবেশিক 
চারিত্রের ফল হিসাবেই এবং সরকারের কাছ থেকে ও ভারতে প্রাতম্ঠিত শাক্তশালী 
শব্রটিশ ব্যাগ্কগুীল থেকে ভারতীয় ব্যা্ফ-পঠাঁজ কোন সাহায্য না পাওয়ার জন্যই 
এমনাঁট ঘটেছিল। 

যুদ্ধের বছরগলিতে ভারতে ব্রিটিশ শোষণ তীব্রতর হয়েছিল। প্রচুর পাঁরমাণ 
খাদ্য, কষজাত ও শিল্পলগ্ন কাঁচামাল, খাঁন ও ধাতুঁশিল্প উৎপাদের একটি বৃহৎ 
অংশ রপ্তাঁন করার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়ে। 'ব্রাটশ 
অর্থদপ্তর সাধারণ ভারতীয় করদাতাদের উপর চাপসৃন্টির মাধ্যমে বিপুল য্দ্ধব্যয় 
সাশ্রয়ের প্রয়াস পেয়েছিল। এই নাঁতর ফলে কেবল জনসাধারণই নয়, ভারতীয় 
বভ্তশালীরাও ক্ষাতিগ্রন্ত হয়োছল। ওপাঁনবোশক সরকার এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের 
অর্থ ও মূদ্রা ব্যবস্থার ফলে মদ্রাস্ফীত দেখা দিয়েছিল (১৯১৪-১৯১৮ খ্ঢাস্টাব্দের 
মধ্যে চলতি কাগজ মুদ্রার পাঁরমাণ প্রায় ভ্রিগ্যণিত হয়েছিল) এবং রুপার দাম 
যথেষ্ট বৃদ্ধ পেয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটার ফলে দেশের 
আমদানি ও রপ্তানিতে মারাত্মক ঘাটাত দেখা দেয়। এই সবই দেশের অর্থনোৌতক 
অবস্থায় প্রতিকূল পরিশ্ছিতি সৃষ্টি করেছিল। 
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অর্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর রাস্ট্রের কঠোরতর 'নিয়ল্মণ ও শাসন, ভারতণয় 
সংশ্থাগ্দীলর কাছে বড় বড় সামরিক ফরমাশ এবং সরকার কর্তৃক দেশীয় বাজারে 
ব্যাপক ক্রয় তখন ভারতের অর্থনীতিতে রাম্দ্রীয় প*াজবাদের উল্মেষে সহায়তা 
দয়োছল। ওপাঁনবোৌশক সরকারের অনুসৃত অর্থনীতজাত বধমান 'বিধি-নষেধের 
ফলে স্থানীয় সংস্ছাগ্যালর ভারতীয় মালিকদের কার্যকলাপে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি 
হয়েছিল। 

এইসঙ্গে স্থানীয় বুর্জোয়াদের সম্পদবাদ্ধরও অনুকূল পাঁরাস্থাতি সৃষ্ট 
হয়েছিল। ভারত থেকে 'ব্রাটশ সংস্থা ও 'িভাগগৃির ক্রীত পণ্যসামগ্রশর একটা বড় 
অংশই ভারতীয় শিষ্পপতিদের কারখানাগ্যীলই তৈরি করেছিল। এই সময়ে ভারতে 
রোঁজস্ট্রীকৃত জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির সংখ্যা ও সেগ্দালর মোট পুজি যথাক্লমে ১০ 
ও প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধ পেয়োছিল। আমদাননকৃত ও হাতে-তৈরি কাপড়ের পারমাণ 
তখন কমাছিল, ভারতীয় মিল-বস্ন ও দেশে এগুলির ব্যবহার যথেষ্ট বেড়েছিল এবং 
এটি ১৯১৭ খ্যস্টাব্দে এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়য়েছিল। যুদ্ধের বছরগীলিতে ভারতীয় 
কারখানা-মালিকদের মুনাফার হার ও পরিমাণে যথেস্ট বৃদ্ধ দেখা 'দয়েছিল। 

জনগণের বৃহত্তম অংশের বর্ধমান দারিপ্যু এবং মৌলিক যল্মপাতি আমদানির 
সুযোগের অভাবে অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কোচনের ফলে বহু? অর্থনৌতিক 
সমস্যা সৃম্টি হয়োছল। এমতাবস্থায় ভারতীয় শিষ্পপ:জপাঁতদের 'বাভল্ন দল 
এবং বাঁণক ও মহাজনদের সপ্চিত অর্থলাগ্র তেমন কোন সুযোগ ছিল না। 

এইসবই জাতীয় বুর্জোয়াদের গৃহীত রাজনৈতিক পদক্ষেপকে প্রভাবিত 
করেছিল। 'ব্রটশ সামারক উদ্যোগের প্রতি সার্বক সমর্থন সত্বেও এদের ব্যাপক 
স্তরের মধ্যে ওপাঁনবোশক সরকারের প্রাত অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'জাতীয় 
কংগ্রেস ও মুসালম লীগ” (প্রধান জাতীয় সংগঠন) উভয় সংগঠনের মধ্যেই এই 
মনোভাব স্পম্ট হয়ে উঠাছল। 


প্রথম মহাষ,দ্ধের প্রাক্কালশন ও যদ্ধকালশীন বছরগলিতে 
জাতশয় কংগ্রেস ও মূসাঁলম লীগ । 
“হোমর।ল' আন্দোলন 


গণ-আন্দোলন মন্দাপর্কে প্রবেশ করার পর চরমপল্ধীদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে 
তোলার ব্যর্থতার প্রোক্ষতে তারা প্রায় ছন্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিলক তখন 
জেলখানায় এবং অরাঁবন্দ ঘোষের মতো কেউ কেউ ইতিমধ্যে রাজনোতিক সংগ্রাম 
ত্যাগ করেছেন আর বাঁপনচন্দ্র পাল ও তাঁর অনুগামী তৃতাঁয় দলটি ততাঁদনে 
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মধ্যপন্থী হয়ে উঠেছে। সেই সময় গযপ্তসামাতগালি আঁধকতর সন্তিয় হয়ে ওঠার 
প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী পরিচালিত কংগ্রেসের নৈতারা গঁপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের 
প্রত তাঁদের আনুগত্য ঘোষণায় দ্বিধান্বিত ছিলেন। ১৯১২ খ্যস্টাব্দে কংগ্রেসের 
গৃহীত সংবিধানে ব্রিটিশ সাম্মাজ্যের কাঠামোর মধ্যে “সাংাবধানক উপায়ে' ভারতের 
স্বায়তশাসন 'লাভকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের 
বার্ষক অধিবেশনগুঁলিতে প্রতিনিধি 'নর্বাচনের কৌশলের জন্য বামপন্থী 
জাতীয়তাবাদীদের নেতৃপদে 'নর্বাচন অসম্ভব হয়ে ওঠে। “কিস্তু অচিরেই চরমপল্ধী 
ও মধ্যপল্থী সাধারণ কমাঁদের মধ্যে পুনরায় সমঝোতা গড়ে তোলার লক্ষণ 
দেখা দেয়। 

জেলমেয়াদ শেষে ১৯১৪ খ্যনস্টাব্দে তিলক মাক্তলাভ করেন। রাজনোতিক মণ্ে 
তাঁর পুনরাবিভ্ভাবের প্রেক্ষিতে সম্ট ব্যাপক উদ্দীপনা আসলে জাতীয়তাবাদীদের 
কাছে তিলকের অক্ষয় জনাপ্রয়তাকেই প্রকটিত করেছিল। কর্তৃপক্ষের কিছুটা চাপে 
এবং কিছুটা কৌশলগত কারণে তিলক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রাতি আনুগত্য 
ঘোষণা সহ সন্নাসমূলক কার্যকলাপের নিন্দা করেন। বয়কট কর্মকৌশলকে গণ- 
আন্দোলনাভাত্তক রাজনোতক বিক্ষোভে রূপান্তরণই অতঃপর 'িতলকের অনুসৃত 
পথের মূললক্ষ্য হয়ে উঠেছিল এবং ফলত ভারতের রাজনৈতিক মণ্ডে চরমপল্থীরা 
পুনঃগ্রাতম্ঠিত হয়েছিলেন। তিলক ও তরি অনুগামীরা 'হোমরূল', অর্থাৎ ইস্ডিয়ান 
থিয়সাফিক্যাল সোসাহীটর' নেত আনি বেশান্ত প্রাতম্ঠিত স্বায়ভ্তশাসন আন্দোলনকে 
তাঁদের কর্মসূচি হিসাবে বেছে নেন। ১৯১৬ খশস্টাব্দে তিলক পনায় 'হোমরূল 
লখগ” প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর অনুগামীদের একাঁট সংগঠনে একান্ত করেন। এই 
বছরের মধ্যেই কমর্শরা ভারতের 'বাভন্ন অণ্চলে এই লাঁগের বহু শাখা গড়ে তুলে 
এবং শরংকালে আনি বেশাণ্ডের নেতৃত্বে মাদ্রাজে ণনাথল ভারত হোমরূল লীগ" 
প্রাতী্ঠত হয়। 

জনগ্রণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানোর এই সাফল্যের প্রোক্ষিতে জাতীয় 
আন্দোলনের মধ্যে তিলকের অবস্থান মজবুত হয়ে ওঠে। এইসঙ্গে একাঁদকে তাঁর 
নমনীয় রাজনোতিক দস্টিভাঙ্গ ও অন্যাঁদকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ বাদ্ধর 
ফলে তিলক এবং গোখলে'ও মেহতার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সমঝোতার 
পথ প্রশস্ত হয়। ১৯১৫-১৯১৬ খবস্টাব্দের আলাপ-আলোচনার ফলে ১৯১২ 
খুশস্টাব্দে গৃহীত কংগ্রেস সংবিধানের নিষেধাজ্ঞাটি প্রত্যাহার করা হয় এবং ফলত 
১৯১৬ 'খঃশস্টাব্দে লক্ষ্যৌয়ে অন্চ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিলকের নেতৃত্বে 
চরমপন্থবীরাও যোগদান করেন। এই আঁধবেশনে হোমরদল লীগ্গের কার্যকলাপের 
প্রাত কংগ্রেম অনুমোদন দেয়। 

. হোমরূল লীগ অতঃপর চরমপন্ধীদের সাংগঠনিক কাজের ভিত্তি তৈরি করে 
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এবং খোদ আন্দোলনই জনগণের ব্যাপক স্তরকে বিশেষত মধ্যবিত্রদের এই 
স্বায়ত্তশাসন লাভের সংগ্রামে 'বিজাঁড়ত করার উপায় হয়ে ওঠে। 

কংগ্রেসের লক্ষ্য অধিবেশনে আইনী কার্যকলাপরত জাতশখয় আন্দোলনের 
প্রধান প্রধান শীক্তগুলির এঁক্য স্পম্ট হয়ে উঠোছল। এতে কংগ্রেসের দুটি দলের 
ঘানষ্ঠতা ছাড়াও নতুন নেতৃত্বাধীন মুসাঁলম লীগের সঙ্গেও একটি চুঁক্ততে পেশছন 
গিয়েছিল। 

বশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের আন্দোলনের মধ্যে একটি 
নতুন গণতান্তিক প্রবণতা দেখা দিয়োছল। মুসলিম পৌট-বুজোঁয়া ও বাদ্ধজীবাঁদের 
রাজনীতিতে যোগদানের নতুন ঘটনা থেকেই এটি উন্মোষত হয়োছিল। এই নতুন 
সাবশেষ উল্লেখ্য । তাঁদের বক্তৃতা ও রচনাবলশীর মধ্যে ভারতের শিক্ষিত মৃসাঁলম 
যুবকদের সমকালীন রাজনোৌতিক সমস্যার সঙ্গে পারচিতকরণের এবং দেশের 
গণস্ংগঠনগ্ুলির সঙ্গে তাঁদের ঘাঁনষ্ঠতা বাদ্ধর চেস্টা সহজলক্ষ্য। 

নরমপল্থী ধরনের হলেও আজাদ সম্পাদত “আল্‌ হিলাল” মৃহম্মদ আলী 
সম্পাঁদত কমরেড" ও জাফর আলা খাঁ প্রকাশিত 'জামদার' সংবাদপন্রগুলি 
ওপনিবোশিক সরকারের সমালোচনা করত। ১৯০৫-১৯০৮ খ্2খস্টাব্দের বৈপ্লাবক 
ঘটনাবলশতে আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা তাঁকে মুসালম মধ্যবিস্তদের মধ্যে 
আরও জনাপ্রয় করে তুলৌছল। আজাদ, মুহম্মদ ও শওকত আলা ভ্রাতৃদ্ধয় ও 
অন্যান্যদের নেতৃত্বে সংহত মুসালম লীগের বামপন্থীরা সংগঠনের রাজনোতক লক্ষ্য 
পাঁরবর্তনের জন্য প্রচার শুরু করেছিলেন। ১৯১৩ খ্যঢাঁস্টাব্দে এটির সংঁবধান 
সংশোধিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ এই সংগঠনের 
ঘোষিত নাত হয়ে ওঠে। এটি তখনো মূলত সাম্প্রদায়িক থাকলেও বর্তমানে 
অন্যান্য জাতাঁয় সংগঠনগ্ীলর সঙ্গে সহযোগিতা বিস্তারের অপারহার্যতার কথা 
এতে উল্লিখিত হয়োছল। 

১৯১৫ খখস্টাব্দে সভাপাঁত পদে আজাদ ও অন্যান্য বামপল্থীদের সমর্থিত 
মুহম্মদ আলণ জিন্নার 'নর্বাচনের ফলে লীগের মধ্যে বামপন্থীদের শাক্তবৃদ্ধি 
ঘটোছল। 

এই পরিবর্তনের ফলে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে স্বায়ত্রশাসন লাভের এঁক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিসম্পাদনের অন্দকূল পরিচ্ছিত সৃষ্টি 
হয়েছিল। এই চুক্তি ছিল সকল সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধী শাক্তর এক্যবন্ধনের এক আঁত 
গুরুত্বপূর্ণ সূচকস্বর্প। লক্ষে চুক্তি মোতাবেক নির্বাচিত বিধান পরিষদগগলিতে 
লীগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাতানাধত্বের (যারা কেবল বিশেষ নির্বাচকমস্ডলী 
দ্বারা নির্বাচিত হবে) একচেটিয়া আঁধকার দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রাতানাধত্বের 
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এই নীতির সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপোস হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন 
রাখার ব্রিটিশ নীতির অব্যাহত আস্তত্বকেই যৃক্তিসিদ্ধ করে তুলেছিল। অবশ্য কংগ্রেস 
ও লাঁগের (লক্ষেএীতেও মুসলিম লীগের একটি সভা অন্চ্ঠিত হয়) মধ্যে স্বাক্ষরিত 
এই চুক্তিকে ব্যাপক ভারতীয় জনগণ দেশের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে হিন্দু 
মুসলিম এঁক্যের লক্ষণ হিসাবেই দেখোছল। 


মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধণীর 
রাজমোতিক কার কলাপের প্রারান্তভক পর্যায় 


জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভাবী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৬৯- 
১৯৪৮) আগমন তত্কালীন সামাঁজক-রাজনোতিক পারাস্ছাতির পক্ষে একট স্মরণীয় 
ঘটনা । তান দেশে ফিরোছিলেন ১৯১৪ খ্ঃীস্টাব্দে। গুজরাটের এক সমদ্ধ বাঁণক 
পাঁরবারে গান্ধীর জল্ম। তাঁর পূর্বপুরুষরা গুজরাটের একাঁট ছোট দেশীয় রাজ্যের 
কর্মচারী ছিলেন। ব্রিটেনের এক ীবিশ্বাবদ্যালয় থেকে ঘ্াতক হওয়ার পর গান্ধী 
আইন ব্যবসায় ১৯০৩-১৯১৪ খ্শস্টাব্দ অবাধ দাক্ষিণ আফ্রিকায় কাটান। ওখানেই 
তাঁর রাজনোৌতক কার্যকলাপের হাতেখাঁড়। সেখানে নিষ্ঠুর বর্ণবৈষম্যের 'শকার 
প্রবাসী ভারতাঁয়দের (তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধক) আঁধকার আদায়ের জন্য তান 
সংগ্রাম শুর করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসের সেই বছরগুিতেই গান্ধীর 
দার্শনক ও সামাঁজক-অর্থনোৌতিক ভাবাদর্শগ্গাল মোটামুটি রুপলাভ করোছিল। 
্মর্তব্য, পরবর্তীকালে এর 'ভীত্ততেই 'ব্রাটশ গওঁপাঁনবোৌশকতার 'বরুদ্ধে তাঁর 
সংগ্রামের কৌশলটি 'নর্ধারত হয়োছল। সেখানেই তান আহংস প্রাতরোধ বা 
সত্যাগ্রহের নীতগ্যাল প্রয়োগের প্রয়াস পেয়ৌছলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বশ শতকের 
গোড়ার দিকে রাশিয়ার সামাঁজক ও রাজনোতিক ঘটনাবলীর প্রভাবেই মূলত এর 
উদ্তব ঘটোছল। রাশিয়ার 'ব্প্লব-পারত্যস্ত আঁভজ্ঞতা এবং 'বশেষভাবে দেশব্যাপী 
সংঘাঁটত রাজনোতক ধর্মঘট থেকে গান্ধ রাজনোতক প্রাতপক্ষের উপর চাপসৃ্টির 
উপায় 'হসাবে সংগ্াঠত গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত 
হয়েছিলেন। রাশিয়ার ১৯০৫ খ7শস্টাব্দের ঘটনাবলশীর মূল্যায়নের সময় গান্ধী 
লিখেছিলেন যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালশ শাসকও শাসিতদের সাহায্য ব্যতিরেকে 
শাসনকার্য চালাতে পারেন না। আহংসা সম্পর্কে তলম্তয়ের লেখা গান্ধীর অহিংস 
সংগ্রামকে অন্প্রাণত করোছল। ১৯০৮ খ্ডইস্টাব্দে তিনি প্রথম অসহযোগ 
আন্দোলন, অর্থাৎ সংগঁঠতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অনুসত 
বর্ণবৈষম্যনধীতর বিরুদ্ধে আন্দোলন শঃর্‌ করেন। 
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করতেন। তিনি এমন কি, সত্যাগ্রহ চলাকালেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় 
পেশছনোর প্রয়াস পেতেন। নিজ কাজের আহিংস, শান্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে 
দৃম্টি আকর্ষণন্রমে তিনি 'ব্রটিশ সরকারের প্রতি তাঁর অনুগতা দেখাতেন। ১৯০৬ 
খ্ীস্টাব্দে গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত একটি ভারতাঁয় চিকিৎসকদল জুলুদের এলাকায় 
সামরিক আভযান পরিচালনার সময় ওপনিবেশিক সৈন্যদের পক্ষে কাজ করেছিল। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর নিজস্ব প্রদেশ গুজরাট থেকে কৃষকদের সৈন্যবাহিনীতে 
ভার্তির জন্য প্রচার চালিয়ে তান ব্রিটিশদের সহায়তা 'দিয়েছিলেন। 

আফ্রিকায় কয়েকটি অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য এবং সংবাদপন্নে, বিশেষত 
নিজের সম্পাদিত 'ইশ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' (ভারতের স্বায়ত্তশাসন সমর্থক) কাগজে 
প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ খোদ ভারতে ক্রমান্বয়ে গান্ধীর খ্যাত ও জনাপ্রয়তা 
বাঁদ্ধ করোছল। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সত্যাগ্রহের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য গান্ধী 
গুজরাটের বুর্জোয়াদের সহায়তায় ১৯৯৫ খুইস্টাব্দে আহৃমদাবাদে “সত্যাগ্রহ 
আশ্রম" নামে একট প্রাতম্ঠান গড়ে তোলেন। অতঃপর ১৯১৫ খশস্টাব্দে রাজকোট 
রাজ্যে কতকগুলি শুক্ক বাতিলের জন্য, ১৯১৭ খ্7শস্টাব্দে ভারতের বাইরে 
কাজের জন্য কাঁলদের নিয়োগ প্রথা সংস্কারের দাঁবতে এবং এই বছরের শেষে- 
১৯১৮ খ্যাীস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিহারে ব্রিটিশ আবাদ-মালকদের চাষী শোষণের 
বিরুদ্ধে তিনটি আহংস অসহযোগ আন্দোলন পাঁরচালনায় 'তিনি সাফল্যলাভ 
করেন। এইসব আন্দোলন জনমনে গভনীর ছাপ ফেলেছিল এবং ভারতের রাজনোতক 
জীবনের একেবারে অগ্রভাগে গান্ধীর চ্ছান পাকাপোক্ত করেছল। গঁপনিবেশিক 
সরকারের 'বর্দ্ধে সংগ্রামে জনগণকে 'বিজাঁড়ত করার অপ্পারহার্যতা সম্পর্কে 
জাতয়তাবাদরা তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী মাধ্যমেই 'নাশ্চত হয়োছল। 


প্রথম বিশ্বঘদ্ধকালশীন বিপ্লবী গপ্কসমাত 


যৃদ্ধকালে পোট-বৃর্জোয়া জাতাঁয় বিপ্লবী সামাতগীল পুনরাক্স সঙন্িযস হয়ে 
উঠোছল। ইউরোপে যুদ্ধশুরু ও অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্য ও নৌবাহিনীর 
প্রধান অংশ প্রোরত হওয়ার ফলে সম্ট পারস্থিতিকে 'গদর' পার্টির নেতৃবৃন্দ ভারতে 
সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর তাঁদের পাঁরকজ্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে খুবই অন্যকূল ও 
সুবর্ণ স্‌যোগ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। হদ্ধের প্রথম মাসগ্যালতে পাট 
নেতৃবৃন্দের আহ্বানে পার্টিসদস্য ও সমর্থক হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয় নানা 
পথে, প্রধানত চীন, শ্যাম ও ব্রদ্মদেশ দিয়ে দেশে ফিরেছিল। সোহান সিং ভাকনার 
নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক. গদর'-নেতাও তখন ভারতে আসেন। ১৯১৪-১৯১৫ 
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থীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার ভারতীয় দেশে ফিরেছিল। ভারতে অস্ত্রশস্দ্ের 
বড় বড় চালান পাঠানোর কিছু কিছ ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়েছিল। দেশে ফিরে 
'গদর'-সদস্যরা চ্ছানীয় গুপ্তসমিতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হ্থাপনে সফল হন। 
তদপার বার্লন কাঁমাঁটর উদ্যোগে সংগঠিত প্রবাসী সংগঠনগ্যীলরও জমর্থন এ*রা 
পেয়েছিলেন। এভাবে গদর'-সদস্যরা অভ্যুখানের আয়োজন শর করোছলেন। 
অধিকাংশ 'গদর-সদস্যই ছিলেন শিখ এবং সেজন্য পঞ্জাবে এই পার্টির প্রভাব 
ছিল খুবই ব্যাপক। 

এই অভ্যুত্থানে ইঙ্গ-ভারতায় বাহিনীর সৈন্যদের চূড়ান্ত ভূঁমিকাসীন হওয়ার 
কথা ছিল। এদের মধ্যে গদর' পার্ট সফল ব্রিটিশবিরোধণ প্রচার চালিয়েছিল। 
১৯১৪ খনস্টাব্দের নভেম্বরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনেকগুলি গ্যারসনে 
বিদ্রোহ শুরুর সম্ভাব্য তারিখাট ১৯১৫ খঃবস্টাব্দের ফেব্রুয়ার পর্যস্ত মুলতুবি 
রাখা হয়েছিল। 'কিস্তু দুর্বল সংগঠন এবং "গদর'-সদস্যদের সাধারণ স্তরে এজেন্টেদের 
অন্প্রবেশ ও এদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে আনূযাঙ্গক খবরাদি ফাঁস হওয়ার 
ফলে নাটকায় ব্যর্থতা অবধারিত হয়ে উঠোছল। হাজার হাজার আত্মগোপনকারী 
কমর্ঁ এবং পঞ্জাবে 'কৃষক আন্দোলন" সংগঠকদের গ্রেপ্তার ও বচারে সোপর্দ করা 
হয়। ১৯১৫ খুশস্টাব্দে নভেম্বরে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সিপাহী বিদ্রোহটি 'বিচ্ছিন 
ঘটনা 'বধায় এটিকে সহজেই দমন করা গগিয়েছিল। এই ব্যর্থতা সর্তেও 'গদর' 
সদস্যরা সংগ্রাম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্ব ও বৈষয়িক 
সহায়-সম্পদের অভাবে এইসব উদ্যোগ আঁচরেই হতাশায় পর্যবাঁসত হয়। যুদ্ধের 
শেষ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সবক 'গদর'কেন্দ্ 
ভেঙ্গে পড়েছিল। 

'গদর' আন্দোলনের সমান্তরালে ভারত থেকে বলপূর্কক 'ব্রাটশ সরকার উৎখাতের 
আর একটি প্রচেম্টাও চলছিল। এট ছিল দেওবন্দের মুসালম ধমশঁয় বিদ্যালয় দার- 
উল-উলেমাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা মুসলমান জাতীয়তাবাদীদের গ:প্কসামাতর 
উদ্যোগ । মূসাঁলম সাম্প্রদায়ক আন্দোলনের জাতীয় বিপ্লবী অংশের চরম বামপল্থী 
তাত্বীক মাহমুদ হাসান ছিলেন এর নেতা । মাহৃমূদ হাসান ও তাঁর অনুগামীরা 
প্যান-ইসলাম এবং তুরস্কের খাঁলফার আধিকার রক্ষার নামে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুর করেছিলেন। দেওবন্দ-কেন্দ্র ভারতবাহস্ মুসলমানদের সঙ্গে এবং 
শব্রাটশাবরোধশ সরকারগুি, বিশেষত জার্মান ও তুরস্কের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস পেয়েছিল। ১৯১৫ খনীস্টাব্দে মাহমুদ হাসানের অন্যতম সহকমাঁ 
ওবায়েদউল্লাহ 'সিন্ধী বার্লনের প্রবাসী কেন্দ্রের প্রাতানাধ এবং জার্মান সামারক 
ও কুটনোৌতিক মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কাবুল পেশছন। এইলসঙ্গে তান 
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করারও চেম্টা করেছিলেন (যার ফলে সাঁমান্তের পাঠান উপজাতিগ্লির মধ্যেও 
অভ্যুত্থান দেখা 'দিত)। 

কিন্তু হাবিবুল্লাহ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণে আবিচল ছিলেন। ণসল্ক 
ল্যাটার কন্সপিরোস' নামে খ্যাত এই ষড়্যল্মটির পাঁরকল্পনা 'ব্রাটশের হস্তগত 
হয় এবং এর সদস্যরা শাস্তিভোগ করেন। 

ভারতের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী এবং ওপাঁনবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রবাসী 
ভারতীয় উভয়ই যুদ্ধে ব্রাটশের শন্রুপক্ষের কাছ থেকে সাহাধ্য প্রত্যাশা করেছিলেন। 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য ১৯১৫ খশস্টাব্দে গঠিত বার্লিন কাঁমাঁটই প্রধানত 
জার্মান ও তুরস্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজে সচেম্ট 'ছিল। 
১৯১৬ খস্টাব্দে এই কমিটি এক কর্মসূচির মাধ্যমে 'ব্রাটশের বিরুদ্ধে 
ভারতীয়দের পক্ষ থেকে যুদ্ধঘোষণা করোছিল। সেইসময় হরদয়াল ও বাীরেন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতো সেরা 'বিপ্লবীরা বার্নিন-কেন্দে কর্মরত ছিলেন। ১৯১৫ 
খ্স্টাব্দে এই কমিটির সাহায্যে কাবুলে নির্বাঁসত অস্থায়ী ভারত সরকার 
প্রাতীষ্ঠত হয়। এর রাম্ট্রপাত, প্রধানমন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে 
মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকাতউল্লাহ ও ওবায়েদউল্লাহ। ১৯১৬-১৯১৭ খনীস্টাব্দে এই 
অস্থায়ী সরকার তিন তিন বার রাশিয়ার জার-সরকারের কাছে ও পরে অস্থায়ী রুশ 
সরকারের কাছে সরাসার সাহায্যের আশায় প্রাতনিধ পাঠিয়েছিল। 

জার্মান সরকার বা তুরস্ক সাম্রাজ্য কেউই যে ওপাঁনবোশকতার বিরদ্ধে ভারতের 
সংগ্রামকে সমর্থনদানে উৎসাহ? নয়, এই সত্য যুদ্ধের শেষ নাগাদ জাতীয় 
বিপ্লবীদের কাছে স্পন্ট হয়ে উঠোছিল। ১৯১৬ খ৭স্টাব্দে বার্লন-কেন্দ্রের অধিকাংশ 
সক্রিয় সদস্যই স্টোকহোলমে চলে যান এবং সেখান থেকে ওঁপাঁনবোৌশকতাবরোধী 
প্রচার-আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। 

ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভূত “দাহ্য পদার্থ” পহঞ্জীভৃত হওয়া সত্বেও জাতায় 
আন্দোলনে 'তিনাট ধারা-_মধ্যপল্থধী, চরমপল্থী ও জাতীয় বিপ্রবী-- এদের 
কোনটিই ওপাঁনবোৌশক সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারে 
শন। অবশ্য এইসব ভারতীয় দেশপ্রোমকদের কার্যকলাপ বৈপ্লাবক পারাস্থৃতি 
উন্মেষের ক্ষেত্লে অপাঁরহার্য কিছু উপাদান সংযোজত করেছিল । স্মর্তব্য, প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর এবং রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার ফলেই ভারতে 
এই বৈপ্লাবক পরিস্থিতি সৃম্টি হয়োছল। 





প্রথম বৈপ্লবিক উচ্ছয় এবং রাজনৈতিক গণসংগঠনের উল্মেষ 
(১৯১১৮-১৯২৭) 


রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব প:ঃজিতন্তের সাধারণ সংকট সৃম্টি করেছিল এবং এর 
অংশ হিসাবে গও্পনিবোশিক ব্যবস্থায়ও সংকট দেখা 'দয়োছিল। বশ শতকের 
শোষণের অবসান ঘটাতে বদ্ধপাঁরকর হয়ে ওঠে । বিশ শতকের বিশের দশকগালির 
গোড়ার দিকে ভারতে সংঘটিত ঘটনাবলণ এঁশয়ার প্রায় সবকটি আধা-উপনিবেশ 
ও উপাঁনবেশ সহ এই মহান আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। শব্রাটশ 
ওপাঁনবোশকতার সঙ্গে যৃদ্ধধত অবস্থায়ই ভারতবর্ষ ইতিহাসের সাম্প্রাতক পর্বে 
প্রাবস্ট হয়োছল। 


জাতীয় ম্যাক্ত-আন্দোলনের জোয়ার 
রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক পরিস্থিতির অবনাঁত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ তার প্রধান উপনিবেশের উপর আঁধকাংশ 
সামরিক ব্যয়ের বোঝা চাপানোর ফলে ভারতের উপর শোষণ তীররতর হয়ে উঠোছল 
এবং সাধারণ মানুষ এর মারাত্মক ফলভোগ করেছিল। 
ও অন্যান্য শিল্পলগ্ন ফসল রপ্তানি হাস পাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল। খোদ 
উৎপাদক, অর্থাৎ, কৃষকদের শোষণ তীব্রতর করে জমিদার ও ব্যবসায়ীরা তাদের 
ক্ষাতপূরণের প্রয়াস পেয়োছিল। ১৯১১-১৯২৫ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে মহাজনদের কাছে 
কৃষকের খণ দ্বিগৃণিত হয়ে মোট ৬০০ কোটি টাকায় পেশছেছিল। 

জমিদার ও সামন্ত ভূদ্বামী, ওপানবোশক রাষ্ট্র ও মহাজনদের বর্ধমান 
কৃষকশোষণের ফলে জাম হস্তান্তর ষথেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। বন্ধক বা বির্লুয়ের ফলে 
ক্রমেই অধিক সংখ্যক কৃষক তাদের জাম হারাচ্ছিল। 

কৃষকদের পরই কারিগর ও তাদের পরিবারগনলি মারাত্বক অবস্থার সম্মখাঁন 


৪4--498 ৫২৯ 


হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধকালে কতকগাঁল কারদকর্ম ও কুটিরশিল্পের 
(বিশেষত তাঁতের কাপড়) উৎপাদন হাস পাওয়ায় লক্ষ লক্ষ কারিগর, ক্ষুদ্র উৎপাদক 
ও ফলত সাধারণ ব্যবসায়ীর আয় যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। 

শ্রমবাজারে লক্ষ লক্ষ ধৰংসপ্রাপ্ত কারিগরদের আবিভাব শিল্প-প্রলেতারিয়েতের 
অবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সূন্টি করেছিল, ভ্রমাগত দরবৃদ্ধির ফলে তাদের 
মজ্‌রির মূল্যহাঁন ঘটোছল। 

১৯১৮-১৯১৯ এবং ১৯২০-১৯২১ খ্স্টাব্দের মধ্যে দু'দবার ফসলহাঁনির 
ফলে দেশের অর্থনোৌতিক অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে উঠোৌছল। উৎপাদনে ঘাটাত 
অথচ শস্যরপ্তাঁন পূর্ববৎ থাকায় ব্যাপক দ্যাভক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং সেইসময় 
ইনক্লুয়েঞ্জা মহামারী দেখা দেওয়ায় (মৃত্যুসংখ্যা ১.৩ কোটি) এর প্রাতক্রিয়া 
ভয়াবহ রূপলাভ করেছিল। 

খাদ্যঘাটাতি ও চড়াদরের জন্য কেবল শ্রামক শ্রেণীর প্রধান অংশেরই নয়, 
শল্গপোদ্যোগশীদের অধস্তন স্তর, বাদ্ধজীবী ও বাব্‌-কর্মচারীদেরও স্বার্থহানি 
ঘটোছল। 

ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়ারা যুদ্ধকালে তাদের ব্যবসা-উদ্যোগ সম্প্রসারিত এবং 
অর্থনৌতিক অবস্থান মজবুত করোছিল। ফলত তারা ওপাঁনবৌশক শোষণজানত 
বাধাশনষেধ এবং দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কীতির 'বাভন্ন ক্ষেত্রে 
ওপাঁনবোৌশক সরকারের প্রবর্তিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে অতাঁতের 
তুলনায় অনেক বোশি সংবেদণ হয়ে উঠেছিল। 

এই শতকের বিশের দশকের গোড়ার দিকে ভারতের অসঙ্গাতগ্ীল বশেষ 
দুটি ক্ষেত্রে প্রকটিত হয়েছিল: এতে ছিল শোষক ও শোধিতের দ্বন্দ, একাঁদকে 
প্রধান শ্রেণীগ্যাল ও ভারতায় সমাজের সামাঁজক স্তরগ্াীল এবং অন্যাদকে ব্রিটিশ 
সাম্াজাবাদীদের দ্বন্, যারা তখনো জমিদার ও সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণী, রাজন্যবর্গ, 
মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া, ও এদের সহাযোগা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সমর্থনের উপর 
নরভর করছিল। 

শ্রীমক শ্রেণীর নতুন আন্দোলনের ফলে জাতীয় মাক্তসংগ্রামের তীব্রতা বাধ 
পেয়েছিল। ১৯১৮ খনস্টাব্দে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও আহৃমদাবাদে 
সেইকালের তুলনায় ব্যাপক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়োছল। যৃদ্ধকালন উৎপাদন 
গুটিয়ে ফেলার ফলে ব্যাপক কমা ছাঁটাইয়ের ফলে অর্থনৌতিক চারিঘ্লের এই 
ধর্মঘটগ্ল স্বতঃস্ফর্তভাবেই দেখা 1দয়েছিল। ধর্মঘট প্রচার জোরদার হয়ে উঠলে 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠন শুর হয়েছিল (বশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ট্রেড 
ইউনিয়নের ধারায় প্রাতিষ্ঠিত শিল্প ও বাবু-কমাঁদের সংগঠনগাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
শেষে পূরোপুরি লোপ পেয়েছিল)। এগ্যাল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ও জনদরদারা 


৬৩০ 


গড়ে তুলেছিল। মাদ্রাজে ১৯১৮ খ্ীস্টাব্দেব. পি. ওয়াঁদয়া কর্তৃক দেশের প্রথম 
ট্রেড ইউনিয়ন প্রাতিষ্ঠত হওয়ার পর বোম্বাই ও আহ্‌মদাবাদ সহ অন্যান্য 
কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৮ 
খ্ীস্টাব্দে আহমদাবাদে এম. কে. গান্ধীর সহযোগিতায় আহ্‌মদাবাদ মিল মজদুর 
ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল । 

রাঁশয়ায় 'বপ্লবের সংবাদগদাল অতঃপর ভ্রমান্বয়ে ভারতে পেশছতে থাকে এবং ফলত 
দেশে বৈপ্লাবক আবেগের এক নতুন উচ্ছয় দেখা দেয়। 


ভারতে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব 


'ব্রাটশ সংবাদপত্র মাধ্যমে ভারতে পেছন ফেব্রুয়ার বিপ্লব ও জারের পতন 
সংবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উপর গভশর প্রভাব বিস্তার করোছল। এই 
হিসাবে বিচার করতেন। ১৯১৭ খীস্টাব্দে হোমরূল কমিট কর্তৃক প্রকাশিত 
'রাশিয়ার উদাহরণ" (হোমরুল 'সারজ-২৩) এই প্রতরীকিত নামের পযাস্তকায় 
শিক্ষিত সমাজের প্রাত এক আবেদনে তাদের ভারতীয় জনগণকে রুশ বিপ্লবের 
তাৎপর্য ও মমীর্থ বুঝানোর কথা বলা হয়েছিল। সফল রুশ বিপ্লব ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদীদের মুক্তিসংগ্রাম তীব্রতর করার প্রেরণা যুগিয়োছল। এইসব 
ঘটনার প্রাতি ভারতের জাতনীয়তাবাদী সংবাদপন্রগীলির তৎকালীন দৃম্টিভাঙ্গর নাঁজর 
হিসাবে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত “অভ্যুদয়” (২৪ মার্চ, ১৯১৭) পান্রকায় একটি 
মন্তব্য লক্ষণীয় । এতে বলা হয়েছিল: “উদ্দীপক, প্রাণদান্রী জাতীয়তাবাদের কাছে 
যে পাঁথবীর সকল বাধাই তুচ্ছ, রাশিয়ার বিপ্লব থেকে আমরা তা বুঝতে পেরোছি।' 

রাশিয়ায় বৈপ্লাবক ঘটনাবলীর অগ্রগাতর সঙ্গে সঙ্গে 'রাটশ সহ পশ্চিমের 
সকল বুর্জোয়া সংবাদপন্ত তরুণ সোভয়েত প্রজাতন্দের শবরৃদ্ধে ব্লুমেই বর্ধমান 
অপপ্রচার চালিয়ে নিজ পাঠকদের বিভ্রান্ত করছিল। ভারতে 'ব্রাটশ সরকার রাশিয়ার 
ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের উপর কঠোর নিয়ন্ণ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশে কমিউীনস্ট সাঁহত্য ছাপা পুরোপাার নিষিদ্ধ করোছল। কিন্তু গপনিবোশক 
প্রশাসনের এইসব ব্যবস্থা সত্তেও অক্টোবর বিপ্লবের সত্য ঘটনাবলী খুবই দ্রুত 
ভারতে ছাড়িয়ে পড়েছিল। ভারত সাঁচব মস্টেগ ও ভাইসরয় চেমৃসফোর্ড ১৯১৮ 
খাস্টাব্দে প্রকাশিত ভারতের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত তাঁদের প্রাতবেদনে এই 
সত্য স্বীকার করে লিখেছিলেন যে রাশিয়ায় বিপ্লব ও তার সূচনা ভারতে 
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিজয় হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে... এটি ভারতের রাজনৈতিক 
আকাক্ক্ষায় উদ্দীপনা সণ্টার করেছে। 
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ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে য্দ্ধশেষে দেশে প্রত্যাগত দলভাঙ্গা 
পেরেছিল। এটি উত্তর ভারতে, বিশেষত পঞ্জাবেই ঘটেছিল, কারণ ওখান থেকেই 
ভারতীয় সৈন্যের প্রধান অংশ সংগৃহীত হত, এরা যুদ্ধের সময় তুকিস্তান, মধ্য- 
এশিয়া সহ কাস্পিয়ান সাগরের তাঁরবতর্শ অন্যান্য রাজ্যেও সামারক আভষানে 
শারক হয়োছিল। 

১৯১৭ খুশস্টাব্দের নভেম্বরের মাঝামাঝ ভারতের জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপন্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার ঘটনাবলী প্রকাশ করতে শুরু করেছিল এবং 
রাশিয়ার জাতিসমূহের আঁধকার' সংক্রান্ত লোননের বিখ্যাত ঘোষণা (১৯১৭ 
খ্ীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর গৃহীত) ও সেইবছর ৩ ডিসেম্বর গণকমিসার কাউন্সিল 
কর্তৃক রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনাঁত মুসলমানদের প্রাত' আবেদনাটর 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। 

অক্টোবর বিপ্লবের গোড়ার দিকের বছরগ্যালতে রাশিয়ায় এই সংগ্রামের প্রাত 
সহানুভূতিশীল ভারতাঁয় জাতাীয়তাবাদীরা এই বৈপ্লাবক ঘটনাবলীর সামাজক 
তাৎপর্যগ্াল যথাযথভাবে উপলান্ধ করতে পারেন নি। তবে নবীন সোভিয়েত 
রাষ্ট্র জাতীয় ও ওপাঁনবোশক শোষণাঁবরোধন সংগ্রামের সমর্থক হোক এটিই তাঁরা 
আশা করোছিলেন। কিন্তু সেই সময়ই জাতীয় আন্দোলনের কোন কোন বামপন্থী 
নেতা অক্টোবর বিপ্লবে যুগান্তকারী এক সামাঁজক পারবর্তনের সূচনা লক্ষ্য 
করোছলেন। 

লেনিনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পান্রকাগ্‌ির কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁকে সমর্থন 
জানিয়ে তিলক 'কেশর+" পত্রিকায় (২৯ জানুয়ারি, ১৯১৮ খুঃ) এক সম্পাদকীয়তে 
ণলখোঁছলেন: 'আভিজাতদের জমিজমা কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার ফলে সৈন্যবাহিনী 
ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লোৌননের জনাপ্রয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বামপল্থী 
জাতাঁয়তাবাদীদের অন্যতম নেতা বাপনচদ্দ্র গপালও মোভিয়েত রাষ্ট্রের অনুসৃত 
মূল রাজনৈতিক নশীতিগুলর প্রাত দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং ১৯১৯৯ 
খ্যীস্টাব্দে তাঁর একটি বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করোছলেন যে 
বলশোভিকরা সব ধরনের অর্থনোতিক ও পখজতান্লিক শোষণ, ফটকাবাজী ও 
সামাজিক অসাম্যের বিরোধী । 

জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রগ্ালিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সাঁত্যকার খবর 
পরিবেশনের প্রেক্ষিতে বলশোঁভকদের কর্মসূচি ও নাতি সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের 
আগ্রহ দ্ুত বৃদ্ধ পেয়োছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকেই লেনিন ও সোভিয়েত 
রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতাঁয় লেখকদের রচনাগ্যাল প্রকাশিত হচ্ছিল । গ্রল্থাকারে ভারতে 
লেনিনের প্রথম জীবনী (ইংরেজী ভাষায়) রচয়িতা হলেন দক্ষিণ ভারতের 
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জজ. ভি. কৃ রাও। পশনকোলাই লোনন: জীবনী ও কর্ম নামের এই ক্ষদ্র 
পদস্তিকাট ১৯২০ খ্ডাস্টাব্দে মাদ্রাজে প্রকাশিত হয়। ১৯২১-১৯২৪ খুখস্টাব্দের 
মধ্যে লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে ভারতে 'হান্দি, উদ্দ, বাংলা, মরাঠ, 
কানাড়া ও ইংরেজীতে অনেকগ্াল গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল। 

বিপ্লবী গপ্তসাঁমতিতে কার্যরত বামপন্থী ভারতীয় জাতশয়তাবাদীরা সোভিয়েত 
প্রজাতন্নকে ব্রটিশ গপনিবোশক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের ঘাঁনম্ঠ সহযোগণী 
হিসাবে দেখোছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠা 
করোছিল। ১৯১৭ খ:বস্টাব্দের শেষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের 
এক সভায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে একট প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি 
বেআইনী পান্রকা ১৯১৮ খ৭স্টাব্দের জানুয়ারিতে এট প্রকাশ করে। সাত্তার ও 
জব্বার _- এই খের ভ্রাতৃদ্বয়কে সোভিয়েত সরকারের কাছে পূর্বোক্ত আভনন্দনাট 
দেয়ার জন্য মস্কোয় পাঠান হয়। তাঁরা ইউরোপ হয়ে অনেক ঘর-পথে শেষে ১৯১৯৮ 
খঈস্টাব্দের নভেম্বরে সোভিয়েত রাজধানীতে পেশছন। বৈদেশিক দপ্তর সংন্রান্ত 
জন-কমিশারিয়েতেব কাছে প্রদত্ত তাঁদের স্মারকলিপিতে এই ভারতীয় পোঁট- 
বুর্জোয়া বিপ্লবীরা রুশ বিপ্লবের প্রাতি তাঁদের প্রশান্ত জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
ওপানবেশিক জোয়াল থেকে মাুক্তপ্রয়াসী ভারতীয় আন্দোলনে রাশিয়ার সহায়তা 
পাবার আশাও প্রকাশ করেছিলেন। ২৩ নভেম্বর প্রাতানাধ দলাঁটকে লোনিন 
অভ্যর্থনা জানান এবং দুশদন পরে তাঁরা সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী পাঁরষদের 
সভায় যোগ দেন ও জব্বার খৈরী সেখানে বক্তৃতা করেন। মস্কোয় দেখা সবকিছু 
এবং লোৌনন ও সভেদর্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ এই ভারতীয় প্রাতনাধদের উপর যে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল দেশে ফেরার পর তাঁদের ঘোষণার মধ্যেই এই সত্য 
স্পন্ট হয়ে উঠেছিল । 

প্রবাসী ভারতীয় 'বপ্লবীরাও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা 
শুরু করেছিলেন। ১৯১৮ খসস্টাব্দের মার্চে অস্থায়শী ভারত সরকারের (কাবুল) 
রাষ্ট্রপাত মহেন্দ্র প্রতাপ পেব্রগ্রাদে পেশছন। সেইদিন ভারতের সঙ্গে সংহতি 
প্রদর্শনের জন্য সেখানে লুনাচারাঁসকর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
পরবতর্শকালে প্রকাঁশত স্মৃতিকথায় মহেন্দ্র প্রতাপ ঘটনাটিকে আঁবস্মরণীয় ও 
বস্ময়কর বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরের বছর সেই সরকারের প্রধানমন্্ী 
বরকতউল্লাহ মস্কো আসেন। 'ইজভেস্তিয়ারং জনৈক সংবাদদাতার সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে তিন সোভিয়েত রাশিয়া সম্পকে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অন্সৃত 
নীতির একট সংস্পম্ট রূপরেখা উপস্থাপিত করেছিলেন। বরকতডউল্লাহ বলোছিলেন 
যে তান কমিউানস্ট বা সমাজতন্রী নন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি হল 
এশিয়া থেকে ব্রিটিশ 'িতাড়ন। 'তাঁন কমিউনিস্টদের মতোই 'নিজেকে ইউরোপায় 
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প্াঁজতন্ত্ের একজন আপোসহশীন শত মনে করেন এবং এই অর্থে কামউনিস্টদের 
প্রবাসী "বিপ্লবীদের সাত্যকার সহযোগী হিসাবে উল্লেখ করেন। 

১৯১৯ খ্এীস্টাব্দে মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতউল্লাহ'র নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয় 
বিপ্লবীদের একি দল মস্কো পাঁরদর্শনে এলে লেনিন ৭ মে তাঁদের অভ্যর্থনা 
জানান। 

অতঃপর লোনন ও ভারতীয় 'বপ্লবীঁদের মধ্যে আরও কয়েকটি সাক্ষাৎকার 
ঘটোছিল। পাঁথবীর প্রথম শ্রীমক-কৃষক রাস্ট্রের নেতা ভারতের মুক্তিসংগ্রাম বিকাশের 
প্রাত খুবই আগ্রহ ছলেন। এটি ছিল তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে 
দুনিয়াজোড়া লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্তীবশেষ। “বরং কম, কিস্তু ভালো 
বৃহত্তম জনসংখ্যার আঁধিকারী হওয়ার ঘটনাই সংগ্রামের ফলাফল 'নর্ধারণ করবে। 
গত কয়েক বছরে এই সংখ্যাগুরূরাই আত দ্রুত ম্যক্তিসংগ্রামের শারক হতে শুরু 
করেছে।”* 

কাবুলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিপ্লবী সাম্মলনীর এ. বার প্রাতচ্ঠিত) সমাবেশ 
থেকে পাঠান অভিনন্দন বাণীর জবাবে ১৯২০ খনস্টাব্দের ২০ মে লেনিন তাঁর 
বিস্ময়কর অন্তদ্ন্টি সহ ভারতের সংগ্রামে সাফল্য লাভের অন্যতম "নির্ধারক উপাত্ত, 
[হিন্দু-মুসলিম একের, দিকে দৃম্টি আকর্ষণন্রমে লিখেছিলেন: 'মূসালম ও 
অমুসলিমদের ঘনিষ্ঠ মৈন্রীকে আমরা স্বাগত জানাই । এই মৈত্রী প্রাচ্যের সকল 
মেহনাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করুক এঁটই আমাদের আন্তারক ইচ্ছা ।"** 

সুতরাং অক্লৌোবর বিপ্লবের বিজয় ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রাতিষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক মৈনীর উল্লেখ্য সম্প্রসারণকে অপরিহার্য করে তুলেছিল এবং 
এগ্লিতে গুণগতভাবে একাট নতুন উপান্তের-__ পাঁথবার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ও প্রাচ্যের জনগণের জাতীয় মুক্ত সংগ্রামের মধ্যেকার মৈল্লীর _ অনপ্রবেশ 
ঘঁটয়েছিল। 

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন দলের উপর এর প্রভাব ভিন্ন 
ভিন্ন হয়েছিল। সমাজতাল্লিক বিপ্লবের প্রভাবের ফলে জাতীয়তাবাদীদের বামপন্থী 
দলের উপস্থাপিত সামাঁজক কর্মসূচি অনেকটা বৈপ্লবিক হয়ে উঠেছিল এবং এরা 
ক্রমেই শ্রামক শ্রেণীর এীতিহাঁসিক ভূমিকা উপলব্ধির সমণপবতাঁ হচ্ছিল। ১৯১৯ 
খ্স্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর জনসভায় এক বক্তৃতায় তিলক বলেছিলেন: “সময়ের 


* ৬. 1]. [5121705 0:01150160 /0118, ৬০]. 33, 03. 500. 
স্গ ডা, 1. 19011), 200 005 [00192 5৮০10010099 4১350012602, 
€০0112060 71701775৬০1, 31. 0,198. 
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সঙ্গে সঙ্গে শ্রমক সংগঠনগালর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রামকদের শাসক হওয়ার 
দিনও এগিয়ে আসছে।** সারা ভারত রেড ইডানয়ন কংগ্রেসের প্রথম আধিবেশনের 
সভাপাঁতর ভাষণে লালা লাজপত রায় বলোছিলেন : ইউরোপীয় শ্রামকরা প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের আরও একটি হাতিয়ার পেয়েছে। এদের শিখরে আছে রুশ শ্রমিকরা, 
যারা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রাতন্ঠায় দড়প্রাতিজ্ঞ।,* 

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব 'নশ্চিতই চরমপল্থী ও বিপ্লবীদের কোন কোন 
দলের এবং 'ব্রাটশাবরোধী গুপ্তসামতিগুলর সদস্যদের পক্ষে দ্রুত বৈজ্ঞানিক 
সমাজতান্তিক দৃষ্টিভাঙ্গ গ্রহণ সহজতর করেছিল। 

রাজনোৌতক সংগঠনগ্াীলর মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ভারতের জাতণয় 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সামাগ্রকভাবে অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানয়োছলেন, যাঁদও 
তাঁরা এর সামাজক-রাজনৈতিক কর্মসূচি সমর্থন করেন নি। ১৯১৭ খবস্টাব্দে 
কংগ্রেসের একটি আধবেশন উদ্বোধনকালে আন বেশাস্ত ঘোষণা করেছিলেন: 'র্‌শ 
বিপ্রব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রূশ প্রজাতন্ত্র সম্ভাব্য উন্মেষ ভারতে হীতপূর্বে 
বিদ্যমান পাঁরাস্থিতিগীলকে পুরোপাীরই পালটে দিয়েছে ।”** 

ভারতে অক্লোবর বিপ্লবের আভঘাত ছিল এক দীর্ঘ ও বহনমুখা প্রাক্রিয়া। 
ভারতনয় সমাজের 'বাভন্ল শ্রেণী এবং এগ্াাঁলর প্রাতানাধ হিসাবে 'বাভন্ন 
সামাজক-রাজনোৌতক সংগঠনগ্ীল রাশিয়ার ঘটনাবলী থেকে যেশক্ষা লাভ 
করোছিল তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ ও অন্্রাম্ত হল: জনগণের সঙ্িয় শরিকানার 
শরতেই কেবল মক্তসংগ্রামের সফল সমাপ্তি সন্ভবপর। 


ভারতে 'ব্রাটশ নশীতি। মণ্টেগ;-চেমৃসফোর্ড সংস্কার 


ইঙ্গ-ভারতীয় উপাঁনবেশিক সরকারও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারেই রাশিয়ার 
বৈপ্লাবক ঘটনাবলশ সম্পর্কে তার প্রাতিন্লিয়া ব্যক্ত করেোছিল। 

১৯১৭ খঃখস্টাব্দের মে মাসেই ভাইসরয় চেমৃসফোর্ড ভারতে ব্রিটিশ নীতি 
পাঁরবর্তনের জরুরী প্রয়োজনের প্রতি 'ব্রীটশ সরকারের দৃস্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 
রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ফলে দেশের পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ 


হয়ে উঠেছিল। এই বছর ২০ আগস্ট ভারতসচিব মণ্টেগদ কমন্সসভায় 

ভারতে দায়িত্বশশীল সরকার গঠনের অন্দকূল 'ভান্ত তোরর লক্ষ্যে একটি সরকারী 
বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি অন্দষায়শ ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের জন্য মণ্টেগ্‌ 
ও চেমৃসফোর্ড প্রণীত ভারতে ব্রিটিশ নীতি সম্পার্কত প্রাতবেদনটি ১৯১৮ 
খুস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রাতবেদনের মূল বিষয়গাাঁল 
ব্রাশ পার্লামেন্ট কর্তক ১৯১৯ খ্যীস্টাব্দে গৃহীত ও পরে মণ্টেগুচেমৃসফোর্ড 
সংস্কার নামে খ্যাত ভারতাঁবাধর অন্তরুক্ত হয়োছল। 

এই বাধ অনুসারে কেন্দ্রীয় (পূর্ণবয়স্কদের ১ শতাংশ) ও প্রাদোশক 
(পূুর্ণবয়স্কদের ৩ শতাংশ) আইনসভার বনর্বাচকমণ্ডলীর কিছুটা সম্প্রসারণ 
ঘটেছিল। ১৯০৯ খশস্টাব্দে গৃহীত মার্ল-মিশ্টো সংস্কারে পূর্ণবয়স্কদের মান্র 
০.২ শতাংশের ভোটাধিকার পাওয়ার হিসাবটি প্রসঙ্গত তুলনীয়। 

কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্ন পারষদে (লোজস্‌লেটিভ আ্যাসেম্বাল) ও উচ্চ 
পরিষদে (কাউন্সিল অফ স্টেটস্‌) এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুঁলতে আঁচিরেই 
একটি স্থায়ী নির্বাচিত সংখ্যাুরূর উদ্ভব ঘটেছিল। 

ভাইসরয় ও প্রাদোশক গভর্নরদের 'নর্বাহী পাঁরষদগ্াঁলতে ভারতাঁয়দের আসন 
দেয়া হয়েছিল এবং তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ওপাঁনবেশিক সরকারের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গুরত্বপূর্ণ অন্যান্য কয়েকটি বভাগে মন্দীর দায়ত্ব পালনের আধকার পেয়েছিল। 
কেন্দ্রীয় নর্বাহশ পাঁরষদে ভারতীয়দের সংখ্যাবাদ্ধ সর্তেও এই পারষদ তখনো 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেই দায়ী ছিল। 

শাসন সংস্কারের এই ব্যবস্থাগ্দল ছল ভারতের বিত্তশালী শ্রেণীগুলিকে 
কছ্‌ সবিধাদানেরই নামাস্তর। তদুপাঁর একাঁদকে জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়া, 
জমিদার এবং বুর্জোয়া ও জামমালিক পরিবারগ্যলির শক্তিশালী ব্টীদ্ধজীবী 
গোম্ঠী, আর অন্যাদকে জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের মধ্যে ফারাক সৃন্টিই 'ছিল এর 
লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, এতে আইনসভার 'নর্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
মাধ্যমে ভারতায় জাতীয়তাবাদী কমাঁদের বিভক্ত করার ব্যবস্থাটিও উল্লেখ্য । এই 
ব্যবস্থায় শুধয হিন্দ ও মুসলমানদের পৃথক ভোটই নয়, শেষোক্তরা কিছ বিশেষ 
সুবধার নিশ্চয়তাও পেয়োছল। মদসাঁলম সংখ্যালঘন প্রদেশগুলির আইনসভায় 
তাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা সহ মুসলিম সংখ্যাগদর প্রদেশগলিতে 
তাদের অর্ধেকের বৌশ আসনের 'নশ্চয়তা দেয়া হয়োছল। নতুন ভারত বিধি এদেশে 
হন্দ-মুসাঁলম বরোধিতা সৃষ্টির ব্রিটিশ নীতিকে আরও সম্প্রসারত করোছল। 
পেশছনোর কিছ কিছ সুযোগ সম্প্রসারত করা সত্তেও 'ব্রটিশরা আসলে তাদের 
কোন ক্ষমতাই ত্যাগ করে নি। পূর্ববৎ অর্থ, সৈন্যবাহনী, পুলিশ ইত্যাদি সবাক 


৫৩৬ 


তাদেরই পূর্ণ নিয়ল্মণে ছিল। তদ্‌পাঁর ভাইসরয় ও প্রাদোশক গভর্নরদের 'নর্বাহ 
পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার ও এই পাঁরষদে গৃহীত কোন 'স্ধান্ত মনঃপূত না হলে 
সেটি নাকচ করার ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। নির্বাচনী নীতি ও নর্বাহধ 
হিসাবে প্রাদেশিক গভর্নরদের স্বৈরাচারী ক্ষমতার এই সমাবন্ধ দ্বৈতশাসন নামে 
পাঁরচিত হয়েছিল। ভারতে তাদের সামাঁজক অবস্থান মজবুতির জন্য ব্রিটিশরা 
এইসঙ্গে দেশের জাতীয় মুক্ত-আন্দোলন দমনের যন্ত্রটি আরও শাক্তশালী করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করোছিল। 

ব্রিটিশ 'বচারপাঁত রাওলাটের নেতৃত্বাধীন কমাট কর্তৃক প্রণীত এদেশে 
'ব্রটশবিরোধী কার্যকলাপ সম্পাঁক্ত প্রাতবেদনাটি ১৯১৮ খ্যীস্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন তীব্রতরকরণের জন্য এই 
কমিটির নির্ধারত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগযালর "ভাত্ততেই “রাওলাট 'বিধি' নামে একাট 
নতুন আইন ১৯১৯ খ্যাস্টাব্দের ১৮ মার্চ জার করা হয়। এই নতুন মারাত্মক 
আইনের বলে ভাইসরয় ও প্রাদোশক গভর্নররা যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও 
বিনাবিচারে আটক রাখতে পারতেন। 

বিশ শতকের গোড়া থেকে এদেশে অনুসৃত ব্রিটিশের প্রলোভন-বনাম-নির্যাতন 
ন'তিটির কার্যকরতা শেষাবাধ হাস পেয়েছিল। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রবল 
জোয়ারের মুখে মণ্টেগ্-চেমূসফোর্ড সংস্কার বা 'রাওলাট আইন'--এর কোনটিরই 
আর ফলপ্রস্‌ সম্ভাবনা অটুট ছিল না। এইসঙ্গে এই ব্যবস্থাবলী গণসংগ্রামে ও 
সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের ধারা পাঁরবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল । 


কংগ্রেসের দৃষ্টিভাঙ্গ পরিবর্তন। 
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কর্তৃক 
জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 


তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থাীদের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন এবং হোম 
রূল লীগের কার্যকলাপ অতঃপর পার্টর মধ্যপল্থী, উদারনৌতিক নেতৃত্বের 
মুখোমঁখ একট প্রাতপক্ষের ক্রমাগত উল্মেষে সহায়তা যুগিয়েছিল। ১৯১৮ 
খ্2ীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে মন্টেগু-চেমূসফোর্ড সংস্কার বিবেচনার জন্য আহত 
কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভাঙন স্পম্ট হয়ে উঠোছল। অধিকাংশ 
ভোটে এই ব্রিটিশ প্রস্তাবাঁট অপ্রতুল, অযোগ্য ও নৈরাশ্যজনক হিসাবে প্রত্যাখ্যাত 
হয়। জনগণের বুর্জোয়া ও পোঁট-বুর্জোয়া স্তরগ্ীলর মধ্যে বহ্বব্যাপ্ত বিরোধী 
মনোভাবটি জাতীয় কংগ্রেস ভ্রুমেই স্পম্টতরভাবে প্রকাশ করছিল। 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের 
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দক্ষিণপল্থশরা তখন কংগ্রেস ত্যাগ করে এবং তাদের উদ্যোগে লিবারেল ফেডারেশন 
নামে একটি নতুন পার্টি গঠিত হয়। বুর্জোয়া ও জমিদারদের উধর্তন স্তরের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই রাজনোতিক সংগঠনটি প্রধানত ভারতের মুৎস্দ্দী- 
বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষা করত এবং পরবতর্শকালে ওউ্পাঁনবোশক সরকারকেই 
পূৃর্সমর্থন জানাত। বলা বাহূল্য, এই পার্ট ভারতের সামাঁজক-রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
কোনই গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি। 

অতঃপর কংগ্রেসে গান্ধীর প্রভাব ক্ুমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে । ভারতে পরিচালিত 
তাঁর দুটি সফল সত্যাগ্রহ এবং আহ্মদাবাদে তাঁর সংগঠিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, 
সংবাদপত্রে ঘন ঘন প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও রাজনোতিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাঙগালর 
কল্যাণে বিশ শতকের গোড়ার দিকে গান্ধী ভারতের জাতনয়তাবাদীদের মধ্যে 
সর্বাধক জনপ্রয় ব্যাক্ত হয়ে উঠোছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা সত্তেও প্রথম 
দিকে তিনি কংগ্রেসের বাইরে থেকেই তাঁর কার্যকলাপ চালাতেন। 

জাতীয় 'ভন্তিতে গণ-আন্দোলন সংগঠনে গান্ধীর প্রথম প্রধান উদ্যোগ হল 
'রাগলাট আইনের, বিরদ্ধে তার প্রাতবাদ। ১৯১৮ খশস্টাব্দে সহকমর্শ ও 
সহযোগনদের সহায়তায় তিনি সত্যাগ্রহের একটি শপথ সত্রব্ধ ও স্বাক্ষর করেন। 
তারপর আইন অমান্য করার মাধ্যমে ভারতের জাতশয় আন্দোলন দমনকারী এই 
আইন ও অন্যান্য অনুরূপ আইনগ্লির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দড় শপথ গ্রহণ করা 
হয়। গান্ধী বোম্বাইয়ে একটি সত্যাগ্রহ সভা আহবান করলে সেখানে সত্াগ্রহ 
শপথের জন্য স্বাক্ষরাভযান চালান হয়। এই আন্দোলনের সাফল্যের ফলে গান্ধী 
পরবতাঁ পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হন এবং এই সভার নামে ও 'রাওলাট আইনের' 
বিরদ্ধে তান ১৯১৯ খশস্টাব্দের মার্চ মাসে সারা দেশে এক সাধারণ হরতাল 
আহবান করেন। হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছেই প্রার্থনা ও অনশনের মাধ্যমে 
দিনটি পালনের আহ্বান জানান হয়েছিল৷ হরতালের দিন ছিল ১৯১৯ খসস্টাব্দের 
৬ এরাপ্রল। গান্ধীর আবেদনে ব্যাপক সাড়া এবং এই উদ্যোগে কংগ্রেসের সমর্থন 
থেকেই জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর আঁবসংবাঁদত আসন্ন নেতৃত্বের প্রমাণ মিলেছিল। 

মূলত বিশ শতকের গোড়ার 'দিকে গড়ে-ওঠা তাঁর সামাজিক-রাজনোতিক ও 
দার্শীনক দৃষ্টিভাঙ্গ এবং ভারতাঁয় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তাঁর স্বাধীনতা 
সংগ্রামের কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের জনপ্রিয়তার মাধ্যমেই জাতীয় নেতা হিসাবে 
গান্ধীর দ্রুত অভ্যুদয়ের ঘটনা ব্যাখ্যেয়। 

আধানিক বুর্জোয়া সভ্যতা, বৃহদায়তন যল্তশিজ্প ও পধাজতাল্লিক নগরায়নের 
সমালোচনার এবং কারিগরী ও কুটিরশিল্পের প্নরুজ্জীবন ও প্রসার সহ 
ভাবীকালের অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ গোষ্ঠীর ভাঁততে দেশের 
অর্থনীতি বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত গান্ধীর কর্মসূচির মধ্যে ভারতীয় কৃষক, কারিগর, 
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ক্ষুদ্র কারখানার শ্রমিক ও ছোট ব্যবসায়ীদের পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপণয় সমাজতল্মের 
আদর্শট মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 

তৎকালীন সামাজক চেতনার অনুম্নত অবস্থা এবং দেশের অর্থনোতক, 
সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক জাঁবনে সামস্ততান্িক জেরগ্ীলর প্রকট 'বদ্যমানতার 
প্রেক্ষিতে গান্ধীর আহ্বানের ধমাঁয় ও নৈতিক রূপ নিরক্ষর জনগণের কাছে তাঁর 
মতাদর্শকে আধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। হিন্দুধর্মীভন্তক তাঁর এই 
দার্শানক ধারণাবলীতে ইসলাম, খ্ঢাঁস্ট এবং অন্যান্য ধর্মেরও সারসন্তা আত্তীকৃত 
হওয়ায় কাজাট সহজতর হয়ে উঠোছল। 

ব্যাক্তগত জীবনের সন্ব্যাসীকল্প সরলতা, জনগণের সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ, 
মানবচারন্র্য সম্পর্কে সক্ষম বোধ ও জনগণের নিরক্ষর, দারদ্র অংশের মনোভাব 
উপলান্ধর ক্ষমতার জন্যও তাঁর জনাপ্রয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

স্বাধীনতা লাভের জন্য ধরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়াই ছিল গান্ধীর 
কর্মনীতির লক্ষ্য। একটিমান্র বুর্জোয়া-জাতীয় নেতৃত্বের অধননে ভারতায় সমাজের 
সকল শ্রেণী ও রাজনোতিক শাক্তগ্ীলর এঁক্যসাধনই এই লক্ষ্যজাত মূল রাজনোৌতক 
কার্যকলাপ হয়ে উঠেছিল । গান্ধী কেন ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী 
ছিলেন এবং শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সামাঁজক ও অর্থনোৌতিক সংঘাত নিরসনে 
নিরম্তর আপোসের ও শ্রেণী-শান্তির পথ সমর্থন করতেন, এতেই তা ব্যাখ্যেয়। ধর্ম 
ও বর্ণগত গভাঁর বৈষম্যে ছিন্নভিন্ন এই সমাজে গান্ধী হিন্দ-মুসাঁলম এক্য এবং 
দেশের 'বাঁভন্ন জাতি ও বর্ণগলির সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর 
ভাবাদর্শগত ও রাজনোতিক কার্যকলাপের উপর বিশেষ গ্‌রুত্ব দিয়েছিলেন। 

স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক পাঁরসরে জনগণের শরিকানার মাধ্যমেই যে শুধু 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এঁক্যসাধন ও তাঁর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সফল 
সংগ্রাম চালনা সম্ভবপর, গান্ধী এই সত্য যথার্থই উপলান্ধ করোছিলেন। সত্যাগ্রহের 
মধ্যে গান্ধী আহংসার সঙ্গে ওপাঁনবোশক সরকারের প্রাত সান্রুয় বিরোধিতার 
সমাবন্ধ দেখোঁছলেন। তদ্‌পার এতে ছিল জাতীয় মাক্ত-আন্দোলনে জনগণের 
ব্যাপক স্তরের শরিকানার সম্ভাবনা ও আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়া 
শাক্তগ্ীলর হস্তগত থাকার নিশ্চয়তা । 

ভারতে পণজতাল্লিক সংস্থা গঠনের সন্রিয় সমর্থক গান্ধীর রাজনোতিক 
কর্মসূচি ও তাঁর উদ্ভাবিত কর্মকৌশল ভারতীয় জাতীয় ব্ুর্জোয়াদের মূল অংশের 
ও জাতশয়তাবাদী জামদারদের ব্যাপক সমর্থন পেয়োছল। বিশ শতকের গোড়ার 
দিকে তিনি ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনোতিক নেতৃপদে বৃত হুন। 
ওপানবৌশকতাবিরোধশ সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে গান্ধী ভারতাঁয় বুজোয়া ও 
পেট-বৃর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মূল প্রবণতাগ্লির প্রতাঁক হয়ে ওঠেন। 
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গণসংগ্রাম শূর। জালয়ানওয়ালাবাগ 


১৯১৯ খ্যাঁস্টাব্দের এপ্রল মাসে বহু শহরে অন্দান্ঠত হরতাল ছিল বৈপ্লাবক 
অগ্রগাতর পথে একটি নতুন পর্যায়ের সুচক। এটি ছিল ১৯১৮ খ:শস্টাব্দের 
অর্থনোতিক ধর্মঘট থেকে শহুরে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের শারকানা সহ 
কখনো কখনো সংগ্রামের চরম রূপ হিসাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে উত্তীর্ণ হওয়া একটি 
গণসংগ্রাম। 

এই সময়কার উল্লেখ্যতম সাফল্যগ্ীল পঞ্জাবে আঁজত হয়োছল। নিম্নোক্ত 
কারণগুলির 'নারখেই এটি ব্যাখ্যেয়। প্রথমত, পঞ্জাবকেই সবচেয়ে বোশ 'রক্ত-কর, 
(এখান থেকেই ইঙ্গ-ভারতাঁয় সৈন্যদের প্রধান অংশ নিযুক্ত হত) দিতে হত, দেশের 
শস্যভাণ্ডারখ্যাত এখানকার কৃষকরা সামরিক খরচার প্রধান চাপ বহন করত এবং 
পঞ্জাবের কারিগর ও ক্ষুদ্র শিজ্পগ্ল বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রাতিযোগিতায় 
বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রন্ত হয়োছল। "দ্বতীয়ত, 'ব্রাটশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
পঞ্জাব সোভিয়েত মধ্য-এাশয়ার নিকটতম হওয়ায় বৈপ্লাবক ঘটনাবলীর সংবাদ 
সেখানে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পেপছত ও শিখ সৈন্যরা দেশে ফিরলে তা আরও ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল। তৃতীয়ত, পঞ্জাবে গদর পার্টির প্রভাব তখনো অব্যাহত ছিল ও এদের 
সঙ্গে ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগকারী প্রবাসী বিপ্লবীদের প্রভাবও এখানে অটুট 
'ছিল। 

মার্চ মাস থেকেই পঞ্জাবের 'বাভন্ন শহরে স্থানীয় জাতীয়তাবাদীরা 
'ব্রটিশাবরোধী সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠান শুরু করেছিল। ১০ এপ্রল ব্রিটিশ 
শাসকরা অমৃতসরের দুজন জনাপ্রয় নেতা, সৈফুদ্দিন কিচল্‌ ও সত্যপালকে 
বাহচ্কার করলে সারা দেশে প্রাতবাদের নতুন ঝড় বয়ে গিয়েছিল। অতঃপর 
পঞ্জাবের আরও দুটি শহর, লাহোর ও গুজরানওয়ালায় হরতাল ও বিক্ষোভ 
ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুর্থানের রুপলাভ করেছিল এবং এতে শ্রামকরা, 
বশেষত রেলশ্রামকরা সক্রিয় অংশ 'নিয়েছিল। 

এইসময় গভর্নর ওয়ের এবং জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে পঞ্জাবের 
ওপনিবোশক প্রশাসন রাজনোতিক কম্দের 'বরুদ্ধে নৃশংস প্রাতিশোধ গ্রহণের 
পরিকল্পনা করেছিল। এই উদ্দেশ্যেই ৯ এ্রীপ্রল পঞ্জাবে নতুন সৈন্য তলব করা 
হয়েছিল। ১৩ এপ্রল কিচল্‌ ও সত্যপালের বাঁহচ্কারের প্রাতিবাদে বিক্ষোভরত 
নিরস্ল নরনারীর উপর সৈন্যবাহনী গাল চালায়। এর ফলে অমৃতসরের 
জালয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে প্রায় এক হাজার অসহায় মানুষ নির্মমভাবে নিহত 
ও প্রায় দুই হাজার আহত হয়। ডায়ার তখনই কারফ্যু জারি করে এবং সেজন্য 
কোন চিকিৎসা-সাহাষ্য পেশছতে না পারায় ময়দান ও আশপাশের রাস্তায় অনেকেই 


৪৪9 


বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। পরে পঞ্জাবে সামরিক আইন জার করা হয় এবং 
ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অবাধ শনর্যাতন ইত্যাদ চলে। 

কিন্তু এই নিষ্ঠুর অত্যাচারেও ব্রিটিশদের ঈপ্সিত ফল ফলে 'নি। পক্ষাস্তরে, 
লাহোর ও অমৃতসরে প্রধানত লাঠিধার “দশ্ডফৌজ' নামে এক রাক্ষবাঁহনী গড়ে 
তোলা হয়। সারা প্রদেশে তখন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জোয়ার দেখা 'দয়েছিল। 
থানা আব্রমণ ও বন্দীদের ছিনিয়ে নেওয়া নোমাত্তক ঘটনা হয়ে উঠোছল। স্ছানগয় 
কৃষকদের সহায়তায় রেলকমঁরা কয়েকাঁট সৈন্যবোঝাই ট্রেনও লাইনচ্যুত করোছিল। 

পঞ্জাবের ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংবাদের উপর 'ব্রাটশের কড়া নিয়ল্মণ সর্তেও 
অমৃতসরের ঘটনাগ্দাল সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়োছিল এবং সবন্ব প্রাতবাদের ঝড় 
বয়ে গিয়েছিল। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি শিজ্পকেন্দ্ুগালিতেই 
ব্রিটিশাবরোধী বিক্ষোভ ও শোভাষান্রা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। আহ্‌মদাবাদের 
বস্তকল শ্রমিকরা তখন ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেছিল। 'বশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'ব্রাটশের দেয়া 'নাইট' উপাধিট প্রাতিবাদস্বরূপ পারত্যা্গ 
করোছলেন। 

আন্দোলনের আঁহংসাচ্যুতি ঘটে এই আশঙ্কায় গান্ধী আহ্‌মদাবাদের জনগণকে 
শান্ত করার প্রয়াস পান এবং পঞ্জাবে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ 
প্রশাসনের প্রতিবন্ধে তাঁর এই চেস্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। 

লেনিন পঞ্জাবের এই ঘটনাবলা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রাচ্যের 
লিখোছলেন: শব্রাটশ ভারত এইসব দেশের মন্তকস্বরূপ, সেখানে একদিকে বিপ্লব 
আনুপাঁতকভাবে পাঁরপক্ক হয়ে উঠছে, শিল্প ও রেলওয়ে প্রলেতারিয়েতের 
সংখ্যা বাড়ছে এবং অন্যাদকে ব্রিটিশরা বর্বর সল্নাসের মান্না বৃদ্ধ করছে. তার! 
সর্বকালের তুলনায় ঘন ঘন গণহত্যা (অমৃতসর) ও ব্যপক লাঠিচালনা ইত্যাঁদর 
আশ্রয় নিচ্ছে।'* 

১৯১৯ খশস্টাব্দের ঘটনাবলী মোটেই জাতীয় কংগ্রেসের 'নয়ন্মণাধীন ছল 
না। তাই স্বীয় সম্মান ও প্রভাব অটুট রাখার জন্য গণসংগঠনগালির কার্যকলাপের 
প্রতি দৃম্টিভাঙ্গ বদল কংগ্রেসের পক্ষে অপাঁরহার্য হয়ে উঠোছল। ব্রিটিশ বর্বরতার 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ হিসাবে ১৯১৯ খস্টাব্দে অমৃতসরে আহৃত একটি সম্ভার বিশেষ 
এক প্রস্তাবে শ্রামকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য কংগ্রেস সদস্যদের প্রাত আহবান 
জানান হয়। 
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৬৪১ 


একই সম্মেলনে নতুন ভারতাবাধ অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য আইনসভাগুির 
নির্বাচন বয়কটেরও সদ্ধান্ত গৃহীত হয়োছল। ফলত, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
আইনসভাগদলির 'নর্বাচন পরিত্যক্ত হয়ে গিয়োছিল। 


অসহযোগের শর । খিলাফত আন্দোলন 


১৯১৯ খ:৭স্টাব্দের ব্যাপক রাজনোতিক আভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী এবার সত্যাগ্রহ 
পরিচালনার একটি পর্যায়িক বিস্তারত কর্মসূচি প্রণয়নের সিদ্ধান্তে পেশছন। তাঁর 
মতে কেবল এতেই সংগ্রামকে অহিংস রাখার নিশ্চয়তা নিহিত 'ছল। ওপাঁনবোশক 
সরকারের সঙ্গে দেশব্যাপী অসহযোগিতার ক্ষেত্রে দুটি অপাঁরহার্য পর্যায়ের কথা 
গান্ধী ভেবেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ওপাঁনবোৌশক সরকারের বির্দ্ধে পারচাঁলিত 
বয়কটের ধরন হিসাবে বাঁজতি হবে: সম্মানসূচক নিয়োগ ও উপাধি, সরকারণ 
সম্বর্ধনা ইত্যাঁদ, শব্রটিশ স্কুল কলেজ আদালত, আইনসভার নির্বাচন, আমদানি 
পণ্য বজ্ন। এর দ্বিতীয় পর্যায় হবে: সরকারী করদান বন্ধ । 

১৯২০ খ:সস্টাব্দের ১ আগস্ট আন্দোলন শুরুর দন ধার্য হয়োছল। খিলাফত 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘাঁনিষ্ত সহযোগিতান্রমে গান্ধী ও তাঁর অন্ুগামীরা 
আন্দোলনাঁট পরিকল্পনা ও সংগঠিত করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ভারতায় মুসলমান 
জন্য মূসালম বুদ্ধিজীবী ও ধমাঁয় নেতাদের উদ্যোগে খিলাফত আন্দোলন শুরু 
হয়েছিল। আন্দোলনের নেতাদের কাছে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ও সুলতানের 
পদচ্যুতি আসলে প্রাচ্যে পাশ্চাত্য-শক্তর, বিশেষত 'ব্রটিশ নীতির প্রত্যক্ষ ফল 
হিসাবে প্রকটিত হওয়ায় আন্দোলনটি আঁচরেই সাম্রাজ্যবাদীবরোধী বৈশিষ্ট্য লাভ 
করেছিল। ভারতের ব্যাপকসংখ্যক মৃসলমানের কাছে আন্দোলনের ধমাঁয় বৈশিম্ট্যের 
বদলে এটির ওপাঁনবোশকতাবরোধন চাঁরপ্/ই আঁধকতর গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠোছল। 
অতঃপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তান স্বাধীনতা য্দ্ধ শুর করলে এই 
প্রবণতা আরও বাদ্ধি পেয়েছিল। প্রাতবেশশ এই মুসালম রাজ্যের সংগ্রামকে উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংগ্রামী পাঠান উপজাতিগ্যাল সাক্রুয় সমর্থন 'দিয়েছিল। 

১৯৯৮ খশস্টাব্দে মুসলিম লগ থেকে বোরিয়ে আসা বামপল্থী পোঁট- 
বুর্জোয়া অংশটির হাতেই খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। খিলাফত 
আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরাল বিকাশের ফলে ভারতের দুটি 
প্রধান ধমঁয় সম্প্রদায় _-হিন্দ ও মুসলমানের জন্য মুক্তিসংগ্রামে সহযোগিতা 
ও যৌথ কার্ধপরচালনার অনুকূল পরাস্ত দেখা 'দিয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের 
সদস্য, মুহম্মদ ও শওকত আলী  ভ্রাতৃদ্ধয়ের নেতৃত্বাধীন খিলাফত কাঁমাটির সঙ্গে 
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গান্ধী ঘানম্ঠ যোগাযোগ প্রাতষ্ঠা করেন। এই নবগঠিত এঁক্যের প্রতীক 'হসাবে 
গান্ধীকে খিলাফত কমিটির অন্যতম নেতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। 

সমাবেশ, বিক্ষোভ ও নানা ধরনের হরতালের আকারে ১ আগস্ট থেকে শুরু 
হওয়া অসহযোগ আন্দোলনাঁট দেশের “বাঁভল্ন অগ্চলে ভ্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই গান্ধী এটি ঘোষণা ও পারচালনা 
করাছলেন। তাসত্তেও গ্ান্ধণীর রাজনৈতিক কর্মকৌশলের সাফল্য দেশের প্রধান 
রাজনোৌতক সংগঠনাটকে ক্রমেই আধকতর মাত্রায় প্রভাঁবত করাছল। ১৯২০ 
খুস্টাব্দে অন্দান্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেই এই সত্য স্পস্ট হয়ে উঠোছল। 
সেপ্টেম্বরের শুরুতে কাঁলকাতায় আহৃত এক 'বশেষ আঁধবেশনে লালা লজপত 
রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমূখ বহয প্রাতিষ্ঠিত নেতাদের আপাত সত্বেও গান্ধী উত্থাপিত 
অসহযোগ কর্মসূচির প্রস্তাবাট গৃহীত হয়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড 
সংস্কারাভান্তক নির্বাচনে শ'রিকানা প্রত্যাহারের 'সিদ্ধান্তাটও কংগ্রেস পুনরায় 
সমর্থন করে। 

একই বছর ডিসেম্বরে নাগপূরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবতর্ঁ অধিবেশনে গান্ধী 
ও তাঁর অন্গামীদের আজঁত এই বিজয় চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে । আঁধিবেশন গান্ধীর 
উদ্ভাবিত রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কর্মকোশল গ্রহণ করে এবং তাঁর দর্শন, গান্ধীবাদ' 
কংগ্রেসের মতাদর্শ হয়ে ওঠে । প্রথমেই এক সনদ অনুসারে কংগ্রেসকে একাঁট 
রাজনৈতিক গণসংগঠনে রূপাস্তরত করা হয়। অধিবেশনের অন্তর্বতাঁকালে 
কার্যপাঁরচালনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি কাঁমাটি গঠিত হয়। এতে ছল 
ব্যাপকাভীত্তক নাখল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রদেশের স্থানীয় শাখাগ্যাল সহ 
সম্পূর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন কার্যকরী কাঁমাট। কংগ্রেসকে জনঘানম্ঠ করার জন্য 
এবং জাতীয় স্বায়ভ্তশাসনের লক্ষ্যে প্রত্যেক জাতির কার্যকলাপ নয়ন্মণ সহ 
ওউপাঁনবোশকদের আরোপিত দেশের প্রশাসানক ও অনণ্চলবিভাগের বিরোধিতার 
জন্য জাতীয় 'ভীত্ততে, অর্থাৎ কংগ্রেসের তথাকথিত ভাষাভীাত্তক প্রদেশের ভিত্তিতে 
স্থানীয় শাখাগ্ীল সংগঠিত হয়োছল। 

আঁচরেই কংগ্রেস পুনগণঠিনের এই ফলগ্যলি স্পম্ট হয়ে উঠেছিল: পরের বছরের 
শেষ নাগাদ কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১ কোটিতে পেশছোছল। ১৯২০ 
খুস্টাব্দের শরৎকালের মধ্যে ১৫ লক্ষ তরুণ কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে একটি 
স্বেচ্ছাসেবী দল গাঠত হয়োছল। অসহযোগ আন্দোলন সংশ্লিম্ট সমাবেশ, বিক্ষোভ 
ও পিকেটিং সংগঠনের দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেবীরাই গ্রহণ করেছিল। এরাই ছিল পার্টির 
মের্দণ্ডস্বর্প । 

অসহযোগ আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধশ খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রামক ও কৃষকের শ্রেণণীভাঁত্তক কার্যকলাপের পাঁরসরও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। 
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1বশের দশকের গোড়ার দিকের 
শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন 


১৯২০ ও ১৯২১ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে ধর্মঘট আন্দোলন ব্রমেই শক্তিশাল হয়ে 
উঠোঁছল (গড়পড়তা ৪ থেকে ৬ লক্ষ কমাঁ ধর্মঘটে যোগ 'দিয়োছিল)। আন্দোলনের 
পূর্ববতাঁ পর্যায়ের ১৯১৮-১৯১১৯) তুলনায় বর্তমান সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনে 
অদ্টপূর্ব অনেকগ্ীল বোশিল্ট্য প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের শ্রেণী-এঁক্য 
বাঁদ্ধ পেয়েছিল এবং তারা ক্রমাগত আঁধক পাঁরমাণে সংহাতিমূলক ধর্মঘটে শারক 
হচ্ছিল। বোম্বাই, জামসেদপূর ও অন্যান্য শিজ্পকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ ধর্মঘটেই এটি 
স্পম্ট হয়ে উঠোছল। ৃ 

সার্বক রাজনোতিক সংগ্রামের সঙ্গে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে শ্রামক 
শ্রেণীর অর্থনোৌতিক সংগ্রামের সম্ভাব্য 'নাবড়তম সমাবন্ধ তখন আসন্ন হয়ে 
উঠেছিল। 

বাঁগিচা-কমর্দের মতো ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর অনগ্রসরতম অংশগুলিও এবার 
সংগ্রামের শরিক হতে শুরু করেছিল। ১৯২১ খ্স্টাব্দের মে মাসে আসামের চা- 
বাগানগ্যালিতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দেয় এবং এতে প্রায় ১২ হাজার শ্রামক 
যোগ দেয়। 

ধর্মঘট আন্দোলন (যাতে কার্ধশর্তের উন্নাতি সহ মজুরিবাদ্ধর মূল দাব 
আদায় করা হত) বাদ্ধ পাওয়ায় নতুন ট্রেড ইউনিয়ন প্রাতান্ঠত হচ্ছিল। সারা ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে গঠনের নিশ্চিত সম্ভাবনা এভাবেই পাঁরপরু হয়ে উঠোছিল। 
জেনেভায় অন্মাষ্ঠত আন্তর্জাতিক শ্রামক সম্মেলনে ওপাঁনবোশিক সরকার কর্তৃক 
ভারতীয় প্রাতানধিদল প্রেরণের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠানের মধ্যে এই 
ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার অনুকূল হীঙ্গত দেখা দয়েছিল। ১৯২০ খ্7স্টাব্দের 
মে মাসে বোম্বাইয়ে অন্াষ্ঠিত এই সভায় সারা ভারত ট্রেড ইউীনিয়ন কংগ্রেস 
(এ. আই. টি. ইউস) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

এই গ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছিল বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের নেতৃত্বাধীন। 
জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা লালা লজপত রায় সংগঠনের প্রথম সভাপাঁত 
নির্বাচিত হন। 

এই সংগঠন প্রাতিষ্ঠার ফলে ধর্মঘট আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছিল: ১৯১৯ 
খুখস্টাব্দের ১৯ ধর্মঘটের স্থলে ১৯২০ ও ১৯২১ খ্ঢীষ্টাব্দে এট যথাক্রমে 
দূ"শো ও চারশোয় পেশছোছল। হাতপূর্বে ধর্মঘটগ্যাল প্রায়ই এলোমেলোভাবে 
শুরু হত, দ্র্বলভাবে সংগঠিত হত। 

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দুর্বলতা সর্তেও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন 
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এবং ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটির প্রাতিষ্ঠা অবশ্যই 
একটি ব্যহভেদ 1হসাবে বিবেচ্য । 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংহাতি জাতীয় কংগ্রেসের সামনে শ্রামক শ্রেণীর 
মধ্যে তার অটুট প্রভাব ও তা বাদ্ধর জন্য ইউীনিয়নগুঁলর মধ্যে প্রচার চালান 
তীব্রতর করার কাজটি উপস্থাপিত করোছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্বস্টাব্দের 
জানুয়ারতে একটি বিশেষ কংগ্রেস কাঁমাট গঠিত হয়েছিল৷ 

১৯২০ খ্নস্টাব্দের শরংকালে আন্দোলন গ্রামাণ্লেও ছাড়য়ে পড়োছল। 
যুক্তপ্রদেশে, বিশেষত ১৮৫৭-১৮৫১৯ খ্যীস্টাব্দের অভ্যুগ্থানের স্মাতিজড়িত এর 
পূর্বাগুলীয় জেলাগীলতে ১৯২১-১৯২২ খ্ঃীস্টাব্দে ব্যাপকতম কৃষক আন্দোলন 
গড়ে উঠোঁছল। প্রথমত ফৈজাবাদ ও রায় বোরল জেলায় কৃষক বিক্ষোভ দেখা 
দেয়। যথানিয়মেই সেখানকার রায়ত-চাষীরা ছিল নিম্নবর্ণের। তারা স্থানীয় 
জমিদারদের মাঠের ফসল নম্ট করে দিয়োছল, তাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল এবং 
ব্যবসাকেন্দ্র ও ছোট শহরের মহাজন ও বাঁণকদের উপর হামলা চাঁলয়োছল। 
সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকেই তাদের নেতাদের উত্তব ঘটাছল। এদের কেউ কেউ 
জনসাধারণকে উত্তেজত করার মাধ্যম হিসাবে গ্রামীণ মেলায় প্রথাসিদ্ধ নাট্যাভিনয় 
এবং চারণ কাব ও বাউলদের আব্ন্ত ব্যবহার করোছিল। 

১৯২১ খ৭স্টাব্দের প্রথমার্ধ অবধি অব্যাহত এইসব স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ 
শেষে সৈন্য ও প্দীলশ বাহিনী নির্মমভাবে দমন করোছিল। কয়েক হাজার কৃষক 
এই 'নর্যাতনের সময় গ্রেপ্তার হয়ৌছল। যুক্তপ্রদেশের সুলতানপুর জেলায় অন্যাম্ঠিত 
১৯২১ খ্7ীস্টাব্দের মধ্য ও শেষাংশের কৃষক আন্দোলনে একই ব্যাপারগ্লির 
পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। 

যক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন অযোধ্যায় উচ্চতর পর্যায়ে পেশছেছিল। সেখানে 
'এঁক্য' নামের সংগ্রামী সশস্ত্র রায়ত-চাষীরা সন্রিয় ছিল। এইসব সংগ্রামী কৃষক 
সেখানে তালুকদারদের জামজমা ও 'বিষয়সম্পান্ত দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের 
দমনের জন্য পাঠান 'পটুনী বাহিনীর 'বরুদ্ধে এই দখল দীর্ঘাদন অটুট রেখোছিল। 
এদের নেতাদের মধ্যে নিম্নবর্ণজাত পাস মাদার ও সাহরেব স্বনামখ্যাত। 

স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থানীয় চারিব্্য, বাভল্ন দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, নিিন্ট 
কর্মসূচির অনুপাস্থিতি ইত্যাঁদ দুর্বলতা সত্তেও যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন 
অবশ্যই জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। 

কোন কোন অণ্ুলে কৃষক আন্দোলনের সময় কিষান সভার আকারে কৃষক 
সংগঠনের প্রথম বীজ অঙ্কারত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত কংগ্রেস নেতারা এইসব 
সংগঠনে অংশগ্রহণ করোছল। তরুণ জওহরলাল নেহর্‌ও কৃষক আন্দোলনে 
অংশগ্রহণের জন্যই প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ছিলেন। 
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গ্রামাণ্চলে কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের সাঁমিত প্রভাব স্তেও সংগঠিত 
জাতাঁয় আন্দোলন ও স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ভ্রমেই সংযোগ গড়ে 
উঠছিল। যুক্তপ্রদেশের সংগ্রামী কৃষকরা গান্ধীর কাছে আবেদন পেশ করোছল 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরাও সংগ্রামে যোগ 'দিয়েছিল। 

যক্তপ্রদেশের কৰক আন্দোলন সস্পল্ট শ্রেণী-চারিন্যে ও নতুন এীতিহাসিক 
যুগের অগ্রগামী বোশিষ্ট্যে চাহত হলেও অন্যান্য ব্যাপকাঁভাত্তক কৃষক 
আন্দোলনগ্যলিতে (যেমন মালাবার ও পঞ্জাবে) তখনো অতাতমখী চারিন্র্য 
অটুট 'ছিল। এইসব সংগ্রাম আগের মতোই ধমর্ঁয় খোলসের আড়ালে পাঁরচাঁলত হত। 

১৯২১-১৯২২ খুশস্টাব্দে একাধিকবার শখ কৃষকদের মধ্যে মোহস্তাবিরোধী 
অভ্যঙ্থান দেখা দিয়েছিল। ধর্মগুর হিসাবে এইসব মোহস্তরা মন্দিরের সম্পর্তি ও 
আয় তদারক করত। কার্যত এটি ছিল সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকের, ক্ষুদ্র 
জামমালিক ও রায়ত-চাষীর সংগ্রাম, আর আপাতদান্টতে এতে শিখ সম্প্রদায়ের 
গণতান্িক এীতিহ্যের পুনঃপ্রাতিষ্ঠার দাঁব উচ্চারত হয়েছিল। অতঃপর এই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আকালণ”' (অমর) গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে এবং এরা শান্তপূর্ণভাবে 
শখ মন্দির ও তর্থস্ানগদালি দখলে উদ্যোগী হয়। 

আকাল আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ চারিন্র্য সর্তেও ১৯২১ খ্যাঁস্টাব্দে নানকানার 
কাছে, ১৯২২ খএনস্টাব্দে গুরুকা বাগের অদূরে পঞ্জাবের শিখ তীর্থন্ছানগুলিতে 
মান্দররক্ষক মোহন্তদের ডেকে আনা প্দালশের হাতে নিরস্ত্র আকালারা ব্যাপক 
নির্যাতন ভোগ করে। 

আকালী আন্দোলন দমনের পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গোল্ঠী বিভক্ত হয়ে 
যায় এবং 'বাবর আকাল" (আকালা সিংহ) নামে একাট বামপন্থী দলের অভ্যুদয় 
ঘটে। এটি শেষে পঞ্জাবের সন্পাসবাদীদের গোপন সংগঠনে যোগ দিয়েছিল । আহিংস 
বৌশন্ট্যের জন্য আকালী আন্দোলন গান্ধীর সুগভীর সহানুভূতি ও কংগ্রেসের 
সমর্থন পেয়োছল। 

গান্ধী ও কংগ্রেস কিন্তু একদল এবং বিশের দশকের গোড়ার দিকের মাদ্রাজ 
প্রদেশের মালাবার জেলার প্রধান প্রধান কৃষক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
িল্নতর দৃষ্টভাক্গ গ্রহণ করোছল। 

১৯২১ খএইস্টাব্দের আগস্ট মাসে মোপলা (দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে _-কেরলায় 
বসাতস্থাপনকারী মালয়ালাম বংশোভ্ভত মুসলিম) বিদ্রোহ দেখা দেয়। মোপলা 
কৃষক ও কয়েকজন মুসলিম ধমাঁয় নেতা এতে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু মোপলা বাঁণকরা 
অভ্যুত্থান থেকে দূরে থাকে। 

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাম্ত্দাদ্র ভূস্বামীরা তিরুরাঙাঁদ নামের ছোট শহরে একাটি 
মসাঁজদের উপর আক্রমণ চালানোর ফলেই বিদ্রোহাঁটি শুরু হয়েছিল। এট ক্রুমে 
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ক্রমে মালাবার জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে এবং হিন্দু জমিদারদের 'বরৃদ্ধে 
মোপলা রায়ত-চাষীর সংগ্রামের আকার ধারণ করে। অনেক স্থানে হিন্দু রায়ত- 
চাষীরাও মোপলাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল। এই সংগ্রামের 
ধমাঁয় চারন্র্য সত্বেও মোপলা বৃবদ্রোহ স্পম্টতই সামস্তাবরোধখ, 
ওপনিবেশিকতাবরোধ বৈশিষ্ট্য লাভ করোছল। 

আর্নাদ ও ওয়ালুভান্দ তালূকে ওপাঁনবোশক প্রশাসন উৎখাতের পর 
বিদ্রোহীদের উদ্যোগে সেখানে 'খাঁলফার রাজ্য, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনই 
বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা ষুগিয়েছিল ও স্থানীয় প্রশাসনের কার্যাদি 
পাঁরচালনা করেছিল। এই রাজ্যের রাষ্ট্রপাঁত ছিলেন স্থানীয় মুসালম নেতাদের 
প্রাতিনধিরা- প্রথমে আলণ মুসালিয়ার এবং পরে কুনেআহম্মদ খাজি। 

যথাসময়ে মোপলাদের বিরুদ্ধে পাঁলশ ও সৈন্যবাহিনী প্রেরত হয়। বীরত্বপূর্ণ 
প্রতিরোধ এবং জঙ্গলাকণীর্ণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠত তাদের দ্র''টগ্দাল থেকে কৌশলপূর্ণ 
যুদ্ধচালনা সত্তেও পরের বছরের গোড়ার দিকেই শেষাবাঁধ বিদ্রোহীদের পরাজয় 
ঘটে। এতে ৩০ সহম্াধক মোপলা বন্দী হয়েছিল। 

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা 'নম্টুর প্রাতশোধ 'ননয়োছল। বন্দীদের 
রেলগাঁড়তে চালান দেয়ার সময় একটি কামরায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৭০ জন মোপলা 
মারা গিয়েছিল। 

পদানুর রেলস্টেশনে সংগঠিত এই ঘটনাটি তদন্তের জন্য একটি জনপ্রাতানাধদল 
গঠিত হলেও জাতীয় কংগ্রেস সশস্ত অভ্যুত্থানের জন্য মোপলা কঠোরভাবে 
সমালোচনা করোছল। এই ব্যাপারে খিলাফত কাঁমাটও গান্ধণর অনুরূপ মনোভাবই 
দেখিয়েছিল। 

মালাবার উপকূল, পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের এইসব ঘটনাবলী ছাড়াও বাংলা, 
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও দেশের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিক্ষোভ 
দেখা দিয়েছিল। অবশ্য এইসব কৃষক আন্দোলন তখনো জাতীয় ম্ৃক্ত-আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে কোন একক বা চূড়ান্ত উপাত্ত হয়ে ওঠে নি। 


আন্দোলন থেকে পশ্চাদপসরণ 


১৯১২১ খ্যীস্টাব্দের শেষ নাগাদ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও 
উত্তেজনাকর হয়ে উঠোছল। সেই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন 
তুঙ্গে পেশছেছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনের শাক্তও ক্রমেই বৃদ্ধি পাঁচ্ছল। 
ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটির গণসমর্থনও 
জোরদার হাচ্ছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় 
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অধিবেশনে কংগ্রেস সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের উপর তার দখল মজবূত 
করেছিল। 

১৯২১ খ্যস্টাব্দের ১৭ নভেম্বরে প্রিন্স অব উয়েলস'য়ের ভারত আগমন 
উল্লেখ্যতম রাজনোতিক ঘটনা । মাদ্রাজ ও অন্যান্য শহরেও প্রতিবাদমৃূলক ধর্মঘট 
ও বিক্ষোভ দেখা 'দিয়েছিল। 
দেন নি। কংগ্রেসের আহ্মদাবাদ আধবেশনে (১১২১ খবস্টাব্দের ডিসেম্বর) স্বরাজ 
লাভ এবং খলিফার পদমর্যাদা পুনঃপ্রতিজ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ অব্যাহত 
রাখার "সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এতে গান্ধী সর্বময় ক্ষমতার অধিকার সহ আন্দোলন 
পাঁরচালনার নেতৃত্ব লাভ করেন। 

এইসময় ওুঁপাঁনবেশিক সরকার আন্দোলনের শারক, প্রধানত কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাসেবকদের বিরদ্ধে ব্যাপক নর্যাতন চালায়। ১৯২২ খখস্টাব্দের গোড়ার 
দিকে মাতিলাল নেহর্‌, জওহরলাল নেহরু, আল ভ্রাতৃদ্বয়, চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা 
লজপত রায় প্রমূখ বহন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা সহ প্রায় ১০ হাজার কমর্শকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। 

এই বছর ১ ফেব্রুয়াঁর গান্ধী নির্যাতন বন্ধের দাঁব জানয়ে ভাইসরয় 'রিডিংয়ের 
কাছে একাঁট চরমপন্র পাঠান। অন্যথা তান অসহযোগের দ্বিতীয় পর্যায়, কর-বন্ধের 
জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানানোর হুমাঁক দেন। 

কিন্তু কিছাাঁদনের মধ্যে হঠাৎ গ্রান্ধী তাঁর কর্মকৌশল পাঁরবর্তন করেন। 
কংগ্রেসের এই আকস্মিক মতবদলের অজ্‌হাত হিসাবে চোর চোরায় (যুক্তপ্রদেশের 
গোরক্ষপুর জেলার একটি ছোট শহর) ৪ ফেব্রুয়ার পুলিশ কর্তৃক গুঁলচালনার 
পরে একদল কৃষক তাদের তাড়া করে থানায় আগ্মনংযোগন করার ঘটনাটি 
উল্লিখিত হয়। 

গান্ধী প্রকাশ্যে নিহত পুলিশদের পাঁরবারবর্গের প্রাত সহানুভূতি জানান এবং 
কৃষকবিদ্রোহের শারকদের প্রাতি তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করেন। 'তিনি ঘোষণা করেন ষে, 
দেশ তাঁর মতে এখনো আহিংস আন্দোলনের পর্যায়ে পেশছয় নন এবং এজন্য 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। 

নিজ মতানুযায়ী গান্ধীর এই "সদ্ধান্তের মূলে ছিল--একদিকে বিরোধী 
জাতীয় শাক্ত তখনো সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চাপ সহ্য করার অবস্থায় পেশছয় নি, 
অন্যদকে গণ-আন্দোলনগ্ীল কংগ্রেসের 'িয়ল্মণাতনত হয়ে পড়েছিল। 

গুজরাটের একটি ছোট শহর বারদোলিতে আহত কংগ্লেস কার্যকরী কাঁমাঁটর 
বশেষ আঁধবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গান্ধীকে এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সমর্থন 
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দেয়া হয়েছিল। আন্দোলন ত্যাগ্জের জন্য কৃষকদের কাছে আবেদন এবং জমিদারদের 
প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনও এই প্রস্তাবের অন্তভূক্তি ছিল। এতে স্বেচ্ছাসেবক দলের 
কার্যকলাপ বন্ধেরও প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস সদস্যরা গান্ধীর প্রস্তাবত গঠনমূলক 
কাজে আত্মনিয়োগের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল এবং এই কর্মসূচির প্রধান অংশ 
হিসাবে সম্ভাব্য সকলভাবে তারা সূতাকাটা ও কাপড় বোনা উন্নয়নে উৎসাহ 
যুগিয়েছিল। 

ক্লান্তকালে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুসৃত এই পথ স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সাধারণ কমাঁদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। এতে কংগ্রেসের অন্তভূক্তি 
বহু গণসংগঠনই প্রাতিবাদ জানয়েছিল, বামপল্খদের ঘাঁনম্ঠতা বৃদ্ধ পেয়েছিল 
এবং সল্দাসবাদীদের গোপন কার্যকলাপে নতুন জোয়ার দেখা 'দয়েছিল। 

সূতরাং নেতৃত্বহঈন আন্দোলনের কার্যকলাপ অতঃপর অব্যাহত থাকলেও 
বর্ধমান 'নর্যাতনের পাঁরাস্থীতিতে আঁচরেই এট দুর্বল হয়ে পড়ছিল। 


1ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যাঘাত 


ভারতে 'ত্রটিশ নাত: ১৯২৩-১৯২৭ 


১৯১৮-১৯২২ খ্স্টাব্দের ব্যাপক বৈপ্লাবক কার্যকলাপের পর জাতীয় 
স্বাধীনতাকামী শাক্তগ্ীল কিছুটা পশ্চাদপসরণ করোছল এবং সাম্রাজ্যবাদীরা 
তাদের শ্রত্যাঘাত ১৯২৭ খ৯স্টাব্দ পর্যস্ত অব্যাহত রেখোছিল। পাঁজতান্তিক ও 
ওপানবোশক দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যকর সার্বিক প্রন্লিয়াগালির অংশ হিসাবেই 
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনোতিক পারস্থিতিতে পাঁরবর্তন দেখা 'দিয়োছল এবং তা 
পংজিতন্তের আংঁশক স্ছায়' কালপর্বের বদ্যমানতার প্রমাণ 'দয়োছল। 

'ব্রাটিশ বুর্জোয়ারা ভারতে তাদের অর্থনোতক ও রাজনোতিক ক্ষয়ক্ষাতগুলি 
পুরণ করার চেষ্টা করছিল। ও্পাঁনবোশক সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনের উপর 
নির্ভরতা এবং প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কলকব্জার সাহায্যে ব্রিটিশ 'শিল্পপতিরা ভারতে 
সুতিবন্্র সহ অন্যান্য পণ্যরপ্তাঁন বৃদ্ধি করোছিল। ভারতের বাজারে বিদেশী 
প্রাতযোগিতা 'নম্নোক্ত শুল্কনীতির সাহায্যে হাস করা হয়োৌছল: ভারতীয় 
বন্দ্রশিল্পের অনুকূল সংরক্ষণমূলক শুজ্কনীতিটি ১৯২৫ খনস্টাব্দে পারত্যক্ত 
হয় এবং ১৯২৭ খাীস্টাব্দে স্থানীয় লোহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরই প্দনরাবৃন্তি 
ঘটে। এইসঙ্গে রেলবাহী মালের আবগারী শুজ্ক এবং আমদানি-রপ্তানি শুজকও 


$৬৪৯ 


বাড়ান হয়। এই ব্যবস্থাবলীর ফলে ভারতে তোঁর পণ্যের ক্ষেত্রে প্রাতিযোগিতার মাত্রা 
হাস পেয়োছল। 
টাকা 'বানময়ের নতুন হার প্রবর্তনন্রমে ফিনান্স ও মদ্রানীতি সংস্কার 
ব্রিটেনের মুখোমখ ভারতীয় অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থাকে মজবুত করেছিল। 
রাজনোতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবার মন্টেগ্-চেমূসফোড সংস্কারের 


মাধ্যমে ভারতীয় বুজৌোঁয়াদের দেয়া সামান্য সবিধাগদাীলকেও ধারে ধারে 
শূন্যাবস্থায় পর্যবাসত করোছিল। অসহযোগ আন্দোলন অবদাঁমত হওয়ার পর 


ওপাঁনবোশক প্রশাসন বিশেষত বাংলায় সর্বপ্রকার বরোধিতার মুলোৎপাটনে 
উদ্যোগন হয়েছিল। 

১৯২২ খ:খস্টাব্দের আগস্ট মাসে এক কর্মনীতি সংক্রাস্ত ভাষণে লয়েড জর্জ 
স্পম্টতই ভারতকে স্বায়ভ্তশাসন দানে ব্রিটেনের অনিচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। 
প্রদেশগনীলতে ব্রিটিশ উপাঁনবোশক কর্মচারীদের পূর্বেকার করায়ত্ত ক্ষমতাগ্,লি 
দ্রুত প্রত্যার্পত হয় এবং তারা খোলাখ্দালভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদৌশক নির্বাহী 
সংস্থাগ্লিতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অগ্রাহ্য করে চলে। দষ্টান্ত হিসাবে, ১৯২২ 
খুশস্টাব্দে ভাইসরয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাদর; সদস্যদের মতামত 
অগ্রাহ্য করে দেশীয় রাজ্যগ্দীলতে জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য বনর্যাতন 
চালানোর অনুকুল একাঁটি আইন পাশের ঘটনাটি উল্লেখ্য। বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে 
১৯২৪-১৯২৫ খুশস্টাব্দে দ্বৈতশাসন আন্‌ম্ঠানিকভাবে বাতিল হয়ে িয়েছিল। 

দিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপক ব্যবহার মাধ্যমে ব্রাটশ ওপাঁনবৌশকরা এইসঙ্গে 
পূনরায় হিন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শন্দতাবাদ্ধতে ইন্ধন যোগ্াচ্ছিল। 
ফলত, বর্তমান শতকের গোড়ার 'দিকে প্রাতষ্ঠিত মুসলিম লীগ ও হিন্দ;মহাসভার 
সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ পুনর্জ্জশীবত হয়োছল। ১৯২৫ খস্টাব্দে অন্দান্তত 
হন্দূমহাসভার অধিবেশন ছিল "হিন্দু শোভিনিজম প্রচারের একটি দস্টান্ত বিশেষ। 
এতে তারা ভারতীয় মুসলমানদের জোরপূর্বক হিন্দুধর্মে দীক্ষত করার আবেদন 
জানয়েছিল। এর প্রাতবাদে মূসাঁলম নেতৃবৃন্দ ও সাম্প্রদায়ক সংগঠনগলি উন্মত্ত 
হন্দ্‌বিরোধণ প্রচারে মেতে উঠোঁছল। ঠিক এই পাঁরস্থিতিতেই 'ন্রীটিশরা এই দই 
সম্প্রদায়ের ধমর্য় সংগঠনগ্ীলর সাহায্যে ১৯২৩-১৯২৭ খ্এ্রীস্টাব্দের মধ্যে 
অনেকগ্যীল 'হন্দ-মূসলিম দাঙ্গা ও গণহত্যা অন্ষ্ঠানে সমর্থ হয়েছিল। এভাবে 
ধখলাফত আন্দোলনের সময় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে-ওঠা মৈন্নী বিপযস্ত 
হয়ে পড়েছিল। 

এই সময় বাভন্ন প্রদেশে গড়ে-ওঠা সামন্ত ভূদ্বামীদের দক্ষিণপন্থী দলগলিও 
(যেমন পঞ্জাবের ইউনিয়ন পাটি, মাদ্রাজের জাস্টস পার্ট) ওপনিবেশক সরকারকে 
সমর্থন য্গ্িয়েছিল। 


6৫০9 


ব্রিটিশরা প্রতিক্রিয়াশীল দল ও সংগঠনগূলির একটি একফ্রণ্টকে জাতীয় 
1বরোধন দলের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোরও চেষ্টা চালিয়েছিল। 

জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক বুর্জোয়া-জমিদার চক্রেব আপোসমূলক মনোভাবই 
দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই অবস্থান মজবুতে সহায়তা 
য্াগয়েছিল। এই শেষোক্ত প্রবণতা বিশের দশকের মাঝামাঁঝ উদ্ভূত একাট 
পাঁরাস্থতিতে ভারতীয় বৃহদায়তন সংস্থাগ্ীলর আরও উন্নাতির অপেক্ষাকৃত অনুকূল 
অবস্থা সাঁন্টর প্রোক্ষতেই প্রজনিত হয়োছল। 


কংগ্রেসের অভ্যন্তরণণ সংঘাত । স্বরাজপল্থণ 


১৯২২ খ্ডাস্টাব্দে জাতীয় শাক্তগ্যালর পশ্চাদপসরণের পর গ্রণ-আন্দোলনের 
আঁজঁত রাজনোতিক আভজ্ঞতাগ্াীল বিশ্লেষণের একাঁট মাহেন্দ্রক্ষণ। দেশের এই নতুন 
অভ্যন্তরীণ পারাচ্ছাতিতে অনুসৃতব্য নীঁতর ধরন 'নয়ে তখন কংগ্রেসের মধ্যে 
তোলপাড় চলাছল। 

সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসে তখন প্রকট সংকট দেখা 'দিয়োছিল : ১৯২১- 
১৯২৩ খঃনস্টাব্দের মধ্যে এর সদস্যসংখ্যা এককোটি থেকে হ্রাস পেয়ে কয়েক লক্ষে 
পেশছেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাময়িক পরাজয়ের মধ্যে এই ব্যাপক 
প্রত্যাহারের কারণ 'নাহত 'ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তক 'বারদোি প্রস্তাব' গ্রহণের 
পর সংগ্রামের নেতা হিসাবে কংগ্রেসের কিছুটা মানহানি ঘটোছল। 

স্বরাজ লাভের সংগ্রামের সন্তাব্য ধরন বদল ও গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরণ মতানৈক্যের ফলে পার্টর মধ্যে দুটি প্রধান দল সৃ্টি 
হয়েছিল। এর প্রথমটতে ছিল তথাকাঁথত সাবেক দল, গাঙ্ধীপল্থীরা। নবজাত 
পারস্ছিতিতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে সুপরীক্ষিত গণসত্যাগ্রহ প্রত্যাহার 
সহ এর স্ছলবতর্শ হিসাবে তথাকথত গঠনমূলক কর্মসূচি উপস্থাপিত করেছিলেন। 

এমতাবস্থায় গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের অনুসৃত মূল কার্যাবলীর ধরন ছিল: 
কৃটিরাশল্প, বিশেষত সুতাকাটায় উৎসাহদান; অস্পৃশ্যতার বিরদ্ধে, অর্থাৎ অস্পৃশ্য 
শ্রেণীভুক্ত মানুষের প্রাতি সামাজিক ও দৈনান্দিন বৈষম্যমূলক আচরণের বিরদ্ধে 
সংগ্রাম; হিন্দু-মুসালম এক্যের জন্য প্রচার । এই গঠনমূলক কর্মস্‌চি' বাস্তবায়নে 
অবশ্যই গান্ধী দুট প্রধান লক্ষ্য মনে রেখোঁছলেন: ব্রিটিশ কর্তৃক জাতীয় 
আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর চেস্টা নস্যাৎ করা এবং কংগ্রেসের গণাভাত্ত, প্রধানত 
শহুরে জনগণের মধ্যস্তর, কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমর্থন অটুট রাখা । 


৫৫৯ 


১৯২৪ ও ১৯২৫ খএইস্টাব্দে গান্ধী দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্য ্িবাঙ্কুরের 
আরোপিত কতকগ্যাল ধমাঁয় ও সামাজিক বাধ-নিষেধের বিরদ্ধে এই সত্যাগ্রহ 
পাঁরচালিত হয়েছিল। ১৯২৫ খ্যস্টাব্দে তান নাখিল ভারত খাদিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা 
করেন। এঁট কেবল চরকাই নয়, সুতাকাটুনিদের কাঁচামাল সরবরাহ সহ তাদের 
পণ্যাদি 'বান্রুরও ব্যবস্থা করত। 

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় উপদলাঁট ছিল তথাকাঁথত 'পাঁরবর্তনপন্থন'। এতে 
ছিলেন যুক্তপ্রদেশের বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা মাঁতিলাল নেহরু, বাংলার কংগ্রেস- 
নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ। রাজনোতিক সংগ্রামে জনগণের শারকানার বিরোধ এই নেতারা 
সীমা লঙ্ঘন না করে, কংগ্রেস সদস্যগণ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পারিষদগ্যাঁল 
দখল করে স্বরাজ লাভের কথা ভাবতেন। এজন্য তাঁরা আগামী পাঁরষদ 'নর্বাচনে 
কংগ্রেসের অংশগ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করতেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি 
স্বাধীন ও প্রধান উপাত্ত হসাবে মেহনাতিদের জায়মান শরিকানার ভয় এ'দের 
কর্মস্‌চির মর্মবস্তুকে কিছুটা প্রভাবিত করোছিল। 

১৯২৩ খশস্টাব্দের মার্চ মাসে এলাহাবাদে এই উপদলের একটি সভায় 
জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বরাজ্যদল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওপাঁনবোশক 
প্রশাসনের মধ্য থেকে এবং আইনসভার মাধ্যমে প্রাতিবন্ধ সৃম্টির পদ্ধাতি ব্যবহারন্রমে 
ওপানবোশক সরকারকে জাতীয় আন্দোলনের দাঁব স্বীকারে যাতে বাধ্য করা যায় 
সেজন্য এই দলের সদস্যরা আইনসভার 'নর্বাচনে অংশগ্রহণের আহবান সহ একটি 
প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 

১৯২২ খ৭স্টাব্দের শেষ নাগাদ গয়ায় অন্াষ্ঠত জাতীয় কংগ্রেসের এক 
আঁধবেশনে গান্ধীপল্থীদের পক্ষসমর্থন করা হলেও পরবতর্শ বছরে দিল্লীতে আহত 
এক বিশেষ আঁধবেশনে অন্যতর প্রস্তাব মাধ্যমে স্বরাজ দলের সদস্যদের নির্বাচনে 
প্রা দড়ি করানোর অনুমাতি দেয়া হয়। 

দলের অভ্যন্তরীণ এই তীর সংঘাতের ফলে গান্ধী স্বরাজ্য দলকে কিছ কিছু 
স্যাবধাদানে বাধ্য হন এবং একটি বিশেষ দাললে গোন্ধী-চিত্তরঞ্জন চুক্তি) 
অসহযোগকে কংগ্রেসের কর্মসূচির প্রধান ধরন থেকে বাতিল করে দেন। ১৯২৪ 
খশস্টাব্দে বেলগাঁও (বোম্বাই প্রোসডেন্সি) শহরে অন্যষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে 
একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে এই চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং পরের বছর কানপুরে 
অনুষ্ঠিত সভায় স্বরাজ্যপল্থীদের কার্যকলাপই কংগ্রেস সদস্যদের কাজের প্রধান 
ধরন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু আইনসভা ও উপদেষ্টা সংস্থাগদদলিতে কাজের 
মাধ্যমে স্বরাজ্যপন্থীরা 'ব্রাটশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোনই সুবিধা আদায় করতে 
পারল না। আইনসভা ও উপদেম্টা সংস্থাগ্ররীলতে স্বরাজ্যপল্থীদের ব্যর্থতার ফলে 


৫৫২ 


আঁচরেই বুজেয়া-জমিদার চক্রের মধ্যে এদের প্রভাব হাস পায় এবং ১১২৬ 
খএস্টাব্দের ?নর্বাচনে স্বরাজ্য দলের পরাজয় ঘটে। 

জাতীয় কংগ্রেসে স্বরাজ্য দলের নোতিবাচক কর্মনীতির বিরদ্ধে জাতীয় 
বুর্জোয়াদের ব্যাপক স্তর (বশেষত পোঁটি ও মধ্যম ব্র্জোয়াদের মধ্যে) ও কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে তাদের স্বার্থরক্ষক 'বাভল্ন দলের মধ্যে অসন্তোষ ছাঁড়য়ে পড়ে। এই 
পারাস্থৃতিতে স্বরাজ্যপল্থীদের দুর্বলতার ফল হিসাবে দলের মধ্যে শাক্তর 
পদনার্বন্যাস ঘটে এবং দলের নেতৃত্বের সংহাতিও কিছুটা প্রভাবিত হয়। এভাবে 
১৯২০-১৯২৭ খ-৭স্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মাতিলাল নেহরদর 
নেতৃত্বে একটি এবং স্বয়ং গান্ধীর নেতৃত্বে (রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিউলভাই ও বল্পভভাই 
প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ) অন্যতর উপদলের উদ্ভব ঘটে। 


কংগ্রেসে বামপন্থীদের উদ্ভব 


নেতৃবৃন্দের কার্ষকলাপের ফলজাত ব্যাপক অসন্তোষ থেকেই কংগ্রেসে 
বামপন্থী উপদলের উত্তব ঘটেছিল। এট ছিল প্রথমত ও প্রধানত কংগ্রেস সমর্থক 
পেট-বুর্জোয়া স্বার্থের প্রাতিনিধি। আসলে এই সামাজিক ও শ্রেণনীভাত্তক দলগযাল 
সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক কার্যাঁদর সর্বাধক কুফলভোগী বিধায় 
এরাই ছিল ওপাঁনবেশিক সরকারের 'বরুদ্ধে সন্রয়তর সংগ্রামের সমর্থক। 

কংগ্রেসের তরুণ কমাঁদের সমর্থিত এই প্রবণতার নেতা ছিলেন জওহরলাল 
নেহরু (৯৮৮৯-১৯৬৪) ও সুভাষচন্দ্র বস (১৮৯৭-১৯৪৫)।1 এরা উভয়ই 
ভারতীয় উচ্চ সমাজের সন্তান ও নামী ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিশের 
শতকের গোড়ার দিকে নেহরু ও বস? উভয়ই গান্ধীর অটল স্মর্থক হিসাবে জাতীয় 
আন্দোলনে সান্রুয় অংশগ্রহণ করেন। 

কংগ্রেসের মধ্যে বামপল্থনীদের উতন্তব এবং দলের নেতৃত্বে এদের প্রাতিনীধদের 
অন্তর্ভুক্তির ফলে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়োছল এবং তা 
নিঃসন্দেহে জাতনয় আন্দোলন পাঁরচালনায় জাতীয় বুয়ার নেতৃত্ব 'নশ্চত 
করোছল। 

এইসঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ এইসব পাঁরবর্তন ছিল ১৯২২-১৯২৭ 
খবস্টাব্দের মধ্যে ভারতের রাজনোতিক জীবনে জায়মান 'নাঁবড় পাঁরবর্তনের সৃচক। 
গণ-আন্দোলনের সামায়ক মন্দা সত্তেও তা দেশের বামপল্ধীদের শাক্তই বৃদ্ধি 
করেছিল। 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৈপ্লাবিক ধারণার প্রাতি সংবেদনশীল ও খোদ ভারতে 
সংঘটিত সামাজিক-অর্থনৌতক পাঁরাস্থিতিজাত পাঁরবর্তন সম্পর্কে বিচারক্ষম 
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বামপন্থী শাক্তগুলি কংগ্রেসের কর্মসূচির বৈপ্লাবক পরিবর্তন ও জনগণের মধ্যে 
কংগ্রেস সদস্যদের কার্ষকলাপ বৃদ্ধির অপারহার্যতা উপলান্ধ করেছিল। লেনিনের 
শিক্ষা এবং অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্িক নির্মাণের 
আঁভজ্ঞতা এইসব শীক্তর ধ্যানধারণা পাঁরবর্তনের সহায়ক হয়োছল। ১৯২৭ 
খসস্টাব্দে জওহরলাল নেহরর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ (তানি মাতলাল নেহরুর 
সঙ্গে তরুণ বয়সে এখানে আসেন) তাঁকে গভারভাবে প্রভাবিত করেছিল। 

কিন্তু এইসব তরুণ নেতাদের বাস্তব কার্যকলাপের মধ্য থেকে তাঁদের 'াঁদর্ট 
পার্থক্যগীলও স্পন্ট হয়ে উঠাছিল। 'বিশের দশকের শেষে ও ন্রিশের দশকের গোড়ার 
দকে বসু যুবসংগঠনে, সর্বোপার ছান্রসংগঠনে ও বাংলা কংগ্রেসে নিজের প্রভাব 
মজব্ত করার লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগ ঘনঈভূত করেন। এই সময় জওহরলাল নেহর্‌ 
ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং শবদেশের প্রগাঁতশশল সংস্থা ও বিপ্লবী 
সংগঠন্গুীলর মধ্যে সংযোগ প্রাতিম্ঠা ও তা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯২৭ 
খস্টাব্দে তিনি ওপনিবোশক জাতিগ্রীলির বরাসেল্স্‌ঁ আধিবেশনে ভারতের 
প্রাতানাধত্ব করেন এবং সেখানে সাম্রাজ্যবাদাবিরোধী লগ গঠিত হয়। দেশে ফিরে 
নেহরু খোদ ভারতে লীগের শাখা গঠনের জন্য ব্যাপক কার্যকলাপ চালান। 

১৯২৭ খনস্টাব্দের শেষ নাগাদ জাতীয় কংগ্রেসের বামপল্থীরা অতাতের 
তুলনায় অনেক বৌশ শাক্তশাল' হয়ে উঠোছল। কংগ্রেস মাদ্রাজ আধবেশনে নেহরু 
উত্তাপিত ভারতের জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবাঁট 
গ্রহণ করে। আধবেশনে সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধশ লীগের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও 
অনুমোদিত হয়। ১৯২৮ খঃনস্টাব্দে নেহরু ও বস কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
নর্বাচিত হন। 


ভারতে কমিউীনস্ট আন্দোলনের উদ্ভব এবং 
শ্রামফ ও কৃষকের রাজনৈতিক সংস্থা গঠন 


নির্বাসিত বিপ্লবী দললসমূহ 


নির্বাসত ভারতাঁয়দের বাভন্ন বিপ্লবী কেন্দ্র ও তরুণ সোভিয়েত প্রজাতল্মের 
মধ্যে ১৯১৮ খশস্টাব্দে গড়ে-ওঠা সংযোগ তৎকালীন জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে 
মাক্সবাদী ভাবাদর্শ বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৮ ও ১৯২২ খ্ঢাস্টাব্দের 
মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় আগত ভারতীয়রা লৌনন সহ অন্যান্য সোভিয়েত 
নেতাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারের ফলে এবং মস্কো, পেগ্রাদ, তাশখন্দ, বাকু ও 
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দেশের অন্যান্য শহরে দেখা যাবতীয় ব্যাপারে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন। 
অক্টোবর বিপ্লবের এবং বলশোভক কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
ভারতীয় পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীদের অস্পন্ট ধারণা সত্তেও ব্রিটিশ ওপাঁনবোশকতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়াকে মিন্ন হিসাবেই দেখোঁছলেন। প্রবাসণ 
ভারতীয় বিপ্লবী ও মস্কোর মধ্যে যোগাযোগ প্রথমে কাবুলের ও পরে বার্লিন 
কেন্দ্রের মাধ্যমে রক্ষিত হচ্ছিল। 

বরকতউল্লাহ, এম. পি. বি.ি আচার্য ও আব্দুর রবের নেতৃত্বে ভারতীয় বিপ্লবী 
সম্মেলন এবং কাব্লস্থ অস্থায়ী ভারত সরকারের ষে প্রতিনাধদলটি ১৯১৯ 
খনীস্টাব্দের বসন্তটি মস্কোয় কাটান ও লোননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁরা 
কয়েকমাস যাবত সোভয়েত ইডীনয়ন ভ্রমণ করেছিলেন। পরে বরকতডউল্লাহ 
ফার্সী ভাষায় “বলশেভিকবাদ ও ইসলামী জাতিসমূহ" নামে একটি গ্রন্থ (তাশখন্দ, 
১৯১১) লেখেন, যা অচিরেই অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় অনাদত হয়। পাস্তকাটি ভারত 
সহ নধ্যপ্রাচ্যর দেশগ্ালতে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েতের জাতসংক্লাস্ত 
নীতি সম্পর্কে সত্য সংবাদ পরিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 

১৯১৯ খ্যঈস্টাব্দের শেষে কাবুল প্রত্যাবর্তনের পর আচার্য ও আব্দুর রব 
কয়েক দল ভারতীয়কে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত তুকিস্তানে পেশছনোর 
ব্যাপারে যথেম্ট সহায়তা দিয়েছিলেন। ১৯২০ খ্৭স্টাব্দের গোড়ার 'দকে নাঁখল 
ভারত ?খলাফত কমিটির আহবানে এই আন্দোলনের শারক অনেকগ্যাল বড় বড় 
দল, বাশেষত জাতীয়তাবাদী মূসালম তরূণরা ভারত-আফগান সীমান্ত আতিক্রম 
শুর্‌ করে। পরবতাঁকালে তুরস্ক পেপছে সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগযীলর বরদ্ধে সশস্ম 
সংগ্রামে শারক হওয়া এবং সৃলতানের (খাঁলফার) মর্ধাদা রক্ষাই ছিল এদের লক্ষ্য । 
খিলাফত আয়োজত শোভাযান্রা ও সভায় আফগ্ানস্তানের আমিরের একি বাণীতে 
মূহাঁজরদের (উদ্বাস্তু) আন্দোলনে তাঁর সমর্থনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়। ভারত 
থেকে মোট ৩০ হাজার থেকে ৫&০ হাজারের মতো মৃহাঁজর আফগানিস্তানে 
পেশছোছল এবং ফলত, আফগান সরকার যথেম্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। 
অবশ্য বছরের শেষ নাগাদ অধিকাংশ মূহাজিরই ভারত প্রত্যাবর্তন করোছল এবং 
তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশই শুধু নানাপথে মধ্যপ্রাচ্য পেপছেছিল। 

কাবুলের গোপন বিপ্লবী সমিতির সদস্যরা, প্রধানত আচার্য ও আব্দুর রব 
কর্তৃক সর্বাঁধক রাজনীতি-সচেতন মুহাজিরদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানোর 
ফলে তিনদল মূহাজির, সর্বমোট প্রায় দু'শো জন ১৯২০ খ্3স্টাব্দের মধ্যে 
আফগ্নান-সোভিয়েত সীমান্ত আতিন্রম করেছিল। অচিরেই এদের অক ভারতে 
রে আসে, অন্যদের ট্রান্সককেশিয়ার মধ্য দিয়ে তুরস্কে পাঠান হয় এবং প্রায় 
৩০ জন তাশখন্দে থেকে যায় ও সেখানে এদের মাধ্যমে আচার্য ও রব ভারতায় 
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বিপ্লবী সাম্মলনীর তাশখন্দ শাখা প্রাতষ্ঠা করেন। এই সাম্মলনীর প্রাতানধি 
হিসাবে আচার্য ১৯২০ খনস্টাব্দের গ্রীম্মে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কাঁমনটার্ন কংগ্রেসে 
যোগ দিয়েছিলেন। 

ইতিমধ্যে আরও একদল ভারতীয় ওখানে পেশছয় ও বসবাস শুরু করে। এরা 
ছিল প্রধানত খোরাসানের (ইরান) ব্রিটিশ ইউীনট থেকে পলাতক সৈন্য। তারা 
বাকুতে 'আজাদ হিন্দুস্তান আকবর' স্বোধীন ভারতের সংবাদ) নামে একটি উর্দু 
পন্রিকা প্রকাশ করেছিল। ১৯২০ খন্শস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাকুতে অন্যাষ্ঠিত 
প্রাচ্যের নির্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসে ভারতীয় প্রাতীনাধরাও যোগ 'দিয়েছিলেন। 

ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ভ্রমেই মাকর্সবাদশী দৃম্টিভাঙ্গর প্রসার ঘটছিল। 
এক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূঁমকা সবিশেষ উল্লেখ্য। 

ভারতের গোপন বিপ্লবী সমিতির কমা ও পরে জাপান, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র ও 
মোক্সিকো প্রবাসী মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন মেক্সিকোর কমিউীনস্ট পার্টির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা । পার্টর অনুমাতি অনুসারে দ্বিতীয় কাঁমনটার্ন কংগ্রেসের প্রাতানধি 
[হিসাবে তিনি বার্লিন হয়ে ১৯২০ খএনস্টাব্দে মস্কো পেশছন। কংগ্রেসে তিনি 
কাঁমনটার্নের কার্যকরী সংসদে নির্বাচিত হন এবং সেখানে প্রাচ্য-ব্যরোর অন্যতম 
প্রধান নেতা হিসাবে ১৯২০-১৯২৭ খনস্টাব্দ অবাধ কাজ করেন। 

কংগ্রেসের কার্য শেষে রায় তাশখন্দ যান এবং নির্বাঁসত ভারতীয় কামউীনস্টদের 
প্রথম দল গঠনের উদ্যোগ নেন এবং ১৯২০ খ্যীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর 
আন্যজ্ঠানিকভাবে ভারতের কামউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এর 
সদস্যসংখ্যা দশের বোশ ছিল না, কিন্তু ১৯২১ খইস্টাব্দের মধ্যে মুহাঁজরদের 
আগমনে এর কার্মসংখ্যা যথেম্ট বৃদ্ধ পায়। ১৯২১ খ্ীস্টাব্দে কাঁমনটার্নের উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যের মেহনাতিদের কাঁমউনিস্ট 'বশ্ববিদ্যালয়ে সেই বছরই তারা একটি 
ভারতীয় দল গঠন করে। "দ্বিতীয় কাঁমনটার্ন কংগ্রেসের সময় রায়ের উদ্যোগে 
তৎকালে মস্কোয় আগত উদ্বাস্তু বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতের অস্থায়ী বিপ্লবী কমিটি 
গঠিত হয়। এই সংগঠনের নামেই তান ভারতের অভ্যন্তর ও তার সামান্তবাহিস্থ 
এলাকাগ্যালর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। 

এই দলের প্রথম সম্পাদক 'ছলেন মুহাম্মদ শাফক। 'ির্বাচনের আগে, ৯৯২০ 
খীস্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় বিপ্লবী সম্মিলনীর ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 
'জামিনদার [কৃষক অর্থে_-সম্পাঃ] নামে একটি পান্্রকার একটি সংখ্যা প্রকাশ 
করোছিলেন। 

তাশখন্দ ও মস্কোয় শিক্ষালাভের পর মূহাম্মদ শফিক, ফিরোজ্বীদ্দন মনসুর, 
আব্দুল মাঁজদ, রফিক আহমেদ ও শওকত ওসমানী সহ প্রাক্তন মূহাঁজরদের 
একটি দল ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং সেখানে গঠিত কমিডীনস্ট দলগালর 
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পে অংশগ্রহণ করতে থাকে । অন্যরা বিদেশে থেকে কামিনটার্নের সংশ্লিষ্ট 

বাভন্ন সংস্থা বা অন্যান্য আন্তজাতিক বিপ্লবী সংগঠনগ্দালতে তাদের কাযকলাপ 
অব্যাহত রাখে । 

রায় ছাড়াও ভারতীয় প্রবাসী কাঁমিউনিস্ট দলগীল গঠনে অবনী মুখাজর 
ভুমিকা ছল খুবই গুরত্বপূর্ণ । তিনি দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসে বার্লনস্থ 
ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটর প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন । 

বিশের দশকের দিকে রায় ও মুখাজর্শ ভারতের জাতীয় মীক্ত-আন্দোলন, দেশের 
অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৌতিক পাঁরাস্থিতি সাংশ্লন্ট সমস্যাদ নিয়ে বই, 
প্যাপ্তকা ও প্রবন্ধাদ প্রকাশ করেন এবং এগ্দীলি বেআইনাভাবে ভারতে পাঠান। 
এগুলি দেশের পেট-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে মাকসবাদ প্রচারে ও 
ভারতের কামউনিস্ট পার্টর "ভাত্ত প্রাতচ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করোছিল। 
১৯২০ খ্7৯স্টাব্দে গ্রীম্মকালে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতীয় "বিপ্লবীদের 
প্রথম ইশতেহারে এদেরও স্বাক্ষর 'ছিল। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতকতা ও ভারতে 
সামাঁজক বিপ্লবের প্রস্ততি চালানোর লক্ষ্যে জাতীয় বিপ্লবীদের রূপান্তর সাধনের 
সম্ভাব্য কর্তব্গুলি এই ইশতেহার উপস্থাপিত করেছিল। 

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে রায়ের ভূমিকা ছিল 
যথেষ্ট অসঙ্গাতিপূর্ণ। দ্বিতীয় কমিনটার্ন কংগ্রেসে জাতীয় ও ওঁপনিবোশকতার 
প্রশ্ণেন লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতবৈষম্যে প্রকটিত প্রাচ্যের দেশগ্যলিতে বিপ্লবের 
মূল্যায়নে রায়ের গোঁড়ামিপূর্ণ দৃম্টিভাঙ্গ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় 
বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর নৌতবাচক মতের ফলে বিশের দশকে গঠিত 
ভারতের কমিউনিস্ট দলগ্ালির পক্ষে শুদ্ধ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা দেখা 
খদয়োছল এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্গত বামপন্থী শাক্তগ্বাীলর 
'এক্যফ্রণ্ট গঠন প্রহত হয়েছিল। রায়ের রাজনোতিক ভুলের ফলে শেষে কমিউীনস্ট 
ধারা থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং ১৯২৯ খ্স্টাব্দে কমিনটার্নের কার্যকরী 
কামিটি থেকে তাঁকে বাঁহচ্কার করা হয়েছিল৷ 

তাসত্বেও মার্কসবাদী ভাবাদর্শ প্রচার এবং ভারতের কমিডীনস্টদের সংগঠনে 
রায়ের অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জাতীয় বিপ্লবী কমঁদের অন্যতম হিসাবে 
রায় ও ম্যখাজর্ঁ ভারতের গোপন বিপ্লবী সাঁমাত. এগুলির প্রবাসী কেন্দ্রসমূহ ও 
জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীদের ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আধার ভাবতেন। 
ফলত ,তাঁরা ভারতীয় পেট-বুর্জোয়া যুবকদের সন্তাব্য অল্প সময়ের মধ্যে বুর্জোয়া 
ভাবাদর্শের প্রভাবমুক্ত করাকে নিজেদের দায়িত্ব বিবেচনা করতেন। এই লক্ষ্যেই 
রায়, মৃখাজর্ঁ ও তাঁদের নেতৃত্বে একদল প্রবাসী ভারতীয় কাঁমউনিস্ট স্বরাজপল্থী 
নেতাদের থেকে শুরু করে ১৯২২ খ২স্টাব্দের পর নতুনভাবে অন্ম্ঠিত গোপন 
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রাজনোতক ঘটনাবলণর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী দলগ্যলি সহ 'বাঁভন্ন রাজনৈতিক 
আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। 

১৯২১ খ্যীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহমদাবাদে অন্ষ্ঠিত ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের পরবতাঁ আঁধবেশনের জন্য রায় ও মুখাজর্শ একাট বিস্তাঁরত ইশতেহার 
রচনা করেছিলেন। এতে শ্রামক ও কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য কংগ্রেসের কাছে 
আবেদন জানানো হয়োছিল। এই উপলক্ষে আরও বলা হয়োছিল যে, এদের দাবিগুলি 
কংগ্রেসের কার্যসুচিভুক্ত হওয়ার শর্তেই কেবল কংগ্রেসের পক্ষে কার্যকর জনাপ্রয় 
নেতৃত্বলাভ সম্ভবপর হতে পারে । ইশতেহারের একাট কাঁপ কামউনিস্ট কমাঁ নলনী 
গুপ্ত বেআইনীভাবে ভারতে নিয়ে এসোছলেন। 

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী অংশে 'বাঁভন্ন সংস্থা ও সংগঠনের 
আস্তত্ব, রায় ও ভারতের আরও কিছ কমিউনিস্টদের মধ্যে পেঁট-বুর্জোয়া ভাবাদর্শের 
প্রাধান্য ও গোঁড়ামপূর্ণ দৃচ্টিভাঙ্গ_-এই সবই বামপন্থী শাক্তগ্লির একটি 
সাধারণ রাজনোতিক কর্মপন্থা গ্রহণের সম্ভাবনাকে প্রহত করোছল। বাঁলনস্থ 
ভারতের স্বাধীনতা কমিটির অন্যতম নেতা বারেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় ১৯২১ 
খঃনস্টাব্দে মস্কোয় অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ আঁধবেশনে এরই উদ্যোগ গ্রহণ 
করোছিলেন। মস্কোয় অনূম্ঠিত নির্বাসিত "বিপ্লবী দলগ্যালর এই আলোচনা ব্যর্থ 
হওয়ার পর চট্রোপাধ্যায় বার্লনে ফিরে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধশ লঈ্গের 
একটি সম্মেলন আহ্বানে উদ্যোগী হন। তান অতঃপর এই লীগের অন্যতম 
সংগঠক ও নেতা হয়ে ওঠেন। 

বাশের দশকের গোড়ার দিকে খোদ ভারতেই প্রথম কমিউনিস্ট দলগাল গঠিত 
হয়েছিল৷ 


ভারতের কমিউনিস্ট দলগাঁলর উদ্ভব 
ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রাতন্ঠা 


পর জাতীয় 'িপ্লবী ও অতাঁতে অসহযোগ আন্দোলনের সন্রিয় শরিক কংগ্রেসের 
বামপন্থীরা গান্ধীর রাজনোৌতক নেতৃত্বের উপর আস্থা হাঁরয়ে ফেলে। পুনরায় 
গোপন আন্দোলনে সাক্রুয়তা দেখা দেয়। হিন্দস্তান 'রিপাব্িকান আ্আসোসিয়েশনের 
মাধ্যমে এরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। আত্মগোপণকারী বিপ্লবীরা, বিশেষত 
পঞ্জাবের দলগ্যাল ১৯২১ খ্যাস্টাব্দে কাবুলে পনর্গাঠত ও জাতীয় কংগ্রেসের 
শাখা 'হিসাবে কার্ধরত 'নর্বাঁসতদের বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে 
তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। এই বছর ওপাঁনবেশিক সরকার পঞ্জাবে সশস্ত 
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অভ্যু্থান ঘটানোর একটি নতুন ষড়যন্ত্র আবন্কার করে। বিপ্লবী ষূবকমর্গ সহ 
নেমেই আঁধিক সংখ্যক মানুষ তখন মাক্সবাদের দিকে আকৃম্ট হাচ্ছল। 

১৯১৭-১৯২১ খ্যস্টাব্দের মধ্যবতাঁ সময়টি ভারতের কামিউীনস্ট আন্দোলনের 
প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে বিবেচ্য : অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফলের প্রচার ও তরুণ সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের গৃহনত প্রথম পদক্ষেপ আর কমিনটার্ন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী 
মখাজাঁ পরিচালিত নির্বাসত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপের ফলে 
প্রথম মাকসিবাদী চক্রগ্লির অভ্যুদয়ের প্রস্তুতি পূর্ণ হয়েছিল। 

বৈজ্ঞানক কমিউনিজমের মূল ধারণাবলী ব্যাখ্যার (নানা ধরনে ও নানা 
পাঁরসরে) জন্য তৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বোম্বাইয়ের ছা শ্রীপাদ অমৃত 
ভাঙ্গে লাখত প্যস্তকা "গান্ধী ভার্সাস লোনন” (১৯২১) সাঁবশেষ উল্লেখ্য । 
অসহযোগ আন্দোলনের স্রুয় শাঁরক ডাঙ্গে এই প:স্তিকায় গান্ধী ও লোননের 
রাজনোতিক সংগ্রামের পদ্ধাতগ্যাীল তুলনা সহ গান্ধীর কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের 
সমালোচনা করেছেন । ১৯২২ খ্ঢাঁস্টাব্দে ডাঙ্গের উদ্যোগে ভারতের প্রথম মাকসবাদী 
সাময়িক 'সোশ্যালিস্ট, হেংরেজী ভাষায়) প্রকাঁশত হয়। এতে মার্স ও 
এঙ্গেলসের রচনাবলনীর বিস্তৃত বিবরণী ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের তথ্যাদি থাকত 
এবং ভারতের জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের 'বাভন্ন দক আলোচিত হত। ডাঙ্গের 
কার্যকলাপের ক্ষেত্র বোম্বাইয়ের 'বাঁভন্ন বিপ্রবী যুবদলের এক্যবদ্ধ হওয়ার একাঁট 
কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৯২২ খ্স্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'সোশ্যাঁলস্ট, ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভারতীয় শ্রামক সমাজতান্তিক পার্ট গঠনের ঘোষণা প্রচার 
করে। এই মার্কসবাদী দলে এস. এ. ডাঙ্গে, এস. ভি. ঘাটে, কে. এন. যোগলেকর, 
আর. এস. 'নম্বকরের অন্তর্ভুক্ত থেকে দেখা যায় যে, তৎকালে জাতীয় আন্দোলনে 
মাক্সবাদী দলের অভ্যুদয় ডাঙ্গে ও তাঁর সহকমর্দের কাছে কংগ্রেসভুক্ত একটি 
বামপল্থধী অংশের উদ্ভব হিসাবেই প্রকাটিত হয়েছিল। ১৯২৩ খ্যীস্টাব্দে 
বোম্বাইয়ের দল 'সোশ্যালস্ট' নামে একটি মাঁসক পন্িকাও প্রকাশ করেছিল। 

অন্যান্য বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেও মার্কসবাদী দলের অভ্যুদয় ঘটোছিল। শওকত 
ওসমানী মস্কো থেকে ফরে ১৯২২ খ্ীস্টাব্দে বারাণসতে একটি কামিউনিস্ট দল 
গঠন করেছিলেন। গোলাম হোসেনের নেতৃত্বে লাহোরেও একটি কামিউানস্ট দল 
গঠিত হয়েছিল। তাশখন্দ থেকে কাবুল প্রত্যাগত মহাম্মদ আলীর (সপাহা?) সঙ্গে 
গোলাম হোসেন ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। গোলাম হোসেন সম্পাঁদত সংবাদপন্র 
'ইনাকলাব' ছিল লাহোর দলের মুখপন্ত্র। মুজাফফর আহমদ প্রাতিষ্ঠত কলিকাতা- 
দলও তখন বৈজ্ঞাঁনক কামউাঁনজমকে তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। 
১৯২৩ খুবস্টাব্দে মুজাফফর আহমদের সম্পাদনায় 'গণবাণী' নামে একাঁট 
সংবাদপন্র প্রকাশ শুরু হয়েছিল। 'সঙ্গারাভেল্ল্‌ চেট্য়ার মাদ্রাজে একটি মাকর্সবাদী 
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দল গঠনন্রমে ১৯২৩ খ্যীস্টাব্দে 'লেবার-কিষান গেজেট" নামের একটি পন্রিকা 
প্রকাশ করেন। 

প্রথম মাকসবাদন সংবাদপন্রগ্যাল যোথ প্রচার ও সংগঠনের ঘাঁট হয়ে উঠেছিল। 
এক্ষেত্রে গোপনে ভারতে প্রচারিত 'ভ্যানগার্ড অব ইশ্ডিয়ান ইশ্ডিপেনডেন্স' 
€১৯২২-১৯২৪) ও 'ম্যাসেস অব ইন্ডিয়া” (১৯২৫-১৯২৭) পন্লিকাগ্লির ভূমিকাও 
ছিল যথেম্ট গুরুত্বপূর্ণ । 

১৯২৩-১৯২৫ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে কেবল বিদ্যমান মাকসবাদী দলগাাীলর 
আয়তনই নয়, কানপুর ও করাচীর মতো শিল্পকেন্দ্ুগ্ীলতে নতুন নতুন মাক্সবাদী 
চন্রও গঠিত হাঁচ্ছল। ইতিমাধ্যে 1বাভন্ন মাকর্সবাদী কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ 
প্রাতিষ্ঠিত হয়োছিল এবং নির্বাঁসত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলগ্লির সঙ্গেও 
পন্রবিনিময় চলছিল। নিজেদের কার্যকলাপ সমন্বয় এবং একট সারা ভারত সংগঠন 
তোরই তখন ভারতের মার্কসবাদী দলগলর প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠোছিল। 

বিরূপ ওপাঁনবোশক সরকারের প্রোক্ষতে ভারতীয় কমিউানস্টদের পক্ষে আইনী 
কাযকলাপ চালানোর সম্ভাবনা ছিল খবই সীমত। বনর্বাসিত বিপ্লবীদের 
কেন্দ্রগ্ীলির কাজে অংশগ্রহণের পর সম্প্রতি স্বদেশ প্রত্যাগত মূহাজিরদের বিরুদ্ধে 
১৯২২-১৯২৩ খস্টাব্দে কর্তৃপক্ষ পেশোয়ার ষড়যন্ত্র নামে একটি মিথ্যা মামলা 
তৈরি করেছিল। ১৯২৪ খ:বস্টাব্দে কানপ্যরে অনুষ্ঠিত প্রথম কাঁমউনিস্ট-বিরোধী 
মামলায় শ্রীপাদ ডাঙ্গে, মুজাফফর আহমদ ও শওকত ওসমানী সহ মাকসবাদ* 
দলগীলর নেতাদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এতে ভারতীয় 
কামউনিস্টরা 'বলশেভিক দালাল, 'হসাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এইসব নির্যাতন 
সর্তেও 'রাটিশ গনপ্তচররা ভারত থেকে কাঁমউনিস্ট আন্দোলন উৎখাত করতে পারে 
ন। পক্ষান্তরে, ১৯২৪-১৯২৫ খটস্টাব্দে এদেশে মাক্সবাদী দলগুলি তাদের 
কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছিল। 

১৯২৪ খ্তীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সত্য ভক্ত নামে কানপুরের জনৈক 
সাংবাদক একটি আইনসম্মত কাঁমউনিস্ট পার্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এই 
পার্টর নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতে এর সঙ্গে কামনটার্ন ও 'বদেশস্থ অন্যান্য বিপ্লবী 
কেন্দ্রের সংযোগ অস্বীকৃত হওয়ায় এটির গঠন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কিছুটা সহনশীল 
মনোভাব দেখিয়েছিল। সত্য ভক্ত প্রতিষ্ঠিত এই পার্টি ভারতীয় কাঁমউীনিস্টদের 
একন্রীকরণের কোন কেন্দ্র হয়ে না উঠলেও তিনি ভারতীয় মার্কসবাদদের 'বাভন্ন 
দলকে এক্যবদ্ধ করার চেস্টা অব্যাহত রেখোঁছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা 
হিসাবে খ্যাত হাসরত মোহানীর নেতৃত্বে আগামী সংহতি-সম্মেলনের জন্য একটি 
সাংগঠাঁনক কমিটি গঠিত হয়েছিল। ফলত, ১৯২৫ খ্স্টাব্দে (২৮-৩০ ডিসেম্বর) 
মাদ্রাজের কমিউনিস্ট এম. সিঙ্গারাভেল্ল চেট্িয়ারের সভাপাঁতত্বে কানপুরে ভারতীয় 


$৬০ 


কমিউানস্টদের প্রথম সম্মেলন আহত হয়। সম্মেলন বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় অফিস 
প্রতিষ্ঠা সহ ভারতের কামউীনস্ট পার্ট গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। অতঃপর 
জে. প. ভগ্লীরথ ও এস. ভি. ঘাটেকে সম্পাদক নির্বাচনন্রমে ভারতের সকল 
কামউনিস্ট দলগলির প্রতিনিধিদের 'নয়ে এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ গঠিত হয়। 

কামনটার্নের সঙ্গে সম্পকে প্রশ্ন নিয়ে আঁচিরেই এই কামীনিস্ট পার্টির মধ্যে 
মতানৈক্য দেখা 'দয়েছিল। সত্য ভক্ত তখন ভারতের কমিউনিস্ট পাঁটকে 'জাতায় 
চাবির রক্ষার ও কমিনটার্নের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রাখার পক্ষে মতপ্রকাশ 
করেন। ১৯২৬ খ্যস্টাব্দে কাঁলকাতায় অনুম্ঠিত 'পার্টর দ্বিতীয় সম্মেলনে 
আঁধকাংশ প্রাতানাধ এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করলে সত্য ভক্ত পার্ট ত্যাগক্রমে 
ভারতের জাতীয় কামউনিস্ট পার্ট গ্রঠন করেছিলেন। এট মুলত বিপ্লবী 
গণতন্ত্রীদের সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। 

ভারতৈরনিউনিট ডান ভিন ররিলার রর 
তৎকালে কমিনটার্নের শরিক হয়ে না উঠলেও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের 
সঙ্গে এটির সংযোগ অবশ্যই মজবুত হয়েছিল। ব্রিটেনের কাঁমউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
তার সম্পর্ক থেকেও এই যোগাযোগ বৃদ্ধি ঘটোছল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমিনটার্ন 
কার্যকরী সংসদের একা প্রস্তাব মোতাবেক ব্রিটেনের কামউানস্ট পার্টর উপর 
ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টকে সহযোগিতা দেয়ার দায়ত্ব বার্তয়েছিল। ১৯২৫- 
১৯২৮ খ্যীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টর প্রাতানাধরা ভারতে 
এসোছলেন। ব্যাপকাভীত্তক বৈপ্লাবক সংগঠন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা গঠনের 
কর্মসূচি অতঃপর ভারতের কমিডীনস্ট পার্টর লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। 

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাঁসত ভারতনয় কমিউ'নস্ট দলটি ১৯১২৪ 
খুবস্টাব্দে ভারতের কামউনিস্ট পার্টির বৈদেশিক ব্যরোর দায়িত্ব গ্রহণ করোছল। 
স্মর্তব্য, ১৯২৭ খশস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অন্দান্ঠত পার্টর তৃতীয় সম্মেলনে এটি 
পার্টির সংবিধানভুক্ত হয়োছল। 

ভারতের কামউনিস্ট পার্টির গঠন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি নতুন 
পর্যায় সূচনা করোছিল, দেশের শ্রামক শ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আয়োজিত নতুন 
অর্থনোৌতক লড়াইয়ের সঙ্গে এর সান্মপাত ঘটেছিল। 


১৯২৩-১৯২৭ খশস্টাব্দের শ্রমিক আন্দোলন। 
শ্রমক ও কৃষক পার্টি 


১৯২২ খশস্টাব্দ থেকে শহর হওয়া সাম্রাজাবাদবিরোধাঁ গণ-আন্দোলনের 
মন্দাবস্থা যথারীতি শ্রমক আন্দোলনেও প্রকটিত হয়েছিল। পরবতাঁ বছরগ্ুলিতে 
ধর্মঘটের সংখ্যা ও এগ্যলির শারক শ্রমিকদের সংখ্যাও হাস পেয়েছিল। কিন্তু 
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এইসঙ্গে ধর্মঘটগ্যাল কিন্তু আঁধকতর সসংগাঠত, দধর্ঘস্ছায়শ ও অটলতর হয়োছল। 
১৯২৪ ও ১৯২৫ খুঈস্টাব্দেই ধর্মঘট আন্দোলনে বিশেষ তীব্রতা দেখা 'দয়োছল 
এবং এই বছরগুলিতে যথাক্রমে ৮৭ লক্ষ ও ১ কোটি ২৫ লক্ষ কার্ধাদন (যথাক্রমে 
১৯২২, ১৯২৬ ও ১৯২৭ খশস্টাব্দের ৩৯ লক্ষ, ১০ লক্ষ ও ২০ লক্ষ কার্যাদনের 
সঙ্গে তুলনীয়) নস্ট হয়েছিল৷ যথারশীতি ধর্মঘটগীল ছিল আত্মরক্ষামূলক চারিন্র্যের। 
মজুরি হাস বা কার্ধাদনের সময় বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে এগ্ীল সংগঠিত হয়েছিল । 
১৯২৪ ও ১৯২৫ খস্টাব্দের বোম্বাই বস্নকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট এবং 
১৯২৬ ও ১৯২৭ খ্ঃশস্টাব্দের রেলশ্রামক ধর্মঘটগুলি ছিল শ্রমক শ্রেণীর 
তৎকালীন বৃহত্তম উদ্যোগের অন্তভূরক্ত। এই পর্যায়ে বোম্বাইয়ের প্রলেতারিয়েতরা 
ভারতণয় শ্রীমক আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে উঠাছল। 

শিল্পোদ্যোগী ও তাদের সমর্থক ওঁপাঁনবোশক কর্তৃপক্ষ তখন আক্রমণকারণর 
ভূমিকাসীন ছিল এবং ১৯২৬ খাীস্টাব্দে বশেষ কারখানা আইন জার হয়েছিল। 
এই আইনবলে সরকার শ্রামক সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ল্মণের সযোগ পেয়োছিল 
এবং অনেকগ্যাল ধর্মঘটে শ্রীমকদের পরাজয় ঘটেোছিল। এর মূলে ট্রেড 
ইউনিয়নগ্ালর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদ সংস্কারপন্থীদের অবস্থানের অবদানও কম 
ছিল না। 

১৯১৮-১৯২২ খ্গস্টাব্দের ব্যাপক বৈপ্লাবক কার্যকলাপের পর ট্রেড 
ইউনিয়নগুলির বিকাশ ঘটাছল এবং এগুলির সংগঠন মজবুত হয়ে উঠাঁছল। 
সন্দেহ নেই, নতুন সদস্য হিসাবে বাবু-কমরণ ও বোম্বাইয়ের শিল্পশ্রামকদের 
যোগদানের ফলেই মূলত শ্রমক আন্দোলনে এই উন্নাতি দেখা দিয়োছল। ১৯২৬ 
খ্ীস্টাব্দে ভারতের প্রায় ২০০ দ্রেড ইউনিয়নের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষের 
মতো। তল্মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার সদস্যের ৫৭টি ইউনিয়ন ছিল সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের অনুমোদনপ্রাপ্ত। 
কতকগ্যাল পরিবর্তন সূচনা করেছিল। প্রথম গড়ে-ওঠা কামিউনিস্ট দলগাীলর 
সদস্যরা ধর্মঘট সংগঠন সহ শিল্পশ্রীমক ও বাব্-কমাঁদের মধ্যে চ্ছানীয় 1ভীক্ততে 
সংহাতি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিতে শুর করোছিল। কামউানস্ট দলগলির বহু সদস্যের 
(মূজাফফর আহ্মদ, গোলাম হোসেন ও বোম্বাই দলের নেতৃবৃন্দ) ইীতিমধ্যেই ট্রেড 
ইউনিয়ন সংল্লান্ত কার্ষকলাপের সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগাযোগের কল্যাণেই এটি ঘটেছিল। 
১৯২৫ খ্যীস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট গঠিত হওয়ার পর ট্রেড ইউনিয়নের 
মধ্যে কামিউানিস্টদের কার্যকলাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়োছল। 

কাঁমিউনিস্ট ও অন্যান্য র্যাঁডকালদের প্রভাবে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের আঁধিবেশনগ্ীলতে রাজনৌতিক বৈশিষ্ট্যের বহ প্রস্তাব গৃহাঁত হয়েছিল। 


৬৬৭ 


দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৯২৪ খ্ঢাস্টাব্দে গৃহীত কমাঁদের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য পালিশ 
নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ প্রস্তাব; ১৯২৫ খশস্টাব্দের শ্রামকদের ভোটাধিকার 
চালু করার প্রস্তাব; ১৯২৬ খ:স্টাব্দের অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরদ্ধে গৃহনত 
প্রস্তাব উল্লেখ্য 

এই সময়ই সংগঠিত শ্রীমক আন্দোলনের নেতৃত্ব দখলের জন্য কামিউীনস্ট ও 
বিপ্লবী গণতন্তীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপল্থীদের লড়াই শুরু হয়োছিল। 
১৯২৫-১৯২৭ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে 'বটিশ লেবর পার্ট ভারতে অনেকগুঁল 
প্রয়াস পেয়েছিল। 

১৯২৭ খ৯স্টাব্দে কানপুরে অন্বান্ঠত সারা ভারত ট্রেড ইীনয়ন কংগ্রেসের 
অস্টম আধবেশনের সময় 'বাঁভন্ন রাজনৈতিক শাক্তর মধ্যে একটি লড়াই স্পন্ট 
হয়ে উঠেছিল। এই সভায় 'র্রাটশ ট্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক 
উত্থাপত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে “পণীত" ট্রেড ইউানয়নের আমস্টার্ডাম 
আন্তর্জাতিকের সদস্যভুক্তির প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। একইসঙ্গে প্রাফনটার্ন ও 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধাী লগে এটির অন্তর্ভুক্তর জন্য বামপন্থীদের উদ্থাপিত প্রস্তাবাটও 
সম্মেলন বাতিল করে দেয়। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী 
গারষদের আঁধকাংশ পদ তখনো জাতীয়তাবাদী সংস্কারপল্থীদের দখলভূক্ত 
থাকলেও কামউীনস্টরাও কয়েকটি পদ দখল করেছিল। বোম্বাই শ্রামক ও কৃষক 
পার্টর সভাপাঁতি ডি. আর. থেঙ্গাঁড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপাঁতি এবং 
ডাঙ্গে সহকারণ সাধারণ সম্পাদক 'নর্বাঁচিত হয়োছলেন। 

কমিউীনস্টদের প্রাতম্ঠত শ্রমক ও কৃষক পার্টির কার্যকলাপ শ্রাীমক আন্দোলনে 
কমিউীনস্টদের শাক্তবাদ্ধর সহায়ক হয়োছল। 

১৯২৩ খাীস্টাব্দে মাদ্রাজে আইনসম্মতভাবে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন 
মেহনাতদের সংগঠন - শ্রামক ও কৃষক পার্ট গঠনের প্রথম ব্যর্থচেম্টা করেছিলেন 
সিঙ্গারাভেল্ল;্‌ চোট্রয়ার। ১৯২৬-১৯২৮ খএঈস্টাব্দে বাংলায় এবং পরে বোম্বাই 
প্রদেশ, পঞ্জাব ও হক্তপ্রদেশে শ্রীমক ও কৃষক পার্ট গঠিত হয়। এইসব সংগঠনের 
নেতৃত্বে ছিল বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও কামউনিস্টরা। 

শ্রীমক ও কৃষক পার্টগ্রীল ছিল তৎকালে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও শহরে 
মধ্যাবন্তদের উপর কাঁমউীনস্ট প্রভাব বিস্তারের মূল পথ। এগ্দালর নেতৃত্বে ত্রিশের 
গোড়ার 'দকে প্রাতম্ঠিত অনেকগ্যাল শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভা 
জোরদার হয়ে উঠোছল। 

এই পার্টিগ্যাল শ্রামক শ্রেণী ও কৃষকের স্বার্থরক্ষা করত এবং জমিদারণ প্রথা 
গিলোপ সহ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাত। শ্রমিক ও কৃষক পার্টিগদালর 
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কর্মসূচি প্রকাশ এবং জাতীয় কংগ্রেসের কাছে তাদের আবেদনের ফলে কংগ্রেসের 
মধ্যে বামপন্থী উপদলের কেলাসন ত্বরিত হয়োছিল। এই দলগুলির প্রকাশিত 'বাবিধ 
সংবাদপন্ন তাদের প্রচারকার্যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলার গগ্রণবাণী” 
বোম্বাইয়ের '্রান্ত', পঞ্জাবের পকার্ত” শ্রামক), 'মেহনতকাশ' (মেহনাতি মানুষ) ও 
'মজদুর-কিষান' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। 

কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক ও কৃষক পাঁটগুলির কার্যকলাপ ম্বক্ত-আন্দোলনে 
একাঁট নতুন উচ্ছঃয়ারন্তের অপাঁরহার্য পৃৰবশর্ত সৃমন্টিতে সহায়তা যুগিয়োছল। 

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রীটশ সরকার কর্তৃক ভারত সরকারের জন্য একাট নতুন 
বাঁধ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে একটি কাঁমশন গঠনের সংবাদ 
ঘোষণার ফলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে পুনরায় উত্তেজনা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয়। 
এই কমিশনে কোন ভারতীয় অন্তভূরক্ত না হওয়ায় এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন 
করা হয়। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন সাইমন কামশন বজননের প্রস্তাব গ্রহণ করে। 
'ররাটিশ ওপাঁনবোশক নাতির বিরুদ্ধে প্রাতবাদী প্রচারাভিষান এই সময় সারা দেশে 
ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 


সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও যংক্তফ্রুণ্ট গঠনের সংগ্রাম 
(১৯১২৮-১৯৩৯) 


৯৯১১৮-১৯২২ খ্নস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বৈপ্লাবক আন্দোলন উন্নেতার 
অর্থনৈতিক ও সামাঁজক-রাজনোতিক হেতুগুীল তখনো 'নাক্কুয় হয়ে পড়ে 'নি। 
পরবতর্দকালীন সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যাঘাতের ফলে ওঁপনবেশিক সরকার এবং ভারতীয় 
সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীগ্যাীলর মধ্যে অসঙ্গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

এই পরিস্থিতিতে জাতনয় প:জতন্তের আরও বিকাশ কেবল 'ব্রাটশ একচোটয়া 
ও ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়ার মধ্যেকার অসঙ্গতিকেই গভশীরতর করোছিল। 


জাতশয় মক্তি-আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। 
ভারতের অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনোৌতিক সংকটের আভঘাত 


১৯২৯ খ্নস্টাব্দের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ভারতের অর্থনীতিতে মারাত্মক 
আঘাত হেনেছিল। এর আগে সেই ১৯২৭-১৯২৮ খনস্টাব্দেই কৃষিফসল বিন্লির 
মন্দা সহ কৃষিসংকট দেখা দিয়েছিল । এতে প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের দর যথেম্ট হাস 
পেয়েছিল। দণ্টান্ত হিসাবে, গমের ৫০ শতাংশ ও পাটের &০-৬৫ শতাংশ 
দরঘাটাতর ঘটনাঁট উল্লেখ্য । এই সময় পাঁনবোশক সরকার যথেম্ট খাজনা বাদ্ধর 
লক্ষ্যে ভূমিরাজস্বের হার পুনর্বিবেচনার প্রয়াস পেয়েছিল। এটি ছিল যথার্থ 
চাষীদের বড় অঙ্কের আয়হ্বাসেরই নামান্তর । প্রতিকূল বাজারের পরিস্ছিতিজানত 
ক্ষতিপূরণের জন্য জমিদাররা দ্রব্যের বদলে নগদ অর্থে খাজনা আদায় শুরু 
করোছিল। ক্রমেই আঁধক সংখ্যক রায়ত-চাষী ও ক্ষুদ্র চাষী দেউলিয়া হয়ে পড়ছিল 
এবং কৃষকের জামি বর্ধমান হারে জাঁমদার, মহাজন ও ধনী কৃষকের কুঁক্ষগত 
হচ্ছিল। এই সময় কাষখণের পাঁরমাণ ৯০০ কোটি টাকায় পেশছেছিল। 

গ্রামের উপর এইসব আঘাত ছাড়াও সংকট তখন শহরগ্দলিকেও বেষ্টন 
করোছিল। কারখানা ও ছোট ছোট শল্পসংস্থা অচল হয়ে পড়ছিল। দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধির এই সময়ে পুনগরণ্ঠিনের নামে ব্যাপক শ্রমিক ছাটাইয়ের ফলে শ্রামক শ্রেণীর 
ও সাধারণ বাবু-কমর্দের অবস্থার অবনাত ঘটেছিল । 

, শরটিশ বুর্জোয়ারা উপানিবেশগ্দালর মূল্যে, প্রথমত ও প্রধানত ভারতবর্ষের 


৫৬৫ 


মূল্যে এই অর্থনৌতিক সংকট এড়াতে চেয়েছিল। এই সময় ভারতীয় রপ্তানি- 
আমদানর (সর্বোপাঁর ব্রিটেন থেকে) ফারাক যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। 

তৎকালীন জীবনযাত্রার ব্যয়বাদ্ধ এবং বহু ক্ষুদ্র সংস্থা দেউীলয়া হওয়ার 
প্রোক্ষতে অনেক ভারতীয়ই তাদের সণয়টুকু প্রেথানুষায়ী রুপা ও সোনার 
অলঙ্কারের আকারে সশ্িত) খরচ করতে বাধ্য হয়োছল। এই সংকটকালে ব্রিটিশ 
ব্যাঞ্কগুঁল তাদের মহাজন-দালালদের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের মূল্যবান 
ধাতু ভারতের বাইরে পাচার করেছিল। 

সংকট শুধু মেহনাতিদেরই আঘাত করে নি। সারা দেশে তখন ক্ষুদ্র ও মধ্যম 
আকারের শিল্প ও বাবসা সংস্থাগ্লিও দেডীলয়া হয়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় 
বিদেশী একচেঁটয়া ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের উর্ধ স্তরগুলির অর্থনোৌতক অবস্থানই 
শুধু অটুট ছিল। কিন্তু ওপাঁনবোশক শাসনের প্রোক্ষতে ভারতীয় শিজ্পোদ্যোগাঁদের 
উধর্বতন স্তরের এই শাক্তবাদ্ধর ফলে এদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ দ্বন্দের 
তীব্রতা বৃদ্ধ পেয়েছিল। 

তাই, ভারতে শ্রেণীগত ও জাতীয় অসঙ্গীত বাঁদ্ধকারঁ এই অর্থনোৌতিক সংকট 
দেশের শ্রেণী-সংগ্রামে তথা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন বেগ সণ্চার করেছিল। 


শ্রামক আন্দোলন: ১৯১২৮-১৯২৯ 


শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম থেকেই দেশে বৈপ্লাবক কার্যকলাপের একটি নবপর্ধায় 
শুরু হয়োছল। এই সময় ধর্মঘট আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠাঁছল, ১৯২৮ খনস্টাব্দে 
৫& লক্ষাধিক মানুষ ধর্মঘটে যোগ 'দিয়োছল। গত দশ বছরের অর্থনৈতিক সংগ্রামে 
অনুপাস্ছিত কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ার 
দিকে অন্যান্ভত ধর্মঘটগুঁলিতে যুক্ত হয়োছল। 

পিকেটিং ও ধর্মঘট কমিটি গঠন -- সংগ্রামের এই দুটি ধরনের ব্যবহার ক্রমেই 
বৃদ্ধ পাচ্ছিল। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট 
কাঁমটগ্ীলর নেতৃত্ব লাভের জন্য কামিউনিস্ট ও গণতল্দীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী 
সংস্কারপল্থীদের সংগ্রাম তীর হয়ে উঠোৌছিল। এই সংগ্রামের ফলে বিপ্লবী ট্রেড 
ইউীনয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এগুলি একযোগে অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক 
সংগ্রাম চালাত ও অটলভাবে শ্রমিকদের শ্রেণনস্বার্থ রক্ষা করত। 

বন্দকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্ৃতিপর্বে এই ধরনের প্রথম ট্রেড 
ইউানয়ন প্রাতিষ্ঠত হয় বোম্বাইয়ে । ডাঙ্গে এবং ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট 
বেন ব্যাীল পারচালিত ও ণগরানি কামগড়' নামে বস্্কল শ্রমিকদের একটি ট্রেড 


ডেড 


হয়ে উঠেছিল। 

কয়েক হাজার শ্রামক ছাঁটাইয়ের পর বোম্বাইয়ের বস্মকলে ব্যাপক লকআউট 
ঘোষণার প্রেক্ষিতে শুর হওয়া ধর্মঘটাট দীঘন্ছায়ী হয়োছল ও বোম্বাইয়ের সকল 
বস্রকল শ্রামক এতে যোগ 'দিয়েছিল। ছ'মাস স্থায়ী (১৯২৮ খ্ঃখস্টাব্দের এাপ্রল 
থেকে অক্টোবর অবধি) এই ধর্মঘটে দুকোটির বোশ কার্ধাদন নম্ট হয়েছিল৷ 
করোছল। শোলাপুর ও অন্যান্য শিজ্পকেন্দের শ্রমক এবং রেলশ্রামকরা 
১ নাপট ডি 

ইউানয়নে ধর্মঘটীদের জন্য বিশেষ তহাঁবল সংগৃহত হয়েছিল। 

ধর্মঘট সংগরঠনকার+দের নির্বদ্ধে দূমনমূলক ব্যবন্থা এবং ধর্মঘট ভাঙ্গার জনা 
গুন্ডা নিয়োগ ও আন্যষাঙ্গক অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে ধর্মঘটনদের প্রাতিরোধ দূর্বল 
করার চেষ্টা সত্তেও শিল্পোদ্যোগণীরা ও ওঁপনিবেশিক সরকার শেষাবাধ শ্রামকদের 
সৃবিধাদানে বাধ্য হয়। ফলত, ধর্মঘটীদের অর্থনৈতিক দাবিগ্ঁল পর্যালোচনার 
জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন সহ (মজুরি কাটা ও ছাঁটাই এবং অস্পশ্যদের প্রতি 
বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ) গিরনি কামগড় ইউনিয়ন সরকারীভাবে বোম্বাইয়ের 
বস্তকল শ্রামকদের ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি পেয়োছিল ও ধর্মঘট আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দের উপর পুলিশ হামলা বন্ধ হয়েছিল। 

বোম্বাই বস্নকল শ্রমকদের সাধারণ ধর্মঘট ভারতের শ্রামক আন্দোলনের 
ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। এট ভারতায় শ্রামক শ্রেণীর সংগঠিত 
কার্যকলাপের পরবতাঁ পর্যায়ে বৈপ্লাবক আধান সংযোজিত করেছিল। 

গ্িরনি কামগড় ইউনিয়ন প্রাতষ্ঠা ও এটির আশ সাফল্য সারা ভারত ট্রেড 
ইডীনয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বামপল্ধী উপদল গণন ত্বারত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
সেইসময় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ক্রমেই গ্‌রুত্পূর্ণ হয়ে 
উঠাঁছল। 

১৯২৮ খ্াীস্টাব্দে ঝরিয়ায় অনূম্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
আধবেশনে জাম ও শিল্প জাতীয়করণের 'ভীন্ততে ভারতে স্বাধীন, সমাজতান্মক 
প্রজাতন্দ্ গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহণত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের রাজনোতিক কর্মসূচি যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বৈপ্লাবক হয়ে উঠেছিল 
এই উদ্যোগের মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে। 

১৯২৯ খঃপস্টাব্দে ক্ষমতাসীন ইংলন্ডের লেবর পার্টি ভারতের দ্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠনগ্দীলিতে বামপন্থীদের এই সংহাতির প্রাত দ্বিবধ প্রাতী্রুম্া দেখিয়েছিল : 
একাঁদকে সে ভারতের শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে একটি সমঝোতায় পেশছনোর মনোভাব 
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করেছিল, আবার অন্যাদকে সংগঠিত শ্রীমক আন্দোলন দমনের বিদ্যমান নির্মম 
নীতও অব্যাহত রেখোঁছল। শ্রামিক শ্রেণীর রাজনোতিক সংস্থা গঠন রাহত করে ও 
খ্রেডে ইউনিয়নের কার্যকলাপ কেবল অর্থনোৌতিক ব্যাপারের মধ্যে সীমিত করে 
আইন পাশ সহ এইসঙ্গে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ দমনও তীব্রতর করা হয়েছিল। 

বামপল্থণী ইউনিয়নের সমর্থক কারখানা কমিটির সদস্যদের নানা ধরনের 
উৎপীড়নের সম্মৃখীন হতে হচ্ছিল। বোম্বাইয়ের বস্নকল শ্রামকরা ১৯২৯ 
খুসস্টাব্দের মার্চ মাসে গিরনি কামগড় সমর্থনে পুনরায় একটি সাধারণ ধর্মঘট 
পালন করোছল। কিন্তু ছ্রেড ইউনিয়নের প্রধান বামপন্থী নেতারা শুরুতেই গ্রেপ্তার 
হওয়ায় এবার ধর্মঘটটি আর সফল হয় নি। 

ট্রেড ইউনিরন আন্দোলনে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের বর্ধমান 
প্রভাব বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের যথেম্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। দশম 
সম্মেলনে (১৯২৯ খ-৯স্টাব্দের নভেম্বরে, নাগপুরে) সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের দক্ষিণপল্থীরা শিরানি কামগড় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কংগ্রেসভূক্তি 
ব্যাহত করার প্রয়াস পেয়োছিল। নিজেদের সংখ্যালঘুত্ব লক্ষ্য করে দাঁক্ষিণপল্থীীরা 
সারা ভারত ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস পারত্যাগন্রমে সেই বছর 'িসেম্বরেই 
ভ. ভি. গার ও এন. এম. যোশীর নেতৃত্বে ভারতীয় ট্রেড ইডীনয়ন ফেডারেশন, 
নামে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গঠন করেছিল। এভাবেই এঁক্যবন্ধ ভারতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রথম ভাঙ্গন সৃম্টি হয়েছিল৷ 

নাগপুর সম্মেলন হুইটলি কামশন বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্র বসু 
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত হন। ভারতীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, তখনকার বিদ্যমান অনুকুল 
পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও তাদের দরদী বিপ্লবী গণতল্মীদের পক্ষে কংগ্রেসের 
বামপল্থদের সঙ্গে সহযোগিতা ক! সম্ভবপর ছিল। ধকস্তু এই সুযোগ সন্ধ্বহত 
হয় নি। স্মর্তব্য, খোদ কামীনস্টদের দৃষ্টিভাঙ্গর অবদানও এতে কিছ কম 
ছিল না। 


কমিউনিস্ট আন্দোলনের পারিশ্িত 
বশের দশকের শেষ ও ন্লিশের দশকের গোড়ার 'দিকে স্রেড ইউানয়নই 


কমউীনস্ট কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এবং এতে উল্লেখ্য সাফল্যও 
আজত হয়েছিল। অন্যতর যেসব ক্ষেত্রে ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টি তার 
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অনুসারীদের ব্যাপক সংখ্যাবাদ্ধ ঘটাতে পারত সেগ্যাল হল শ্রামক ও কৃষক 
পার্ট। শ্রীমক আন্দোলন সপপ্রাতষ্ঠ হওয়ার ফলে ওইসব পার্টির কাকলাপও 
বাদ্ধ পেয়োছল। 

বিভন্ন প্রদেশে এই নামে চালু সংগঠনগুলিকে একন্রীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ 
খীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সারা ভারত শ্রীমক ও কৃষক পার্ট'র প্রথম সম্মেলন 
আহত হয়েছিল৷ 

এর 'বাভন্ন প্রস্তাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অনের আহ্বান জানান হয় 
যা জাতীয় মাক্ত-আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর মুখ্য ভূমিকাকে অপারহার্য করে 
তুলেছিল। সম্মেলন শ্রাীমক ও কৃষক কর্তৃক শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর করার উপরও 
যথেন্ট গুরুত্ব 'দয়েছিল। 

কামউীনস্টরা বাংলা, পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের শ্রামক ও ছান্রদের মধ্যে সর্বাধিক 
প্রভাবশালী হয়ে উঠোছিল, তারা 'নওজোয়ান ভারত সভা” ইত্যাদ যুবসংস্থা গঠন 
করোছল। 

গণসংগঠনে কমিউনিস্ট প্রভাববাদ্ধ প্রহত করার চেষ্টায় ওপাঁনবোঁশক প্রশাসন 
১৯২৯ খতস্টাব্দের মার্চ মাসে বামপল্থী নেতৃবৃন্দের উপর বড় আকারের হামলা 
চাঁলিয়েছিল। তারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর ১৪ জন নেতা সহ ৩৩ জন 
বামপল্থী নেতা ও ১৮ জন ট্রেড ইউীনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁদের 
গবর্দ্ধে রাজদ্রোহের আঁভযোগ আনে । চার বছর দীর্ঘ “মীরা ষড়্যন্ন্যাত এই 
মামলাকে কামিউনিস্টরা সুকৌশলে ভারতে 'ব্রাটশের গওঁপাঁনবোৌশক নীতিকে 
অভিযুক্ত করার ও বৈজ্ঞানক সমাজতন্তের ধারণাবলী প্রচারের উপায় হিসাবে 
ব্যবহার করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সহ জাতীয় জনগণের ব্যাপক স্তর 
তাঁদের সমর্থন 'দিয়েছিল। ভারত ও বিদেশে আভযুক্তদের সমর্থনে বিশেষ 
কমিটি গঠিত হয়েছল। 

পার্টর যেসব নেতা গ্রেপ্তার হন নন তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃন্টভাঙ্গ গ্রহণের ফলে 
কাঁমিউনিস্ট আন্দোলন তখন মারাত্মকভাবে ক্ষাতগ্রন্ত হয়োছল। কাঁমনটার্ন প্রকাশন 
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্স' কর্তৃক ১৯৩০ খ্যনস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 
প্রকাশিত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর খসড়া কর্মপন্থা” থেকে দেখা যায় যে 
তৎকালীন ভারতাঁয় পাঁরস্ছিতির প্রেক্ষিতে এট সশস্ম অভ্যুত্থানের মাধ্যমে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন ও সোভিয়েত রাজ প্রাতষ্ঠার আহবান জানয়োছল। 
বলা বাহুল্য, এটি ছিল বামপল্থণ হঠকািতারই নামান্তর । এইসব প্রস্তাব মোতাবেক 
১৯৩১-১৯৩২ খ্ঢস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত দেশব্যাপী গণ- 
আন্দোলনে কমিডীনস্ট পার্ট যোগ দেয় নি। 

ট্রেড ইউনিয়নগ্ণীলর বৈপ্লাবক' প্রাণকেন্দ্র উৎসাদন, গলির ভাঙ্গন ও 
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কমিউনিস্টদের বামপন্থী-সংকীর্ণতাদুম্ট অবস্থান গ্রহণ-_এসবই শ্রীমক শ্রেণীর 
আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের তুঙ্গাবস্থা সত্বেও এই 
সময় ধর্মঘট আন্দোলন ১৯২৭-১৯২৯ খ্যাঁস্টাব্দের পর্যায়ে পেশছতে পারে নি। 

গ্রেট ইস্ডিয়ান পেনিনসযলার রেলওয়ের শ্রামক ও বাবু-কমাঁদের ধর্মঘট ছিল 
১৯৩০-১৯৩৩ খাঁস্টাব্দের মধ্যেকার বৃহত্তম ধর্মঘট। এতে আশি হাজারেরও বোশ 
কমন যোগ 'দিয়েছিল। বস্ত্কল শ্রামকদের সঙ্গে একযোগে শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামী 
অগ্রদূত হয়ে ওঠা এই রেলশ্রামকরা নিজ লক্ষ্যসাধনে দক্টাম্তমূলক অটলতার 
পারচয় 'দিয়েছিল। দ্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আপোসমৃলক অবস্থান, লকআউট ও 
সৈন্যানয়োগ সত্তেও ধর্মঘট এক বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং অন্যান্য রেলপথের 
শ্রমিক ও বাব্-কমাঁদের সমর্থন পেয়েছিল। 

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দ্বিতীয় ভাঙ্গনের ফলে পুনরায় সংগঠিত শ্রামক 
আন্দোলন দূর্বল হয়ে পড়েছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসের "দ্বিতীয় 
আঁধিবেশনে (কলিকাতা, ১৯৩১) কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা সংগঠন 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। রেলশ্রামকদের কমিউনিস্ট প্রতানাধরা ই্রেড 
ইডানয়ন কংগ্রেসের পূর্ণসদস্য হিসাবে বিবেচ্য কিনা, আধকাংশ নেতা ও 
কাঁমউানস্টদের মধ্যে এই প্রসঙ্গে তীব্র মতবৈষম্যের কারণেই এমনটি ঘটোছিল। 
অতঃপর সারা দেশে 'লাল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নামে একটি নতুন দ্রেড ইউনিয়ন 
গঠিত হয় ও তা প্রফিনটারন্নের অনুমোদন পায়। 

কাঁমনটার্ন ও ভ্রাতৃসূলভ কমিউনিস্ট পার্টিগ্ীল ভারতীয় কামউনিস্টদের ভুল 
সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৩২ খএবস্টাব্দের জুন মাসে কমিনটার্নের 
সামায়কীগ্াীলতে জার্মান, গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টিশলির প্রস্তাবিত 
ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রাতি খোলা চিঠি” প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত বামপল্থী-সংকীর্ণতার সমালোচনা সহ ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টিকে সাম্রাজ্যবাদাীবরোধন ফ্রন্ট তোরর কঞ্জের জন্য কংগ্রেস 
পরিচালিত দেশজোড়া আন্দোলনের শারক থাকতে সুপারিশ করা হয়েছিল। 

এই দাঁলল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর সফল ফাঁলয়োছিল। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, এর কয়েকজন নেতা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে থাকার জন্য এই 
বামপন্থী-সংকীর্ণতার প্রভাব এড়াতে পেরোছলেন। 

১৯৩৩ খ্ড্ীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত পার্ট 
সম্মেলনে গঙ্গাধর আঁধকারণকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কাঁমটি 
গঠিত হয়। এবার ভারতের কমিউানস্ট পার্টি কমিনটার্নের অনুমোদন পায় এবং 
এটি দেশব্যাপণী সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে । অবশ্য বৈপ্লাবক কারকলাপে 
মল্দাভাব দেখা দেয়ার পরই শুধ; এসব সঙ্ঘাটত হয়োছল। 
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১৯২৮ ও ১৯২৯ খএসস্টাব্দে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক কার্যকলাপ সমগ্র ভারতের 
রাজনোতিক জীবনে প্রাণশাক্ত সন্টারত করেছিল । 


নতুন ভারতাবাধ প্রণয়নের প্রন্তুতি। 
জাতাঁয় কংগ্রেসের ভূমিকা 


ভারত শাসনের জন্য নতুন বাঁধ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সাইমন কামিশন 
১৯২৮ খএখস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ার ভারতবর্ষে পেশছলে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী 
আন্দোলনের নতুন তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে । জাতীয় কংগ্রেস ও সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস 'সাইমন কাঁমশন ভারত ছাড়ো” আহ্বান জানিয়ে ধর্মঘট আহ্বান 
করে। নতুন বিধি প্রণয়নের সময় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বেচ্ছায় ভারতীয় জনমত 
উপেক্ষার বিরদ্ধে শুধু জাতীয় কংগ্রেস এবং শ্রমক ও কৃষক পার্টি ট্রেড 
ইউনিয়নের মতো গণসংগঠনগ্ীলই নয়, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভাও প্রাতিবাদ 
জানিয়েছিল। কেবল প্রাতিক্রিয়াশীল জাঁমদার পার্টিগ্ীলই সাইমন কমিশনকে 
সহায়তা দিয়েছিল। 

ভারতীয় রাজনোৌতক সংগঠনগদালর এই বয়কটের ডাক কেন্দ্রীয় আইনসভার 
অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পেয়োছল। 

১৯২৮ খ্ীস্টাব্দে ভারতঈয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে আহৃতি আশ্তঃ-পার্টি 
সম্মেলনগলিতে দেশকে দেয় সম্ভাব্য ডোমিনিয়ন স্টাটাসের প্রেক্ষিতে দেশের 'বাভল্ন 
রাজ্য ও রাজনোতিক সংগঠনের নীতি নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলোছিল। 

সাইমন কমিশনের বিরৃদ্ধে দেশজোড়া বয়কট আন্দোলন এবং ভারতের খসড়া 
সংাবধান তোরর উদ্যোগ ছাড়াও জাতীয় কংগ্রেস তখন তার গ্ণসমর্থনের ভিতও 
সম্প্রসারত করাছিল। অনেকগ্ল গ্রামে জাতাঁয় কংগ্রেসের শাখা প্রাতিজ্তান্রুমে 
প্রধানত ধনী কৃষকদের এগুলিতে সংগঠিত করা হয়েছিল । 

গুজরাটের বারদোিতে গান্ধী ও বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক খাজনা বন্ধের দাবিতে 
পারচালিত জাঁমমালক কৃষকদের সত্যাগ্রহ কংগ্রেসের তথা ব্যাক্তগতভাবে গান্ধীর 
সম্মান বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা 'দিয়েছিল। আন্দোলনটটি অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধির 
বিরুদ্ধে পারচালিত হয়েছিল। পুলিশী অত্যাচার ও জমি-বাজেয়াপ্ত সত্বেও অটল 
কৃষকদের সমর্থনে কংগ্রেস ১৯২৮ খরীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সারা দেশে 'বারদোল 
গদবস' পালন করে এবং সবন্ত জনসভা ও সংহাতিমূলক শোভাযান্রা অনুষ্ঠিত হয়। 

সত্যাগ্রহের আংশক সাফল্য এবং জাতীয় সংবাদপর্রগঁলতে এ নিয়ে কিছুটা 
আলোচনা হওয়ার ফলে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব যথেষ্ট 
বাদ্ধ পেয়েছিল। 
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ইতিমধ্যে ১৯২৮ খএইস্টাব্দের জুলাই মাসে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'নেহরু সংবিধান, নামে খ্যাত ভারতের এই খসড়া 
সংবিধানট ছিল একাদকে ডোমিনিয়ন স্টাটাস দান, বাজেটের উপর নর্বাচিত 
সংস্থার নিয়ল্্ণ এবং অন্যাদকে বৈদেশিক নীতি ও প্রাতরক্ষা 'ব্রিটিশের হাতে থাকার 
শর্তাধীন। নেহরু সংঁবধানে দেশীয় রাজ্যবর্গের আঁধকার সংরক্ষিত হয়েছিল, অথচ 
তা সারা দেশের মেহনতিদের অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থগূলি প্রত্যাখ্যান করেছিল। 

পার্টির স্থানীয় শাখাগুলিতে নেহরু সাবধান নিয়ে আলোচনার সময় কমিটির 
বিশদীরৃত কর্মসূচির চরম সীমাবদ্ধতার পর সমালোচনা করা হয়। নেহরু 
কাঁমাটর এই প্রস্তাবের বিরোধ কংগ্রেসের বামপন্থীরা তাদের প্রাতিক্রিয়ার অংশ 
হিসাবে সারা দেশে ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠনক্রমে “পূর্ণ স্বরাজের দাব জানিয়ে 
বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল। ১৯২৮ খ্যীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরু 
ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে নাখল ভারত ইশ্ডিপেন্ডেন্স লীগের একটি 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 

সাইমন কমিশন অবশ্য নেহরু সংবিধানকে কোনই আমল দেয় নি। ফলত, 
সাংগঠানিক পন্থায় 'ব্রাটশের কাছ থেকে কংগ্রেসের স্াবধালাভেচ্ছ মধ্যপল্থীদের 
আশাভঙ্গ ঘটে। এতে দেশের বাভন্ন অংশে ইশ্ডিপেন্ডেন্স লীগের মাধ্যমে পার্টির 
ভেতরে ও বাইরে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্দোলনরত কংগ্রেসের বামপল্থীদের 
অবস্থান আরও মজবুত হয়োছল। "কিন্তু গান্ধী সহ অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃবর্গ 
তখনো বামপল্থদের উত্থাপত দাবি গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯২৮ খ্শস্টাব্দের 
শেষ নাগাদ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পরবতা আধিবেশনে নেহরু 
কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদন পায় এবং আরও একটি অসহযোগ আন্দোলন 
শুরুর সিদ্ধান্ত এক বছরের জন্য মুলতুবি রাখা হয়। 


আত্মগোপনকারশী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ । 
সল্দাসবাদশী সংগঠনগলির সংকট 


তৎকালে সারা দেশে বিদ্যমান গণতান্তিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রামক শ্রেণীর 
অটল কার্যকলাপ নবপর্ষায়ে গ্‌প্তসামাতিগ্যালির কার্যারস্তে অন্ প্রেরণা য্যাগয়েছিল। 
বশের দশকের শেষ ও ন্লিশের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস সদস্যরাই 
প্রথম ছান্র ও যুব সংগঠনগুলি প্রাতিষ্ঞঠা করলেও র্যাঁডকাল যুবকদের কোন কোন 
অংশ (প্রধানত পেট-বুর্জোয়া) এই দুই দলের কোনটির কার্যপদ্ধাতিতেই সন্তুষ্ট 
ছিল না। স্মরণীয়, কমিউনিস্টরা তখনো ভারতীয় সমাজের উপর তেমন কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আধিকাংশ ভারতীয় যুবক সেইসময় আবলম্বে 
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কিছ; করার জন্য অধীর হয়ে উঠোছল এবং প্রথাসদ্ধ গোপন সংগ্রামের পথই 
অন্মসরণ করছিল। 

১৯২৮ খ্ীস্টাব্দে অনমনীয় বিপ্লবী ভগ দিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় 
'রিপাবালকান সোশ্যালস্ট আ্যসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে বেপরোয়া বিপ্লবী 
দলগনীলকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়েছিল। অতঃপর পঞ্জাব, রাজপূতানা, যুক্তপ্রদেশ ও 
বহার, অর্থাৎ সারা উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে এর শাখা গড়ে ওঠে। বাংলায়ও 
একাট বড় গপ্তসামতি সান্রুয় ছিল এবং অনেক সল্লাসবাদীই ছিল কংগ্রেসের 
সদস্য। 

এর শাখাগ্াঁলর মধ্যে পঞ্জাবের সংগ্ঠনই 'ছিল সাক্রয়তম। এগাঁল ১৯২৫ 
খএটস্টাব্দে ভগৎ সং প্রাতিষ্ঠিত স্থানীয় 'নওজোয়ান ভারত সভা” থেকে সমর্থন 
পেত। লাহোরে সন্তাসবাদঈরা বোমা তৈরির গোপন কারখানা গড়ে তুলোছল। 

ব্যাপক সন্াসমূলক কার্যকলাপের ফলে কৃষক আন্দোলনে ব্যাপ্তর উদ্দীপনা 
সণ্টারত হবে বলে এই বিপ্লবীরা নিশ্চিত ছিল। কৃষক বিপ্লব থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
উদ্ভূত চাপের ফলেই ভারতে ওঁপাঁনবোশক শাসনের অবসান ঘটবে--এটিই ছিল 
তাদের ধারণা । এই 'বিপ্লবীরা শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা এবং মেহনাতিদের গণসংগঠনের 
কার্যকলাপের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়োছল। 

পূর্বান্ধারিত কার্যপাঁরকল্পনা অনুসারে 'িপাবালকান আসো সিয়েশনের 
নেতা ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভাগৃহে ১৯২৯ খ্ডাঁস্টাব্দের ৮ 
এীপ্রল বোমা নিয়ে হামলা চালান এবং পরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। 'ব্রটিশ 
প্ীলশ উক্ত আআসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর ভেঙ্গে দেয় এবং গোপন বোমা- 
কারখানাটিও খঃজে পায়। সিং ও দত্তের বিরুদ্ধে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ 
আনা হয়। ভগৎ [সং ও তাঁর সহযোদ্ধারা জাতীয়তাবাদীদের উীচ্ছত সহানুভূতি 
লাভ করেন। এই বন্দীরা জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করলে সারা দেশে প্রতিবাদ 
সভা ও শোভাযান্রা অন্দান্ঠত হতে থাকে। 

কিন্তু ভারতের আত্মগ্োপনকারণ বিপ্লবীদের সন্প্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে 
উপাঁনবোশক সরকারের বিরুদ্ধে কোনই ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। 
সংকট দেখা 'দিয়েছিল। বন্দী অবস্থায় ভগং সিং ও গ্প্তসামতর অন্যান্য নেতারা 
তাঁদের ধারণাবলী প.নার্ববেচনা করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই শেষাবাঁধ 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃম্টভাঙ্গর অনুবতাঁ হন এবং ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টতে যোগ দেন। ফাঁসতে আত্মদানের আগে যে-শেষ বইটি ভগং সিং 
পড়োছিলেন তা ছিল লোননের জাবনী। ব্যাক্তিগত সল্লাসের অস্তার্নীহত নীতির 
দ্রান্ত স্বীকারের মতো রাজনোতিক সাহস তাঁর ছিল এবং তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের 
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উদ্দেশ্যে জেল থেকে লেখা চিঠিতে শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে তাদের 
ভাগ্যযোজনের আহবান জানয়েছিলেন। 

'ন্রশের দশকের গোড়ার দিকেই জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম স্বাধীন শাক্ত 
হিসাবে সল্পাসবাদী আন্দোলনের অবস্থান দ্দুত লোপ পেয়েছিল। 

এইসঙ্গে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধাী কার্যকলাপের মুখোমুখি সারা দেশে 
বৈপ্লাবক মানাঁসকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আত্মগোপনকারা বিপ্লবীদের এই বীরত্বপূর্ণ 
কার্যাঁদ ছল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


দ্বিতীয় অসহযোগ আলন্দোলন। আন্দোলন হল অভ্যুত্থান 


দ্রুত সামাজিক উত্তেজনা বাদ্ধর ফলে দেশে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের 
অনুকুল পারাস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। গ্াঙ্ধণ এটিকে ওঁপাঁনবোশক সরকারের উপর 
চরম চাপসান্টির স্বর্ণ মুহূর্ত বিবেচনা করোছলেন। জওহরলাল নেহরুর 
সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর আধবেশন (ডসেম্বর, ১৯২৯) একটি নতুন 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য আহবান জানায় । আগের মতো এবারও এর 
নেতা ছিলেন গান্ধণ। 

দেশের তৎকালীন মুখ্য পারাশ্ছিতি ও জাতাঁয় আন্দোলনভূক্ত বামপল্থীদের 
চাপের মুখে এই সম্মেলন জাতীয় সংগ্রামের শেষলক্ষ্যের নবতর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত 
করে। বলা বাহল্য, এট 'ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা । 

জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহাত প্রস্তাব মোতাবেক ১৯৩০ খুইস্টাব্দের ২৬ 
জানুয়ার দেশের সর্বন্র স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সংগঠকরা আশা করেছিল 
যে কংগ্রেস আয়োজিত এই বিক্ষোভে দেশপ্রেমিক শাক্তর শারকানার মান্রা নতুন 
অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেশের প্রস্তুতির যথাযথ সূচক হয়ে উঠবে। 

এই বছর মার্চ মাসে গান্ধী নিজের সম্পাঁদত “ইয়ং ইন্ডিয়া, সংবাদপত্রে তাঁর 
ধবখ্যাত এগারো দফা দাঁব প্রকাশ করেন। এই দফাগ্ালতে 'ব্রটিশের কাছে ভারতীয় 
বুর্জোয়াদের স্বার্থানুকূল্যে অর্থনোতিক কর্মনীতি পরিবর্তন সহ 'হংসাত্বক 
কার্যকলাপে অভিযুক্ত নয় এমন সকল রাজবন্দীর (এতে দেখা যায়, যেসব 
সল্লাসবাদশীরা তৎকালে জেলে অশেষ দুঃখ ভোগ করছিল গান্ধী তাদের পক্ষে ছলেন 
না) মাীক্ত দাবি করা হয়েছিল। 

ভাইসরয় আরউইন কর্তৃক এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে গান্ধী ১৯৩০ খ্াস্টাব্দে 
একটি নতুন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনটি ছল অনেকাংশে 
িশের দশকের গোড়ার দিকের সেই আন্দোলনেরই মতো । এবার এতে লবণ তৈ'রির 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার বাতিলের একটি নতুন দাঁব অন্তরভূক্ত হয়েছিল। ফলত, 
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আন্দোলনের ধারায় কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও তৎক্ষণাং দেশের জনগণের 
ব্যাপক স্তরের মধ্যে এটির সংগঠকদের জনাপ্রয়তা খুবই বাদ্ধ পেয়েছিল। 

সেই বছর মার্চ মাসে গান্ধী অটাত্তর জন অনুগামী সহ গৃজরাটের মধ্য +দয়ে 
প্রচারাঁভষান চাঁলয়ে আরব সাগর তারের এক ছোট শহর ডাশ্ডিতে পেশছনোর 
উদ্দেশ্যে আহ্‌মদাবাদের কেন্দ্রীয় কার্ধালয়, সত্যাগ্রহ আশ্রম ত্যাগ করেন। সেখানে 
সাগরের জল জবাল 'দিয়ে লবণ তোরির মাধ্যমে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাই 
তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 

দুই সপ্তাহ দীর্ঘ এই পথযাত্রার খটিনাঁট সংবাদ ভারতীয় সংবাদপন্রগীলি 
প্রকাশ করেছিল এবং এতে সত্যাগ্রহের ধারণা পরিপক্ক হয়ে উঠোছিল। অতঃপর সারা 
ভারতে অসহযোগ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এবং ওউপাঁনবোৌশকরা এর 
বিরুদ্ধে প্রাত-আক্রামণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়োছল। 

'ব্টিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য জাতীয় সংগঠন সহ 
কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। মে মাসে 
গাঙ্ধীও গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ খঃসস্টাব্দের শেষ নাগাদ প্রায় ৬০ হাজার কমঁকে সাজা 
দেয়া হয়। 

এইসব নির্যাতন কিন্তু আন্দোলন দমনে নজ্ফল প্রমাণিত হয়। বসম্তে এই 
কার্যকলাপ তুঙ্গে পেশছয় ও এট সশস্ত্র অভ্যুঙথানের রুপলাভ করে। 

পেশোয়ার, চট্টগ্রাম ও শোলাপুর-_- এই তিনটি শহরে ব্যাপক সশস্ত অভ্যুত্থান 
ঘটে। এই 'তনাঁট কেন্দ্রে সশস্ত্র অভ্যুর্থান কোন আপাতিক ঘটনা ছিল না। এট ছল 
বশ শতকের প্রথম তন দশকে পূর্বোক্ত শহর এলাকাগ্যীলতে মুক্ত-আন্দোলন 
তুঙ্গে পেশছনোরই ফলশ্রুতি। 

এপ্রল মাসে পেশোয়ারে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে 
শহরে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ দেখা দেয় এবং আঁচরেই ব্যারকেড ধরনের লড়াই শুরু 
হয়ে যায়। স্থানীয় পাঠান গ্রামগ্যাল থেকে কৃষকরা পেশোয়ারবাসীর সাহায্যে এগিয়ে 
আসে । শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশরা স্ছানীয় দুর্গে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়। 

এইসময় গল চালাতে অস্বীকৃত গাড়োয়াল সৈন্যরা সংগ্রামীদের প্রতি সংহাত 
প্রকাশ করলে পারাস্থীত জটলতর হয়ে ওঠে। স্ানীয় সৈন্যবাহিনীর 'ব্রাটশ 
আধনায়করা ভারতীয় সৈন্যদের 'নরস্ত্ করে ও দুসপ্তাহের জন্য শহরের বাইরে 
পাঠিয়ে শহরবাসীদের পক্ষে এদের যোগদানের সম্ভাবনা এড়ায়। 

পাঠান উপজাতর (মমান্দ ও আফ্রাদ) বিদ্রোহী দল পেশোয়ারের সাহায্যে 
এগিয়ে আসে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এতে হস্তক্ষেপ করলে এবং তাদের হিংসা থেকে 
ণবরত থাকতে অনুরোধ জানালে তারা নিজেদের পার্বত্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। 
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৪ মে ব্রিটিশ সৈন্য পেশোয়ারে প্রবেশ করলেও এই মাসের মাঝামাঁঝ নাগাদই কেবল 
তাদের পক্ষে শহরের পুরো 'নিয়ন্মণ লাভ সম্ভবপর হয়ৌছল। 

পেশোয়ার অভ্যুর্থান ছিল পাঠান কৃষকদের জন্য ব্যাপক ব্রিটিশাবরোধাী 
আন্দোলনে শরিকানার ইা্গিতস্বরূপ। তখনই লালকুর্তা বাহিনীর 'বাঁভন্ন দলগ্দালর 
এঁক্যবন্ধনের মাধ্যমে স্বাধীন 'পশতু-জিগ্গা” সংগঠিত হয়। পাঠান বিদ্রোহীদের নেতা 
ছিলেন গান্ধীর অনুসারী আব্দুল গফফর খাঁ। 

১৯৩০ খঃসস্টাব্দের শেষ নাগাদ সারা সীমান্ত প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুঙথান দেখা 
দেয়। আফ্রাদ ও মমান্দ উপজাতিগুলির দাবিসমর্থক লালকুর্তা বাহনী এই 
এলাকায় দক্ষতার সঙ্গে গেরিলা ধুদ্ধ শুর করলে ইঙ্গ-ভারতাঁয় সৈন্যের প্রধান 
অংশকে এখানেই আনা হয়। পরের বছরও সংগ্রাম অব্যাহত থাকে এবং লালকুর্তার 
সংখ্যা এক বছরের মধ্যে ৮০ হাজার থেকে ৩ লক্ষে পেশছয়। 

পেশোয়ারের ঘটনার প্রায় সমকালেই দেশের পূর্বসীমান্তের চট্টগ্রামে একাঁট 
অভ্যুঙ্থান ঘটে। পেশোয়ার অভ্যুত্থানের সঙ্গে এর ব্যতিক্রম এই যে এঁটি আগেই 
পরিকল্পিত হয়েছিল। 

সূর্য সেন ও আম্বকা চক্রুবতাঁর নেতৃত্বে স্থানীয় গুপ্তসামাত, চট্টগ্রাম 
রিপাবাঁলকান সৈন্যবাহনী' এই অভ্যুর্থান পারচালনা করেছিল। 

লাহোর সন্তাসবাদী দলের দুঃখজনক আভিজ্ঞতার প্রোক্ষতে সেন ও চন্রুবতাঁ 
দেশপ্রেমক যুবকদের 'িয়ে একটি সশস্ত্র বাহিন গঠন করোছলেন। অস্ত্রাগার, 
ব্যারাক ও রেলস্টেশনের উপর আক্রমণের মধ্য দিয়েই ১৮ এাপ্রল অভ্যঙ্থান শুরু 
হয়। শহরটি দশাঁদন পর্যন্ত বিদ্রোহণীদের দখলে 'ছিল। 'ব্রটিশরা চট্টগ্রাম বন্দরে তাদের 
সৈন্যদের একন্রিত করার পর কলিকাতার সঙ্গে যোগাযোগ প্রাতম্ঠা করে ও সেখান 
থেকে সৈন্যসাহায্য চায়। তখন সামারক শৃঙ্খলা সহ বিদ্রোহীরা শহর ত্যাগ করে 
ও শহরতলীর পাহাড়ে অবস্থান নেয়। অভ্যুর্থান দমন অবধি তারা সেখান থেকে 
আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়োছিল। 

এইসব অভ্যুঙ্থানের তৃতীয়টি ঘটেছিল শোলাপুরে। সেখানে ৫ মে সশস্ত্র প্যালশ 
হামলার ফলে লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং আঁচরেই তা ব্যাপক অভ্যুর্থানের রূপলাভ 
করে। বিদ্রোহীরা ওপাঁনবোশক প্রশাসন কার্যালয়ে আগুন লাগায় এবং ব্রিটিশ 
কর্মচারীরা স্থানীয় রেলস্টেশনে আশ্রয় নিলে সোঁট অবরোধ করে। কয়েক 'দিন 
পর্যন্ত পথযুদ্ধ চলে। আঁচিরেই শহরটি বিপ্লবী পরিষদের 'নিয়ন্মণে আসে । ১৬ মে 
অভ্যুত্থানের নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পরই শন এটি অবদমিত হয়োছল। 

পেশোয়ার ও চট্টগ্রামের সঙ্গে এখানকার অভ্যুত্থানের ব্যাতক্রমী বৈশিল্ট্যাট 
লক্ষণীয় । পূর্বোক্ত ক্ষেত্র দুটিতে যেখানে অভ্যরথানের মূল শারক ছিল পোঁট- 
বুর্জোয়া যুবকরা সেখানে শোলাপরের অগ্যথানে নেতৃ দিয়েছিল শ্রামক শ্রেণী। 
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এইসব অভ্যুর্থান অবদমিত হলেও ফ্ছোনীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত বোশিষ্টের ফল 
হিসাবে এবং '্রিটশ সৈন্যবাহনীর সংখ্যাধক্যের জন্য) জনগণের বৈপ্লাবক 
উদ্দীপনার উচ্ছুয় ঘটিয়ে এগাল অভ্যন্তরখণ রাজনোতিক পারস্ছিতিকে যথেষ্ট 
প্রভাবত করোছল। 

১৯৩০-১৯৩১ খ্যস্টাব্দে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, 'দল্লীঁ ও করাচণ প্রভাতি 
বড় বড় শহরে বহু রাজনোতিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়োছিল। 


কৃষক আন্দোলন । 
দেশীয় রাজ্যগ;লিতে অভ্যুত্থান 


অতঃপর বৈপ্লাবক আন্দোলন গ্রাম-গ্রামান্তর ও দেশীয় রাজ্যগ্ীলতেও ছাড়িয়ে 
পড়তে থাকে । বারদোলি সত্যাগ্রহ ছল গ্রামাণলে জাতীয় কংগ্রেসের পরবত 
কার্যকলাপ পাঁরচালনার আরন্তাবন্দু। ১৯২৯ খ্যাস্টাব্দে কংগ্রেস সংগঠনগুীল 
অনেক এলাকায়, বিশেষত যুক্তপ্রদেশে কৃষক সাঁমতি গঠন শুরু করেছিল। 
কৃষকদের আইন অমান্য আন্দোলনে আকর্ষণ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য । সংগঠকরা 
কৃষকদের সংগ্রামকে সামাজ্যবাদবিরোধন কাঠামোর মধ্যে সীমিত রাখতে এবং শ্রেণী- 
সংগ্রাম থেকে, গ্রামের সামস্ত ভুস্বামীদের বিরোধিতা থেকে তাদের বিরত রাখতে 
চেষ্টা করত। 

জাতীয় কংগ্রেস অযোধ্যায় বিরাট সাফল্য লাভ করে। সেখানে জওহরলাল 
নেহরুর নেতৃত্বে সরকারকে দেয় জাঁমদারদের ভূমিরাজস্ব ও ভাঁমকর কমানোর 
আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। 

কিন্তু যুক্তপ্রদেশে সান্রিয় কংগ্রেস কমর্দের মতো সেখানে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী 
গণতন্তীরাও কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিল। 

১৯৩১-১৯৩৩ খ্ঃশস্টাব্দে হক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, বাংলা, কর্ণাটক ও 
অন্ধে; কিষান সভার নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন মূলত প্রচারাভিযানের 
রৃপলাভ করে। এতে স্থানীয় জনসাধারণকে খাজনা না দেয়ার আহবান জানান হত। 
যুক্তপ্রদেশেই সবচেয়ে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । সেখানে, বিশেষত 
এলাহাবাদ জেলার গ্রামাণ্লগ্ঁলতে অসহযোগ আন্দোলন কৃষকদের সশস্য 
অভ্যুর্থানের রূপলাভ করেছিল। 

১৯২৯-১৯৩৩ খসস্টাব্দের মধ্যে কক আন্দোলন অধিকতর সংগঠিত হয়ে 
উঠোছল। আধকাংশ প্রদেশেই তখন স্থানীয় কৃষক সাঁমাত গঠিত হয়েছিল এবং 
এগুলিতে প্রধানত কৃষকদের বিত্তশালী ও মধ্যন্তরই যোগ দিয়েছিল। অনেকগ্যাল 
জেলায়, বিশেষত যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের এলাকাগ্দলিতে কৃষক সামতিগ্ীল প্রধানত 
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কামউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতল্ীদেরই প্রভাবাধন ছিল। এভাবে তারা কৃষক 
আন্দোলনের নেতৃত্বলাভে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠোছিল। 

অভ্যন্তরীণ পাঁরাস্থিতিও প্রভাঁবত হয়েছিল। ১৯১৩১-১৯৩৩ খীস্টাব্দে এইসব 
রাজ্যগ্ালর কোন কোনটিতে সংগঠিত মুক্ত-আন্দোলন শেষাবাঁধ সশস্ত্র অভ্যুর্থানের 
রূপলাভ করেছিল। 

কাশ্মীরের ঘটনাই বিশেষ মারাত্মক হয়ে উঠোছল। সেই রাজ্যের প্রজাদের 
অধিকাংশ মুসলমান হলেও সেখানকার ক্ষমতা কেন্দ্রিত ছিল দেশের রাজা ও তাঁর 
অনূচরদের হাতে এবং তারা ছিল জাতিতে রাজপুত, জাতীয়তার দিক থেকে 
ডোগরা এবং ধর্মে হিন্দু । কাশ্মীরে সামন্ততান্নক 'নর্যাতনকে সেখানে অনুসৃত 
জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্যের দ্বারা খুবই তিক্ত করে তোলা হয়োছল। 'ব্রাটশ 
ওপাঁনবেশিক সরকারের প্রাতিনীধ হিসাবে সেখানকার ব্রাটশ রেসিডেন্ট কাশ্মীরের 
রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং ডোগরা সামন্ত ভূস্বামীদের স্বেচ্ছাচারিতায় উৎসাহ 
যোগাতেন। 

ফলত, কৃষক ও কারিগরদের ব্যাপক স্তর সামন্ত শাসকচক্রের বিরদ্ধে আন্দোলন 
শুর করে এবং কাশ্মীরী বুর্জোয়া ও বৃদ্ধিজীবীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। 

১৯৩১ খ্বস্টাব্দে কাশ্মীরে কৃষকদের সামস্তাবরোধশ স্বতঃস্ফর্ত আন্দোলন 
শুরু হয়। কৃষকরা সৈন্যদল গড়ে তোলে এবং রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর অবরোধ 
করে। এইসঙ্গে খোদ শহরেও কারগ্রর ও ব্যবসায়ীদের সরকারাবরোধ+ আন্দোলন 
দেখা দেয়। 

ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শক্পসংচ্ছার মালিকদের 'নয়ে গঠিত জাতীয় বুয়ার 
স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে “রভার্স পাটি” নামে একটি সংগঠন 
প্রতিষ্ঠা করে। সেই বছরই আগস্ট মাসে এই পার্ট জাঁতগত ও ধমাঁয় কারণে 
অনুসৃত যাবতীয় বৈষম্যের বিলোপ এবং কতকগলি খ.র্জোয়া-গণতান্তিক অধিকার 
প্রবর্তনের দাঁব জানিয়ে একাট ইশতেহার প্রকাশ করেছিল। 

'ব্রাটশরা কাশ্মীরে সৈন্যবাহিনী পাঠায় এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধাতে 
সক্ষম হয়। কাশ্মীরে এই দুই ধময় সম্প্রদায়ের সংঘাতের ফলে সারা ভারতে 
'হিন্দ-মুসলিম সম্পকের উপর 'বির্প প্রাতক্রিয়া দেখা দেয়। 

কিন্তু ব্রিটিশরা সম্পূর্ণভাবে কৃষক আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়। তারা বাধ্য হয়ে 
পারিস্থিত তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করে। কামশন রাজ্যপ্রশাসকের 
কাছে "রিভার্স পার্টর যাবতণয় দাবমঞ্জুরের সুপারিশ জানিয়েছিল । 

কমিশনের সুপারিশগ্াঁল বাস্তবায়নে কাশ্মীরের মহারাজা অস্বাকৃত হওয়।য় 
১৯৩২ খসটাব্দের গোড়ার দিকে পরাস্ছিতি পুনরায় মারাঝক হয়ে উঠোছিল। 
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অতঃপর রিভার্স পার্টির ভিত্তিতে এবং এটির তুলনায় আঁধকতর গণতাল্দমিক একটি 
সংস্থা, 'জম্মু ও কাশ্মীর রাজনোৌতিক সম্মেলন, প্রাতচ্ঠিত হয়। পূর্বতন দাঁবগুলির 
সঙ্গে মহারাজার সার্বভৌম ক্ষমতা হাস, ভূমিরাজস্ব কমান ও বকেয়া কর 
বাঁতল ইত্যাঁদ অনেকগ্ীল নতুন দাবি সহ সম্মেলন একাঁট কর্মসূচি প্রকাশ 
করে। 

শুরু করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যে ১৯৩২ খ্ঃনস্টাব্দের শেষ নাগাদ 
আন্দোলনাটি দমন করা হয়। কিস্তু রাজা ১৯৩৪ খাস্টাব্দে আইনসভা আহবান 
করেন এবং স্থানীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের কিছ ছু সুবিধাদানে 
বাধ্য হন। 

১৯৩২ খ্সস্টাব্দের মাঝামাঝি রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে একটি 
অভ্যুঙথান ঘটে। সেখানে কাশ্মীরের মতোই সামন্তবিরোধী সংগ্রাম ধম্য় ও 
সাম্প্রদায়ক রৃপলাভ করে। রাজ্যের রাজা, জামমালিক ও রাজ্যের দক্ষিণাংশের 
কৃষকরা ছিল হিন্দু, আর উত্তরের কৃষকরা ছিল মুসলমান। শেষোক্তরা কেবল 
সামস্ততান্মিক শোষণেরই নয়, ধমঁয় কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ াবলোপেরও দাঁব 
জানিয়েছিল। মৃসালম ব্াদ্ধজীবাঁ ও ছোট ছোট মুসালম সামন্ত ভূদ্বামীরা এতে 
সমর্থন 'দয়োছল এবং তারা আন্দোলনাটিতে ধময় বোশষ্ট্য আরোপে সফল 
হয়োছল। 

১৯৩২ খঈস্টাব্দের শেষ নাগাদ কৃষকরা ৩০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনশ 
অগ্রসর হয়। ক্রমে ভ্রমে কৃষক আন্দোলনটিতে '?নজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দঢুতা স্পচ্ট 
হয়ে উঠোছল। বিদ্রোহীরা মুসালম সামন্ত ভূদ্বামীদের উপরও হামলা চালাতে শুরু 
করোছল। এমতাবস্থায় মুসালম লীগ “'আলোয়ারের মুসলমানদের রক্ষার জন্য 
সেখানে ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানোর দাবি জানায়। 'হন্দুমহাসভাও রিটিশ হস্তক্ষেপের 
পক্ষপাতী ছিল, তবে তা “সেই রাজ্যের হিন্দ:দের স্বার্থরক্ষার জন্য'। এরই উদ্যোগে 
সারা দেশে উদযাপিত 'আলোয়ার দিবস এই দুই প্রধান ধমাঁয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যেকার তিক্ততা আরও বৃদ্ধি করোছল। 

বিদ্রোহীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্তেও ১৯৩৩ খ্যস্টাব্দের শেষের দিকে 
তাদের পরাজয় ঘটোছিল। 

পশৃতু উপজাতি অধ্দ্াষিত পুলরা এবং 'দির রাজ্যেও ১৯৩২-১৯৩৩ 
খুখস্টাব্দে সামন্তবিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। 

দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংঘটিত এসব অভ্ত্থান ছিল সারা ভারতে স্বাধীনতা 
আন্দোলন বিস্তারেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রদূতি। 
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ব্রিটিশ নশীত এবং কংগ্রেসের অনুগত অবস্থান বদল 


সরাস্বার জাতীয় আন্দোলন দমন ছাড়াও ব্রিটিশ ও্পাঁনবোশিকরা তাদের 
বরোধাীঁদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য রাজনোতিক কৌশলেরও আশ্রয় 'নয়েছিল। 

৯৯৩০ খবস্টাব্দের জুন মাসে ভারতের ভাবী সংবিধানের একাঁট কাঠামোর 
সুপাঁরশ সহ সাইমন কমিশনের প্রাতবেদনটি প্রকাশত হয়। এতে ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলনের উত্খাপত মৌলিক দাবগুঁলর কোনই স্থান ছিল না। 
পক্ষান্তরে ভাইসরয়ের ক্ষমতা পুরোপ্যীর অই্ুট রাখা হয়োছিল। 1নর্বাচনী এলাকার 
ভোটদাতাদের আরও 'বভক্ত করে অস্পৃশ্যদেরও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় রাজন্যবর্গের প্রাতনিধিদের প্রভাব বাদ্ধির ব্যবস্থা 
করা হয়েছিল। স্পম্টতই ওপিবোৌশকরা পুনরায় ধর্ম ও বর্ণের ভান্তিতে জাতীয় 
শাক্তগ্লেকে বিভক্তকরণ এবং রক্ষণশীল ও সামন্ততান্লিক গোম্ঠগাীলর ক্ষমতা 
মজবুত করার উপরই তাদের আশা ন্যস্ত করোছল। 

ইতিমধ্যে ভারতাঁয় বিভ্তশালীদের সামান্য কিছু সুবিধা দেয়া হয়োছিল: 
আলাদা প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করেছিল। একটি কৃষক-অভ্যুর্থান চলাকালে তখন 
ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করা হয়। ব্রহ্ষদেশের জাতীয় আন্দোলনকে ভারতের 
এই আন্দোলন থেকে পৃথক করাই ছিল ওঁপাঁনবোশকদের লক্ষ্য । 

১৯২৯ খসস্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্রাটশ সরকার সাইমন কমিশনের প্রাতবেদন 
বিবেচনার জন্য ভারতের রাজনোতিক দলগ্দলিকে একটি গে্ললটোবল বৈঠকে 
আমল্নণ জানিয়োছিল। সাইমন কমিশনের প্রাতিবেদন সম্পর্কে প্রাতিকুল মনোভাব 
পোষণের প্রেক্ষিতে জাতীয় কংগ্রেস প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করোছিল। ১৯৩০ খ:৭স্টাব্দের 
১২ নভেম্বর লন্ডনে প্রথম গোলটোবিল বৈঠক অন্ষ্ঠিত হয় এবং এতে ভারতের 
প্রাতানীধত্ব করেন বিভিন্ন দেশীয় রাঞ।, মুসলিম লীগ, 'হিন্দুমহাসভা, লিবারেল 
ফেডারেশন ও ভনঈম রাও আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত 'তপাঁশলী ফেডারেশন, । 
বাদ্ধর কৌশল অবলম্বনের ফলে বৈঠকে কার্যত অচলাবদ্ছা দেখা দেয়। 

এইসঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোসের ভাঙ্গ হিসাবে ব্রিটিশ প্রশাসন 
শুল্কনশীতির কিছ ছু পরিবর্তন প্রবর্তন করে। ইতিমধ্যে জেলে বন্দী গান্ধীর 
সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয় এবং ১৯৩১ খ্যস্টাব্দে তিনি মৃক্তলাভ করেন। 

১৯৩১ খ্যাস্টাব্দের & মার্চ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও ভাইসরয়ের 
প্রশাসকদের মধ্যে একটি চুক্তিতে গোন্ধী-আরউইন চুক্তি) পেশছন সম্ভবপর হয়। 
তদনূষায়ী ব্রিটিশরা দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি 
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(যারা হিংসাত্মক কার্যাঁদর জন্য আভযুক্ত নয়) দেয়। কংগ্রেস প্রকাশ্যে অস্হযোগ 
আন্দোলন মুলতুবি রাখে এবং গান্ধী দ্বিতীয় গোলটোবল বৈঠকে যোগদানে 
সম্মত হন। 

গান্ধী-আরউইন চুক্তি কেবল কংগ্রেসের বামপল্ধীদের মধ্যেই নয়, এর বাইরেও 
তীব্র সমালোচনার মুখোম্বীখ হয়। কয়েকটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কামাটি (যেমন বাংলা 
ও পঞ্জাব) এতে সমর্থন দিতে অস্বীকার করে। 

কিস্তি করাচীতে অন্ুচ্ঠিত কংগ্রেসের পরবতর্শ আঁধবেশনে মার্চ ১৯৩১) 
গান্ধীর পদক্ষেপ অনুমোদন লাভ করে। ওপাঁনবেশিক সরকার ও জাতীয় 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি অস্থায়শ চুক্তি সম্পাদত হয়। 

প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্বীদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় বুর্জোয়ারা করাচীতে নেহরু সংবধানের চেয়ে আরও বোঁশ দাবি-দাওয়া 
সংবলিত এক অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এতে পূর্ণ 
স্বরাজকে (কংগ্রেসীয় স্বাধীনতা”) পুনরায় তাদের সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য ঘোষণা 
করা হয়। অবশ্য এই শব্দসমাম্টিতে 'বাভল্ল ব্যাখ্যা ও পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে 
ডোঁমানয়ন স্টাটাস অবাধ বহ্াঁবধ অর্থ উদ্ভাবনের অবকাশ ছিল। গোলটেবিল 
বৈঠকের আলোচনাভাত্তক একটি প্রস্তাব মাধ্যমে কংগ্রেসকে প্রাতরক্ষা ও বৈদোশিক 
নীত নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়ার দাবি জানান হয়। 

এই অধিবেশনে অনুমোদিত ভারতে বুর্জোয়া-গণতান্তরক আঁধকার প্রবর্তনের 
প্রস্তাব সংবালত 'মৌলিক আধকার ও অর্থনোৌতিক কর্মস' নামক দাঁললে ছিল: 
ধর্ম ও বর্ণ 'নার্বশেষে সকলের সমানাধিকার, দেশে ভাষাভীত্তক প্রদেশ পুনগঠিন 
ইত্যাঁদ। পাঁরকল্পনায় সর্বনিম্ন মজার, কর সীমিতকরণ এবং কর হাসেরও শর্ত 
ছল। 

কংগ্রেসের নতুন কর্মসচাভান্তক আন্ম্ঠানক দলিল তোরতে এই প্রথম 
মেহনতিদের কয়েকটি প্রধান দাবির ব্যাপারাট বিবোৌচত হয়েছিল। দলিলের অন্যন্রও 
কংগ্রেসের বামপল্থীদের প্রভাব প্রকটিত ছিল, যথা: দেশের প্রধান শিল্পশাখাগাল 
জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়োছল। বহু ভারতীয় শিল্পোদ্যোগণীর 
স্বার্থানুকূল্যে সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি প্রবর্তনের প্রস্তাবও উপস্থাপিত হয়োছিল। 

করাচী সম্মেলনে গৃহীত কংগ্রেস কর্মসূচির কিছ কিছ; দুর্বলতা সত্তেও এতে 
পার্টর কার্যকলাপের আমূল পাঁরবর্তন ও জনাভাত্ত সম্প্রসারণে এক গুরত্বপূর্ণ 
অগ্রপদক্ষেপ চিহৃত হয়োছল। 

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রায় সমকালে অন্দীন্ঠত সারা ভারত শ্রামক ও কৃষক 
পার্টর দ্বিতীয় সম্মেলন কংগ্রেসের কর্মসূচির বিকল্প হিসাবে একাঁট সামাঁজক- 
অর্থনৌতক কর্মসূচি উপস্থাপিত করেছিল। 
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এই সম্মেলনে গৃহীত দাবিস্‌চক প্রস্তাবগ্লির মধ্যে উল্লেখ্য: আট ঘণ্টার 
আয়কর প্রবর্তন, বেগারপ্রথা রদ, খাজনাহ্াস এবং আপৎকালে কর, বকেয়া কর ও 
খাজনা আদায় বন্ধ রাখা, বর্ণবৈষম্যের নীতি উচ্ছেদ। এতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
এবং সুদরপ্রসারী সামাজিক-অর্থনোতিক সংস্কার সাধনই মাক্তসংগ্রামের শেষলক্ষ্য 
হিসাবে চিহত হয়েছিল। 

এই পর্যায়ে 'নওজোয়ান ভারত সভা" নামক যুব সংগ্ঠনেরও কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয়। এর সদস্যরাও শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামের 
পাঁরকল্পনাভান্তক একটি কর্মসূচি গ্রহণ সহ জমিদারি উচ্ছেদ প্রভৃতি দাঁব 
জানয়েছিল। এই কংগ্রেস কমিনটার্নেও একটি আভিনল্দন-বাণী পাঠিয়েছিল। 

এই উভয় সভা থেকেই দেশে বামপন্থী, বৈপ্লবিক শক্তিগ্রালর বর্ধমান প্রভাবের 
পাঁরচয় স্পন্ট হয়ে উঠোঁছল। এই দুটি সভাই পদল্লীচুক্তি' এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানয়েছিল। 

কিন্তু বামপন্থী সংকীর্ণতার দৃষ্টিভাঙ্গ গ্রহণের দরুন কমিউানিস্টরা এই পর্যায়ে 
গণসংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিমধ্যে আর্জত সাফল্যগ্ীলর 'বিকাশসাধনে ব্যর্থ 
হয়েছিল। এজন্যই প্রধানত ১৯৩১ খ:নস্টাব্দের পর শ্রামক ও কৃষক পার্টর 
কার্যকলাপ দ্রুত হাস পেয়েছিল। কিন্তু শ্রেণীশাক্তগীলর আরও মেরুবর্তিতা এবং 
স্বকীয় রাজননীতির 'ভীত্ততে শ্রাীমক আন্দোলন বিকাশের প্রোক্ষিতে কাঁমিউানস্ট 
পার্টর নেতারা জনসাধারণের মধ্যে পার্টর সমর্থন মজব্দতের লক্ষ্যে তাদের উদ্যোগ 
কোন্দ্রত করার সিদ্ধান্তে পেশছন। 


তৃতীয় অসহযোগ আন্দোলন। 
হিন্দ; সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্যপ্রাতিষ্ঠার সংগ্রাম 


১৯৩১ খুশস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটোবিল বৈঠকে 
যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডন যাত্রা করেন। সেই বছরও পূর্বব্ত বৈঠকের শারিকরাই 
এতে উপস্থিত 'ছলেন। 

এই আলাপ-আলোচনায়ও আগের মতোই ব্রিটিশরা অবাধে হিন্দু ও মুসলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ধমর্য় অসন্তোষ ছড়ানোর আভিন্ন কৌশল অন্দসরণ করেছিল। 
এক্ষেত্রে প্রগ্াতশীল মতাবলম্বী গান্ধী হিন্দু ও মুসালম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক 
নয়ন্্ণের মূল শর্ত হিসাবে স্বাধীনতা দানের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 

বৈঠকে সাম্প্রদায়ক সমস্যার ক্ষেত্রে দুটি বিভিন্ন দৃম্টিভাঙ্গর উন্মেষ ঘটছিল। 
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কংগ্রেসের মতে দুই ধমাঁয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিতকমূলক প্রশ্নাট ভারতায়দের 
নিজস্ব মীমাংসেয় বিষয় এবং এর সমাধান কেবল ভারতের স্বায়ত্তশাসন (এট 
ডোমনিয়ন স্টাটাস কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতা তা অন্যুল্লীখত) লাভের 'ভীস্ততেই 
সম্ভবপর । কিন্তু মুসালম লীগ সমর্থিত বটিশের দৃস্টিভাঙ্গ ছিল এরুপ: কোন 
চুক্তিতে পেশছতে ভারতীয় প্রাতানিধিদের এই ব্যর্থতার প্রোক্ষতে এখন 'বধানিক 
প্রণালীতে সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকারকে উপদেশ দেয়াই বিষেয়। 


বৈঠকের ব্যর্থতা নিশ্চিত করার জন্য 'ব্রটিশ সরকার গান্ধী ও কংগ্রেসকে দায়ী 
করার ফন্দি ঞটেছিল। কিন্তু ১৯৩১ খ্যীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৈঠক শেষে 
গান্ধী দেশে ফিরলে দেখা গেল যে কংগ্রেসের ভেতর বা সারা দেশে তাঁর প্রভাব 
মোটেই হাস পায় 'নি। ইতিমধ্যে ভারতে বৈপ্লাবক পারাস্ছিতির পক্ষে অপরিহার্যতর 
উপাদানগ্লির উত্তব ঘটেছিল: অনেকগুলি প্রদেশে তখনো কৃষকরা সন্রিয় ছিল 
এবং কাশ্মীর ও আলোয়ারে অভ্যুঙ্থান দেখা 'দিয়েছিল। 'ব্রাটিশরা 'দিল্লীচুক্তি অমান্য 
করে কংগ্রেস অনুমোদিত গণসংগঠনগুলর কার্যকলাপ বন্ধের জন্য দমনমূলক ব্যবস্থা 
অব্যাহত রেখোছল। 


এমতাবস্থায় নির্যাতন বন্ধের জন্য ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীর আলোচনা ব্যর্থ হলে 
তান ১৯৩২ খ্খস্টাব্দের জানুয়ার মাসে একাঁট নতুন আইন অমান্য আন্দোলন 
ঘোষণ। করেন। কিন্তু এবার সংগ্রামের ধরন ছিল ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহভীত্তক। 
সেইসময় দিল্লীর অধিবেশনে উপস্থিত গান্ধী সহ সকল সদস্যকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। 

নতুন দমন চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার একাঁট নতুন ভারতাঁবাঁধ 
প্রণয়নের প্রাথামক কাজ দ্রুত 'নিম্পাদনে উদ্যোগ হয়। জাতীয় আন্দোলনের 'বাঁভন্ন 
ধারার মধ্যে ফারাক বৃদ্ধিতে ব্রিটিশরা উৎসাহ যুগিয়োছল। তথাকথিত ধমাঁয় ও 
অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত গোলটেবিল বৈঠকে গঠিত 
'তনাঁট সাব-কামাঁটর সদস্যরা তখন ভারতে পেশছন। 

বাভন্ন সম্প্রদায়ের প্রাতনিধদের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৩২ খস্টাব্দে 
ভারতের আইনসভাগ্ীলতে সম্প্রদায় প্রাতানাধিত্বের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা 
করা হয়। 

মুসলিম লীগের সঙ্গে চুক্তির কোন উপায় না দেখে গান্ধী বর্ণাহন্দদদের সঙ্গে 
অস্পশ্যদের সংঘাত সৃম্টির ব্রিটিশ উদ্যোগ ব্যর্থকরণে সচেন্ট হন। কংগ্রেস ও 
গান্ধশর নিজস্ব উদ্যমন প্রচেষ্টার ফলে তপশিলী ফেডারেশন ও হিন্দুমহাসভার 
নেতাদের মধ্যে একাঁট সমঝোতা সৃম্টি সম্ভবপর হয় এবং ফলত, আইনসভাগ্দলিতে 
অস্পৃশ্যরা 'নার্দন্টসংখ্যক সংরক্ষিত আসনলাভের সুযোগ পায়। এভাবে 'ব্রাটশের 
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অন্মমোদন মোতাবেক অস্পৃশ্যদের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা গঠনের 'ভীত্ততে 
নির্বাচন পরিচালনার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। 

অক্টোবর মাসে হিন্দু ও মুসাঁলম সম্প্রদায়ের সংগঠনগ্যীলর মধ্যে শুরু হওয়া 
সমঝোতার আলোচনাটি শেষাবাঁধ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। 

বর্ণাহন্দ ও অস্পৃশ্যদের সংগঠনগুলির মধ্যেকার চুক্তিগীল মজবুত করার 
জন্য ১৯৩২ খাস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯৩৩ খীস্টাব্দের গোড়ার দিকে 
গান্ধী সারা দেশে অস্পৃশ্যতাবরোধী প্রচারাভিযান শুর করেন। তান এদের 
'হরিজন' (ঈশ্বরপুত্র) আখ্যা দেন। এই নামে প্রকাশিত গান্ধীর একটি পত্রিকা 
অচিরেই সারা দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 

১৯৩২ খ্স্টাব্দের শরংকালে লন্ডনে অন্বাষ্ঠত তৃতনয় গোলটোবিল বৈঠকে 
কংগ্রেস প্রথম বারের মতোই অন্মপাস্থত ছিল। এতে ভারতের সংবধানকে চূড়ান্ত 
রুপ দেয়া হয়। 

'ব্রাটশ প্রশাসন যখন গণ-আন্দোলন বন্ধের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিল, দেশীয় 
রাজ্যগঁলতে সঙ্ঘাঁটত অভ্যুর্থানসমূহ দমন করা হচ্ছিল এবং ক্রমশ সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন ১৯৩৩ খশস্টাব্দের মে মাসে গান্ধী আইন 
অমান্য আন্দোলন মুলতুবি ঘোষণা করেন। 

এভাবে দ্বিতীয় পশ্চাদপসরণ ভারতীয় জাতঈয় বিপ্লবের নিয়াত হয়ে ওঠে। 


জাতীয় আন্দোলনে বামপল্থীদের দৃঢ়তর অবশ্থানলাভ | 
নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে তীব্রতা সণ্টার 


ত্রিশের দশকের মাঝামাঁঝ ভারতের অথনৈতিক পারিস্থিতি 


১৯২৯-১৯৩৩ খ্টস্টাব্দের অর্থনোৌতিক সংকটের পর একটি দীর্ঘস্থায়ী 
অর্থনৈতিক মন্দা (তথাকাঁথত মহা-মন্দা) অব্যাহত 'ছিল। অতঃপর ১৯৩৭ খস্টাব্দে 
একাঁট নতুন বিশ্ব অর্থনৌতক সংকট দেখা 'দিয়োছল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই 
ঘটনাবলশর অনুন্রমে ছেদ পড়েছিল। 

এই সময় শহর ও গ্রামের মেহনাতিদের অবস্থা খুবই মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। 
সংকটকালে কৃষক ও কারগরদের ব্যাপক দারিদ্র সংরক্ষিত শ্রীমক বাহনীর থেম্ট 
আয়তন বাঁদ্ধ ঘটয়েছিল এবং তা মূলত গ্রামীণ জনাধক্যের ছদ্মবেশে প্রকাঁটিত 
হয়েছিল। বেকার বাহিনীর অটল সংখ্যাটি তখন বহু লক্ষে পেশছেছিল। 

 ক্বীষ-এলাকায় বর্ধমান জনাধকোর ফলে ভাড়া কর প্রাতখণ্ড জাঁমর জন্য 
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ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় জামদার, 
তালুকদার ও ধনী কৃষকরা খাজনা বাড়ানোর অবাধ সুযোগ পেয়েছিল। 

অর্থনৈতিক সংকটপর্বে ও সংকটোত্তর কালে বিপুল সংখ্যক কৃষক চরম 
দাঁরদ্যগ্রস্ত হওয়ায় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে স্তরায়ণ ও শ্রেণীবিভেদ পূর্বাপেক্ষা 
অধিকতর মূলীভূত হয়োছল। একাদকে এমতাবস্থায় সামান্য ভূমির মালিক বা 
ভূমিহীন হয়ে পড়া কৃষক, ক্ষুদ্র চাষী যখন দাঁরদ্রের সংখ্যাবাদ্ধ করাছল তেমাঁন 
অন্যদিকে রায়তওয়ার এলাকায় জামমালক কৃষক ও জামদার এলাকায় 
সুবিধাভোগী রায়ত-চাষীদের মতো ধনী কৃষকরা তখন নিজেদের আঁধকারাদি 
সম্পর্কে আধকতর সোচ্চার হয়ে উঠাছল। 

পণ্য-বনাম-মদ্রা সম্পকের বস্তার ও অভ্যন্তরীণ বাজার কঁষ-উৎপাদনের 
পরিমণ্ডলে নতুন পঃঁজতান্ত্িক সম্পর্ককে দ্রুত মজবুত করে তুলছিল। এইসঙ্গে 
ওপাঁনবোশকদের সমার্থত কৃষিক্ষেত্রে সামস্ততান্ত্িক জেরের অব্যাহত প্রাধান্যের 
ফলে (বড় বড় জাঁমদার এবং ব্যবসায়ক ও মহাজনী পঃজির আন্তত্ব) কাঁষ 
বদ্ধাবস্থা ও অবক্ষয়ে নিক্ষিপ্ত হয়োছিল। দস্টান্ত 'হসাবে, এর প্রাতফলনস্বরূপ 
দেশের খাদ্য-স্থাতির অবনাত ও ভারতের রপ্তাঁন হাসের ঘটনাগ্যাল উল্লেখ্য। 
ভারতের গ্রামীণ জীবনে পঃঁজিতান্ত্িক উপাত্তগ্বাীলর 'বন্যাসের ফলে দেশের 
সামাজিক বিকাশের অন্তলাঁন অসঙ্গাতিগ্দীলর উদ্ভব ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

গ্লামগ্ীলতে প্রধান প্রধান শ্রেণী এবং শ্রেণী-স্তরগঁলির মধ্যেকার অসঙ্গতি 
গভীরতা লাভ করছিল এবং স্পম্টতই সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। 

শহরের সামান্য পণ্যোৎপাদক, মান্ুফ্যাকচারিং সংস্থা ও ক্ষুদ্র কারখানাগ্যালর 
জন্য এই বিধ্বংসী সংকট একইসঙ্গে পজর কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন প্রাক্ুয়াকেও 
ত্বারত করোছল। 'ন্রশের দশকে এই প্রথম ভারতীয় একচেটিয়া সংস্থাগযালর পত্তন 
শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে সিমেন্ট শিল্প (১৯৩৬ খাস্টাব্দে 'আসোসিয়েট 
সাণ্ডিকেট' ও ১৯৩৭ খএসস্টাব্দে শাক্তশালী 'ডালমিয়া-জৈন' গ্রুপ গঠিত হয়) 
এবং চান ?শল্পের (১০৮টি কারখানা নিয়ে গঠিত 'ইশ্ডিয়ান সৃগার সিশ্ডিকেট' 
নামক কার্টেল) দ্টান্তগীল উল্লেখ্য। 

ভারতীয় শিল্প 'বশেষত বৃহৎ ফ্যান্ীর ও কারখানাগ্যাল ভ্রমেই অভ্যন্তরীণ 
বাজারে প্রধান ভূঁমিকাসীন হয়ে উঠছিল। এতে ১৯২৭ ও ১৯৩৭ খ7স্টাব্দের 
মধ্যে সুতিবস্দের উৎপাদন যথান্রমে ৪১ থেকে ৬২ শতাংশে এবং ১৯২৭ ও 
১৯৩৪ খশস্টাব্দের মধ্যে ধাতু-উৎপাদনে ভারতীয় সংস্থার (টাটা) অংশভাগ যথাক্রমে 
৩০ থেকে ৭২ শতাংশে পেশছেছিল। 

ভারতের 'শিজ্প ও বাণিজ্য পজর সম্প্রসারণ শুরু হওয়ার পর খাণের 
ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীভবন এবং ঘনীভবনের স্বকীয় আস্তত্ব অনুভূত হতে থাকে। 
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১৯১৮ ও ১৯৩৭ খ্শস্টাব্দের মধ্যে ভারতে কর্মরত ব্যাঙ্কের শাখাসংখ্যা চারগুণ 
এবং ১৯১১৮ ও ১৯৪০ খ্্ীস্টাব্দের মধ্যে তপশিলশ ব্যাঙ্কগীলর শোধকৃত পঠাঁজ 
ও জমা যথান্রমে এক-তৃতীয়াংশ এবং ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 

এইসঙ্গে ব্যাঙ্কং ও শিল্পে ব্বসায়ক ও মহাজনী পশাঁজর স্ছানাস্তর 
ন্রমাগতই বাদ্ধি পাচ্ছিল। 

শক্তশালীী ভারতীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর টাটা, ডালমিয়া, জৈন, ওয়ালচাঁদ, 
িল্পোদ্যোগীদের মধ্যে মৃখ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। 

প*জতান্দিক বিকাশের 'নিম্নপর্যায়ের বৈশিল্ট্যাচাহত এবং প্রাক-প:ঁজতাল্লিক 
ও আঁদ-প*াজতাল্লিক মালিকানা ধরনের প্রাধান্য বিজাঁড়ত এই পাঁরাস্ছিতিতে 
ভারতীয় একচেটিয়াগ্লি বাণিজ্যক ও মহাজনী পুঁজির উপর একাঁট উপারি- 
কাঠামো হিসাবেই গড়ে উঠোছিল। এজন্যই বাণিজ্য ও মহাজন থেকে বড় বড় 
বুর্জোয়ারা তাদের আয়ের একটি প্রধান অংশ সংগ্রহ করত। 
অর্থনোৌতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াদের উধর্বতন স্তরের 
কোন কোন সংযোগ থাকলেও ভারতীয় ব্যাপকাভাত্তক ব্যবসা-উদ্যোগে চিহিনতব্য 
একচেটয়া প্রবণতাগ্ুলি সন্দেহাতীতভাবে জাতীয় পঃজতন্দের 'বকাশ ও 
সাম্রাজ্যবাদীবরোধী ঝোঁকগুির ঘনঈীভবন প্রকটিত করোছল। 

ব্রিটিশ সামাজ্যবাদীরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের কার্যকলাপ 'নিয়ল্মণে সচেষ্ট 
ছিল। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৩৫ খস্টাব্দে 'ভারতঈয় রিজার্ভ ব্যাণ্ডের" প্রাতষ্ঠা। 
কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কের ভূমিকাসীন এই ব্যাঙ্ক নোট-ইস্যর ক্ষমতাভোগণী 
ছিল। এট রাম্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ল্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যাঁঙ্কং পধাজ 
এবং বড় বড় খণদান সংস্থাগ্যালও নিয়ন্মপণ করত। ১৯৩৬ খ:ঈস্টাব্দে ম্যানৌজং 
এজোল্স আইন" পাশের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ একচেটিয়াদের 
'নিয়ল্লণ কায়েম করা হয়। এইসব ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের 
মধ্যেকার দ্বন্বগদলি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

গ্শের দশকে ভারতের অর্থনৌতিক ও সামাজক বিকাশ জাতাঁয় ও শ্রেণীগত 
অসঙ্গাতগ্যাীলকে ভোরতনয় সমাজের 'নার্দন্ট শ্রেণী অনুযায়ী 'বাভন্ন 'ভীত্ততে 
ও 'বাঁভন্ন মান্রায়) গভাীরতর করে তুলোছিল। 

কিন্তু যৃদ্ধপূর্ব পর্যায়ে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলগর গাঁতধারা ১৯৩৬- 
১৯৩৯ খ্যাস্টাব্দে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যে নতুন উচ্ছঃয় ঘাঁটয়েছিল তা 
এককভাবে অর্থনোতিক উপাত্তের 'নারখে ব্যাখ্যেয় নয়। 

বর্ধমান বৈপ্লাবক কার্যকলাপের বছরগ্যীলতে (১৯২৯-১৯৩৩) দেশের জীবনে 
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অনেকগাল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটোছিল। এগ্ালর মধ্যে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
দুটি হল: প্রথমত, ভারতের কমিভীনস্ট পার্ট, শ্রামক ও কৃষক পার্টগীল এবং 
লাল দ্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কল্যাণে স্বাধীন রাজনোতিক শাক্ত হিসাবে শ্রামক 
শ্রেণীর অভ্যুদয় আর দ্বিতীয়ত, কৃষকদের শ্রেণসংগঠন তৈরির এবং ভারতের রাজনৌতিক 
জীবনে স্বাধীন উপাত্ত হিসাবে তার ভৃঁমকাসীন হওয়ার পূর্বশর্তের উম্মেষ। 


১৯৩৪-১৯৩৯ খখস্টাব্দে শ্রামিক শ্রেণির লংগ্রাম। 
খ্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এঁক্যের পুনঃপ্রাতিষ্ঠা 


১৯৩৪-১৯৩৯ খ্যাঁস্টাব্দের মধ্যে শ্রামক শ্রেণীর অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক 
সংগ্রামের চারিন্য হিসাবে সংগঠিত শ্রীমক আন্দোলনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নে এঁক্য 
প্রাতষ্ঠায় উদ্যোগ কমিউানস্টদের প্রভাব বাদ্ধ ঘটোছল। 

প্রক্রিয়ার দ্যাট পর্যায় ছিল। প্রথমত, 'বাভন্ন ধর্মঘট ও উদ্যোগের সময় 
জাতীয় সংস্কারবাদী ও দক্ষিণপল্থণ সংস্কারবাদদের 'বরোধতা এড়ানোর জন্য 
অধস্তন পর্যায় থেকে এঁক্য পনঃপ্রাতিজ্ঞার চেষ্টা (১৯৩৪-১৯৩৫) শুরু 
হয়েছিল। 

১৯৩৪ খ্যাস্টাব্দের বস্তকল শ্রামকদের তিনমাস দীর্ঘ ধর্মঘটাঁট শ্রামক 
আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । একটি পুরো 'শিল্পশাখা ধর্মঘটের আওতাভুক্ত 
হওয়ার এীঁটই প্রথম ঘটনা । এই ধর্মঘটের সময় তিনাট পৃথক ট্রেড ইউীনয়নের 
বাভন্ন শাখাগ্যাীলকে এক্যবদ্ধ সংগ্রামে শাঁরক করা সম্ভব হয়েছিল। 

এই ধর্মঘটে কমিউনিস্ট এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নগ্াীলি চুড়ান্ত ভূমিকাসীন 
থাকার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়াশীল শাক্তগ্যাল এতই ভাত হয়ে পড়ে যে ওপনিবোশক 
কতৃপক্ষ ১৯৩৪ খ্7ীস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্ট ও তার প্রভাবাধীন কয়েকটি 
ইউনিয়নকে বেআইনী ঘোষণা করে। এর ফলে বামপন্থী অগ্রদূতদের আরব্ধ 
কার্যকলাপে মারাত্মক প্রাতিবন্ধ দেখা দেয়। 

১৯৩৫ খ৭স্টাব্দে বিভিন্ন ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ডককম ও রেলশ্রীমকদের 
এক ব্যাপক ধমঘট সংগঠিত হয়েছিল। 

লাল ট্রেডে ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দের আহবানে এই সংগঠনাট ১৯৩৫ 
খুশস্টাব্দের এীপ্রল মাসে নিম্নোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে পুনরায় সারা ভারত দ্র্ড 
ইউানয়ন কংগ্রেসে যোগদান করে। এই নীতগ্ালিতে ছিল: শ্রেণী-সংগ্রামের 
নীতিসমূহ স্বীকার, প্রাতটি শিল্পে একটিমান্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, আন্তর্জাঁতক 
ফেডারেশনগ্ীলর আওতামুক্ত থাকা, পরস্পরের প্রাতি আক্রমণ এাঁড়য়ে প্রচারকার্ 
চালানোর অধিকার, সংখ্যাগ্রুর কাছে সংখ্যালঘূর আনুগত্য (এই শেষ নীতিটি 


$৮৭ 


[ছিল কাঁমউনিস্টদের দিক থেকে প্রাতিপক্ষকে দেয়া বিশেষ সুবিধাস্বরূপ। মালত 
হওয়ার আগে 'লাল ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র' এবং সারা ভারত ট্রেড ইানয়ন কংগ্রেসের 
সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৮০ হাজার)। 

কোন কোন দক্ষিণপল্থী ইউনিয়ন নেতাদের অন্তর্ঘাত সত্তেও ?শজ্প ও পেশা 
অনূযায়শী 'বাভন্ন ইউনিয়নকে একটিমাত্র সংগঠনভূক্ত করার চেষ্টা ১৯৩৬ 
খুপস্টাব্দে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে। বর্ধমান সংখ্যক ধর্মঘটে আংাঁশক বা 
পূর্ণ সাফল্যলাভ (১৯৩৬ খইস্টাব্দে সঙ্ঘটিত মোট ধর্মঘটের ৪৭ শতাংশ) 'ছল 
এই নতুন এঁক্যের প্রথম ফলশ্রুৃতি। অতঃপর সঙ্ঘটিত ধর্মঘটগ্যাল দীঘস্ছায়ী ও 
অটলতর হয়েছিল। 

সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলনকে এক্যবদ্ধ করার সময় 
(১৯৩৬-১৯৩৯) শ্রামক শ্রেণী ক্রমে ভ্রমে ্রিশের দশকের গোড়ার 1দকের 
জন্য শিল্পোদ্যোগণ ও কর্তৃপক্ষের কাজে জোর দাঁব জানাতে শুরু করোছল। এই 
সময় ধর্মঘটের ও ধমণ্ঘটগদের সংখ্যা বাদ্ধর হিসাবাঁট 'নম্নোক্ত সারণীতেই 
সহজলক্ষ্য : 





বংসর ধর্মঘটের সংখ্যা ৃ ধর্মঘটগদের সংখ্যা 
১৯৩৪-১৯৩৫ ৰ ১৫০ ২ লক্ষ 
১৯৩৬-১৯৩৯ 8০9০ ৫ লক্ষ 


দু দ্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মিলন এবং এঁক্যবদ্ধ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কর্তৃক কাঁমউনস্টদের প্রস্তাবিত কাতিপয় নীতি সমর্থনের ফলে 
শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের গর্ত্ব বৃদ্ধ পেয়েছিল। এবং দস্টাম্তস্বরূপ 
১৯৩৫ ও ১৯৩৬ খ্বীস্টাব্দে মে-দিবস পালনের মধ্যে এর প্রাতিফলন ঘটেছিল । 
১৯৩৬ খীস্টাব্দে উদযাপিত বিশেষ শ্রমিক সপ্তাহে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান 
দেয়া হয়। একই বছর সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তার ১৫তম সম্মেলনে 
সাম্াজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক শারকানার সম্ভাবনা ও 
মূক্তসংগ্রামে অনুসৃত পদ্ধাত নিয়ে আলোচনা সহ রাজনৈতিক ধর্মঘটকে এই 
সংগ্রামের অপাঁরহার্য উপাদান করে তোলার কথা ঘোষণা করোছিল। 

এই দুটি ট্রেড ইউীনিয়ন সংগঠনের মিলন আসলে সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের 
অগ্রগ্গাততে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করোছিল। ১৯৩৬-১৯৩৯ খ:বস্টাব্দের মধ্যে 
ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দ্বিগীণত হয়োছিল। মেহনতি সাধারণের উপর সারা ভারত 
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দ্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসের প্রভাব যথেষ্ট বাঁদ্ধ পেয়েছিল এবং এজন্য ভারত"য় ট্রেড 
ইউনিয়ন ফেডারেশনে দক্ষিণপল্থী সংস্কারবাদী নেতাদের অবস্থান যথেষ্ট দূর্বল 
হয়ে পড়েছিল। 

১৯৩৭ খ৭স্টাব্দের সাধারণ ধর্মঘটাট শ্রামক শ্রেণীর অর্থনোৌতক সংগ্রামের 
[বিকাশে এক চুড়ান্ত ভূঁমকা পালন করোছিল। এর অন্তভূর্ত ছল: কানপুরের 
বস্নকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, বেঙ্গল-নাগপুর রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট এবং বেঙ্গল চটকল 
শ্রমিকদের ধর্মঘট । এইসব ধর্মঘট প্রলেতারিয়েতের অপেক্ষাকৃত নিাক্ষুয় স্তরগ্লিকে 
সক্রিয় করে তুলোছল। 

শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের প্রভাব অটুট রাখার জন্য ভারতীয় রেড 
ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ সারা ভারত ট্রেড ইউাঁনয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং শেষাবাদ ১৯৩৮ খুশস্টাব্দের এপ্রল মাসে 
নাগপ্রে অন্্ঠিত এক যৌথ সম্মেলনে এটি বাস্তবায়ত হয়। এই দুটি 
সংগঠনের মিলনের মাধ্যমে ফেডারেশন কিছুটা আদর্শগত সুবিধা পেয়েছিল যা 
শ্রামক ও শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে শ্রেণ-সমঝোতায় আনুকূল্য য্যাগয়োছিল। 
নব সংযুক্ত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃপদগ্যাল কংগ্রেস সদস্যদের 
দখলে [ছিল। ১৯৩৮-১৯৩৯ খ্নস্টাব্দে ট্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেসের রাজনৌতিক 
কার্যকলাপে কিছুটা মন্দা দেখা দিলেও ভারতীয় ট্রেড ইডীনয়ন সংগঠনগুলির 
মিলন শ্রামক শ্রেণীর অর্থনৌতিক সংগ্রামের উপর অনুকুল প্রভাব বিস্তার 
করোছল। এইসময় ভারতের অনগ্রসরতম এলাকা, দেশীয় রাজ্যগ্লিতেও ধর্মঘট 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়োছিল। 

১৯৩৯ খ্ীস্টাব্দে রেলশ্রামক, নাবিক ও ডকশ্রামক এবং বস্মকল শ্রীমকদের 
ইউনিয়নগ্ীলর মলনও মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়োছিল। নবসংযুক্ত কোন কোন 
ইউনিয়নের যেথা রেলওয়ে ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের ইউনিয়ন) উদ্যোগে ১৯৩৮- 
১৯৩৯ খহস্টাব্দে কোন নীর্দঘন্ট িজ্পশাখার সকল শ্রামকদের নিয়ে যৌথ 
সম্মেলন অন্দম্ঠিত হয়েছিল এবং তা স্থানীয় পর্যায়ে পৃথক সংস্থার 
ইউনিয়নগীলির উপর অনুকূল প্রাতক্রিয়া সৃম্টি করেছিল। 

সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোরাদের 'বরুদ্ধে নিরভ্তর সংগ্রামের মাধ্যমে যেশ্রীমক 
শ্রেণী তার নিজস্ব পার্ট ও শ্রেণ্ণীভীত্তক দ্রেড ইউনিয়নগ্লি গড়ে তুলোছিল 
অতঃপর সে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বলাভের জন্য জাতীয় বুজৌয়ার সঙ্গে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। ন্লিশের দশকের শেষার্ধে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চক্রের 
মধ্যেকার ঘটনাবলণীর ধারা এই উপাত্তটি দ্বারাই প্রধানত নিরধারিত হয়েছিল। 

সংগ্রামাট দুটি পরিমণ্ডলে কোন্দ্রুত ছিল: কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বলাভের 
লড়াই এবং সাগ্রাজ্যবাদবিরোধী একটি এক্যফ্রণ্ট গঠনের সংগ্রাম । 
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কৃষক আলন্দোলন। 
সারা ভারত কৃষক সামতি প্রাতিষ্ডা 


১৯৩৪-১৯৩৫ খ্নস্টাব্দে প্রাতম্ঠিত 'িষান সভার সংগঠনগ্রাল কৃষকের 
মূল দাঁব -- খাজনা হাস, কর হাস ইত্যাঁদ সুবিধা আদায়ের জন্য তাদের 
কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিল। এই আন্দোলনের সদস্যদের অনুসৃত কার্যকলাপের 
মূল ধরন ছিল: গ্রাম, তহাসিল ও জেলা পর্যায়ে সভা, শোভাযান্না ও সম্মেলন 
অনুজ্ঠান। 'কষান সভা মূলত বহার, পঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রোসডোন্সির উত্তরাণ্চলে 
(অন্ধ; এলাকা) কেবল জেলায়ই নয়, প্রার্দোশক পর্যায়েও বিশেষ সক্রিয় ছিল। 
কিষান সভার আধিকাংশই ছল কমিউনিস্ট ও কৃষিজনীবী গণতনল্ত্রীদের প্রভাবাধীন। 
সংগাঁঠিত কৃষক আন্দোলনের নিয়ল্দণ লাভের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের চেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্যবাঁসত হয়োছল । এই পর্যায়েই এন. জি. রঙ্গ, ভি. ভি. গার সহ জাতীয়তাবাদ" 
সংস্কারপলম্থীদের একটি দল জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবাধীন একটি সারা ভারত 
কৃষক সংগঠন প্রাতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৩৫ খ্যাস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি 
সম্মেলনে রঙ্গের দলই সর্বাধক রাজনোতিক সমর্থন পায়। কিন্তু এক্যাকাজ্ক্ষী 
এই 'কিষান সভার প্রাদেশিক নেতৃত্ব যে বামপল্থীদেরই দখলভুক্ত থাকবে এট 
নতুন সংগঠনের প্রথম সম্মেলনেই স্পম্ট হয়ে উঠোছিল। 

১৯৩৬ খঃনস্টাব্দের এীপ্রল মাসে লক্ষ্যোয় সারা ভারত কিষান সভার 
উদ্বোধন আঁধবেশনাটি অন্দীন্ঠত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের নিয়মিত 
আঁধবেশনের সমকালে (দুটি সংগঠনের লক্ষ্যগত ঘাঁনষ্ঠতাকে প্রতশীকিত করার 
উদ্দেশ্যে)। এতে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপল্থীরা সারা ভারত 'কিষান 
সভার প্রধান সংস্থা, কেন্দ্রীয় কিষান কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারে 
নি। 

এই বছরের আগস্ট মাসের ক।ডঁম্সল আঁধবেশনে গৃহীত কৃষকদের 
দাবিদাওয়ার সনদঁটি সারা ভারত 'কিষান সভার মূল দিল হয়ে উঠেছিল। এতে 
ছিল: জাঁমদার উচ্ছেদ, রায়তওয়ার এলাকায় রাজস্ব নীতি সংস্কার, খাজনা হাস 
ইত্যাঁদ। অর্থাৎ, সনদ্টি ভারতীয় কৃষকদের সাম্রাজাবাদবিরোধণ, সামন্তাবরোধী 
সংগ্রামের উদ্যোগকে জাতীয় শাক্তগনীলর সন্ভাব্য বৃহত্তম ফ্রণ্টের পারসরে ঘনীভূত 
করোছল এবং এতে গ্রামীণ বুর্জোয়া সহ এমন কি রায়তওয়ার এলাকার 
জামদারও অন্তভূক্ত হয়োছিল। 

সামন্ত ভূস্বামীদের বিরদ্ধে কৃষকের সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মাক্ত- 
আন্দোলনের সমাবন্ধ ঘটানোর মধ্যেই এই সনদের তাৎপর্য নিহত । স্থানীয় কিষান 
সভার মাধ্যমে সনদভুক্ত নীতিগাঁলর প্রচার কৃষকদের শ্রেণীস্বার্থ চেওনা এবং 
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জাতীয় ও গণতান্রিক সমস্যাঁদ সম্পর্কে তাদের উৎসাহ বাদ্ধতে সহায়তা 
দিয়োছল। 

ডিসেম্বরে অন্যা্ঠত সারা ভারত 'কষান সভার পরবতর্শ আধবেশনে 
বামপন্থীরা তাদের অবস্থান আরও মজবুত করোছিল। এটিও আগের মতোই 
জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সমকালে ও অভিন্ন স্থানে অনুম্ঠিত হয়েছিল 
(এবার মহারাম্ট্রেরে এক ছোট শহর ফয়েজপুরে)। সভা কৃষকদের দাঁবদাওয়ার 
সনদাটকে অনুমোদন দেয় এবং রঙ্গ-দলের সঙ্গে যথেন্ট লড়াইয়ের পর কংগ্রেসের 
পতাকার বদলে কাস্তে-হাতুঁড় খাঁচত কাঁমউনিস্ট পার্টর রক্তপতাকাকেই সংগঠনের 
প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে। হারের অন্যতম কৃষকনেতা, জনৈক বিপ্লবী 
গণতল্তী, এস. এস. সরস্বতী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
একট স্মরণীয় ঘটনা । এ থেকেই জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনে ভারতীয় সমাজের 
এই বৃহত্তম অংশের শাঁরকানার সূচনা ঘটেছিল। 

শ্রীমক ও কৃষকদের গণসংগঠনগ্যলির নেতৃত্বলাভের সংগ্রামে নানা প্রকারভেদ 
দেখা দিয়েছিল এবং তা বহুলাংশে অভ্যন্তরশণ রাজনোৌতিক পারচ্ছিতি ও খোদ 
জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ 'ববর্তনের উপর 'ির্ভরশশীল 'ছিল। 


এক্যবদ্ধ জাতীয় ভ্রণ্ট গঠনের অগ্রগাতি। 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরশণ ছন্দ 


কংগ্রেস-সমাজতান্তিক পার্ট প্রাতম্ঠা 


১৯৩৪ খ্যীস্টাব্দে, কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠনের পূর্বাহে জাতীয় কংগ্রেসের 
দক্ষিণপল্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কংগ্রেস সংস্থা হিসাবে স্বরাজ্য দলকে 
পুনরুজ্জশীবত করে। কিন্তু এই পর্যায়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রক্ষণশীলদের 
প্রভাব যথেম্টই হাস পেয়োছিল। সাম্প্রতিক বামপল্থণ শাক্তগুঁলির দেশজোড়া 
সংহাতি, মেহনাতিদের গণসংগঠনের প্রধান প্রধান সংস্াগ্লিতে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী 
গণতল্লীদের দৃঢ় অবচ্ছান লাভের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পার্টির গণাভাত্ত 
প্রসারের জন্য বাবধ সাংগঠাঁনক পাঁরবর্তন প্রবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। 

জাতীয় পরিসরে কংগ্রেসের একাধিপত্য অব্যাহত ছিল এবং ১৯১৮-১৯২০ 
খুশস্টাব্দে এর উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনের পরবতাঁ বছরগুলিতে ভ্রমে ক্রমে 
বৃর্জোয়া-জামদারদের পার্ট থেকে এটি যথেন্ট ব্যাপক শ্রেণী-পরিসরের 
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প্রাতানাধস্বরূপ বুয়া ও পোঁট-বুজোয়া জাতীয়তাবাদীদের নানা প্রবণতা ও 
দলের সংগঠন হয়ে উঠোছল, যাঁদও তখনো জাতীয় বুর্জোয়ারাই এর নেতৃত্বে 
ছিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ চন্তাধারার ব্যাপক পাঁরসরের মধ্যে এতে দুটি 
প্রবণতা প্রকটিত হয়ে উঠেছিল: প্রধান ভূঁমিকাসীন গান্ধী-সমার্থত দাক্ষণপল্থন 
সংস্কারবাদী এবং বামপল্থী। এই বামপন্থী দলে কেবল সুভাষচন্দ্র বসু ও 
জওহরলাল নেহরুর সমর্থক তরুণ সদস্যরাই নয়, ভারতে সমাজতান্তিক সমাজ 
নির্মাণের সমর্থক দলগুীলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শেষোক্ত দলগ্লতে বৈজ্ঞানক 
সমাজতন্ত্র ও কামউীনস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে সমর্থন ক্রমেই বাদি 
পাঁচ্ছিল। 

এই প্রবণতা মূকাবলার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব ও 
অশোক মেহতার নেতৃত্বে একদল সমাজতন্লী ১৯৩৪ খসস্টাব্দে কংগ্রেস- 
সমাজতান্তিক পার্ট গঠন করে ও এঁট কংগ্রেসের কাঠামোর মধ্যেই কার্যকর 
থাকে। এই বছর অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে পার্টর আনুষ্ঠানক উদ্বোধনী সভা 
অন্ম্ঠিত হয়। ভাবাদর্শ ও রাজনীতির দিক থেকে এই পার্ট ইউরোপীয় 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের যথেম্ট ঘনিম্ত ছিল। 

মেহনাতিদের গণ-আন্দোলন সংগঠন এবং শ্রীমক ও কৃষকের মধ্যে কংগ্রেসের 
দৃঢ় 'ভাত্তি প্রাতিষ্ঠাই ছিল কংগ্রেসভুক্ত অন্যান্য বামপল্থী দলগ্ীলর মতো এই 
সমাজতল্ীদেরও প্রধান লক্ষ্য । 

বামপল্থী দলগ্দালর মধ্যে অচিরেই কার্যপদ্ধাতির ক্ষেত্রে দু প্রধান দৃম্টিভাঙ্গ 
স্পম্ট হয়ে উঠোৌছিল। সংস্কারবাদীরা রাজনোতিক প্রচারের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের 
একচেটিয়া আধকার অটুট রেখে কেবল অর্থনোৌতিক সংগ্রাম চালানোই যথেম্ট 
বিবেচনা করত। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা ছিল ব্যাপক অর্থনৌোতক ও রাজনোতিক 
সংগ্রামের সমাবন্ধের পক্ষে । তাসত্তেও গণ-আন্দোলনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব আবিভক্ত 
রাখার পক্ষে উক্ত বামপল্থীদের উভয় দলেরই আঁভন্নমত 'ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 
যে, কংগ্রেস-সমাজতান্তক পাঁর্টর সংবিধান অনুসারে কেবল কংগ্রেস সদস্যরাই 
এতে যোগ 'দিতে পারত। 

কংগ্রেসের মধ্যে বামপল্থদের দ্ুত শাক্তবাদ্ধর প্রোক্ষতে কংগ্রেসের উপর 
ানজের ও তাঁর সমর্থকদের নিয়ন্নণ নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী কংগ্রেসভুক্ত বাঁবধ 
সংস্থার কিছ; কিছ সাংগঠাঁনক পাঁরবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হন। 
১৯৩৪ খ৭স্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে অন্বাষ্ঠত কংগ্রেস আঁধবেশনে 
সংঁবধানের একটি পাঁরবর্তন প্রস্তাবিত হয়: কংগ্রেসের ওয়ার্কং কমিটি 
(রাজনোৌতক সংস্থা) 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটি (দুটি আঁধবেশনের 
অন্তর্বতর্শকালশন সর্বোচ্চ সংচ্ছা) দ্বারা 'নর্বাচিত হওয়ার বদলে প্রাত বছর 


৬৯২ 


নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপাঁতি দ্বারা মনোনশত হবে। বোম্বাই আঁধবেশন অসহযোগ 
আন্দোলন মুলতুঁব রাখা সম্পাকৃতি গান্ধীর প্রস্তাবাট অনুমোদন সহ কেন্দ্রীয় 
আইনসভার 'নর্বাচনে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের প্রস্তাবাট অনুমোদন করে। 

এই পর্যায়ে গান্ধী আনূম্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এতে 
সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর জনাপ্রয়তা এবং দলগত রাজনীতর উধ্র্বে জাতীয় 
নেতা হিসাবে তাঁর মর্যাদা অটুট থাকে । এভাবে তাঁর পক্ষে তখন কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরণ কৌশল কার্যকলাপের এবং কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণের এই 
কালপর্বে গঁপাঁনবোৌশকদের সঙ্গে আংাশক সমঝোতার দায়িত্ব এড়ান সম্ভবপর 
হয়। এই সময় 'তনি পুনরায় তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচিতে (হন্দু-মুপালম এক্য, 
অস্পৃশ্যঅর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, খাদি ও সূতা কাটায় উৎসাহদান ও ক্ষদ্রায়ত 
[শল্পোন্নয়ন) আত্মনিয়োগ করেন। নতুনভাবে এই কার্যকলাপের ফলে শহ্‌রে ও 
গ্রামীণ কারগর, ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এবং শহরের দরিদ্রজন, অর্থাৎ 
অসহযোগ আন্দোলনের মূল চাঁলকাশাক্তর মধ্যে তাঁর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। 


১৯৩৫ খশষ্টাব্দের সংবিধান, 
এবং আইনসভার নভৃন নির্বাচন 


ভারতীয় 'বত্তশালী সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব অটুট ছিল এবং এজন্যই 
১৯৩৪ খুশস্টাব্দের নভেম্বর নির্বাচনে (ভোটদাতার সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫০ হাজার) 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় সে অধেকি ভোট ও অর্ধেক আসন পেয়োছল। 

এই নতুন কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোন পার্টই সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন 
ও গোলটোবল বৈঠকের সুপাঁরশ অনুসারে তৈরি নতুন ভারতবিধি সমর্থন করল 
না। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ খ্ীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই নতুন “সংবিধান' 
অনুমোদন করোছল। 

নতুন বাধ ভারতীয় প:ীজপাঁতি ও জাঁমদারদের সুযোগ-সুবিধা 'দিয়েছিল। 
পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার ১২ শতাংশকে ভোটাধিকার দিয়ে নির্বাচনী এলাকা 
প্রসারত করা হয়োছল, অর্থাৎ সম্পদসশমা ও অন্যান্য যোগ্যতা হ্বাস করার ফলে 
বিস্তশালীদের অধস্তন স্তরগ্যাল এবং মেহনাতদের কোন কোন বর্গ (ধনী কৃষক 
এবং শ্রীমকদের নির্বাচনী এলাকার প্রাতিনিধি নির্বাচনে ভোটদাতা 'নার্দস্ট বর্গের 
শ্রীমক) ভোটদানের আঁধকার পেয়েছিল। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ক্ষমতাও 
কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল: প্রাদেশিক মল্দিসভা (প্ননর্গঠিত কার্যকরণ 
পাঁরষদগুলি গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল) এখন এগুলির কাছে দায়ী 'ছিল। 
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আসলে কিন্তু এই 'বাধ দ্বৈতশাসনের নীঁতিই অনুসরণ করেছিল এবং বস্তুত 
ব্রিটিশ ওপনিবোশক প্রশাসনের হাতেই পূর্ণ ক্ষমতা কোন্দ্রত করোছল। 

তাছাড়া 'বাঁধাট নির্বাচনী এলাকা-ব্যস্থারও ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভবপর 
করেছিল এবং ফলত, জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন সম্টি সহ রক্ষণশনঈলদের 
শাক্তবাদ্ধ পেয়োছল। হিন্দু-মুসালম সম্পর্ক জঁটলতর করার জন্য এবং জাতীয় 
কংগ্রেস ও মুসালম লশগের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা বন্ধের জন্য মুসলমান ও 
অন্যান্য “সংখ্যালঘুদের, কতকগ্যাল স্বাবধা দেয়া হয়োছল। অস্পৃশ্য সহ হিন্দুরা 
৭০ শতাংশ ভোটের আধকারী হলেও তাদের আসন ছিল &৫& শতাংশ। এই 
সময় দেশীয় রাজাদেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা ও 
সশ্নষ্ট প্রাদোশিক আইনসভায় তাদের প্রাতানাধ ছিল যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ 
ও দুই-পণ্মাংশ। 

ভবিষ্যতে দেশকে বিভক্ত করার শর্ত এই 'বাধভুক্ত হলেও দেশের মর্যাদা 
এতে অনুক্তই ছিল। এতে তথাকাথত “ফেডারেল পরিকজ্পনার' ব্যবস্থা ছিল এবং 
তদন্হযায়শী দেশীয় রাজন্যবর্গকে ব্িঁটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি থাকার বা এর সঙ্গে 
স্বাধীন সম্পক্ণ প্রাতজ্ঞার সুযোগ দেয়া হয়ৌছল। “ফেডারেল পাঁরকল্পনা' প্রবল 
ঘৃণা সাঁষ্ট করেছিল এবং এটি কোনাদনই বাস্তবায়িত হয় নি। 

ভারতের এই নতুন সংবিধান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ 
দেখা দেয় এবং এটি "দাস সংঁবধান” 'হসাবে আ্যাখ্যায়িত হয়। 

১৯৩৭ খশস্টাব্দে কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক আইনসভাগ্লিতে নির্বাচন 
অন্জ্ঠানের পাঁরকল্পনা অনুযায়ী একাঁদকে যেমন এজন্য ব্যাপক আয়োজন শুরু 
হয়োছিল, পক্ষান্তরে 'ব্রাটশের ওঁপনিবেশিক নীতির সমালোচনাও তখন তাঁর হয়ে 
উঠেছিল। 

এই প্রন্ত্ুতিপর্বে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্তরীরা (তখনো তাদের এক্য 
অটুট ছিল) একাঁট এঁক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীবরোধন ফ্রণ্টের জন্য ব্যাপক লড়াই শুরু 
করোছল। সপ্তম কাঁমনটার্ন কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ভারতীয় 
কামিউনিস্টদের অনুসৃত নশীতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাঁট 
খোলা চিঠিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টর সদস্য, রজনী পাম দত্ত এবং 
বেন ব্ল্যাডাল ভারতীয় কমিডীনস্টদের কতকগ্দাল সস্পম্ট পরামর্শ 
[দয়েছিলেন। 

ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্ট তার সদস্যদের তখন কংগ্রেসে যোগদান 
অনুমোদন সহ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ খএশস্টাব্দের মে মাসে কংগ্রেসের 
একটি দল 'হসাবে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদানের প্রস্তাব গহাঁত 
হয় এবং সারা ভারত ফিষান সভাও অনুর প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু এই 
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প্রাতচ্ঠানে শেষে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটি উপদল গঠিত হয় এই ভয়ে 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এতে নেতিবাচক দূম্টিভাঙ্গ প্রদর্শন করেন। এসব সত্বেও 
শেষাবধি বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধন 
এক্ফ্রণ্ট হিসাবে গড়ে তোলার আশায় ব্যাক্তগতভাবে কংগ্রেসে যোগদান করে। 

এসব কার্যকলাপের ফলেই কংগ্রেসের মধ্যে একটি শাক্তশালী বামপন্থী 
অংশের উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯৩৬ খীস্টাব্দের মে মাসে কংগ্রেসের লক্ষ্মো 
অধিবেশনে জওহরলাল নেহর সভাপতি 'নর্বাচিত হওয়ার মধ্যেই এর প্রকাশ 
ঘটেছিল। 'তাঁন অতঃপর যে-ওয়াক্কং কাঁমাট গঠন করেন এঁটর এক-তৃতীয়াংশ 
সদস্যই ছিল বামপন্থীদের প্রাতিনাধি। 

ন্রশের দশকে জওহরলাল নেহরুর অনুসৃত রাজনৈতিক পদক্ষেপগ্ীল ছিল 
কিছুটা স্বাবরোধী ও টলমলে। এই পর্যায়ে তাঁর সামাঁজক-রাজনোৌতিক ও 
দার্শনক দৃষ্টিভাঙ্গ মোটামুটি পাঁরপরুতা লাভ করেছিল এবং অংশত বৈজ্ঞানক 
সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তথাপি নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ধারণাবলী 
কতকগ্যাল দার্শানক রাতর সঙ্গে, বিশেষত রাজনোৌতক 'সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে সারগ্রাহশীভাবে মিশে গিয়েছিল এবং এতে তিনি ছিলেন গান্ধীর 
অনুসারী । 

সুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু বামপল্থী কংগ্রেস নেতার মতো নেহরুও 
প্রভাবিত হয়োছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য তাঁদের 
সহানুভূতি প্রকাশ করতেন এবং স্পেনের বীর জনগণ, চীন ও আঁবাঁসানয়ার 
স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সমর্থন জানান। 

কংগ্রেসের বামপল্থঈ অংশের দুই প্রধান নেতার সেই বিশের দশকের শেষ 
ও ন্রিশের দশকের গোড়ার দিকের মতানৈক্য তখনো অটুট ছিল। বসু বাংলার 
প্রাদেশিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব বাদ্ধির 
ঈদকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন এবং ফলত, নেতৃত্বের সংশ্ছিতি ও পার্টিনীতি 
বদলাতে পারতেন। নেহর ম্খ্যত গান্ধী-উন্তাঁবত পাঁ্টনীতিই অনুসরণ করতেন। 
তাঁর এই কার্যপন্ধাতর ফলে তান কংগ্রেস নেতাদের দূঢ় সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত 
হতে পারতেন। ব্লিশের দশকের মধ্য ও শেষভাগে বিশেষত তাঁর বিদেশ ভ্রমণের 
সময় কংগ্রেস ও বাভল্ল প্রগাতিশীল আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে আন্তজাতিক 
সমঝোতা বিস্তারই ছিল নেহরুর কার্ষকলাপের একটি গনর্ত্বপূর্ণ দিক। নেহরু 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে বৈদেশিক সংযোগ সম্প্রসারণকে জাতীয় 
মু'ক্ত-আন্দোলন বিকাশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন। 


€৯৫ 


সুযোগ গ্রহণের জন্য লক্ষ্মী আধিবেশনে কংগ্রেসকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমাতি 
1দয়ে একট প্রস্তাব গৃহশত হয়। 

সেই বছর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের ফয়েজপূর আঁধবেশনে কৃষকদের 
দাবিদাওয়ার সনদের বঙ্গ হিসাবে 'কিষিসংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে সবশ্লিস্ট 
প্রাথমিক দাবিগুঁল” উপস্থ্বাপত হয়। প্রস্তাবাটিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে খাজনা, 
মহাজনদের দেয়া খণের সুদ ও ভূঁমকর কমানোর দাবির 'ভাত্ততে কৃষক 
আন্দোলন সম্প্রসারণের প্রশনাট বিবেচিত হয়েছিল। 'কিষান সভার নেতৃত্বলাভের 
জন্য কংগ্রেসের পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রাতযোগতার দৃঢ় সঙ্ক্প এই দাঁলল 
অনুমোদনেই স্পন্ট হয়ে উঠোছল। 

ইতিমধ্যে ভ্রমেই সমাজের বাভন্ন স্তর ও বর্গের মানুষ সাধারণ-গণতাল্লত্রিক 
আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেছিল। ১৯৩৬ খ্যশস্টাব্দে “সারা ভারত ছাত্র 
ফেডারেশন' "সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন" ও “দারা ভারত প্রগাঁতিশ'ল 
লেখক সঙ্ঘ প্রতিম্ঠত হয়। এইসব সংগঠনে কেবল কংগ্রেস সদস্যরাই নয়. 
কাঁমভীনস্ট এবং বিপ্লবী গণতল্তীরাও সব্রিয় ভূমিকা পালন করোছল। এগুলি 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধী জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের অনুকূল পরিশ্ছিতি সৃম্টির সহায়ক 
হয়েছিল। 'নর্বাচনে শ্রমিকদের নির্বাচনী এলাকায় মোট আসনের তন শতাংশ) 
নিজেদের প্রারথখঁদের মনোনয়ন সীমিত রেখে কামিউনিস্টরা তখন কংগ্রেসকে সমর্থন 
যাঁগিয়োছল। 

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতের পার্টিগত রাজনৈতিক কাঠামো পাঁচ বছর 
আগের তুলনায় অনেক বেশি জঁটলতা লাভ করোছিল। কংগ্রেস, লীগ আর হন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনাধ 'হসাবে হিন্দুমহাসভা ছাড়াও তখন কোন কোন প্রদেশে 
স্থানীয় বুজৌয়া ও পোঁট-বুর্জোয়া পাঁটশহীলও সাক্ুয় হয়ে উঠেছিল এবং 
কংগ্রেসের বিরোধিতা করছিল। এগ্ালর মধ্যে উল্লেখ্য: পঞ্জাবের ইউনিয়ন পাটি, 
বাংলার প্রজা কৃষক সাঁমাতি, ষ.ক্তপ্রদেশের জাতীয় কৃষক পা, বোম্বাই ও 
মধ্যপ্রদেশের স্বাধীন শ্রীমক পার্টি, মাদ্রাজের জাস্টস পার্ট ও গুঁড়ষ্যার আড্ভান্স 
পার্টি। 

কেবল পোঁট-বুর্জোয়া দলগ্যাীলই নয়, এইসব পার্টিতে সামন্ত ভূস্বামী এবং 
জমিদারদের চরম প্রাতিক্রিয়াশশল স্তরগঁলও যোগ 'দিয়েছিল। এদের কোন 
কোনাঁটর কার্যকলাপ 'ছিল অত্যন্ত সাম্প্রদায়ক (ইউনিয়ন পার্ট বা প্রজা কৃষক 
সপাঁমাত) বা বর্ণীভীত্তক (আম্বেদকর পাঁরচাঁলত স্বাধীন শ্রামক পার্ট এবং 
জাঁস্টস পার্টি)! 

অবশ্য, এগ্যাঁলর প্রভাব ছল খুবই সাঁমত এবং 'হন্দুমহাসভা ও মুসালম 
লীগই ছিল কংগ্রেসের প্রধান প্রাতিগবন্্বী। 


&৯৬, 


মুসলিম লাঁগের মধ্যে মহম্মদ আলী জিল্লার নেতৃত্বে অধিকতর প্রগতিশীল 
একটি অংশ গড়ে উঠাছল। হাতপূর্বে সাম্রাজ্যবাদাবরোধণ ব্যাপক গণ-আন্দোলনে 
অনীহা এই লীগ ১৯৩৭ খঃনস্টাব্দের লক্ষ্নে আধবেশনে ভারতের পর্ণ 
স্বাধীনতাকে 'নিজের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে । কিল্তু লীগ স্বাধীনতা লাভের 
পর দেশে স্বাধীন গণতান্তিক রাজ্যসমূহের একাঁট ফেডারেশন গঠনের পক্ষপাতণ 
ছিল। মুসালম লীগের এই নতুন কর্মসূচি প্রাক্তন কংগ্রেস সমর্থক বহু 
মুসলমানের সমর্থন পেয়োছল। স্বাধীন ভারতের ফেডারেল কাঠামোর পক্ষে এই 
ওকালাঁতি ছিল লীগের ধর্মীয়, সাম্প্রদায়ক কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লীগ নিজেকে ভারতের মৃসালম স্বার্থের একমাত্র দাবিদার মনে 
করত এবং তখনো ভ্রণবতর্শ পাঁকন্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ভাবী দাব 
উহ্থাপনের স্বপ্ন দেখত। 


প্রাদেশিক সরকারগ্যাঁলতে কংগ্রেস ও লশগ। 
রাজনৈতিক সংগ্রামে নতুন তশব্রতা 


নির্বাচনে ভারতীয় কংগ্রেস এগারোটি প্রদেশের মধ্যে আটাটতেই জয়লাভ 
করে এবং এগ্াীলতে সরকার গঠন করে । ১৯৩৮ খ্াস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসাঁলম 
লীগের উদ্যোগে আসাম ও 'সন্ধ্‌ প্রদেশে মিলিত সরকার গঠিত হয়। 

কংগ্রেস সরকারগ্দাল স্াবধাভোগণী রায়ত-চাষীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নতুন 
কষআইন চালু করার উদ্যোগ নেয়, কর-হারের সীমানা ধারণ সহ 
মহাজনদের খণশোধ স্থগিত রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এইসব ব্যবস্থা 
শুধু মেহনাঁত কৃষকদেরই নয়, গ্রামালের বুর্জোয়াদেরও স্বার্থানকুল ছিল। 

এই সময় কংগ্রেস সরকার বোম্বাই শিল্পাবরোধ বিধির' মতো বিপ্লব দ্রেড 
ইউনিয়নগ্যীলর আঁধকার সঙ্কোচক অনেকগ্দীল শ্রম-আইন তৈরি করে। 

শ্রমিক শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মাধ্যমে কংগ্রেসের এই 
শ্রীমকাঁবরোধী নীতির বিরদ্ধে প্রাতিবাদ জানায়। 

শ্রমক শ্রেণর সংঘাঁটত কার্যকলাপ অতঃপর ক্রমেই রাজনোতিক চারিন্র্য লাভ 
করতে থাকে । ১৯৩৮ খগস্টাব্দের মার্চ মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বার্ধকী 
উদযাপন উপলক্ষে কামিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত করার জন্য সারা দেশে 
সাফল্যের সঙ্গে "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'দবস' পাঁলত হয়। মে মাসে 
'শোলাপূর বন্দীমীক্ত দিবস” (১৯৩০ খ্স্টাব্দে শোলাপুর অভ্যুত্থান ঘটানোর 
জন্য কারাভোগণ) পালন করা হয়। প্রলেতারীয় বৈপ্লাবক উৎসবের এসব আয়োজন 
ছল শ্রামক শ্রেণীর বর্ধমান রাজনৌতিক সচেতনতার একটি গ্র্ত্বপূর্ণ সূচক। 


৫৯৭ 


১৯৩৯ খশস্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদাীবরোধী স্লোগান - সহ মে-দিবস উদযাপিত হয় 
এবং সারা দেশে একাঁট যুক্তফ্রণ্ট গঠনের দাবি জানান হয়। তৎকালের মে- 
দিবসের সভা ও শোভাষান্নার মধ্যে ভারতীয় শ্রীমকদের বিকশিত শ্রেণীসংহাতির 
পরিচয় স্পম্ট হয়ে উঠোছল। ব্রিটিশ ভারতের সকল শিজপকেন্দ্র ও দেশীয় 
রাজ্যগ্ীলরও কোন কোন শহরে অনুরূপ সভা ও শোভাষান্রা অন্দাম্ঠত হয়েছিল । 

১৯৩৭ খাীস্টাব্দের 'নর্বাচনের পর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পারাস্থতির 
পরিবর্তন সেই সময়কার কৃষক আন্দোলনের আকারেই প্রকটিত হয়েছিল। 
কৃষকদের কার্ধকলাপের প্রধান ধরন ছিল 'কিষান সভার উদ্যোগে সংঘাঁটত ব্যাপক 
প্রচারাভযান। এগ্ালর মাধ্যমে কমারা সভার নীতি ব্যাখ্যা করত, তার 'ভান্ত 
প্রসারের প্রয়াস পেত, কাঁষিসংস্কারের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ চালাত (প্রজাস্বত্ব আইন 
বদল) ও শেষে এই দরখাস্ত প্রাদোশক সরকারের কংগ্রেসী মল্লীদের কাছে পেশ 
করা হত। ১৯৩৭-১৯৩৮ খএঈস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ; ও দেশের অন্যান্য 
অঞ্চলে, বস্তুত সারা ভারত কষান সভার সাকুয় শাখাগ্দালর প্রভাবাধীন 
জেলাগুলিলিতেই ব্যাপক শোভাযান্রা ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়োছল। 

কষান সভার প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ খীস্টাব্দে এর 
সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৬ লক্ষ ও ৮ লক্ষ । 

কংগ্রেসী মন্ত্র এবং আইনসভার উপর সংগাঠত কৃষক আন্দোলনের চাপের 
ফলে পর্বোক্ত কষ-আইনগুলি প্রবার্তত হয়েছিল। 

শ্রামক ও কৃষক সংগঠনগুির সফল উন্নয়নের ফলে শ্রীমক ও কৃষক সংহাতির 
এক উর্বর পারাচ্থতি দেখা দিয়োছল। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ খখস্টাব্দে বাংলা ও 
মাদ্রজের কৃষক সংগঠনগ্ীলির উদ্যোগে ধর্মঘটী শ্রীমকদের সপক্ষে সভা ও 
শোভাযাল্রা অন্াষ্ঠত হয়। শ্রমকদের দিক থেকে ট্রেড ইউনিয়নগাঁল প্রাদেশিক 
রাজধানী পর্যস্ত পদযান্রায় কৃষক প্রাতানাধদের সহায়তা 'দ | 

শ্রামক ও কৃষক সংগঠনগ্যীলর কার্যকলাপ সমন্বয়ের ব্যবস্থা দেশজোড়া 
পাঁরসরে ক্রমেই মূলীভূত হয়ে উঠছিল। ১৯৩৮ খ্স্টাব্দের জানুয়ার মাসে 
দিল্লীতে অনুচ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রামকদের 
দাবর সনদে কীষসমস্যার প্রশনও অন্তভূক্ত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্যীস্টাব্দের শেষে 
ও ১৯৩৯ খ্ডাস্টাব্দের গোড়ার দিকে সারা ভারত ছ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম 
নেতা, কাঁমউনিস্ট কমাঁ এস. এস. মীরাজকর 'কষান সভার নেতা এস. এস. 
সরস্বতীর সঙ্গে একযোগে মহারান্ট্রের মধ্য দিয়ে একটি প্রচারাভিযান চালান এবং 
শ্রামক ও কৃষকের সভায় বক্তৃতা দেন! শেষপর্যন্ত ১৯৩৯ খস্টাব্দের জুলাই 
মাসে সারা ভারত দ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সারা ভারত ককিষান সভার 
প্রাতনাধদের নিয়ে একাঁটি সমন্ধয় কামাট গঠিত হয়। ভারতের শ্রামক শ্রেণী 


৬৯৮ 


ও কৃষক সমাজের সংহতি এভাবেই একটি রাজনোতিক বাস্তবতার রূপ পাঁরগ্রহ 
করোছল। 

যৃদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর অবস্থান যথেম্ট মজবৃত 
হয়ে উঠেছিল এবং আত্মগোপনের পারীস্থৃতিতে নির্মম নির্যাতনের মুখোমুখি 
পার্টিকে তখন কঠিন সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দ্ের ধারণাবলী 
ও এইসঙ্গে পার্টির নীতিগ্লি জনাপ্রয়করণে কমিউনিস্ট সংবাদপন্রগ্ীল গুরুত্বপূর্ণ 
ভঁমকা পালন করাছল। এই সময় কমিউনিস্ট প্াপ্তকা ও প্রচারপন্র বেআইনণীভাবে 
প্রকাঁশত হত। কাঁমউনিস্টরা আইনী পন্রপন্রকাও প্রকাশ করত। এক্ষেত্রে ১১৩৮- 
১৯৩৯ খ্নীস্টাব্দে প্রকাঁশত সাপ্তাহক 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। 
কাঁমউীনস্ট পার্ট তখন ট্রেড ইডীনয়ন ও কৃষক সংগঠনগ্াীলর মধ্যে নিজেদের 
অবস্থান মজবুত করাছল এবং বিপ্লবী গণতন্্রীদের সঙ্গে সফল সমঝোতা অটুট 
রেখোছিল। এই সহযোগিতার নাঁজর 'হসাবে ইন্দুলাল যাঁজ্ক ও এস. এস. 
সরস্বতীর কার্যকলাপ উল্লেখ্য। এইসময় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কোষকেন্দ্রুটি গড়ে 
উঠছিল এবং এতে 'ছলেন গঙ্গাধর আঁধকারী, ঘাটে. মীরাজকর, ভাঙ্গে ও মূজাফফর 
আহমদের মতো সেরা মানুষেরা । গ্ান্ধীবাদের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস-সমাজতন্নীদের 
দক্ষিণপল্থী সমাজতাল্লিক তত্রের বিরুদ্ধে ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পোঁট-বুজৌয়া 
সংকীর্ণতাদুস্ট ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে ভারতে কমিউনিস্ট 
আন্দোলন শাক্তশালী হয়ে উঠাঁছল। 

এই ঘটনাপ্রবাহ জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেন্ট আশঙ্কা স্টার 
করোছল। কোন কোন স্থানে (যেমন বিহারে) কংগ্রেস রাজনোতিক কমারা কৃষক 
আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর প্রয়াস পেয়ৌোছল এবং অন্যত্র যেমন উত্তরপ্রদেশ) 
কিষান সভার বিকল্প সংগঠন তৈরির চেম্টা করেছিল। ১৯৩৮ খ্যাঁস্টাব্দের 
জানুয়াব মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কং কমাট বিহার পাঁর্ট সংগঠন কর্তক কংগ্রেস 
সদস্যের পক্ষে কিষান সভায় যোগদান বন্ধের দাবি সম্বালত প্রস্তাবাঁটিতে অনুমোদন 
দয়োছল। কিন্তু জনমতের চাপে শেষপযন্ত ফেব্রুয়ার আঁধবেশনে কংগ্রেস এই 
িদ্ধান্তট প্রত্যাহার করে। 

কংগ্রেসকে একটি যুক্ত্র্ট হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কামিউনিস্ট ও বিপ্লবী 
গণতল্তীদের সকল চেম্টাই কংগ্রেস নেতাদের প্রবল বাধার মুখোমুখি হয়েছিল, 
কারণ এই নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার 
বজায় রাখতে দ'্প্রাতিজ্ঞ ছিলেন।* 


* নেহর্‌ নীতিগতভাবে এই যৌথনেতৃত্বের সমর্থক ছিলেন, তবে কংগ্রেসের কাছে 'ফ মিউীনস্ট 
পার্টর আদর্শগত পূর্ণ আত্মসমর্পণের শর্তে । 
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একদিকে কংগ্রেসের বাইরে ক্রমাগত বামপন্থীদের শাক্তবাদ্ধ এবং সংগঠিত 
শ্রীমক ও কৃষক আন্দোলনের আঁধকতর কার্যকর সংগ্রাম আর অন্যাদকে প্রাদেশিক 
সরকার ও আইনসভার মাধ্যমে ওপনিবেশিক প্রশাসনে কংগ্রেস সদস্যদের শরিকান্য 
কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক ভাঙ্গন ত্বারিত করেছিল। 


জাতীয় কংগ্রেসে মতানৈক্য বৃদ্ধি 


ব্যাপকতর পাঁরসরে মাক্তসংগ্রামের কার্যকলাপ বিস্তার এবং তার গভীর 
মূলীভবন শুরুর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে কেবল 'বাঁবধ ধরনের সামাঁজক ও 
শ্রেণীগত আধেয়লগ্র সামাঁজক-রাজনোতিক শাক্তই নয়, নানা প্রকার স্থানীয় স্বার্থের 
পুরো একপ্রস্ত সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করাছল। জাতীয় আন্দোলন শাক্তশালন হয়ে 
ওঠার প্রেক্ষিতে ন্রশের দশকের শেষ নাগাদ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 
স্থানীয় ও আণ্টালক প্রবণতা স্পম্ট হয়ে উঠ্োছিল। লক্ষ্যণীয়, খোদ এসব ঘটনার 
মধ্যেই ভারতে জাতিসন্তার উন্মেষ প্রাতফলিত হচ্ছিল। কংগ্রেস-শাসত অন্ধ; ও 
কর্ণাটক* প্রদেশেই এই আন্দোলন তুঙ্গে পেশছেছিল এবং সেখানে বুৃর্জয়া- 
জাতীয় সংগঠন -_ “অন্ধ মহাসভা' ও “সংযুক্ত কর্ণাটক লগ" সান্রুয় ছিল। 
ওঁড়ষ্যা এবং কাশ্মীরে জাতীয় আত্মনিয়ল্্ণ লাভের সংগ্রামও শুরু হয়োছল। 

ন্রশের দশকের শেষ নাগাদ ৬০০ দেশীয় রাজ্যের সবগদাীলতেই কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে গণতান্তিক আন্দোলন দেখা 'দয়োছিল। ১৯৩৮ খ্যাস্টাব্দের শুরুতে 
৬০টি দেশীয় রাজ্যে প্রজামণ্ডল' প্রজাপাঁরষদ' নামের রাজনোতিক সংগঠন 
প্রাতীন্ঠত হয়োছল। 

১৯৩৭-১৯৩৮ খএসস্টাব্দে স্থানীয় বুজৌয়া-জাতীয় সংগঠনগ্লি কোন কোন 
প্রদেশে, যথা মহাঁশুর, ন্রিবাগ্কুর, রাজকোট (গুজরাট) ও অন্যান্য কয়েকটিতে 
রাজাদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা হ্রাসের দাবতে হরতাল প্রতিপালন করে। অধিকাংশ 
দেশীয় রাজ্যেই রাজ্যশাসনের শারকানার জন্য ব্যগ্র বুর্জোয়া ও জাঁমদার শ্রেণীর 
লোকদের নেতৃত্বেই এসব সংগ্রাম পারচাঁলিত হচ্ছিল। কিন্তু কাশ্মীর ও ন্রিবাৎকুরে 
এই আন্দোলন সামন্তাবরোধশ এবং গাংপুর (গাঁড়ষ্যা) ও রামদর্গের (বোম্বাই 
প্রদেশ) মতো ছোট রাজ্যে কৰক আন্দোলন আঁচরেই অভ্যক্খানের আকার ধারণ করেছিল। 

দেশব্যাপ্ত জাতীয় আন্দোলনে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ফলে কেবল 
খোদ আন্দোলনই নয়, জাতীয় কংগ্রেসও শক্তিশালী হয়োছিল। এইসঙ্গে আন্দোলনে 


« কর্ণাটককে প্রশাসাঁনক সাবধার জন্য বোম্বাই প্রদেশ এবং হায়দরাবাদ ও মহাীশূর রাজ্যের 
মধ্যে বিভক্ত করা হয়োছল। 


এই নতুন উপাদানের অন্প্রবেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ পারাস্থাতিকেও জাঁটল করে 
তুলোছল। 

কংগ্রেসের হারপুর (বাংলা) অধিবেশনে বামপন্থী ও দাক্ষণপল্থীদের মধ্যে 
খোলাখ্দাল সংঘর্ষ বেধে যায় এবং গান্ধীর মতামত অস্বীকারক্রমে সম্প্রাত নির্বাচিত 
সভাপাঁতি সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থকরা পূর্ণ স্বরাজের জন্য একটি সংগ্রামী কর্মসূচি 
গ্রহণ করে। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে একটি বামপল্থী অংশের উন্মেষ এবং পরবতর্ঁ 
অধিবেশনে যোগদানের জন্য 'র্বাচিত প্রাদোশক সংগঠনের সদস্যদের প্রায় ৪০ 
শতাংশ বামপল্থী হওয়ার ফলে বসুর অবস্থান মজবূত হয়ে উঠোছল। 

এই পরীাক্ছিতিতে পট্রীভি সীতারামিয়া পরিচালিত এবং গান্ধী দ্বারা সাক্রয়ভাবে 
সমর্থিত কংগ্রেসের দক্ষিণপল্থী অংশ কংগ্রেস সভাপাঁতর বিরুদ্ধে খোলাখাল 
আব্রমণ চালায়। ওয়ার্কং কাঁমাটতে সুভাষ-বরোধরা গান্ধীর চাপে পদত্যাগ 
করেন। তাসত্তেও নাখল ভারত কংগ্রেস কামটির জানুয়ার অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র 
পুনরায় সভাপাঁত নির্বাচিত হন। 

১৯৩৯ খ্এীস্টাব্দে মার্চ মাসে কংগ্রেসের ব্রিপূরী আঁধবেশনে খুবই 
উত্তেজনাকর পাঁরাক্ছীতি দেখা দেয়। দলের মধ্যে প্রবল তিক্ত সংঘাতের পর দাক্ষণ- 
মধ্যপন্থদের অধিকাংশের প্রতিনিধি ও গান্ধীর মতান্‌সারী গোবিন্দবল্লভ পল্থের 
চেল্টায় গান্ধীকে নতুন ওয়ার্কং কাঁমটি মনোনয়নের সর্বময় ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাবাট 
পাশ হয়ে যায়। 

১৯৩৯ খ:৭স্টাব্দে এরীপ্রল মাসে সুভাষচন্দ্র সভাপাঁতর পদ ত্যাগ করলে 
বিহারের কংগ্রেস নেতা এবং গান্ধীর পুরনো সহকমর্শ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর স্থলবতাঁ 
হন। 

অচিরেই সুভাষচন্দ্র নিজ সমর্থকদের একটি বড় দল সহ কংগ্রেস ত্যাগ ও 
ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির প্রভাব মূলত 
বাংলায়ই কোন্দ্ুত ছিল। 

কংগ্রেসের এই ভাঙ্গনের ফলে বামপন্থীদের মধ্যেকার মতানৈক্যের ফারাক দ্রুত 
বৃদ্ধ পেয়োছল। নেহরু যখন গান্ধীর পথ ও কংগ্রেস নেতৃত্বে তাঁর দলকে সমর্থন 
'দিচ্ছলেন তখন কংগ্রেস-সমাজতল্লীদের বামপল্থী দলগ্দলি (বিশেষত কেরালা, 
অন্ধ; ও যুক্তপ্রদেশে) ১৯৩৯-১৯৪০ খীস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগক্ুমে স্থানীয় 
কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনগ্ীলির কোষকেন্দ্র প্রাতষ্ঞা করোছল। 

কিন্তু এই পর্যায়ে জায়মান বৈপ্লাবক কার্যকলাপের নতুন তরঙ্গ এবং দেশের 
অভ্যন্তরে রাজনোতিক শাক্তর পুনবন্টন "দ্বিতীয় 'বিশ্বযদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে 
প্রহত হয়েছিল। 


দ্বিতীয্ন বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ধ 


যুদ্ধের প্রারাস্তক বছরগ)লিতে (১৯৩৯-১৯৪১) 
রাজনোতিক দলগাঁলর অবস্থান 
এবং সাম্াজ্যবাদাবরোধনশ আন্দোলন 


ভারতবর্ধকে য্দ্ধের শারক ঘোষণা । 
রাজনোতিক দলগ্যালর অবস্থান 


ইউরোপের যুদ্ধে 'ব্রটেনের যোগদানের পর ভারতের ভাইসরয় লর্ড 
বলনালথ্‌গো ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। ভারতায় রাজনোতিক 
দলগুির সঙ্গে প্রাথমক আলোচনা ছাড়াই ওপাঁনবোশক সরকারের এই কর্মকাণ্ডের 
ফলে ব্যাপক গণাবিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৩৯ খ্ীস্টাব্দে সারা দেশে বিক্ষোভ ও 
প্রতিবাদ মিছিলের ঢেউ বয়ে যায়। একমান্র ভারতেই (নাংাঁস জার্মানর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধঘোষণাকারী দেশগ্লির মধ্যে) যৃদ্ধাবরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণসমর্থন 
লাভ করোছিল। 

ভাইসরয়ের এই কাজের প্রাতিবাদে কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্যরা 
আঁধিবেশন বর্জন করেন। কিন্তু ভাইসরয় তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে ভারতাঁবাধর 
সংশোধনী সহ ভারতরক্ষা আইন জার করেন। আইনাঁটর মাধ্যমে ওপনিবোশিক 
প্রশাসন গণতান্তিক স্বাধীনতা (সমাবেশ, সংবাদপন্র ইত্যাদি) অবদমনের অব্যাহত, 
কার্যত পূর্ণ আধকার পায়। তদপাঁর আনযাঙ্গক 'রর্তনমূলক আটক আইন 
জার সহ ব্িটিশ গভর্নরদের প্রাদেশিক সরকার (আইনসভার কাছে দায়) ভেঙ্গে 
দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। 

১৯৩৯ খশস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর মাসে নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাট 
যুদ্ধসম্পর্কে স্বকীয় দৃম্টিভাঙ্গর খসড়া সহ একটি বিশেষ ঘোষণা অনুমোদন 
করে। এতে '্রিটিশের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থনদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী 
আরোপিত হয়: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার 
স্বীকার; সংবধান-সভা আহবান; আগামী কোন এক সময় ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা গ্রহণে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগ্যাীলর আধিকার স্বীকার; আঁচিরেই 
ভাইসরয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়ী একাঁট সরকার গঠন ।” 

মূসালম লীগও আইনসভাগৃলিতে মুসলমানদের আধক সংখাক প্রাতিনাধিত্বের 
শর্তেই কেবল ব্রিটিশের যদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন দিতে চেয়োছিল। 

দেশীয় রাজন্যবর্গ, সামন্ত ভুস্বামী ও মৃৎসদ্দী বুজোৌয়াদের প্রাতিন্রিয়াশনল 
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দলগ্ালই শুধু ওপনিবোশক ব্রিটিশ সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থনের নিশ্য়তা 
দিয়েছিল। 

ভারতীয় রাজনৌতিক দলগ্যালর 'বাভন্ন পদক্ষেপের মধ্যেই যুদ্ধে ভারতের 
ঘটেছিল। এর একাদকে ছিল 'বাভন্ন সামারক ফরমাশ থেকে উৎপাদন ও মুনাফা 
বাদ্ধর সুযোগ আর অন্যাদকে জাঁটল সামারক ও রাজনোতিক পাঁরাস্থিত বোম্টত 
'ব্রাটশের কাছ থেকে বিশেষ রাজনোতিক স্বাবধা আদায়ের নতুন সম্ভাবনা । 

সামারক ফরমাশ বণ্টনের জন্য ভারতীয় পঠাঁজপাতিরা অর্থনোৌতিক সম্পদ 
পাঁরষদ, সরবরাহ বিভাগ ইত্যাঁদ সংস্থা গঠনের কার্যাঁদতে ওঁপাঁনবোৌশক সরকারকে 
সাহাষ্যদানে সাক্রয় ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনোতিক প্রাতনিধিরা 
'ব্রাটশ সরকার ও ভারতস্ছ তার প্রাতানাধ, ভাইসরয়ের সঙ্গে জাঁটল দর-কষাকাঁষ 
অব্যাহত রেখোঁছিল। 

যৃদ্ধসম্পর্কে জাতায় কংগ্রেস ও মুসাঁলম লীগের প্রস্তাবগুঁলিকে ভারতীয় 
বুজৌয়া জাতীয়বাদীদের মতামতের আভব্যাক্ত ধরে নিয়ে ব্রাটশ সরকার ১৯৩৯ 
খওস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পাক্ত রূপরেখা সহ একাট 'শ্বেতপত 
প্রকাশ করে। নাখল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্বোক্ত ঘোষণায় উীল্লাখিত 
দাবগ্ালর প্রত্যক্ষ জবাব আঁড়য়ে ব্রিটিশ সরকারের এই শ্বেতপন্রে যুদ্ধের পর 
ভারতীয় রাজনোৌতিক দলগুলির সঙ্গে পরামর্্রমে ভারতের জন্য একটি সংবিধান 
রচনার কথা ঘোষণা করা হয়। তদুপাঁর ভাইসরয়ের অধীনস্থ কার্যকরী সংসদে 
অধিক সংখ্যক ভারতীয় প্রাতানাঁধ গ্রহণের এবং সকল রাজনোতিক দল ও দেশীয় 
রাজন্যবর্গের প্রাতিনাধ সহ এই সংসদ অনুমোদিত একটি মন্ত্রণা-পরিষদ গঠনের 
আশ্বাস দেয়া হয়। 

শ্বেতপন্রাট ছিল বিরোধীদের প্রস্তাবের দিক থেকে পুরোপুরি একাঁট 
নোতিবাচক উত্তর । 

ব্রাটশ শাসকদের অনুসৃত এই উদ্যোগের প্রাতিবাদ হিসাবে অটাট প্রদেশের 
কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। এই সংকট মুকাঁবলায় গভর্নররা ইতিমধ্যে 
প্রকাশিত সংাবধানের সংশোধনী মোতাবেক নতুন কার্যকরী সংস্ছা গঠনে উদ্যোগী 
হন । 

২৩ অক্টোবর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্বেতপন্রের অন্তভূ্ত প্রস্তাবগযাীলর যে-উত্তর 
দেন তার মর্মবন্ত্র এর্প: (১) আঁবিলম্বে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে 
হবে; (২) সংবিধান-সভার মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান তোর করতে হবে; 
(৩) জাতীয় কংগ্রেসের দাঁব প্রত্যাখ্যাত "হলে শেষপর্যস্ত আরও টি আইন 
অমান্য আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠবে ।' 
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এই পারিস্থিতিতে মুসলিম লখগ নেতৃবৃন্দ তাঁদের মূল প্রাতিদ্বল্ী জাতীয় 
কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার চেষ্টা করেন। 
১৯৩৯ খইস্টাব্দের ১২ ভিঙ্গেম্বর 'কংগ্রেসী দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ' (প্রাদোশক 
কংগ্রেস সরকারগুলির পদত্যাগের পর) উপলক্ষে লীগ সারা দেশে 'নাজাত' 1দবস 
পালন করে। কিন্তু আন্দোলনাঁট ব্যাপক পাঁরসর লাভে ব্যর্থ হয়। আসাম. সিন্ধু ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারভূক্ত মুসালম লগ সদস্যরা ওপনিবোশিক 
সরকারের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন। 

মুসলিম লীগ নেতাদের বাচ্ছন্নতাবাদ ও মূলত সংকীর্ণতাদুম্ট এই পদক্ষেপ 
দেশের রাজনোতিক সংগ্রামের পরবতা ঘটনাবলীকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল । 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত সৃম্টির সাফল্যের উপর যে-ব্রাটিশ সরকার তার 
সকল আশা ন্যস্ত করেছিল মুসালম লীগের নীতি শেষপর্যন্ত তারই খপ্পরে 
পড়ল। কিন্তু মুসলিম লীগের প্রভাব যে জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় অনেকটাই 
দুর্বল এবং সেইসময়, এমনাঁক মুসলমানদের একাঁট অংশের উপরও যে কংগ্রেসের 
প্রভাব ছিল, 'ব্রাটশরা তা লক্ষ্য করতে ভুল করে নি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃঢ় 
পদক্ষেপ তখন জায়মান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে নতুন অনুপ্রেরণা 
যুগিয়েছিল এবং ফলত, 'ব্রাটশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে 
নতুন প্রস্তাব উপস্থাপনে বাধ্য হয়োছল। ১৯৪০ খ্শস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি 
বোম্বাইয়ের একটি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে, রাজন্যবর্গ 
ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সহ অন্যান্য বিষয়াদি বিচার পূর্বক যুদ্ধের পর ভারতকে 
ডোমনিয়নের মর্যাদা দেয়া হবে এবং আরও ন্লিশ বছর দেশরক্ষা ব্যবস্থা 'ব্রটেনের 
হাতে থাকবে। 

কিন্তু 'ব্রাটশৈর এই নতুন প্রস্তাবগ্ি পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। এর কারণ, এতে অচিরে ভারতে ভাইসরয়ের নেতৃত্বে 
দায়ত্বশশীল সরকার গঠন সম্পকরত জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবির কোন সুস্পন্ট 
উত্তর ছিল না। 


১৯৩৯-১৯৪০ খ্ডীষ্টাব্দের গণ-আন্দোলন। 
জাতশয় আন্দোলনের অস্তলর্শন অসঙ্গাত 


সেই ১৯৩৯ খ্যাস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেই কাঁমডীনস্ট ও কংগ্রেস- 
সমাজতন্লীরা যুদ্ধবিরোধশী বিক্ষোভ শুরু করোছল। এগুলির মধ্যে বৃহুত্তমাট 
অনুহ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রজে। এই বছর অক্লোবর ও নভেম্বর মাসে কানপুর, 
পাটনা, ঝাঁরয়া ও অন্যান্য কয়েকটি শিজ্পকেন্দ্রে যাদ্ধাবরোধশী ধর্মঘট অন্ীজ্ঞত 


৬০৪ 


হয়। ১৯৩৯ খইস্টাব্দে মোট ১১০টি ধর্মঘটে ১লক্ষ ৭০ হাজার লোক যোগ 
দয়োছল। এই বছরের শেষ নাগাদ শ্রামক মেহনাতিদের অন্যান্য স্তরের মানৃষ 
যুদ্ধের প্রথম অর্থনোৌতক ফল হিসাবে নিত্যব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য ও 
ফটকাবাজী ইত্যাঁদর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। 

জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থীদের কারকলাপ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ১৯৩৯ 
খ্‌স্টাব্দের অক্টোবর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত শ্রীমক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনগলির 
শনাখল ভারত সাম্রাজ্যবাদীবরোধ সম্মেলনাট ছিল খুবই গ্রুত্বপূর্ণ। এতে 
ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টি কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী ও ফরওয়ার্ড রক যোগদান করে। 
শর্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে জাতীয় মৃক্ত-আন্দোলনের বামপল্খীদের 
'আপোসহশন পদক্ষেপ এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগলিতে নিগমভূক্ত হয়োছল। 
ভারতীয় কমিডীনস্ট এবং এইসঙ্গে বামপল্থী জাতীয়তাবাদীরা এই যুদ্ধকে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবে চাহুত করোছিল এবং তারা এর সঙ্গে ভারতের যেকোন 
সংযোগের বিরদ্ধে ছিল। 

বামপল্থী সংগঠনগ্াল ও সম্মেলনের শারকদের আহবানে পঞ্জাব, য.ক্তপ্রদেশ, 
অন্ধ; ও মালাবারে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে প্ননরায় 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধী শীক্তগ্ুলির একটি ফ্রণ্ট গঠনের পাঁরস্থিত পরিপক্ক হয়ে 
উঠোছল। 'কন্তু দেশের দুটি প্রধান রাজনৌতক দল -- জাতীয় কংগ্রেস ও 
মূসালম লীগ নেতৃবৃন্দের পদক্ষেপের দরুন এই উদ্যোগ প্রহত হয়েছিল। 

কংগ্রেস তখন বামপল্থী শাক্তগ্ীলর গণ-আন্দোলন সম্পর্কে নোতিবাচক 
দৃম্টিভাঙ্গ পোষণ করত এবং শ্রীমক শ্রেণীর ধর্মঘট বা কৃষক আন্দোলন এর 
কোনাটিতেই সমর্থন যোগাত না। লক্ষণীয় যে, এমন কি ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী 
প্রচারাঁভযানের সময়ও জাতীয় আন্দোলনের উপর কংগ্রেসের নেতৃত্ব অটুট রাখার 
চেজ্টা প্রাধান্য লাভ করত। ১৯৪০ খুনস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে যথারীতি 
ব্যপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করা 
হয়। পুনরায় এটি শুরুর তাঁর ও আন্দোলনের ধরন নির্ধারণের সবময় কতৃত্ব 
গান্ধীকেই দেয়া হয় এবং তানি সত্যাগ্রহের সর্ধাধিনায়ক নিষ,ক্ত হন। 

'্র্পুরী কংগ্রেস (১৯৩৯) থেকে পাঁ্টনেতাদের অনমোদনত্রমে জাতীয় 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের বিরদ্ধে সংগ্রাম চালানোর ফলে সংগঠনের 
এঁক্যে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছিল। ১৯৪০ খগস্টাব্দের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবতর্শ অধিবেশনে কংগ্রেসের অন্যতম বৃহত্তম প্রার্দৌশক 
সংগঠন, বাংলার কোন প্রাতনাধই যোগ দেয় নি। বাংলা কংগ্রেসের সংখ্যার 
অংশ সুভাষচন্দ্রের সমর্থক বিধায় তাদের নেতার বিরদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবন্দ কর্তৃক 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রাতবাদে তারা সম্মেলন বর্ন করে (তরপ;রা 
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কংগ্রেসের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কামাটর অনুমতি ব্যাতিরেকে 'বাঁভন্ন সমাবেশে 
বক্তৃতা দানের জন্য তাঁকে কংগ্রেসের নেতৃপদ লাভের আধিকার থেকে বণ্িত করা 
হয়)। 

সভাষচন্দ্রের সমর্থকরা তাদের নিজস্ব “আপোসবিরোধধী সম্মেলন, আহবান 
করে এবং সেখানে গান্ধী সহ জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের কঠোরভাবে সমালোচনা 
করা হয়। কংগ্রেসভুক্ত বামপল্থীদের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী হওয়া সত্তেও 
ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্ট এই সম্মেলনে যোগ দেয় নি। তাদের মতে সম্মেলনাঁট 
ছিল সাম্রাজ্যবাদাবরোধী এঁকোর পক্ষে একটি মারাত্মক আঘাতস্বর্প। 

কংগ্রেস এবং বস্‌ূর সম্মেলন চলাকালে ১৯৪০ খ:নস্টাব্দের মার্চ মাসে 
লাহোরে মূসালম লীগেরও একটি আধবেশন অন্দান্ঠিত হয়। সেখানে গৃহনত 
একাট প্রস্তাব যেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পরবতাঁ ইতিহাসে এক 
নিয়াতানাদ্টি ভূঁমকা পালন করোছিল: সেখানে পাকিস্তান নামে ভারতায় 
মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনই মুসলিম লীগের শেষলক্ষ্য হিসাবে 
ঘোষিত হয়েছিল। 

গান্ধণী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মুসাঁলম লীগের এই প্রস্তাবের তীর 
সমালোচনা করেন। তৎকালীন পারাস্থাীতিতে 'হিন্দু-মুসালম এঁক্যের সূচক হিসাবে 
জাতীয়তাবাদী মৃসলমানদের অন্যতম প্রধান নেতা মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদকে কংগ্রেস সভাপাঁতি 'নর্বাচন করা হয়। 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্গত 'বাঁভন্ন রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির 
মধ্যে বর্ধমান মতানৈক্যের প্রোক্ষতে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে একটি এক্যবদ্ধ 
ম্াক্তষ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনারোধ সহজতর হয়েছিল। অবশ্য, এগাল দেশে শ্রেণী- 
সংগ্রামের বকাশরোধের পক্ষে যথেম্ট কার্যকর ছিল না। 

১৯৪০ খস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি প্রথাঁসদ্ধ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন 
হঠাৎ 'ব্রাটশাবরোধশী এক ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আকার ধারণ করে। 
১৯৪০ খস্টাব্দের মার্চ-এীপ্রল মাসে গিরনি কামগড় বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রামকরা সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। বোম্বাই বন্কল 
শ্রাীমকদের সঙ্গে সংহাতি প্রদর্শনের জন্য বোম্বাই প্রদেশে অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগ্যালর 
শ্রীমকরাও একাঁদনের ধর্মঘট পালন করেছিল। . 

১৯৩৯-১৯৪০ খএ৭স্টাব্দে ধর্মঘটের শাঁরক শ্রাম্কদের সংখ্যা (6৪ লক্ষ ৯ 
হাজার _ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার) ও মোট হারানো কার্ধাদন সংখ্যাও € ৫০ লক্ষ - 
৭৫ লক্ষ) বৃদ্ধ পেয়োছল। 

১৯৪০ খশস্টাব্দে মোট ধর্মঘট সংখ্যা হাস পাওয়া (৪০৬ থেকে ৩২২) 
সত্তেও ধর্মঘটের শারক ও হারান কারধাদনের সংখ্যা বাদ্ধর মধ্যে তখন ধর্মঘট 
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আঁধকতর সংগাঠিত হওয়ার এবং শ্রামক শ্রেণীর অর্থনোতক সংগ্রাম অটলতর 
হয়ে উঠার প্রমাণ মেলে। 

ওপনিবোশক প্রশাসন যথারীতি এইসব গণ-আন্দোলন দমনে নির্যাতন 
চালাত। ইতিপূর্বে আইনা হিসাবে প্রকাশিত কমিউনিস্ট সংবাদপন্রগ্লীল অতঃপর 
বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ট্রেড ইউীনয়ন ও কৃষক সাঁমাঁতির সাময়িকীগ্লর ক্ষেত্রেও 
এর পুনরাবৃত্ত ঘটে। তদুপার শ্রামক এবং কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তারও শুরু হয়ে 
যায়। কিন্তু এসবই সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের অগ্রগাতিরোধে ব্যর্থ প্রমাণিত 
হয়েছিল। 

১৯৪০ খএসস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অনম্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের পরবতর্শ আঁধবেশনে দেশের 'বাঁভন্ন অংশের ট্রেড ইউীনিয়ন কেন্দ্রগ্ীলর 
মধ্যে সহযোগিতা বাদ্ধর জন্য আনূন্ঠানক আহবান জানান হয়। কংগ্রেসভুক্ত 
১৯৫টি ট্রেড ইউানয়নের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল সাধারণ শ্রীমক ও বাবু-কমর্শ 
সহ ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার । আধকাংশ মজুর শ্রীমক তখনো সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের বাহিরে থাকলেও এতে ইতিপূর্বে বিদ্যমান ভাঙ্গন দূরীকরণ ছিল 
ভারতীয় শ্রামক আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা । 

এই কালপর্বে কেবল শ্রামক আন্দোলনের অগ্রগ্গতিই নয়, ভারতের ভাষাভীত্তক 
অণ্চল গগন, তথাকাঁথত ভাষাঁভান্তক প্রদেশ -- মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ; ও 
কেরালা (বাভন্ন প্রদেশ ও দেশনয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অণ্ুলগ্দাল একন্রিত করে) 
পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ গণতান্তিক আন্দোলনও তার উদ্যোগ তীব্রতর 
করেছিল। আসাম ও বিহার প্রদেশের অন্তভূক্তি বাংলা ভাষাভাষী এলকাগুলিকে 
বাংলাভুক্ত করার একটি আন্দোলনও সেখানে শুরু হয়েছিল। 

এইসব আন্দোলনের মধ্যে ভারতের বড় বড় ভাষাভাষী গোম্ঠগুলির জাতীয় 
চেতনা স্পম্ট হয়ে উঠোছল। এট ছিল 'বশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার 
দকের জাতীয় সংহাতমূলক অর্থনৌতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগলি 
[বিকাশের ফলশ্রযাতি। 

১৯৪০ খস্টাব্দের বসন্ত ও গ্রীম্মে পশ্চিম সামান্তে জার্মানির সাফল্য 
1ব্রাটশের রাজনোৌতক ও সামারক অবস্থানকে দুর্বল করে 'দিয়েছিল। এই অবস্থা 
যথাক্রমে ভারতের পাঁরাশ্ছতিকেও প্রভাবিত করোছিল। 

১৯৪০ খ্যস্টাব্দের জুলাই-এ 'নাখল ভারত কংগ্লেস কমিটির পুনা আধবেশনে 
রাটশের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন জানানোর শর্তগাঁল পুনরুল্লাখত হয়েছিল: ১১) 
যুদ্ধশেষে ভারতকে স্বাধীনতা দান সম্পাঁকর্ত 'ব্রটিশ ঘোষণা; (২) একাঁট 
দায়ত্বশীল সরকার গঠন। | 

'ব্রাটশৈর চরম সামারক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে আগস্ট মাসে এই প্রস্তাবগুলি 
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'ভাইসরয়ের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কিছ কিছ সুবিধালাভের 
আশায় ব্রিটিশের উপর নতুন চাপস্‌ম্টির প্রয়াস পান। কিন্তু ওপাঁনবোশক 
অপেক্ষায় কেবল কালক্ষয় করাঁছল। 

১৯৪০ খশস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা 
করেন। এট ছিল ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহাভান্তক': জনসমক্ষে যৃদ্ধবরোধী বক্তৃতা 
অথবা শান্তর সপক্ষে স্লোগান দেয়ার জন্য গান্ধী জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের 
বশেষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। এজন্য নির্বাচিত সা্রুয় কংগ্রেস কমর্ঈদের 
তালিকাটি প.িশের হস্তগত হয় এবং তারা সম্ভাব্য সত্যাগ্রহণীদের ক্রমান্বয়ে গ্রেপ্তার 
করে চলে। এভাবে প্রায় ২০ হাজার কংগ্রেসকমর্ঁ কারাবরণ করে। অতঃপর ১৯৪১ 
খীস্টাব্দের শেষপর্বের আগে পার্টির পক্ষে আর কোন ফলপ্রসূ কার্যচালনা 
সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। 

একমান্্র ভারতের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শাক্তর সাহায্যে 'ব্রাটশ শাসন উৎখাতের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ এবং 'রাঁটশের আশু চূড়ান্ত সামারক পরাজয় সম্পর্কে 
নিশ্চিত সুভাষচন্দ্র বস্‌ তখন নাস জার্মান ও তার মিত্রশাক্তর উপর স্বীয় 
আশা ন্যস্ত করেন। ১৯৪১ খহনস্টাব্দের বসন্তে তিনি বেআইনীভাবে ভারত- 
আফগান সামান্ত পোঁরয়ে প্রথমে বাললনে ও শেষে জাপান পেপছন। 'ব্রটিশের 
শনুপক্ষ ভারতকে বিদেশী আ'ধপাত্য থেকে মুক্ত করবে, তিনি এমন একাঁট সরল 
িশ্বাসেরই বশবতারঁঁ হয়েছিলেন। 


১৯৪২ খহখস্টাব্দের “আগস্ট বিপ্লব" 
ও 'ব্রটশ গুপনিখেশিক শাসন 


১৯৪২ খ্ঃশস্টাব্দের গ্রশজ্মকালে দেশের পারাচ্িতি। ক্রিপৃস মিশন 


১৯৪১ খুইস্টাব্দের জুন মাসে নাধাঁস জার্মান কর্তৃক সোভয়েত ইউীনয়ন 
আন্রমণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের যৃদ্ধে যোগদানের ফলে যুদ্ধের চারিন্র্ের 
মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এইসব ঘটনাবলী ভারতের কামউ'নস্ট পার্টির অনুসৃত 
পদক্ষেপকেও প্রভাবিত করোছিল। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 
কাঁমউনিস্ট পার্ট তখন ফ্যাসিস্ট অক্ষশাক্তর 'বরুদ্ধে পরিচালিত যৃদ্ধকে জনযুদ্ধে 
রূপান্তরের আহবান জানায়। ফলত, তারা অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে বাধাসৃষ্টির বিরোধিতা 
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করে। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সদস্য এবং কামউনিস্ট ও অন্যান্য বামপল্থ 
দল, বিশেষত ব্রতৃস্কিপল্থীদের সঙ্গে তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রাম দেখা দেয়। 

১৯৪২ খএ৯স্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসে কানপুরে অনূম্ঠিত সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের আঁধবেশনে যুদ্ধের তাৎপর্য ও 'ব্রাটশের যৃদ্ধোদ্যোগের ক্ষেত্রে 
অনুসৃতব্য দৃম্টভাঙ্গ ব্যাখ্যায় মতবৈষম্যের ফলে মানবেন্দ্রনাথ, ভি. বি. কার্ণক 
প্রমূখদের নেতৃত্বাধীন বাঙ্গালীপ্রধান বামপল্থী র্যাঁডকাল অংশাট এই সংগঠন ত্যাগ 
করে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসত্যাগী এইসব নেতারা “ভারত*য় শ্রমিক 
ফেডারেশন নামে একটি নিজস্ব সংগঠন প্রাতষ্ঠা করেন। এট ছিল দেশের ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে আরও ভাঙ্গন সৃন্টির নামান্তর 

জাতীয় আন্দোলনে বর্ধমান ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক মতবৈষম্য, ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙ্গন এবং জাতীয় আন্দোলনের বহুসংখ্যক নেতার 
গ্রেপ্তার _- এসবই শ্রীমক শ্রেণীর ব্যাপক আন্দোলনের উপর নোতবাচক প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। ফলত, আগের বছরের তুলনায় ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্য যথেষ্ট 
হাস পেয়েছিল। 

১৯৪১ খ:সস্টাব্দের শেষ নাগাদ জাপানের জঙ্গী সরকার যৃদ্ধে যোগদান করলে 
ব্রিটেনের এশীয় উপানিবেশগ্দালি আক্রান্ত হওয়ার নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। এঁশয়ার 
স্ট্রাটেজক পারাম্ছতির এই পাঁরবর্তন এবং বদেশ থেকে 'ব্রটিশ সরকারের উপর 
প্রত্যক্ষ চাপসান্টর ফলে ওপানবোৌশকরা ভারতে পুনরায় রাজনৌতিক কৌশলী 
উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য হয়। 

১৯৪১ খ্স্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আঁধকাংশ বন্দীদের 
মুক্তি দেয়া হয়; পরের বছর মার্চ মাসে কংগ্রেস নেতাদের কাছে নতুন 'ব্রিটিশ প্রস্তাব' 
সহ স্যার স্টাফোর্ড 'ক্রপৃ্‌স, বিশেষ দূত হিসাবে ভারতে আসেন। এই প্রস্তাবের 
মম'বন্তু ছিল: (১) যৃদ্ধকালে ভারতে 'স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, কিন্তু যুদ্ধশেষে এটি 
ডোমিনিয়ন হবে; (২) যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন মাধ্যমে একটি 
সংবধান-সভা গঠন করা হবে এবং এতে দেশীয় রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রাতিনাধরাও 
থাকবে আর এই পরিয়দ ডোমানয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে; €৩) 
কতকগ্যাল প্রদেশ ও এলাকা স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসাবে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অন্তভূক্তি 
থাকতে পারবে। 

. শ্রীট্শ শাসকচক্র কর্তক ভারতীয় উপমহাদেশকে খণ্ড-ছন্ন-বাক্ষপ্ত করার 
ইচ্ছাটি এই দাঁললেই প্রথম সতত্রবদ্ধ হয়েছিল৷ 

কংগ্রেস, নেতাদের উপর ক্রিপ্‌সের যথাসম্ভব চাপসৃন্টি সত্তেও (অন্যান্য 
রাজনৌতক দলের, বিশেষত সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতাদের মাধ্যমে) কংগ্রেস এই 
প্রস্তাবগুি প্রত্যাখ্যান করোছল এবং ক্রিপূস মিশন ব্যর্থ হয়োছিল। 


১9--498 ৬০৯ 


১৯৪২ খখস্টাব্দের বসম্ত ও গ্রগজ্সকালের ব্রাটশাবরোধশী সংগ্রাম 


১৯৪২ খনস্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান ব্রক্ষদেশ আক্রমণ ও দ্রুত সোঁট দখল করলে 
যুদ্ধ একেবারে ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে পেশছয়। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সৈন্যের পরাজয়, 
সেখানে ইঙ্গঈ-ভারতীয় কয়েকটি বাহনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতে ব্রিটিশের সন্স্ত 
পাশ্চাদপসরণ জাপানী আক্রমণের মুখোমাঁখ দেশরক্ষায় ওপনিবেশিক শাসনযন্দ্ের 
প্রস্তুতির দূুর্বলতাকে স্পম্ট করে তুলোছল আর সেইসঙ্গে তা বিদ্যমান রাজনোতিক 
চাপও বৃদ্ধি করেছিল। 

এই পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেস সন্রিয়তর ধরনের এক সংগ্রামে তার কৌশল 
পাঁরবর্তন করে। ১৯৪২ খ্খস্টাব্দের এীপ্রল মাসে "হরিজন" নামক সাপ্তাহকীতে 
লাখত একটি প্রবন্ধে গান্ধী এই প্রথম 'ভারত ছাড়ো" স্লোগানটি ব্যবহার করেন। 
এটি 'ছিল ভারতকে আশ স্বাধীনতা দানেরই আহবান । কংগ্রেস ওয়ার্কিং কামটির ওয়ার্ধা 
(বোম্বাই প্রদেশ) বৈঠকে ৬ জুলাই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভারতরক্ষা সমর্থনের 
সঙ্গে সঙ্গে 'ভারত ছাড়ো" দাবাটও অনুমোঁদত হয়। 

এই প্রস্তাব মোতাবেক গান্ধী কংগ্রেসের দাবি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আইন 
অমান্য আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেন যাতে আঁহংসার সঈমানা অতিন্রমও 
বৈধ হবে। ঘোষণাটি ছিল 'ব্রাটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হুমাকস্বরৃপ । 

এই বছর ৭ আগস্ট 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামাট বোম্বাই আধবেশনে একটি 
নতুন আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিস্তু পরবতর্শ দুশদনের 
মধ্যে বলপুর্বক ওপাঁনবোৌশক সরকার উৎখাতের একটি যড়্যন্তের অজুহাতে গান্ধী 
সহ সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাদোঁশক কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। আঁভযোগাঁটি 
ছিল মিথ্যা পাঁলশী সাক্ষ্যটনভ'র একটি বানানো ব্যাপার । অতঃপর সরকারীভাবে 
কংগ্রেসের যাবতীয় কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। 

জাপানী আব্রমণ আশঙ্কার মুখেমীথ জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের 
ফলে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত 'ব্রাটশাবরোধী গর্ণাবক্ষোভ দেখা দেয়। আগস্ট ও 
সে্টেম্বর মাসের গোড়ার 'দকে দেশের নানা স্থানে অসংখ্য বিক্ষোভ ও প্রাতবাদ 
ধর্মঘট (বা হরতাল) পালিত হয়। সাধারণত কংগ্রেসী বামপল্থীদের নেতৃত্বে যুবকরা 
এইসময় শত শত রেলস্টেশন, পোস্ট-অফস ও থানার উপর আক্রমণ চালায়, 
যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করে এবং সড়ক ও রেলের পুল উীঁড়য়ে দেয়। বিহার, 
যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় ব্যাপক পাঁরসরে এই 
ধরনের কার্যকলাপ অন্ুচ্ঠত হয়। বালিয়া ও আজমগড় জেলায় (যুক্তপ্রদেশ) 
ওপাঁনবেশিক প্রশাসনের পিটুনি বাহনীর বিরুদ্ধে দেশপ্রোমকরা রীতিমত গোরলা 
যুদ্ধ চালায়। 


৬১০ 


কিন্তু এই কর্মকাশ্ডগ্ঘলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের, সমন্বয়হীন, এবং কেন্দ্রীয় 
নিয়ল্্রণবাঁজত। সামান্য অস্ত্রসাঁজ্জত বিদ্রোহীদের পক্ষে ওপানবেশিক সরকারের 
সৈন্য ও পলিশ বাহিনীর আক্রমণ মূকাবিলা সম্ভবপর ছিল না। 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষ 
আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছিল: এতে ২ হাজারের 
বেশি নিহত এবং প্রায় ৬০ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকার বহন স্ছানে 
বন্দীশাবির স্থাপন করে স্বাধীনত যোদ্ধাদের আটক রেখেছিল। 

১৯৪২ খএসস্টাব্দের 'আগস্ট বিপ্লব' শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু 
এতে জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল: এর 
সদস্যরা গান্ধীর আহিংসা মন্ত্রে দীক্ষত হলেও তারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম 
চালানোর অপাঁরহার্যতা উপলান্ধ করোছল। 

এই ক্রান্তিলগ্নে শ্রামক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামও যে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল 
নিম্নোক্ত পারসংখ্যানেই তা সহজলক্ষ্য : ধর্মঘট সংখ্যা ৬৯৪ (১৯১৪১ খুশস্টাব্দে 
৩৫৯), ধর্মঘটাঁদের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৭২ হাজার (১৯৪১ খ্নীস্টাব্দে ২ লক্ষ ৯১ 
হাজার) এবং মোট বিনন্ট কার্যাদন ৫৭ লক্ষ (১৯৪১ খ্শস্টাব্দে ৩০ লক্ষ)। 

যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও গাঁড়ষ্যায় তখন 
জাঁমদারবিরোধী কৃষক আন্দোলনও যথেম্ট বৃদ্ধি পেয়োছল। 

দেশের অর্থনোৌতিক অবস্থার ক্রমবর্ধমান অবনাঁতর পাঁরাস্ছিতিতে শ্রীমক শ্রেণীর 
ব্যাপক সংগ্রাম এগিয়ে চলাছল। 


য্দ্ধের শেষপর্বে (১৯১৪৩-১৯৪৫) 
ভারতের অর্থনোতিক ও রাজনোতিক অবস্থা 


পূর্ব ভারতের দ7াভক্ষি। কৃষক আন্দোলন 


১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খ্যাস্টাব্দে ভারতের অনেকগ্ালি অণ্চলে অজল্মার দরূন 
খাদ্যহ্াস ঘটে ও ব্যাপক দু্ভক্ষ দেখা দেয়। বাংলা, বিহার ও গাঁড়ষ্যার কোন কোন 
অগ্চলে এই অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে। ১৯৪৩-১৯৪৪ খ্হস্টাব্দের দুভক্ষের 
জন্য স্থানীয় উৎপাদন ঘাটাত অপেক্ষা 'ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বল বন্টনব্যবস্থা এবং 
অজন্মা সত্তেও অব্যাহত শস্যরপ্তাঁনই আঁধকতর দায়ী । এই সময় ভারতের ৪০ লক্ষ 
টন শস্যঘাটাত সত্বেও ১০ লক্ষ টন শস্য রপ্তানি করা হয়। 

শস্যের দর দূত বাদ্ধ পেয়ে ১৯৪৩ খ্৭স্টাব্দের মাঝামাঝি যুদ্ধপূর্ব স্তরের 
দশগুণেরও উপরে পেশছয়। এই দরবাদ্ধর প্রথম বাল ছিল গ্রামের গরীব সহ 
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ভারতীয় সমাজের দরিদ্র মানুষ গ্রামাণ্টলে কৃষকের ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল মহাজনদের 
কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের খণগ্রহণ এবং প্রচুর জমিজমা মহাজন ও জমিদারদের 
কুক্ষিগত হওয়ারই নামান্তর । 

এই দর্ভক্ষে ৫০ লক্ষাধক মানুষ প্রাণ হারায়। যক্তপ্রদেশ ও পূর্ব ভারতের 
এক বৃহৎ এলাকায় মারাত্বক দুভি“ক্ষের কবলগ্রস্ত হওয়ায় এই অঞ্চলে তখন কৃষক 
আন্দোলনে মন্দাভাব দেখা দেয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চল, তামিলনাড়য ও কেরালা এই 
সময় কৃষক আন্দোলনের সন্রিয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেখানে এবং পরবতর্টকালে 
বাংলায় কৃষক আন্দোলন নতুন পথে অগ্রসর হতে থাকে : কৃষকরা জাঁমদারের পাঁতিত 
জমি চাষ করতে শুর করে ও তাদের শস্যগোলা দখল করে নেয়। ভারতের কাঁমিউনিস্ট 
পার্টকে আইনসম্মত করার আন.যা্গক ঘটনাবলনর দ্বারা এই গণ-আন্দোলনের 
বিকাশ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। 


ভারতের কমিউানস্ট পার্ট (১৯৪ ২-১৯৪৫) 


১৯৪২ খ্৭স্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ ওঁপাঁনবোশক কর্তৃপক্ষ ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টকে আইনাঁসদ্ধ করে। ১৯৪১ খ্7ঢাস্টাব্দের শরংকালের পর 
যুদ্ধসম্পর্কে ভারতের কামউীনস্ট পার্টর অনুসৃত দাঁম্টিভাঙ্গর দ্বারাই এই 

বর্তনটি ব্যাখ্যেয়। পাঁরবার্তত পারাশ্থিতিতে. ভারতীয় কমিউনিস্ট কর্তৃক 

ঘৃদ্ধের' স্লোগান উপস্থাপন এবং সারা দেশে অস্ত্রোপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা 
দানের প্রোক্ষতে এই পার্টর কারকলাপ আইনাঁস্ধ করার ফলে ১৯৪২ 
খুসস্টাব্দের অন্ধকারতম যাদ্ধবর্ষে মিত্রবাহনীর এশীয় পশ্চাদভূমির অবস্থান যথেজ্ট 
মজবুত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকচক্রের অনুসৃত এই পদক্ষেপের আন্তজাতিক 
তাৎপর্যও ছিল: এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাতি অনুকূল মনোভাব প্রদার্শত 
হয়োছিল। 

ভারতের কামিউনিস্ট পার্টর কার্যকলাপ আইনাঁসদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে 
ওপাঁনবোশক কর্তৃপক্ষ এর ফলস্বর্প জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টির, 
নবপর্যায়ে আইনী ঘোষিত, কামউনিস্ট পার্টকে বেআইন? জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
কাজে লাগানোর আশা পোষণ করেছিল। এভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বস্তুত 
এক কঠিন অবস্থায় মুখোমুখি হয়োছিল এবং একাদিকে ফাসস্ট জোটের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ জাতিগ্ালর স্বার্থরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যাদকে 'ব্রাটশ 
টানে রা রা রো রিনারারালারার সারিকা 
বিচক্ষণ কর্মনীতি উদ্ভাবনে সচেম্ট 'ছল। র 
টএনজজ পু ঞ্চঞজলার ২ নব উাজিনিরীর 
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তার সমর্থনের জন্য দায়িত্বশীল সরকার গঠন ও গুরত্বপূর্ণ রাজনোতিক সাবিধাদানের 
কোন শর্ত উপস্থাপিত করে নি। অবশ্য, এই পার্ট তখনো সমগ্র জাতির প্রধান 
দাঁব, বিশেষত জাতীয় সরকার গঠনের দাবির পক্ষে তার সমর্থন অটুট রেখোছিল। 
ফ্যাঁসবাদ ও জাপানী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই ব্যবস্থাই যে ভারতে বিদ্যমান 
সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহারের পূর্ত, পার্টি তা স্পম্টতই দোখয়োছিল। 

সাগ্রাজ্যবাদের 'বরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের জন্য জাতীয় আন্দোলনভুক্ত 'বাভন্ন 
শাক্তর এঁক্যবদ্ধ উদ্যোগের অপাঁরহার্যতা সম্পর্কে ভারতের কমিউীনস্ট পার্ট সর্বদাই 
অনুকূল মত ব্যক্ত করত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতীয় কাঁমিউনিস্টরা জাতীয় 
কংগ্রেস ও মূসালম লীগের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজনশয়তা উপলান্ধ করেছিল। 

এই বিশেষ পর্যায়ে, পার্টর রাজনোতিক বনিয়াদ ও অনুসৃত কর্মনীতি উভয়তই 
কিছ কছ ভূলন্রুটি ঘটোছিল (পরবতর্শকালে পার্টকর্তক স্বীকৃত) যা 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শাক্তগ্ীলর এক্যের বদলে তাকে ক্ষাতিগ্রস্ত করোছিল। ভারতের 
কাঁমিউনস্ট পার্টি “আগস্ট বিপ্লব সম্পর্কে নোতিবাচক দৃ্টিভাঙ্গ সহ ভারতের 
মুসলমান-প্রধান অণ্থলগ্যীলতে সার্বভৌম রাল্ট্রগঠনের লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন 
দিয়োছল। ১৯৪২ খ্যাস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কঁমাট কর্তক গৃহীত একটি প্রস্তাবে গান্ধী সহ সকল নেতার ম্ীক্তদান, 
নির্যাতনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ, জাতীয় কংগ্রেসকে বৈধকরণ ও অন্তর্বতর্শকালনীন 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিগুলি উপস্থাপিত হওয়া সত্তেও ভারতের কামিউনিস্ট 
পার্টির সদস্যবর্গ ও কংগ্রেস নেতাদের পারস্পারক সম্পকে ব্রমাবনতি ত্বারত 
হয়েছিল। ১৯৪২-১৯৪৫ খ:সস্টাব্দের মধ্যে গণসংগঠনগ্যালতে ভারতের কামউনিস্ট 
পার্টর প্রভাব যথেন্ট সংহত ও বিস্তৃত হওয়ার নিরখেও এই ঘটনাবলী অংশত 
ব্যাখ্যেয়। 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ বৈধকরণের প্রথম মাসগ্িতেই 
পার্টিসদস্যরা কঠিন পারিস্িতির মুখোম্াখ হয়। তখনো কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক 
সদস্য জেলে। ওপনিবোশক সরকারের বিরদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে ভারতের 
কাঁমউনিস্ট পার্টির সুস্পম্ট দৃম্টিভাঙ্গ সত্বেও ১৯৪২ খুটস্টাব্দের গ্রীল্মে দেশের 
বিভিন্ন অংশে আগস্ট আন্দোলনে অল্পবিস্তর শারকানার জন্য পার্টির বহু কমর্ণকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। তাসর্তেও বৈধকরণের ফলে পার্টর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে 
পারস্থিতিগত মৌলিক পাঁরবর্তন দেখা দেয়। সেই অবস্থায় পার্টির পান্রকাগুলির 
নিয়মিত প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছিল৷ 

১৯৪২ খ্যস্টাব্দে জুলাই মাসের পর পার্টি ধপপল্স্‌ ওয়ার, নামে একটি 
ইংরোজ সাপ্তাহিক পেরে ১১ টি ভারতীয় ভাষায়) প্রকাশ শুর করে। এটি 'ছিল 
বন্থুজ পার্টির যৌথ কার্যকলাপ সমন্বয়ের হাতিয়ার। বোম্বাইয়ে পার্টিকেন্দর 
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প্রকাশনা সংস্থা তখন বহ; প্রচারপান্তিকা ও অন্যান্য বইপন্র প্রকাশ করত। ওপনিবোশিক 
প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও এই সংবাদপত্রের পাতায় সারা দেশের শ্রামক, কৃষক 
ও গণতান্নক আন্দোলনের িস্তারত সংবাদ প্রকাশত হত। তদুপাঁর কাগজটি 
দ্বিতীয় বিশ্বব্দ্ধের সময়কার বাভন্ন ফ্রশ্টের পাঁরাস্থিতি এবং ফ্যাঁসস্ট 
হামলাকারীদের বিরুদ্ধে লালফৌজের বীরোচিত সংগ্রামের খবরাদ পাঠকদের সামনে 
উপাঁশ্থত করত। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপন্রাটর উপর গুপনিবৌশক 
প্রশাসনের কোপদৃস্টি পড়েছিল: জাঁরমানা, কাঁপ বাজেয়াপ্ত, ছাপাখানা ও সম্পাদনা 
দপ্তর খানাতল্লাস, পার্ট-কাগজপন্ন 'বালকারীদের গ্রেপ্তার ইত্যাঁদ নৈমান্তক ঘটনা 
হয়ে উঠোছল। প্রাতন্রিয়াশশীল দলগুলি পার্টির ছাপাখানার উপর হামলা সহ এটি 
পাঁড়য়ে দেয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু এইসব চেস্টা সত্ত্বেও ণীপপল্স্‌ ওয়ার মেহনত 
মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ধারণাবলী প্রচার অব্যাহত 
রেখোছল। 

১৯৪৩ খ:সস্টাব্দের ২৩ মে বোম্বাইয়ে ভারতের কাঁমীনস্ট পার্টর প্রথম 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন পার্টর অনুসৃতব্য কার্যপ্রণালী সূত্রবদ্ধ করা 
সহ পূরণচাঁদ যোশীর নেতৃত্বে একট কেন্দ্রীয় কাঁমটি নির্বাচন করে। পার্টির বৈধ 
কার্যকলাপের প্রথম বছরেই পার্টর সদস্যসংখ্যা যথেম্ট বৃদ্ধি (১৯৪২ খ্ঃশস্টাব্দের 
৪ হাজার থেকে ১৯৪৩ খইস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে ১৬ হাজার) পেয়েছিল। 
পরবতাঁ বছরগ্ীলতে সদস্যসংখ্যা ও পার্টির প্রভাব বাদ্ধ অব্যাহত থাকে। ১৯৪৪ 
খশস্টাব্দের জানুয়ার মাস থেকে ১৯৪৬ খশস্টাব্দের মধ্যভাগে পার্ট 
সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে ৩০ হাজার থেকে &৩ হাজারে পেশছয়। 


১৯৪৩-১৯৪৫ খ্ঃশস্টাব্দের গণ-আন্দোলন 


নিজের গণসমর্থন বাদ্ধই অতঃপর কমিউীনস্টদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। 
ট্রেড ইডীনয়ন, কৃষক ও অন্যান্য গণসংগঠনে তাদের প্রভাব অবশ্য কংগ্রেস এবং 
সর্বোপরি কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তথা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দ্বন্দের 
প্রেক্ষিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২০তম আঁধবেশনে (১৯৪৩ খ্ঢশস্টাব্দের 
মে মাসে নাগপরে) জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ও কমিউনিস্ট, কারও উত্যাঁপত 
রাজনোতিক প্রস্তাবই সংগঠনের সনদ অন্যায়ী সংখ্যাগারষ্ত ভোট পায় নি। এই 
ঘটনার মধ্যে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রধান দলগুলির মধ্যে একটি নতুন 'শক্তীচ্ছিতির' বাহঃগ্রকাশ ঘটে। 
ভাঙ্গে সংগঠনের সভাপাঁত এবং কাঁমউানস্ট দরদী গণতন্ত্রী এন. এম. যোশী পার্টির 
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সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মধ্যেই কঁমিউীনিস্টদের অবস্থান 
ইঙ্গত স্পম্ট হয়ে উঠেছিল। 

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল এবং ১৯৪১৯ খুশস্টাব্দে 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত ভারতণয় শ্রাীমক ফেডারেশনের ভিন্বমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে 
শ্রমক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল: ১৯৪১-১৯৪২ খ্যাঁস্টাব্দের 
তুলনায় ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খ্ঃ২স্টাব্দে হারান কার্ধাদনের সংখ্যা হাস পেয়ে যথাক্রমে 
২৩ লক্ষ ও ৩৪ লক্ষে দাঁড়য়োছল। এই দুই বছরের ধর্মঘটে & লক্ষের সামান্য 
কিছু বেশি শ্রমক ও বাবু-কমর্ঁ যোগ 'দিয়োছল। 

স্বজ্পদ্ছায়ত্ব এই দুই বছরের ধর্মঘটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠোছল। 
শ্রীমকদের জন্য ১৯৪৩-১৯৪৪ খস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ-বছরের কঠিন পারাস্ছাতি 
এবং ওপাঁনবোশকদের অনুসৃত শ্রামকাবরোধী নীতির জন্যই অংশত এটি ঘটোছিল। 
১৯৪২ ও ১৯৪৩ খ্2াস্টাব্দে ভারতরক্ষা আইনের এক সংশোধনী বলে ধর্মঘট 
কার্যত বেআইনী হয়ে ?গয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রামক সংগঠনের সুপাঁরশ 
মোতাবেক শ্রীমক আন্দোলনের 'বাভল্ন দিক, বিশেষত শ্রম-আইন সংক্রান্ত 
আলোচনার ক্ষেত্রে বশেষ ব্যবস্থা অন্সৃত হয়োছিল: কর্তৃপক্ষের ১০ এবং 
মালিকের ৫& ও ট্রেড ইউনিয়নের & জন প্রাতনিধ সহ এতে ২০ জনের অংশগ্রহণের 
মাধ্যমে ত্রিপক্ষায় শ্রীমক সম্মেলন অনুচ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। 

কিন্তু সরকারের সরাসার নিষেধাজ্ঞা সত্তেও ধর্মঘট চলছিল এবং যুদ্ধের শেষ 
নাগাদ ধর্মঘট আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনা সপ্চারত হয়েছিল। ফটকাবাজদের 
কার্যকলাপ নিয়ল্মণ ও দরবাদ্ধর প্রোক্ষিতে শ্রীমকদের জন্য বোনাসের দাঁব সম্বলিত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই শ্রমিক 
শ্রেণী অর্থনৌতিক সংগ্রাম চালাচ্ছিল। এই সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
অবস্থার যথেম্ট উন্নাত ঘটেছিল: ১৯৪৩ খ্7স্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯৪৫ 
খঃখস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যস্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ২৫৯টি 
থেকে ৫&৭৫টতে এবং এগ্যীলির সদস্যসংখ্যা ৩ লক্ষ ৩২ হাজার থেকে ৫ লক্ষ 
৯ হাজারে পেশছয়। 

ইতিমধ্যে সারা ভারত 'িষান সভার অনুমোদত কৃষক সামাতগুঁলিতে 
কাঁমউনিস্টরা তাদের প্রভাবও বাঁদ্ধ করাছল। ১৯৪১-১৯৪২ খাস্টাব্দে প্রথমে 
সমাজতল্মী ও ফরয়ার্ড ব্লক সদস্যরা িষান সভা পাঁরত্যাগ করে এবং শেষে এন. জি. 
রঙ্গ পরিচালিত এর দক্ষিণপন্থী দলাটও পূর্বোক্তদের অনুসরণ করে। এই ভাঙ্গনের 
ফলে কিষান সভার সদস্যসংখ্যা ব্যাপকভাবে হাস পায়: যুদ্ধের প্রাককালীন ৮ লক্ষ 
থেকে ১৯৪২ খ৭স্টাব্দে সংখ্যাঁট ২ লক্ষ ২৫ হাজারে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কামিটীনস্ট 
এবং কোন পার্ট-সংগ্লিষ্ট নয়, অথচ কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক এই 


৬৯৫ 


ধরনের গণতন্তীদের (ইন্দুলাল যাঁজ্ঞক, এস.এস. সরস্বতী ও কার্যানন্দ শর্মার 
মতো প্রাজ্ঞ কৃষক নেতাদের পাঁরচালনাধীন) অনমনীয় সাংগঠাঁনক কার্যাঁদর ফলে 
কৃষক সাঁমাতির প্রভাব যথেম্ট বৃদ্ধি পায়। কৃষক সাধারণের ব্যাপক স্তর, বিশেষত 
ক্ষুদ্র চাষী বা রায়ত-চাষীদের অর্থনোতিক স্বার্থ রক্ষায় কিষান সভার সন্রিয় উদ্যোগের 
জন্যও অংশত এটি ঘটোছিল। অচরেই পুনরায় কিষান সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে: ১৯৪৫ খীস্টাব্দের মার্চ মাসে এটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজারে পেশছয়। ১৯৪৫ 
খ:স্টাব্দের মার্চ মাসে নেত্রকোণায় (বাংলার ময়মনাঁসংহ জেলা) অনুষ্ঠিত পরবতাঁ 
সভাপাঁত নির্বাচিত হন। 

১৯৪৩-১৯৪৪ খ্ঢস্টাব্দের মধ্যে কষক আন্দোলন বিশেষভাবে সান্রয় ছিল-__ 
বাংলা, বিহার, পঞ্জাব, মাদ্রাজের তাঞ্জোর, উত্তর মাদ্রাজের তেলেগ্‌ ভাষাভাষী 
অন্ধ এলাকা, মালয়ালম অধ্যাঁষত মালাবার উপকূলে । এইসব সংগ্রামের সক্রিয়তম 
শারক ছিল রায়ত-চাষীরা এবং তাদের পক্ষে অসবিধাজনক ভোগদখলের শর্ত 
পরিবর্তনের দাঁবিই শুধ্‌ নয়, তারা খোলাখুঁলভাবে চাষযোগ্য জাম দখলও শুরু 
করোছিল। 

শ্রামক শ্রেণী ও কৃষকের গণ-আন্দোলনের মধ্য 'দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
ও কষান সভার সক্রিয় উদ্যোগ এবং ততোধিক কমিউনিস্ট পাঁরচালিত যুব (ছাত্র) 
ও মাহলা সংগঠনের ব্যাপক কার্যকলাপের ফলে কংগ্রেস-সমাজতন্দ্র ঈদের বহ-সংখ্যক 
বামপল্থণী কর্মী ভ্রুমশ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তের নীতি গ্রহণে সম্মত হয় এবং ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। যুদ্ধকালীন বছরগদীলতে বিশেষভাবে অন্ধ, 
কেরালা এবং যুক্তপ্রদেশেই এই পরিস্থিতির উত্তব ঘটেছিল। 


যদ্ধশেষে দেশের রাজনৈতিক পারাস্থিতি 


দমনমৃূলক ব্যবস্থা সত্বেও গণ-আন্দোলনের অব্যাহত কার্যকলাপ এবং গণসংগঠনে 
বামপন্থীদের অবস্থান মজবুতের ফলে যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন 
রাজনোতিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। সকলের আ'প্রয়ভাজন ভাইসরয় লর্ড 
লিনালথ্‌গোর স্থলে ১৯৪৩ খ:নস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়াভেল ভাইসরয় নিযুক্ত 
হন। ১৯৪৪ খ্ঃীস্টাব্দের ৬ মে গান্ধী সহ কংগ্রেস নেতাদের ম্নাক্ত দেয়া হয়। 

রাজনৈতিক উদ্যোগ নিজেদের হস্তগত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতের 
যৃদ্ধপরবতর্ষ সমঝোতার শর্তাঁদ নিধধধারণের জন্য ওয়াভেলের মাধ্যমে গান্ধী ও 
[জিন্নার মধ্যে একপ্রস্ত আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করে। এই আলোচনা চলাকালে 
ব্রিটিশরা জাতীয় কংগ্রেপ ও মূসাঁলম লীগের মধ্যে আরও ফারাক বাঁদ্ধতে সফল হয়। 


৬৯৬ 


জাতীয় কংগ্রেস ও মুসালম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃন্টর জন্য জনমতের 
চাপের ফলে ১৯৪৪ খনস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
আরও একপ্রস্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। লিবারেল ফেডারেশনের নেতা তেজবাহাদুর 
সপ্রুর নামাঙ্কিত তথাকাথত 'সপ্র কমিটি” এবার দুই দলের মধ্যগ হিসাবে কাজ 
করে। 

কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, চন্রবতর্শ রাজাগোপালাচারী তখন 'জন্নাকে যেসব 
প্রস্তাব পাঠান সেগুলির মর্মবস্তু ছিল: (১) কেবল স্বাধীনতা লাভের পরই জাতীয় 
কংগ্রেস পাকিস্তান প্রাতচ্ঠায় সম্মত হবে; (২) পাকিস্তান প্রাতিষ্ঠার প্রশ্নটি গণভোটের 
মাধ্যমে নিধধারত হবে; (৩) দেশের চূড়ান্ত রাজনৈতিক মীমাংসা না হওয়া অবাধ 
গঠিত অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে মুসালম লীগকে অবশ্যই যোগ দিতে হবে। 

১৯৪৪ খস্টাব্দের আগস্ট মাসে করাচীতে অনুষ্ঠত মুসলিম লীগের 
কাউন্সিল আঁধবেশনের এক প্রস্তাবে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য 'জিন্নাকে ক্ষমতা 
দেয়া হয়। দুই নেতার মধ্যে পন্লমাধ্যমে আলোচনা চলে (১৯৪৪ খুশস্টাব্দের ২১-২৭ 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)। স্বাধীনতা লাভের আগেই রাজনোতিক মীমাংসার অন্যতম শর্ত 
হিসাবে পাঁকস্তান সত্রাট গ্রহণে জিন্নার অনমনীয় দাঁবর প্রোক্ষিতে আলোচনা 
ব্থ হয়ে যায়। 

1কন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধস্তন সংগঠনগ্লতে সমঝোতার দাঁব 
নুমশ তীর হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে মুসাঁলম লীগের সাধারণ সম্পাদক 'লয়াকত আলী 
খাঁ এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্লেসের পাঁ্টনেতা ভোলাভাই দেশাইয়ের মধ্যে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষারত হয়। এতে ভারতের ভাবা সরকার গঠনের আনষাঙ্গক 
নিম্নোক্ত শর্তাবলণ ভীল্লাখত ছিল: (১) উভয় দলের আসন সংখ্যা ৪০ শতাংশ 
হবে; (২) অবশিষ্ট আসনগুল 'ধমঁয় সংখ্যালঘুদের (খেইস্টান, তপাশিল”, শিখ 
ও পারসী) জন্য 'নার্দন্ট থাকবে; (৩) একজন ব্রিটিশ সেনাপাঁত সৈন্যবাহনীর 
প্রধান থাকবেন; (৪) দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর 
ভারতাবিভাগ এবং আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান প্রাতজ্ঠার ব্যাপারটি মীমাংসিত 
হবে। 

ব্রিটিশ ওপ'নবেশিক সরকারের সঙ্গে নতুন ও চূড়ান্ত এক সংগ্রামের মুখোমুখি 
এই উদ্যোগের ফলে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী শাক্তগুলির সংহতি যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। 


স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্যায় 
€১৯৪৫-১৯৪৭) 


১৯৪৫-১৯৪৬ খহীস্টাব্দের গণ-আন্দোলন 
এবং 'ন্রটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনোতিক কোঁশল 


যুদ্ধশেষে অনেকগ্ীল আন্তর্জাতক কারণ ভারতের ঘটনাবলণীকে 'বশেষভাবে 
প্রভাবত করছিল: যথা, নাংস ও তার সহযোগীদের পরাজয়, ফ্যাঁসস্ট 
হামলাকারীদের উৎখাতে সর্বাধিক গ্‌র্বত্বপূর্ণ ভূমিকার আধকারী সোভিয়েত 
মুক্ত মধ্য ও দাক্ষণ-পূর্ব ইউরোপীয় দেশগ্যালতে জায়মান বৈপ্লাবক পরিবর্তন 
এবং পশ্চিম ইউরোপনীয় দেশগ্যালতে গণতান্ত্রিক শক্তির বর্ধমান সংহতি । যৃদ্ধকালে 
আফ্রিকা ও এশিয়ায় ওপনিবেশিক শাক্তগুঁলির দুর্বলতা পুরো সাম্রাজ্যবাদ 
ওপনিবোশক ব্যবস্থার ব্যাপক সংকটকেই প্রাতফাঁলিত করেছিল। 

জাপানী হামলাকারীদের উৎখাতের সংগ্রাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'ব্রাটশ, 
ফরাসি ও ওলন্দাজ বুজজোয়াদের ওপাঁনবোশক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রাতরোধ খোদ 
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনোতিক পারা্ছাতিতেও আমূল পাঁরবর্তনের বেগ সণ্টারত 
করেছিল। 

দেশে বর্ধমান শ্রেণনগত এবং জাতীয় দ্বন্বগলি বৃদ্ধকালে সঙ্ঘাটিত অর্থনোতিক 
পাঁরবর্তনগ্ীলর সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিল। 


জাতীয় বেয়ার শাক্তবৃদ্ধি 


যুদ্ধ-উৎপাদন সম্প্রসারণ ভারতায় শিল্পের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করোছিল। 
যদ্ধপূর্ব উৎপাদনের তুলনায় ১৯৪৩ খঃবস্টাব্দে মোট শিল্পোৎপাদন ২৫ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়োছল। যাদও সামরিক ফরমাশের সঙ্গে যুক্ত শিজ্পগুঁলি (ধাতুশিল্প, তুলা 
ও রাসায়নিক শিল্প) সরাসার বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল তব ভারতে 
অবস্থানরত & লক্ষ সৈন্যের ব্রিটিশ বাহিনীর চাহিদালগ্ন শিজ্পখাতগ্ালর (যেমন 
খাদ্য সরবরাহ) ক্ষেত্রেও য্দ্ধ শুভ ফল ফিয়োছিল। তদুপরি ষ্দ্ধাবভাগ থেকে 
ফরমাশ পাওয়ায় বড় বড় কারখানা, মানুফাকচ্যারং এবং কুটিরশিষ্পগাঁলও যথেষ্ট 
সম্প্রসারত হয়োছিল। 

সামরিক ফরমাশের দৌলতে তারতীয় বূর্জোয়ারা বড় আকারের মূনাফা সয় 
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করোছল। ভারতের জয়েন্ট-স্টক ব্যাঞ্কগুিতে তদের মোট সয় যুদ্ধশুরুর পর 
কয়েকগ্দণ বাঁদ্ধ পেয়োছিল। একই সময় ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের জন্যও কৃষক, 
ক্ষুদ্ধ উৎপাদক, কাঁরগর ও কুটিরাঁশজ্পীদের শোষণের মাধ্যমে যথেম্ট প:জসণয়ের 
সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। 

নিজ অর্থসম্পদ বাদ্ধর পর ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শেয়ার ভ্রুয়ের মাধ্যমে চা- 
বাগান, পাটশিল্প প্রভাতি এককালণন 'ব্রাটশ পাঁজর একাধিপত্যের এলাকাগ্ীলতে 
অন্_প্রবেশ করাছল। রাসায়ানক শজ্প, মোটর িশল্পের মতো প্রধান শিজ্পক্ষেত্রগুলিতে 
ভারতীয় ব্যবসায়ের প্রভাবশালী গোম্ঠগুলির উদ্যোগে ক্রমাগত আধক সংখ্যক 
মিশ্র কোম্পানি গঠন শুরু হয়েছিল । টাটা, িড়লা, ডালমিয়া-জৈন ও অন্যান্য ভারতীয় 
একচোটয়া গোষ্ঠীগ্যাল 'ব্রাটশ একচোঁটয়াদের অধস্তন শারক হয়ে উঠাঁছল। ভারতীয় 
বড় বড় বুর্জোয়ারা দেশীয় রাজ্যগ্লিতে (বরোদা, গোয়ালিয়র, মহীশৃর, জয়পুর) 
শিল্পের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করছিল। 


ব্রাটিশ ব্জোয়াদের দূর্বলতা বৃদ্ধি 
এবং ভারতে ব্রিটিশ ও মান দ্বার্থের ছন্দ 


ভারতে 'ব্রাটশ পজর অবস্থান কিছুটা দুর্বল হওয়ার ফলেই ভারতীয় ব্যবসায়ী 
ও শল্পপাঁতিদের বাঁণাজ্যক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং 'ব্রাটিশশাসিত প্রদেশ 
ও দেশীয় রাজ্য উভয়তই ভারতীয় বুরজোয়াদের অবস্থান মজব্ত হয়োছল। 
যুদ্ধকালে ব্রিটিশ প:জির স্বদেশ-স্থানাস্তর ত্বরিত হয়োছিল এবং তা বাণিজ্য ও 
শিল্পের কয়েকটি খাতে তার একচেটিয়া আঁধপত্যও হারিয়েছিল। 

ভারত ও 'ব্রটেনের মধ্যে আর্ক সমঝোতার ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য পাঁরবর্তন ঘটে ছিল। 
১৯৩৯ খুখস্টাব্দে ভারতীয় সামারক ফরমাশের অর্থশোধ সম্পর্কে একটি বিশেষ 
ইঙ্গ-ভারতীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের বিশেষ হিসাবে নথিভুক্ত 
করে এগ্যাল ব্রিটিশ সরকারকে খণ হিসাবেই দেয়া হয়। এভাবে 'ব্রটেনের বাজেটের 
উপর বাড়াত ভার এাঁড়য়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা যৃদ্ধকালে ভারতের জনশাক্ত ও 
সম্পদের সর্বাধক ব্যবহার নিশ্চিত করেছিল। এইসঙ্গে ব্রিটেনের কাছে ভারত 
সরকারের উানশ শতকী “খণ” ভারতের স্টারালং সণ্টয়ের অংশ হিসাবে অবলোপন 
করা হয়োছল। এই খণের মধ্যে ওপাঁনবোশক হুদ্ধব্যয় ইত্যাঁদও অন্তরক্ত ছিল 
এবং ব্রিটিশ সরকার এগাঁলকে ভারতের খরচা হিসাবে ধরেছিল। ১৯১৪৫ খ্্ীস্টাব্দে 
যে আটকে পড়া স্টারীলং সণ্টয় ১০০ কোটির বোঁশ স্টারলিং পাউণ্ডে পেশছেছিল 
তা যৃদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনোতিক বিকাশের ধারাকে প্রভাবিতকরণে ব্যবহৃত হতে 
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পারত। যাহোক 'বপুল পারমাণে সা্চিত বিদেশী মুদ্রার আস্তত্ব এবং ভারতের 'াণ, 
বাতিল আনবার্ধভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অবস্থান মজবুত করেছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানি প*জপাতিরা 'ব্রটেনের তৎকালীন অর্থনোতিক, 
সামারক ও রাজনোতিক সমস্যাগ্মলিকে তাদের স্বার্থানূকুল্যে ব্যবহার এবং জাপানী 
প্রাতযোগতার অনুপক্থিতির প্রোক্ষতে সন্তাবনাশীল ভারতীয় বাজারের সবন্প 
অন্রপ্রবেশের উদ্যোগ নিয়েছিল। যুদ্ধকালে ভারতে প্রোরত মার্কন অর্থনৌতক ও 
টেকনিকাল মিশনের মাধ্যমে এবং ল্যান্ড-লিজ সরবরাহ ও অন্যান্য সূত্রে মার্কন 
বুর্জোয়ারা এই দেশের অর্থনীতির একাট সম্পূর্ণ নিরীক্ষা সহ ভারতীয় শিল্পপাঁত 
ও বাঁণকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠা করেছিল। যুদ্ধশেষে ভারতীয় রপ্তানি ও 
আমদানিতে মার্কন যুক্তরান্ট্রের অংশভাগ যথাক্রমে ৮ থেকে ২১ শতাংশে ও ৬ 
থেকে ২৫ শতাংশে পেশছেছিল। ভারতীয় বাজারে ব্রটেন ও অমোরকার বর্ধমান 
প্রাতিদ্বান্দ্বিতা ব্রিটিশ একচোঁটয়াদের বিপরীতে ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের শাক্ত 
বাদ্ধ করেছিল। 

সামারক ফরমাশ প্রাপ্তির দৌলতে ধনী হয়ে ওঠা ভারতীয় বৃর্জোয়ারা 
(বিশেষভাবে উধর্থতন স্তরগ্যাল) ওপনবেশিক সরকারের অন্তলন দমনমৃূলক 
বাধানষেধ সম্পর্কে খুবই সচেতন 'ছল, যেজন্য তাদের পক্ষে ইাতমধ্যে সাণ্ণিত 
প'ঁজ খাটান অসম্ভব হয়ে উঠোছল এবং তা ভারতীয় পঃঁজতান্তিক সংস্াগ্ীলর 
অবাধ বিকাশে প্রাতবন্ধ সৃন্টি করেছিল। ১৯৪৪ খ্ীস্টাব্দে শিল্পোংপাদনে ঘাটতি 
শুর হলে এই দ্বন্দ প্রকটতর হয়োছিল। 


বর্ধমান শ্রেণীসংঘাত 


সামারক ফরমাশ বন্ধের ফলে উৎপাদনে ঘাটাতি দেখা দেয়, বহু কলকারখানা বন্ধ 
হয়ে যায় এবং ব্যাপক ছাঁটাই শুরু হয়। 'শজ্পোদ্যোগীরা দরবাদ্ধর মুখোমাীখ 
বোনাস ও মাগ্যিভাতা দিতে অস্বীকার করে ও তাদের ক্ষাঁতর বোঝা শ্রামক শ্রেণীর 
উপর চাপাতে চায়। বাজারের ঘাটাতর দরুন ক্ষুদ্রায়ত উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত 
হওয়ার ফলে কারিগর ও মান্মফ্যাকচারিং সংস্ার শ্রীমকরা অসুবিধার সম্মখীন হয়। 
১৯৪৩-১৯৪৪ খ্যীস্টাব্দে ব্যাপক সংখ্যক গ্রামত্যাগণী বূভূক্ষু মানুষ শহরের বেকার 
সংখ্যা বাদ্ধ করার ফলে মজ্বার-শ্রীমকের অবস্থার উপর প্রাতকূল প্রভাব পড়োছিল। 

১৯৪৪-১৯৪৫ খ্ঢাঁস্টাব্দের কীঁষবর্ষে খাদ্যশস্য ও 'শিল্পলগ্ন ফসলের উৎপাদন 
ঘাটতির দরুন কয়েক ধরনের কাঁচামালের অভাব দেখা 'দিয়োছল। কর্তৃপক্ষ তখন 
১০ কোটি মানুষের এলাকায় আসল্ল দুভিক্ষের কথা স্বীকার করোছিল। খাদ্য ও 
অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ঘাটাতজনিত দর ও ফটকাবাঁজ বৃদ্ধির ফলে শহর ও গ্রামের 
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শ্রমিক, কেরানী ও মেহনাঁতদের অন্যান্য স্তরগ্লি ক্রমেই আধকতর আর্থক অনটন 
ভোগ করাছল। 

জনগণের বৃস্ততম অংশের অর্থনোৌতিক অবস্থার অবনত শ্রেণীসংঘাত বৃদ্ধি 
করেছিল। ব্যাপক গণ-অসন্তোষের পাঁরবেশে গণসংগঠনগ্াীলর বর্ধমান তৎপরতা 
দেশে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলোছল। 

অতঃপর ও্পনিবোশক শাসন উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় 
সমাজের সকল স্তরের সমর্থন দ্রুত বাঁদ্ধ পেয়েছিল। এজন্য দেশের শ্রেণী-সংগ্রাম 
ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদাবরোধী বোৌশম্ট্য অর্জন করছিল। এই সময় সামন্ত ভূস্বামী, 
রাজন্যবর্গ ও মুৎস্দদ্দী বুর্জোয়া ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক সরকারের 
আর কোন সমর্থক ছিল না। 


ভারতে ব্রিটিশ নশীতি: ১১৪৫ 


ভারতে নিজেদের ওপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় 'ব্রাটশ শাসকচক্র 
দেশের দু প্রধান রাজনোতিক দল -_ জাতীয় কংগ্রেস ও মুসালম লীগের 
মতানৈক্যের উপরই তাদের আশা ন্যস্ত রেখেছিল। লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 
ওয়াভেল ১৯৪৫ খঃখস্টাব্দের মে মাসে ভারতীয় রাজনৈোতিক দলের সদস্যদের নিয়ে 
ভাইসরয়ের অধীনে একটি কার্ধকরা পারদ গঠনের পাঁরকল্পনা ঘোষণা করেন। 
জুন মাসে তাঁর গ্রীম্মাবাস িমলায় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসাঁলম লীগের প্রাতিনিধিদের 
একাট বৈঠক অন্যাম্ঠত হয়। এর আগেই জেল থেকে জওহরলাল নেহব্দ, বল্পভভাই 
প্যাটেল ও মৌলানা আজাদকে মীক্ত দেয়া হয় এবং তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে এই বৈঠকে 
যোগ দেন। 

বৈঠকে ওয়াভেলের কার্যকরাঁ পাঁরষদ গঠনের উপস্থাপিত প্রস্তাবটি ছিল দেশাই- 
লিয়াকত চুঁক্ত-সূত্রেরই প্রায় অনুর্প। তবে ওয়াভেলের এই পাঁরকঙ্পনা অনুসারে 
কার্যকরী, পারষদের সদস্যদের আসনগুঁলি রাজনৈতিক . দলের বদলে ধমাঁয় 
সম্প্রদায়ের জন্য 'নাঁদ্ট রাখার প্রস্তাব ছিল। দুটি দলের কাছেই এটি গ্রহণীয় ছিল 
না। জাতীয় কংগ্রেস নিজেকে হিন্দু সংগঠনের বদলে সারা দেশের একটি 
ধর্মীনরপেক্ষ দল হিসাবেই দেখত। অন্যপক্ষে মূসালম লীগ নিজেকে ভারতীয় 
মুসলমানদের একমান্ত সংগঠন হিসাবে দাবি করার ফলে তার কাছে কার্যকরা 
পরিষদে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে কোন মুসলমানের নির্বাচন গ্রহণীয় ছিল না। তদুপরি 
প্স্তাবত এই কার্যকরা পারষদ কেবল ব্রিটিশ সম্রাট ও ব্রিটিশ পার্লামেস্টের কাছেই 
দায়ী ছল! | ক ও 
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দিমলার বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। বথারীতি ওপনিবোঁশক সরকার 
আলোচনার শারক রাজনোতিক দলগ্ীলকেই এজন্য দায়ী করে। 'ব্রটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস ও মুসালম লীগের মধ্যেকার মতবৈষম্য বাদ্ধি এবং 'িন্দু- 
মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পকের সার্বিক অবনাঁতর প্রেক্ষিতেই এদেশে ওঁপনিবেশিক 
শাসন টাকিয়ে রাখার পাঁরকল্পনা করেছিল। 

যুদ্ধোত্তর প্রথম 'নরবাচনে ১৯৪৫ খ৭স্টাব্দে ব্রিটেনে লেবর পার্টির জয়লাভের 
পর গোড়ার দিকে ভারতে ব্রিটিশ নাতির কোনই উল্লেখ্য পাঁরবর্তন ঘটে নি। এই 
বছর জুলাই মাসে ওয়াভেলকে লশ্ডনে ডেকে পাান হয় এবং তিনি ফিরে আসার 
পর ত্যারটাল সরকার যূগপৎ লম্ডন ও দিল্লী থেকে (১৯৪৫ খুবই, ১৯ সেপ্টেম্বর) 
তার ভারত-নশীতি ঘোষণা করে। এতে বলা হয়: লেবর সরকার ১৯৪২ খনস্টাব্দের 
'ক্রুপূস প্রস্তাবের অন্তভূক্ত ব্যবস্থাবলণী বাস্তবায়ত করবে এবং এইসঙ্গে ১৯৪৫- 
১৯৪৬ খঃঈস্টাব্দের শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন 
অনুম্ঠিত হবে। কিন্তু গপাঁনবেশিকতাবিরোধন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে অচিরেই 
ব্রিটিশ সরকার তার মূল পাঁরকল্পনার ব্যাপক রদবদলে বাধ্য হয়। 


১৯১৪৫ খ্2শস্টাব্দের শরংকালের 
এবং ১৯৪৬ খশস্টাব্দের গোড়ার দকের গণ-আন্দোলন 


১৯৪৫ খ্টাস্টাব্দের মাঝামাঝি ধর্মঘট আন্দোলনে পুনরায় নতুন প্রাণসণ্টার 
ঘটে। তৎকালীন ব্যাপক শ্রামক আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে এগ্যলিতে 
ক্রমেই অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক চারিন্র্য প্রকটিত হচ্ছিল: শ্রামক শ্রেণীর 
অর্থনৌতক সংগ্রাম তখন ছান্র ও মেহনাতিদের অন্যান্য স্তরের রাজনোতিক সংগ্রামের 
সঙ্গে সমন্বিত হয়োছিল। শ্রাীমক আন্দোলনের কার্যকলাপের এই প্রবণতা থেকেই 
১৯৪৫ খ:ইস্টাব্দের জাননয়ারি মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস কর্তক গৃহীত প্রস্তাবগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যেয়। এতে ট্রেড ইউীনয়ন 
আন্দোলনের অন্যতম প্রখ্যাত নেতা, কংগ্রেস সদস্য বরাহ্‌গিরি ভেঙ্কট গিরি কর্তৃক 
রাজনোতিক পারাস্ছিতি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে উত্থাঁপত ভারতকে অচিরে স্বাধশনতা দানের 
দাবিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এইসময় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ব্যাপক 
কার্যকলাপ শুরু হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কেবল সারা দেশে শ্রমিক শ্রেণীর 
অর্থনোৌতক সংগ্রাম পারচালনাই নয়, ওপাঁনবোৌশক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ- 
তাল্সিক আন্দোলনের নির্ধারত পথেও তার গাঁত পাঁরবর্তন করোছল। এই 
সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে ট্রেড ইউীনিয়ন আন্দোলনের অস্তভূরক্ত 'বাভল্ল রাজনৈতিক 
উপদলগ্যীলর সহযোগিতা বাদ্ধ অপরিহার্য হয়ে উঠোছল। এই এক্য প্রাতিষ্ঠার 
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সংগ্রামে কমিডীনস্ট পার্ট ছিল সকলের অগ্রণী এবং সংগঠিত শ্রীমক আন্দোলনে 
তাদের প্রভাব আরও বাদ্ধ পেয়োছল। 

১৯৪৫ খ.শস্টাব্দ্রের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভগাল প্রায়ই সৈন্যবাহিন” 
ও পুলিশের সঙ্গে সশস্ত সংঘর্ষের রুপলাভ করছিল। পুঁলশের সঙ্গে এই ধরনের 
প্রথম বড় সংঘর্ষ ঘটে আগস্ট মাসে বারাণসীতে। অতঃপর এর পুনরাবাঁত্ত ঘটে 
বোম্বাইয়ে। কিন্তু এখানে ওপনিবৌশক প্রশাসনের দালালদের প্ররোচনায় সংঘর্ষাট 
কয়েক দিন স্ছায়ী এক 'হন্দ-মসলিম দাঙ্গায় রৃপান্তঁরত হয়। যুদ্ধোস্তরকালে এটিই 
ছিল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার প্রথম বড় সংঘর্ষ । প্রথমত এতে ইন্ধন যুগিয়ে 'ব্রাটিশ 
ওপাঁনবোশিকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফন্টে সম্প্রীতি গড়ে-ওঠা হিন্দু-মুসলিম এঁক্যে 
ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা চাঁলয়োছিল। 

১৯৪৫ খশস্টাব্দে দুটি ঘটনার ফলে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং 
তা ওপাঁনবাশিকতাবিরোধী গণ-আন্দোলন বিকাশে সহায়তা যুগিয়েছিল। জাতীয় 
কংগ্রেস, মূসাঁলম লগ, কাঁমউনিস্ট পার্ট ও অন্যান্য গণসংগঠনের একটি আবেদনের 
ফলে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় মাক্তসংগ্রাম দমনের জন্য 'ব্রাটশ সরকার কর্তৃক 
ফরাঁস ও ওলন্দাজদের পক্ষে ইঙ্গ-ভারতায় সৈন্যানয়োগের সিদ্ধান্তের প্রাতিবাদে সারা 
দেশে সভা ও শোভাযান্রা অন্মান্ঠত হয়োছল। ২৫ অক্টোবর সারা দেশ রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপের মাধ্যমে ইন্দোনৌশয়া দিবস" পালন করোছল: এইসব দেশগমনেচ্ছ্‌ 
জাহাজে সামরিক মালবোঝাই করতে ডক-কমারা অস্বীকাতি জানিয়োছল। 

নভেম্বর মাসে দিল্লীতে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র একদল আঁফসরের বিচার শুরু 
হয়। ব্রহ্ধদেশে বন্দী ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র এই সৈন্যদলাট 
গড়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজে ১৯৪৫ খ্নাস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ থেকে জাপান যাওয়ার 
পথে 'বমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহকমরা ওঁপনিবোশক 
সরকারের বিরদ্ধে অস্নধারণ করার ফলে ভারতীয় জনগণ তাদের স্বাধীনতার 
অগ্রদূত মনে করত । সুভাষচন্দ্র বাংলায় বিশেষভাবে জনাপ্রয় ছিলেন এবং তাঁর 
সংগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক তখনো সেখানে সান্রয় ছিল। 1তাঁন সারা দেশের 'নেতাজা, 
নামে খ্যাত হন। 

'ব্রাটশ সামারক ট্রাইবুনাল কর্তক আজাদ 'হন্দ ফৌজের সেনাধ্যক্ষ শাহ্‌ 
নওয়াজ খাঁ এবং আরও দুজন আঁফসর দীর্ঘমেয়াদ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় 
সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই সময় কাঁলকাতায় অনুষ্ঠিত গণবিক্ষোভ 
এক সাধারণ ধর্মঘটের রুপলাভ করে এবং বিক্ষোভে শ্রামক, ছান্র, ব্যবসায়ী, 
কারিগর সহ সমাজের সকল স্তরের মান্ষ ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। সারা 
শহরে তখন অসংখ্য ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। পারবহণ ও 'মিউনাঁসপাল কমাঁরা 
ধর্মঘটে শাঁরক হওয়ায় শহরের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর 
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মাসের ২২ থেকে ২৫ অবাধ প্যালশ ও সৈন্যবাহনীর সঙ্গে অনেকগুলি সংঘর্ষে 
বহু বিক্ষোভকারী নিহত ও কয়েক শত আহত হয়। শরৎচন্দ্র বস (নেতাজীর 
ভাই) সহ কংগ্রেস নেতাদের আবেদনের ফলেই কেবল শেষপর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহৃত 
হয়েছিল। কাঁলকাতা থেকে এই প্রাতিবাদ বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য শহরেও 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল। 

ন্তু ওপাঁনবোশক সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের আফসরদের বচার অব্যাহত 
রেখোছল। ১৯৪৬ খাীস্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসে জনৈক মুসালম আফসর 
(রশীদ আলা) দীর্ঘমেয়াদ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে কলিকাতায় গত নভেম্বরের 
ঘটনাবলণর ব্যাপকতর পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাঙ্গালী ছাত্রদল কর্তক ১১ ফেব্রুয়ারির 
আহত হরতাল থেকে একটি নতুন সাধারণ ধর্মঘটের সূচনা দেখা দেয় এবং এট 
প্াীলশের সঙ্গে বহহ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ৯৫ ফেব্রুয়ার অবাধ অব্যাহত থাকে। 
এবারও রাস্তাঘাটে ব্যারকেড তোর হয়। অতঃপর এই আন্দোলন কাঁলকাতা 
থেকে বোম্বাই সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু শহরে ছড়িয়ে পড়লে ভীত-সন্তস্ত 
র্াটশরা সরকারাঁবরোধী বক্ষোভ ও জমায়েত বন্ধের জন্য বড় বড় সৈন্যদল 
পাঠাতে থাকে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সপক্ষে এই আন্দোলনে কেবল জাতীয় কংগ্রেসই নয়, 
মুসালম লীগও সমর্থন যাঁগয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর যাবতীয় 
চেষ্টা কিস্তু এবার ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়োছল। 

অর্থনৈতিক পারাস্ছিতির ব্রমাবনাতর ফলে ১৯১৪৬ খুশস্টাব্দের গোড়ার দিকে 
ধর্মঘটের আরও একাঁট নতুন জোয়ার দেখা দেয়। এবার দেশীয় রাজ্যগ্যালর 
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বস্তরকল শ্রীমকরা এই ধর্মঘটের শারক হয়েছিল। 

নিম্নোক্ত সারণীতে ধর্মঘট আন্দোলনের বিকাশ সহজলক্ষ্য : 


আপ শে 








বসর ধমণঘটের সংখ্যা ধর্মঘটীদের ' সংখ্যা হারানো কার্য-দিনের 
(লক্ষ) সংখ্যা" জৌক্ষ) 
১৯৪৫ ৮৫০ ৮ | ৩৮ 
১৯৪৬ ৪২৬ ৫.৮ ৩০ 
প্রথম পর 
তিন মাস) 


গ্রমাণ্চলেও রাজনৈতিক অসম্তোষ। দেখা দিয়েছিল। সেই ১৯৪৫ খ.স্টাব্দের 
শরৎকালেই ও্পাঁনবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে, সশল্প 
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সংগ্রামের রূপলাভ করোছল। ১৯৪৬ খবস্টাব্দের ফের্ুয়ার মাসে সৈন্যবাহনণর 
কোন কোন অংশ আন্দোলনে যোগদান করার পরই রাজনোতক উদ্দীপনা তুঙ্গে 


পেশছেছিল। 


নোঁবিদ্রোহ। ভারতে 
বৈপ্লাবক পারাস্থিতির উদ্ভব 


১৯৪৬ খঈস্টাব্দে তলোয়ার' নামের একটি প্রাশক্ষণ-জাহাজের নাবকদের 
মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে খারাপ খাদ্য সরবরাহের জন্য 
(বাল্মেশান ভাত) তারা অনুযোগ করেছিল। অনুযোগকারীদের বিরুদ্ধে 
অফিসররা প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যোগী হলে ১৮ ফেব্রুয়ার নাবকরা একযোগে 
ধর্মঘট শুর্‌ করে। পরাদন সেখানে নোঙর-করা ২০টি যুদ্ধজাহাজের সকল 
নাবিক এতে যোগ দেয়। ধর্মঘটী নাবকদের দাব ছিল: নৌবাহিনীতে সকল 
শর্ত প্রবর্তন এবং শেষে জাহাজে অবস্থানকালীন জবনযান্নার, বিশেষত 
উন্নাতি। তারা ভারতাঁয় নাবকদের সঙ্গে ব্রিটিশ আফসরদের অগ 
আচরণেরও প্রাতিবাদ জানিয়োছিল। 

নাঁবকরা একটি ধর্মঘট কমিটি নির্বাচনের পর ১৯ ফেব্রুয়ার বোম্বাইয়ে 
বিক্ষোভের আয়োজন করে। নৌবাহিনীর ভারতীয় কমর্দের এই কার্যকলাপ 
র্ুমেই রাজনৈতিক চারন্য লাভ করছিল: চাকুরি-শর্তের পৃবৌক্ত উন্নতি ছাড়াও 
ধর্মঘটরা সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্ত ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ইঙ্গ-ভারতীয় 
সেনাবাহনী অপসারণের দাঁব জানিয়োছল। 

সাম্রাজাবাদাবরোধী এই বিক্ষোভে 'তিনাট পতাকা ব্যবহৃত হয়োছল। এতে 
ছিল: জাতীয় কংগ্রেস, মুসালম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টর পতাকা । এভাবেই 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধণ [তিনটি শাক্তকে এঁক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ প্রতীকিত হয়োছল। 

ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তাঁরখ বিদ্রোহ দমনের জন্য বোম্বাইয়ে সেনাবাাহনী 
তলব করা হয়। 'বদ্রোহী জাহাজের নাবিকরা তাদের কার্যকলাপ সমন্বয়ের মাধ্যমে 
৫& সদস্যাবাশম্ট একটি কার্যকরী পাঁরষদ গঠন করে। 

পরদিন 'ব্রটিশ সৈন্যদল আক্রমণ চালায়। দুই দলের মধ্যে সারা 'দন 
গোলাগ্াীল চলে এবং কামান-যদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে কোন পক্ষই 'বশেষ 
সুবধালাভে ব্যর্থ হলে বিকাল ৪টায় যৃদ্ধবিরাতি ঘোষিত হয়। 

সারা দেশে এই বিদ্রোহের সংবাদ দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ে। করাচশ, কলিকাতা, 
মাদ্রাজ ও 'বিশাখাপত্তনমের নাবিকরা এবং "দিল্লী, থানা ও পুনার উপকুলরক্ষনরা 
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ধর্মঘটীদের সমর্থন জানায়। অতঃপর রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর সবন্ধ 
বিদ্রোহ প্রসারের সম্ভাবনা স্পস্ট হয়ে উঠোছল। 

বর্ণবৈষম্য ও দ্রুত সৈন্যদল ভেঙ্গে দেয়ার প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারর শুরু থেকে 
থাকায় পারাস্থিতি জঁটলতর হয়ে উঠোছল। কাঁলকাতা এবং অন্য কয়েকটি 
িবমানঘাঁটর বৈমানিকরাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। 

ইঙ্গ-ভারতশয় সৈন্য ও নৌবাহনীর এই কার্যকলাপ দেশের গণতান্তিক 
শাক্তগাঁলর আস্তারক সমর্থন পেয়েছিল। কাঁমউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ২২ 
ফেব্রুয়ার থেকে দেশে সাধারণ ধমণ্ঘট, বিক্ষোভ ও জনসভা অনুষ্ঠান শুরু 
হয়েছিল। বোম্বাইয়ের মেহনাতিদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সত্বেও এদের বিরুদ্ধে 
এক বিশাল সৈন্য ও প্যালশ বাহিনী পাঠানো হয় এবং তারা বিক্ষোভকারীদের 
উপর 'নষ্ঠুর হামলা চালায়। এতে প্রায় ৩০০ জন নিহত ও ১৭০০ আহত হয়। 

সৈন্যবাহনীর সশস্প প্রাতরোধ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকার 
জন্য শুধু ওপনিবোশক প্রশাসনই নয়, জাতীয় সংগঠনগুীলির মধ্যেকার বুর্জোয়া- 
জমিদার প্রভাঁবত উপদলগ্যীলর নেতারাও আতাঁঙ্কত হয়ে উঠোছল। বিদ্রোহী 
নাবকদের মূল দাবগ্যলির প্রাতি জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ 
কর্তৃক সহানুভূতি ও সমর্থন জানান সত্তেও তাঁরা শেষে নাবিকদের ধর্মঘট ও 
প্রতিরোধ প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানান। কংগ্রেসের প্রাতিনাধ 'হিসাবে প্যাটেল 
নাবিকদের কার্যকরী পাঁরষদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে বোম্বাই আসেন। 

কংগ্রেস ও লগ নেতাদের চাপে ২৩ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটাীরা আত্মসমর্পণ করে 
পিস্তু দেশের কোন কোন অংশে সৈন্য ও নাবিকদের ধর্মঘট আরও কিছাাঁদন 
অব্যাহত থাকে। 

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এই কার্যকলাপের মধ্যে ভারতে জায়মান একটি 
বৈপ্লাবক পারাস্থিতির আভাস স্পন্ট হয়ে উঠোঁছল। 


ভারত সম্পকে লেবর পার্টির নাত। 
দেশাবভাগের উদ্যোগ 


ভারতের এই ঘটনাবলশর গুরুত্ব এড়াতে না পেরে শ্রীমক সরকার দেশের 
মৃক্ত-আন্দোলনকে স্মাবধা 'দতে বাধ্য হয়োছল। ফেব্রুয়ার মাসে ভারতের 
উদ্দেশ্যে একটি ক্যাবিনেট মিশন রওয়ানা হয়। এতে ছিলেন ভারতসাঁচব পোঁথিক 
লরেল্স, নৌবাহনীর প্রধান লর্ড আলেকজান্ডার ও তংকালন বাঁণজা বোডের 
সভাপাত ক্রুপ্স। ১৯৪৬ খশস্টান্দের ১৫ মার্চ ভারত সম্পাক্ত লেবর পার্টর 
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'দ্বতীয় ঘোষণায় ভারতকে ডোমিনিয়নের স্টাটাস দেয়ার কথা স্বীকার করা হয়। 
এই ঘোষণায় আযাটাল দেশব্যাঁপ আন্দোলন ও এতে সৈন্যবাহনী জাঁড়য়ে পড়ার 
কথা উল্লেখ করেন। 

মার্চ মাসে ক্যাবিনেট 'মিশন ভারতে পেশছয়। অতঃপর সারা এীপ্রল মাস 
জুড়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসাঁলম লীগ নেতাদের সঙ্গে এই মিশনের দীর্ঘ 
আলোচনা চলে। ১৯৪৬ খসস্টাব্দের এাপ্রল মাসের গোড়ার 'দকের অন্যাষ্ঠত 
প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা উভয় পার্টর অবস্থানই প্রভাবত হয়োছল। 

এই নির্বাচনে ১৩ শতাংশেরও কম মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল এবং ধমাঁয় 
সম্প্রদায়গ্ীলির সম্পর্ক জনসমক্ষে উপস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত নির্বাচনী এলাকার 
ভান্ততে এট অন্_জ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস সকল প্রদেশের সাধারণ 
নির্বাচনী এলাকায় (হিন্দু) এবং একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগারম্ঘ উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে নিরতুকুশ সংখ্যাগ্ারম্ঠতা লাভ করে। মুসালম লীগ আবার 
হন্দ;প্রধান সকল প্রদেশের মুসালম 'নর্বাচনী এলাকায় ও মুসালমপ্রধান বাংলায় 
আঁধিকাংশ আসন পায়। পঞ্জাব ও সন্ধর মতো মুসলমানপ্রধান দুট প্রদেশে 
মূসালম 'নর্বাচনন এলাকার ভোট মূসালম লীগ ও এর বিরোধী স্ছানীয় 
পার্টগ্ীলর মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল। 

নিবশচন থেকে প্রমাণিত হয়োছল যে: (১) দেশের বিপুল সংখ্যাগারম্ঠ 
মানুষ আবিভক্ত ভারতের পক্ষপাতাঁ; (২) অমুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলির ব্যাপক 
সংখ্যক মুসলিম জনতা মুসালম লীগ তথা পাকিস্তানের সমর্থক; (৩) মুসলিম 
লীগ সারা দেশের মৃসালম সম্প্রদায়ের প্রাতনাধি। 

প্রাদেশিক আইনসভাগীলতে যথাক্রমে কংগ্রেস ও মূসালম লীগের মোট সদস্য 
সংখ্যা ছিল ৯৩০ ও ৪৯৭। কিন্তু এক বাংলা ছাড়া আর কোথায়ও মুসলিম 
লীগের পক্ষে এককভাবে প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্ভবপর ছিল না। 

ভারতীয় জনগণের এক আত ক্ষুদ্রাংশ ভোটদানের আধকারী হলেও 
যথানিয়মে এরাই ছিল জনগণের সর্বাধিক রাজনীতি সচেতন অংশ এবং তারা 
জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীবরোধন প্রভাব বিস্তার করত। এই প্রথম ভারতের 
কমিউীনস্ট পার্ট নির্বাচনে যোগ 'দিয়েছিল। এই পার্ট মনোনীত ৯০৮ জনের 
মধ্যে ১৯ জন জয়ী হয়েছিলেন এবং পার্ট সর্বমোট প্রায় ৭ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। 
কমিউনিস্ট পার্ট তার নির্বাচন ইশতেহারে সামাঁজক পাঁরবর্তনের এক বিস্তৃত 
কর্মসূচি উপস্থাঁপত করেছিল। এতে ছিল: জাঁমদার উচ্ছেদ, প্রধান 
শশলপশাখাগ্াল জাতীয়করণ, বড় বড় কারখানাগ্যালতে শ্রামকদের 'নিয়ল্ণ প্রবর্তন 
ইত্যাদি। প্রত্যেকাট জাতির আত্মনিয়ল্ণের আঁধকার স্বীকার্রমে জাতিসমস্যা 
সমাধানের এবং সরাবধান-সভা গঠনের জন্য গণতান্লিক 'নর্বাচন অনুষ্ঠানের 


টি ৬২৭ 


দাবিও এতে উল্লিখত ছিল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে এই সংগ্রামের শেষলক্ষ্য 
হিসাবে ঘোষণা করা হয়োছিল। কমিউনিস্ট পার্টর অবস্থা তখনো দুর্বল থাকলেও 
ণনর্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তারা ভারতীয় জনগণের ব্যাপক স্তরের মধ্যে 
কাঁমউনিস্ট নীতি ও পদ্ধতি প্রচারের সুযোগ পেয়োছল। 

নির্বাচনের ফলাফল থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার 
জন্য যেমন দঢ়প্রাতজ্ঞ হয়ে উঠোছলেন তেমনি একই কারণে মুসালম লগ 
নেতারাও পাকিস্তান সৃম্টির জন্য চাপসৃম্টিতে অটল থাকার নীতি অনুসরণ 
করেন। 

আলোচনার সময় [্রাটশ মিশন কর্তৃক দক্ষতার সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের 
মধ্যেকার দ্বন্দের সুযোগ গ্রহণের ফলে তা শেষাবাঁধ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। 
১৯৪৬ খুশস্টাব্দের ১৬ মে 'ব্রটিশ সরকার এক ঘোষণায় ভারতবিভাগের ধারণা 
আনূ্ঠানকভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও তা আবভক্ত দেশে হিন্দ সংখ্যাগুরু কর্তৃক 
মুসলিম সংখ্যালঘুদের গ্রাস করার সম্ভাব্য আশওকা ব্যক্ত করেছিল। এমতাবস্থায় 
ব্রিটশ সরকার নিম্নোক্ত 'আপোস পাঁরকল্পনা' উপস্থ্যাপত করে : 

(১) ভারত ডোমিনিয়ন সম্ভাব্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য 
নিয়ে গঠিত হবে। কেবল প্রাতিরক্ষা, বৈদোশক নীতি ও যোগাযোগের দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে; 

(২) ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগ্ীল তিনটি এলাকাভুক্ত হবে। যথা, প্রথম 
এলাকা -- হহন্দপ্রধান উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগ্াল; দ্বিতীয় 
এলাকা -- পশ্চিম ভারতের ম্‌সলমানপ্রধান পঞ্জাব, িন্ধ7, বেল্নীচন্তান, উত্তর- 
পশ্চিম সঈমান্ত প্রদেশ; তৃতীয় এলাকা -_- মৃসলমানপ্রধান বাংলা ও আসাম। 
প্রাত এলাকায় একটি আণ লিক সরকার থাকবে; 

(৩) প্রাদোশক আইনসভা নর্বাচিত ও দেশীয় রাজন্যবর্গ মনোনীত 

প্রাতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংঁবধান-সভা সারা দেশের সংঁবধান এবং সংঁবিধান- 
সভাভুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রদেশগ্যালর প্রাতানাধরা তিনাট অণুলের সংবিধান রচনা 
করবেন । 
(৪) হিন্দ, মুসালম ও শখ এই তন ধর্মীভীত্তক 'নর্বাচনী এলাকা অনুসারে 
সংবধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (১০ লক্ষে একজন প্রাতিনিধি)। খসড়া 
সংঁবধানের প্রাতাঁট ধারা সংঁবধান-সভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগ্রুর 
ভোটেই শুধ্‌ গৃহীত হবে না, এজন্য আধকাংশ 'হন্দ্‌ ও মুসালম প্রাতিনিধিদেরও 
সমর্থন লাগবে। 

গরাটশ প্রস্তাবে এমন একটি সংাবধান-সভা গঠনের কার্যকর পারাস্থাত সৃষ্টি 
হয়েছিল যা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন চুঁক্ত সম্পাদনে বাধা সান্ট করত ও 


৩২৮ 


শেষপর্স্ত তা অসম্ভব করে তুলত। এইসব শর্তাবলী সত্বেও দেশাবভাগ এবং 
পাকিস্তান প্রাতন্ঠা সম্পাক্তি মুসালম লীগের দাঁবর প্রাঁত 'ব্রটিশ শাসকচক্রের 
সহানুভাত প্রচ্ছন্ন ছিল না। 'বরাটশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সঙ্গে মৃসালম 
লীগের কর্মসূচি ছিল সঙ্গাতশীল। 'ব্রাটশদের পক্ষে ভারতে ওুপাঁনবোশক শাসন 
চালিয়ে যাওয়ার অসম্তাব্যতার প্রোক্ষতে তারা এমন একটি রাজনোতিক “সমাধান, 
খুজছিল যাতে দেশটি অর্থনোতক ও সামরিক দিক থেকে মারাত্মকভাবে দুর্বল 
হয়ে পড়ে এবং শরাঁটশ শাসকদের উপর ভারতের নির্ভরতা দীর্ঘকাল অটুট 
থাকে। 

ইতিমধ্যে ওঁপাঁনবোশক সরকার ভারতের ভাবী মরধাদার 'বিষয়াট অন্যভাবে 
সমাধানের সকল পল্থারোধ সহ “ক্ষমতা হস্তান্তর” যতদূর সম্ভব ?বলম্বিত করতে 
সচেম্ট হয়োছল। 


স্বাধীনতার পথে 


অন্তর্বতর্শকালণীন সরকার গঠন। 
উত্তেজনাকর অভ্যন্তরণণ পারাচ্ছিতি 


ক্যাবনেট 'মশনের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা 
ধরনের প্রাতীক্রিয়া সৃষ্টি হয়োছল। মুসালম লীগ নেতারা কেবল ব্রিটিশ 
পাঁরকল্পনা গ্রহণই করেন 'ন, ১৬ মে ওয়াভেল ঘোষিত অন্তর্বতাঁকালনীন সরকারে 
যোগদানেও রাজ হন। অন্তর্বতাঁকালীন সরকার সাম্প্রদায়ক নির্বাচনী এলাকার 
ভাত্ততে (মূসালম নির্বাচনী এলাকায় কেবল মুসালম লীগ এবং হিন্দু 
নির্বাচন এলাকায় কেবল কংগ্রেস নিজ 'নজ প্রাতানাধ মনোনয়ন করবে) গঠিত 
হওয়ার জন্যই মুসাঁলম লীগ এতে আকৃষ্ট হয়েছিল৷ 

কিন্তু ধর্মীনরপেক্ষ সংগঠন বিধায় কংগ্রেস এই শেষ শর্তট প্রত্যাখ্যান করে। 
ব্রিটিশ প্রস্তাবগ্যীল কিছুটা সংশোধনের চেষ্টায় কংগ্রেস নেতারা আর একবার 
ক্যাবনেট মিশন ও ভাইসরয়ের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু তাঁদের যখন 
বলা হল যে মিশনের পাঁরকজ্পনা পঃরোপনার গ্রহণীয় বা বরনীয় তখন কংগ্রেস 
নেতারা বাধ্য হয়েই সংঁবধানের খসড়া তোরির জন্য ব্রিটিশ প্রস্তাবগ্লি গ্রহণ 
করেন। 

সংাবধান-সভার কাছে দায়ী নয় এবং ভাইসরয়ের নেতৃত্বে কার্যকরী পরিষদ 
হিসাবে গঠিত অন্তর্বতর্কালীন সরকারে যোগদানে কংগ্রেস অস্বীকৃত হয়েছিল। 
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শকস্তু লীগ এতে যোগদানে ইচ্ছা প্রকাশ করে। অবশ্য, ভাইসরয় লীগের এই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানক্রমে কেবল সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে এই কার্যকরী পরিষদাঁট 
গঠন করেন। 

এমতাবস্থায় মূসালম লীগ কেবল অন্তর্বতাঁকালীন সরকারেই নয়, সংবিধান- 
সভার কাজেও অংশগ্রহণে অস্বীকৃত হয়। অতঃপর লীগ পাকিস্তান প্রাতিষ্ঠার 
জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে। 

জুন মাসে সংাবধান-সভার নির্বাচন অন্যাম্ভত হলেও এর দুই বৃহৎ শাঁরক-_ 
লশগ ও শিখরা এট বন করে। ঘটনাটি ব্রিটিশের সহায়ক হয়ে ওঠে । উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের অধিকাংশ সদস্য ধর্মীয় 'ভীন্ততে দেশবিভাগের 
বিরোধিতা করার ফলে পূর্ব ও পশ্চিমে মূসালম এলাকা গঠনের কাজে জটিলতা 
দেখা 'দিয়োছল। 

জুন মাসে জওহরলাল নেহরু আজাদের স্থলে কংগ্রেসের সভাপাঁত 'নর্বাচিত 
হন। ভাইসরয় নিজেকে সরকার প্রধান ও নেহরূকে উপশ-্প্রধান মন্ত্রী করে 
কার্যকরী পাঁরষদ হিসাবে অন্তর্বতর্কালশীন সরকার গঠনের তাঁকে অনুরোধ 
জানান। প্রস্তাবাট গৃহশীত হয় এবং ২৪ আগস্ট নতুন কার্যকর পাঁরষদের সদস্যদের 
নাম ঘোষিত হয়। এতে উপ-প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নেহের্‌ সহ প্রখ্যাত কংগ্রেস 
নেতা বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং খ:ইস্টান, শিখ ও পারসী সম্প্রদায়ের 
নেতারা 'ছিলেন। 

অন্তর্বতর্শকালীন সরকারের সীমিত ক্ষমতা সত্বেও এর প্রথম পদক্ষেপ, 
[বিশেষত বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রে এই সরকারের সঙ্গে ওপাঁনবেশিক সরকারের 
পার্থক্য স্পম্ট হয়ে উঠোছল। 

এই সরকার গঠন সম্পর্কে লীগের প্রতিক্রিয়া ছিল চরম ও প্রচণ্ড। 'জিন্নার 
মতে এট হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ব্রাটশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তান ১৬ 
আগস্টকে পাকিস্তান প্রাতম্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দবস ঘোষণা করেন। ফলত, 
কাঁলকাতায় হিন্দ-মৃসালম দাঙ্গা বাধে এবং তা অচিরেই বাংলার অন্যান্য অংশ, 
পার্খবতর্শ বিহার, ও বোম্বাইয়ে ছাঁড়য়ে পড়ে। 

গান্ধী এইসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীর নিন্দা করেন এবং দাঙ্গাবিধবস্ত 
এলাকাগ্যাল পাঁরদর্শনে যান। তিনি কাঁমউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্তীদের উদ্যোগে 
রক্ষীদল গঠনে উৎসাহ যোগান। 

সেপ্টেম্বর মাসে লীগ অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে যোগ দেয় কিস্তু সংবধান- 
সভা বন অব্যাহত রাখে । অবস্থা পাঁরবর্তনের প্রোক্ষতে 'ব্রাটশ সরকার ভাবী 
সংবধানের ধারা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভোটদানের ধারা বদলের সুপারিশ করে : 
যেসব প্রদেশের অধিকাংশ প্রাতিনাধ এতে অনুপস্থিত সেখানে তা প্রয়োগ মূলতুবি 
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রাখা হয়। এতে মুসলিম লীগ সংবিধান-সভায় আবিভক্ত ভারত সম্পর্কে নেহরুর 
অটল দাবট গ্রহণ প্রহত করার সুযোগ পায়। 

১৯৪৬ খটস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুদ্ধোত্তর 
আঁধিবেশন মীরাটে অন্্ঠিত হয়। এতে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপাতি 
নির্বাচিত হন। অধিবেশনে কংগ্রেসের অনুসৃত রাজনৌতিক কার্ধপ্রণালী অনুমোদন 
সহ ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করা হয়। 

১৯৪৬ খঈস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবিধান-সভার এক আধবেশনে নেহেরু 
শর্তসাপেক্ষে ভারত ইউনিয়নের অন্তরভূুক্ত হলে দেশীয় রাজ্যগুঁলতে রাজতন্ত্র 
অটুট রাখার কথা ঘোষণা করেন। 


১৯১৪৬ ও ১৯৪৭ খুখস্টাব্দের গোড়ার দিকের 
পণ-আন্দোলন 


জাতীয় দলগীলর রাজনোৌতিক কৌশলী কার্যকলাপের জন্য নয়, মেহনাতি 
জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের ফলেই ওপাঁনবোশিক সরকার শেষ পশ্চাদপসরণ বাধ্য 
হয়েছিল। ১১৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অব্যাহত অবনত অর্থনৈতিক 
পারাস্থিতিই শহর ও গ্রামাণ্টলের গণ-আন্দোলনে উদ্দীপনা যুশিয়েছিল। 

১৯৪৬ খীস্টাব্দের গ্রনম্ম ও শরংকালে দাক্ষণ ভারতীয় রেলপথ এবং 
উত্তর-পশ্চিম রেলপথ সহ কলকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর ও অন্যান্য 
িল্পাণ্ুলের কলকারখানায় কয়েকটি বড় বড় রেল-ধর্মঘট সংঘাঁটত হয়। এই 
বছর সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসের মধ্যে ন্রিবান্কুর ও কোচিনে নারকেল প্রসেসিং 
শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে পাল্বাপ্রা ও ভেলোরে পাঁলশের সঙ্গে সশস্ত 
সংঘর্ষ বাধে। অতঃপর ধর্মঘট অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও ছাঁড়য়ে পড়ে এবং তা 
মহীশ্‌র ও হায়দরাবাদে ব্যাপক আকার ধারণ করে। 

১৯৪৬ খ্যশস্টাব্দে সঙ্ঘাটত ২ হাজারেরও বোঁশ ধর্মঘটে প্রায় ২০ লক্ষ 
শ্রীমক যোগ 'দয়েছিল। এতে বিনষ্ট কাষীদনের সংখ্যা দাঁড়য়েছিল ১ কোটি 
৩০ লক্ষের মতো। ১৯৪৭ খীস্টাব্দের প্রথমার্ধ অবাধ কানপ্র ও কাঁলকাতায় 
ধর্মঘট আন্দোলন অব্যাহত 'ছিল। ধর্মঘটে তখন বহু নাটকীয় ঘটনাই ঘটোছিল; 
ধর্মঘটীদের উপর পুলিশ গাল চাঁলয়েছিল, দুটি শহরেই হরতাল পালিত 
হয়েছিল। 

১৯৪৬ খুশস্টাব্দে গ্রামীণ জনগণও সংগ্রামে যোগ দিয়োছিল। সকল প্রদেশেই 
স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কোন কোন জেলায় এটি জমিদার 
ও পালশের সঙ্গে সশস্ত সংঘর্ষের রুপলাভ করেছিল। য.ুক্তপ্রদেশের 


৬৩১ 


বাস্তু ও বাঁলয়ায় আন্দোলন মারাত্মক হয়ে উঠেছিল: সম্ভাব্য 
কাষ সংস্কারের ভয়ে জমদাররা সেখানে রায়ত-চাষীদের উৎখাত শর 
করলে এই সংঘাত বেধোছল। সোঁট ছিল এই সংস্কারের প্রস্থুতিবর্ষ। 

বাংলার গ্রামাণ্টলে তখন তেভাগা” আন্দোলন আগ্দনের মতো ছাঁড়য়ে পড়াছল। 
এট ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশে খাজনার পাঁরমাণ কাঁময়ে আনার জন্য 
ভাগচাষীদের (বর্গাদার ও আধিয়ার) আন্দোলন । তেভাগার দাবি প্রদেশের ১১টি 
জেলায় ছাড়িয়ে পড়োছল এবং পিটুনি পুলিশ ও জমিদারদের ভাড়াটিয়া বা 
গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে এট রীতিমত গোঁরলা' যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। অচিরেই 
এই আন্দোলনকারীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষে পেশছয়। ১৯৪৬ খ্যীস্টাব্দে বাংলার 
আইনসভা ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার অনুকূল আইন পাশের পরই শুধু লড়াইটি 
শেষ হয়োছিল। 

পঞ্জাবের লায়ালপুর জেলা ছিল কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র। সেখানে কিষান 
সভার নেতৃত্বে রায়ত-চাষীরা খাজনা হ্থাস ও বকেয়া খণ মকুবের দাবি নিয়ে 
সংগ্রাম চালাচ্ছিল। বোম্বাই প্রদেশে ওয়ার্ন উপজাতি মহাজনদের বিরুদ্ধে আরও 
একাঁট আন্দোলন চালায় এবং ফলত, প্রায় এক হাজার ওয়ার্ল স্থানীয় মহাজন 
বা “সাহকারদের' খণ থেকে মাক্ত পায়। 

এই সময়কার অটলতম কৃষক প্রাতরোধ ঘটেছিল হায়দরাবাদের তেলেগু 
ভাষাভাষী এলাকা তেলেঙ্গানায়। সেখানে সামন্ততান্ত্িক নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত ছিল 
ধমাঁয় ও বর্ণগত বৈষম্যমূলক আচরণ। 

সূর্যপাত গাঁয়ের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক অভ্যুঙ্থান থেকেই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের 
শুরূ। এটি আঁচরেই বিশাল এলাকায় ছাঁড়য়ে পড়ৌছল। জনগণ সেখানে 
হায়দরাবাদের নিজামের কর্মচারীদের 'বিতাড়ন সহ গণশাসন সংস্থা বা পণ্টায়েত 
প্রাতিষ্ঠা করেছিল। জনৈক কৃষক নেতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজত 
একটি কৃষক বিক্ষোভের উপর গ্ীলচালনা থেকেই এর সূত্রপাত ঘটোছল। 
বিক্ষোভকারীরা 1নজেদের রক্ষীদলও গড়ে তুলেছিল। 

হায়দরাবাদের এই ঘটনাবলী ছাড়াও ১৯৪৬ খশস্টাব্দে কাশ্মীরে সামন্ত 
শাসকদের 'বরৃদ্ধে ব্যাপক কৃষক অভ্যুঙ্থান দেখা দিয়েছিল। সেই দেশীয় রাজ্যে 
'জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স আয়োজত 'বক্ষোভ রাজার শাসনযল্ম 
উৎখাতের দাবি জানিয়েছিল। আঁচরেই কাশ্মীরের গ্রামাঞ্চলে কাশ্মীর ছাড়ো” 
স্লোগানটি জনাপ্রয় হয়ে উঠেছিল এবং খাজনা বন্ধের আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে 
উৎসাহ সণ্টার করেছিল। 

কম্তু শাসকরা এর উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালায়। “কনফারেন্স আত্মগোপনে 
বাধ্য হয় এবং এর নেতা শেখ আবৃদূল্লা গ্রেপ্তার হন। 
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কাশ্মীরের রাজা ও রাজার শাসকচক্রের প্রধানরা 'হন্দু এবং এদের বিরোধাপক্ষ 
মুসলমান বিধায় কাশ্মীরের ভ্রমবর্ধমান উত্তেজনাকর পারাস্ছাতির মধ্য ভারতের 
অবশিষ্ট অংশে হিন্দু-মুসালম সম্পকের উপর বিরুপ প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টির 
সম্ভাবনা নিহিত 'ছিল। এই অবস্থার প্রোক্ষতে নেহরু নিজে ১৯৪৬ খ্ঃ২স্টাব্দের 
জুন মাসে কাশ্মীর যান এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্ীলশ কতৃক গ্রেপ্তার হন। 
এর প্রাতবাদে সারা কাশ্মীরে হরতাল প্াঁলত হয়। শেষপর্যন্ত নেহরুর মুক্ত 
এবং আইন-শৃঙ্খলার কিছুটা উন্নাতি ঘটানোর জন্য সেখানে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজন দেখা 1দয়োছল। 

কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদ ছাড়াও রাজপুূতানা ও মধ্যভারতের বহু দেশীয় 
রাজ্যেও (সীমিত পাঁরসরে) সামন্তবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠোছল। 

এই ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতেই সংঁবধান-সভায় দেশীয় রাজ্যগাঁলর প্রাতানাধত্বের 
সমস্যা আলোচনার জন্য কংগ্রেস ১৯৪৭ খ:ঈস্টাব্দের জানুয়ার মাসে একি 
কামাঁট গঠন করে। এতে নির্ধারত হয় যে, প্রাতানিধদের অর্ধেক 'নর্বাঁচিত ও 
অর্ধেক রাজাদের দ্বারা মনোনীত হবে। ১৯৪৭ খ্ঢীস্টাব্দের প্রল মাসে অন্যান্তিত 
প্রজা পাঁরষদের গোয়াঁলয়র সম্মেলনে সাধারণ গণতান্নক আন্দোলনে দেশীয় 
রাজ্যগীলর জনগণের সন্রিয় শারকানার বাস্তবতা স্পম্ট হয়ে উঠেছিল। 


মাউণ্টব্যাটেন পারকল্পনা ও ভারতাবভাগ। 
দটি দেশ গঠন 


ইতিমধ্যে দেশে এক বৈপ্লাবক পাঁরাস্থিতি পাঁরপক হয়ে উঠাছল। ভারতীয় 
বুর্জোয়া ও সামন্ত ভূস্বামীদের প্রাতানাধদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আর বিলম্ব 
ঘটলে জনগণের সশস্ব সংগ্রামের ফলে যে ভারতে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাতাত্তত 
রাজনৈতিক কাঠামোটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 

১৯১৪৭ খ্স্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ার ভারতের নীতি সম্পর্কে আটাল তাঁর 
লেবর সরকারের তৃতীয় ঘোষণা প্রচার করেন। এতে বলা হয় যে ব্রিটিশ 
১৯৪৮ খ্৯স্টাব্দের জুলাই মাসের আগেই ভারত ত্যাগ করবে এবং ইতিমধ্যে 
একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত না হলে 'বাঁভন্ন প্রাদোৌশক সরকারের কাছে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা হবে। পাঁরকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য মাউণ্টব্যাটেন নতুন ভাইসরয় 
নিযুক্ত হন। 

ঘোষণাঁট কংগ্রেস ও মুসালম লীগ উভয়েরই অনুমোদন পায়। এই দুই 
দেয় এবং তা বিশেষভাবে পঞ্জাবে মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
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যৃক্তভারতের সমর্থক তখনকার পঞ্জাব সরকারের 'বর্দ্ধে মুসালম লীগের উদ্যোগে 
ব্যাপক বিক্ষোভ পাঁরচালত হয়। 

ভারত ত্যাগে বাধ্য হওয়ার মুখোমাখ এদেশে নিজেদের আঁধকারটুকু 'টাকিয়ে 
রাখার শেষ চেষ্টায় 'ব্রাটিশ সাম্রাজাবাদীরা দেশাবভাগের উপরই তাদের শেষ আশা 
ন্যস্ত করোছিল। এাপ্রল মাসে মাউন্টব্যাটেন ভারতে পেশছন এবং ৩ জুলাই 
মাউন্টব্যাটেন পাঁরকল্পনা" প্রকাশিত হয়। ভারতকে দুই দেশে বিভক্ত করার এই 
পরিকল্পনার মর্মবস্থু নিম্নরুপ : 

(১) এই উপমহাদেশে দুটি ডোমনিয়ন -- ভারত প্রজাতল্ন ও পাকিস্তান 
প্রাতিষ্ঠিত হবে; 

(২) ব্যাপক সংখ্যক 'হন্দ; ও মুসলমান বাসিন্দার প্রোক্ষতে পঞ্জাব ও 
বাংলাকে ধ্মঁয় 'ভীত্ততে বিভাগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রদেশগ্ীলর পাঁরষদ সদস্যরা 
আলাদা ভোটের মাধ্যমে নিধণরণ করবেন; 

(৩) মুসালম সংখ্যাগুরু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্র 
জেলায় গণভোট অন্মাষ্ঠত হবে; 

(৪) প্রাদেশিক আইনসভা ভোটের মাধ্যমে 'সন্ধুর ভাবষ্যং নির্ধারণ করবে; 

(৫) ডোমিনিয়নদুটির যেকোন একটিতে দেশীয় রাজ্যগ্ুলির যোগদানের 
ব্যাপারাট সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজার একাতিয়ারভুক্ত থাকবে; 

(৬) সংঁবধান-সভা দুটি ডোমানয়নের একট করে সংসদ নিয়ে গঠিত হবে। 
এগুলি দুটি দেশের ভাবী মর্যাদার প্রশ্ন বিবেচনা করবে। 

মুসলিম লীগের সমর্থনপস্ট ব্রিটিশ সরকার যে, যেকোন মৃূল্যেই দেশবিভাগে 
বন্ধপারকর এট বোঝার পর কংগ্রেস আঁতীরক্ত রক্তপাত এড়ানোর জন্য 
মাউন্টব্যাটেন পাঁরকম্পনা গ্রহণ করে। 

১৯৪৭ খইস্টাব্দের জুন মাসে 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটতে ১৫৭ বনাম 
৬১ ভোটে ব্রিটিশ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

এইসঙ্গে মুসলিম লীগ বাংলা ও পঞ্জাকে অখণ্ড অবস্থায় পাকিস্তানভূক্ত 
কিরার দাবি জানায়। 

পঞ্জাব ও বাংলায় ভোট গ্রহণের সময় ণহন্দ্‌ এলাকার সদস্যরা কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত মোতাবেক এইদুটি প্রদেশ বিভাগের এবং 'মূসালম' জেলাগুলর সদস্যরা 
বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগের বিপক্ষে ভোট দেন। 

সঙ্গ প্রদেশ পারষদের ভোট এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্র 
জেলার গণভোটের ফল এইসব এলাকার পাকিস্তান ভুক্তির সপক্ষে গিয়েছিল। 
এইসঙ্গে 'লালকুর্তা' নেতা খান আব্দুল গফুর খাঁ উত্খাপত স্বাধীন পাখতুনিস্তান 
গঠনের জন্য গণভোট অনচ্ঠানের দাঁবাঁট মাউশ্টব্যাটেন প্রত্যাখ্যান করেন। মোট 
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জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ভোটাধিকারণর ব্যাপক সংখ্যাগুরু অংশই এই গণভোটের 
পক্ষে 'ছিল। 

১৯৪৭ খইস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'মাউন্টব্যাটেন 
পাঁরকল্পনা'কে ভারতের স্বাধীনতা 'বাধ হিসাবে অনুমোদ' দেয় এবং পাঁরকজ্পনাট 
এবছরের ১৫ আগস্ট আইনে পরিণত হয়। 

সেইদিন দিল্লীর এরীতহাঁসক লালকেল্লায় জওহরলাল নেহরু প্রথম ভারতের 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অবশেষে ভারতীয় মুক্তযোদ্ধাদের কয়েক 
প্রজন্মের চেম্টা সফল হল। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এই সাফল্য থেকে ভারতের 
ইতিহাসে এক নতুন যুগের -- ভারতের স্বাধীন 'বিকাশপর্বের সূচনা ঘটল। 


ভারত ডোমিনিয়ন 


স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ 


ভারতকে ডোমানয়ন ঘোষণার ফলে দেশের রান্দ্রীয়-আইনগত মর্যাদার ক্ষেত্রে 
মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটেছিল। ফেডারেল ভিক্তিতে একত্রিত প্রাস্তন 'ব্রিটিশ-ভারতের 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগ্ল নিয়ে গঠিত বর্তমান ভারত ইউনিয়নের পুরো 
এলাকাটিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রযূক্ত আইনগুলির অপসারণ শুরু 
হয়েছিল। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও গান্ধীর সহকমর্শ, নতুন সভাপাঁত রাজেন্দ্র 
প্রসাদের নেতৃত্বে সংাবধান-সভার কাজ এগিয়ে চলছিল। 

স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার ছিল জওহরলাল নেহরূর নেতৃত্বাধীন এবং 
তান একযোগে পররাম্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়ত্ব গ্রহণ করেন। তদানীন্তন 
মন্নীসভার আধকাংশ সদস্যই ছিলেন কংগ্রেস দলীয়। তদুপাঁর এতে তপাঁশলী 
ফেডারেশনের নেতা আম্বেদকের আইন এবং 'হন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্তী হসাবে যোগ 'দিয়োছলেন। 

জাতীয় সংহতিমূলক' এই সরকারের কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর 
পর্যায়ের গোড়ার দিকের বছরগুলিতে দেশে জায়মান সামাজক-অর্থনোতিক 
শ'ক্তগুলির ভারসাম্য প্রতিফলিত হয়েছিল। নেহর প্রধান মন্ত্র এবং তাঁর প্রাতি 
তখনো কংগ্রেসের বামপল্খীদের সমর্থন অটুট থাকলেও এই সরকার ছিল প্রধানত 
মধ্যপল্থী রক্ষণশীল শাক্তগুীল দ্বারা প্রভাবিত। তৎকালনীন মাল্ত্রসভার দেশরক্ষার 
ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধান মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল ততাঁদনে কংগ্রেসের দাঁক্ষিণপল্থীদের 
নেতা 'হসাবে প্রাতষ্ঠিত এবং অর্থনীতর মূল দপ্ুরগ্ালর দাঁয়ত্বপ্রাপ্ত মন্রীদ্বয় 
চন্তামন দেশমুখ (অর্থ) ও টি. টি. কৃষ্মাচারী (বাণিজ্য) ছিলেন শাঁক্তশালী 
ভারতঈয় পাজপাঁতিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 

১৯৪৬ খস্টাব্দে নির্বাচিত প্রাদোশক আইনসভা এবং তার অধীনস্থ 
প্রাদোৌশক সরকারগ্লিতেও দেশে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া ও জমিদারদের স্বার্থই 
প্রীতফলিত 'ছিল। 

প্রশাসনযন্্ ও সৈন্যবাহিনীর 'ভারতীয়করণ” সরকারের কাছে খ্বই জরুরী 
হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতের অভান্তরীণ ও বৈদোশক নীতিকে ব্রিটিশের 
প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে এটি ছিল অপারহার্য। ১৯৪৮ খসস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি 
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মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যের শেষ দলটি ভারত ত্যাগ করেছিল। অবশ্য, ১৯৪৯ 
খ:শস্টাব্দেও কেন্দ্রীয় সরকারে, প্রধানত কৃটনোৌতিক বিভাগে প্রায় এক হাজার 
ররটিশ অআফসর কর্মরত 'ছিল। 

সম্ভাব্য যেকোন পল্থায় ভারতে নিজেদের অবস্থান টাঁকয়ে রাখতে ডীদ্বগ্ন 
ররটিশ সাম্রাজ্যবাদরা শাসনযন্তের মধ্যেকার তাদের ঘাঁনষ্ঠতম দালালদের 
সাহায্যলাভই শুধু আশা করে 'ন, দেশীয় রাজ্যগ্ীলতেও স্বীয় উদ্যোগ ঘনণভূত 
করোছিল যেখানে স্বাধীনতার পরও দেশের শাসনভার স্থানীয় 'শাসকদের উপর 
ন্যস্ত ছিল। এই প্রেক্ষিতে দেশীয় রাজ্যগাঁলর দ্রুত ভারতভুক্তি জাতীয় সরকারের 
প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠৌোছল। 


দেশীয় রাজ্যগাঁলর ভারতভুত্তি। 
প্রথম প্রশাসন মংস্কার ও অণ্চল প্যনগণ্চন 


১৯১৪৭ খীস্টাব্দে স্বরাজ্দ্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে দেশীয় 
রাজ্যগুলির জন্য একটি 'াবশেষ মন্ত্রক প্রাতচ্ঠিত হয়। রাজন্যবর্গের সঙ্গে দীর্ঘ 
আলোচনার মাধ্যমে উন্তাবিত এই রাজ্যগ্যালর ভারতভূক্তির একটি সত্রানুষায়শ 
সধশ্লম্ট প্রত্যেক রাজা একাঁট চুক্তিপত্র সই করলে সেগুলি সরকারী 
মহাফেজখানায় জমা রাখা হয়। 

এই' চুক্তি মোতাবেক নিজ নিজ রাজ্যে রাজন্যবর্গের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পান্তর 
মালিকানা সম্পূর্ণ অটুট থাকে। সাংশ্লন্ট রাজ্যগ্লির ভারতভুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি 
কার্যকর না হওয়া অবাধ রাজন্যবর্গকে তাঁদের সকল কৃতকর্মের দায় থেকে 
অব্যাহাতি দেয়া হয়োছল। রাজারা সরকারী পেল্সন (মোট ৫&:৬ কোট টাকা) 
পান। দেশীয় রাজ্যের সরকারী কমচারীরাও কিছ কিছু নিশয়তার (চাকুরির 
নিশ্চয়তা, পেল্সন ইত্যাঁদ) সুযোগ পেয়েছিল। 

এইসঙ্গে রাজন্যবর্গ নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা হারান, তাঁদের সৈন্যদল ভেসে 
দেয়া হয় বা ভারতের নিয়ামত সৈন্যবাহিনীর অন্তরভূক্ত হয়ে যায়। হীতপূর্বে 
দেশীয় রাজাদের অধীন এলাকাগুঁলি এবার ভারতের অংশ 'হৃসাবে তার 
এক্তয়ারভূক্ত হয়। 

ভারতের স্বাধীনতা 'বাধ (১৯৪৭) মোতাবেক দেশীয় রাজ্যগ্ীলর ভারততভুক্তি 
বো পাকিস্তানভূক্তি) রাজন্যবর্গের ইচ্ছাধীন 'বধায় অনেকেই দ্ুত নিজেদের উদ্দেশ্য 
জ্ঞাপনে তংপর হন 'ন, কারণ তাঁরা আগেকার মতোই 'ব্রাটশ সম্রাটের সঙ্গে সরাসরি 
সম্পর্ক রক্ষায় ইচ্ছুক ছিলেন। 'ব্রাটিশ সরকার, বিশেষত মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৮ 
খস্টাব্দের জুন অবাধ ভারত ডো'মানয়নের গভর্নর-জেনারেল) রাজন্যবর্গের 
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এই বিরোধিতা সমর্থন করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অনূসৃত ভারত সরকারের সমস্পম্ট 
নশতি (যা ভারতভুঁক্তর জন্য রাজন্যবর্গকে অনুকূলতম সুযোগ দিয়েছিল) এবং 
দেশীয় রাজ্যগুঁলিতে (বিশেষত হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, 'ন্রবাগকুর, ভূপাল ও গাঁড়ষ্যা) 
বর্ধমান সামস্তবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার -- এই উভয় কারণে রাজন্যবর্গ দূত 
ভারতভুক্তির চুঁক্তস্বাক্ষরে বাধ্য হন। 

১৯৪৭-১৯৪৯ খ্যস্টাব্দের মধ্যে ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের ৫৫৫টি ভারতভূক্ত 
হয় এবং অন্যগুঁলি পাকিস্তানে যোগ দেয়। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগ্ালর ভারতভূক্তি 
তন ধরনে 'নিষ্পন্ন হয়: ২১৬ ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য পার্খবতাঁ প্রদেশের (বোম্বাই, 
মধ্যপ্রদেশ গাঁড়ষ্যা প্রভীত) পৃথক জেলা হিসাবে; ৭০ দেশীয় রাজ্য এককভাবে 
(ভূপাল, মাঁণপূর, 'ন্রপুরা) অথবা রাজ্যপুঞ্জের আকারে (হিমাচল প্রদেশ, কচ্চ, 
বিদ্ধ্যপ্রদেশ) কেন্দ্রশাসত এলাকা হিসাবে এবং ২৬৯টি ফেডারেল ইউনিট ও রাজ্য 
ইউনিয়ন হিসাবে (পেপসু _ পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন, রাজস্থান, 
সৌরাম্দ্র, মধ্যভারত, ন্রিবাঙ্কুর-কোচিন) অথবা প্রাক্তন সীমানার মধ্যে ফেডারেল 
রাষ্ট্র হিসাবে (হায়দরাবাদ, মহাশুর, জম্ম ও কাশমীর)। 

দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন ও পৃথক প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য _ এই উভয় ধরনের 
প্রদেশে আইনসভার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এই পরিষদের কাছে দায়ী সরকার 
গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতিনিধি হসাবে প্রাক্তন রাজারাই এগুলির 
গভর্নর বা 'রাজপ্রমুখ' নিযুক্ত হন। 

এভাবে প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুঁলির ভারতভুক্তি চলাকালে দেশে প্রথম 
ব্যাপকাঁভাত্তক আণুলিক ও প্রশাসানক সংস্কার বাস্তবায়ত হাচ্ছল। এইসঙ্গে নতুন 
জপ ও বন্দোবস্ত সহ রায়তওয়ারি এলাকার অনুরূপ একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা 
চালু হয়েছিল। এইসময় কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে ভূমিরাজস্ব কিছুটা হাস 
পেয়েছিল। 

প্রান্তন দেশীয় রাজ্যগ্যাীলর ভারতঙাঞ এবং পূর্বোক্ত শাসন ও রাজস্ব 
ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে রাম্দ্ৰীয় কাঠামো মজবুত হয়োছিল এবং সামস্ততান্ত্িক 
শৃক্তগ্ীল যথেম্ট দূর্বল হয়ে পড়োছিল। কিন্তু আপোস-রফার ফলে রাজন্যবর্গ 
জমিদারর একটা বড় অংশ, প্রাসাদ ও ধনদৌলতের মালিকানা সহ বিপুল অঙ্কের 
পেন্সন (বছরে হায়দরাবাদের নিজামকে ৫০ লক্ষ টাকা, মহাঁশরের রাজাকে ২৬ 
লক্ষ টাকা ইত্যাদি), নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও অনেকের জন্য 'রাজপ্রমূখের' পদ 
পাওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁদের পক্ষে প্রাক্তন রাজ্যগুলির অর্থনীতি, রাজনীতি 
ও সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব অব্যাহত রাখা সম্ভবপর 
হয়েছিল৷ 

১৯৪৭-১৯৪৯ খশস্টাব্দে দেশীয় রাজ্যগীলর এই অন্ততভূক্তি প্রান্রিয়া তিনটি 
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ব্যতিক্রম _ জনাগড় (কাথিয়াওয়াড উপদ্বীপ), হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর _- ছাড়া 
নির্বঘ্যেই 'নম্পন্ন হাচ্ছল। এই দেশীয় রাজ্যগ্ীলতে ব্যাপক অসস্তোষ দেখা 
দয়েছিল। 

জুনাগড়ের বাসিন্দাদের অর্ধেকের বোঁশ হিন্দু হওয়া সত্তেও এই রাজ্যের 
মূসালম শাসক পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। ফলত, সেখানে 
প্রচণ্ড গণাবক্ষোভ দেখা দেয় এবং ভারত সরকার জুনাগড়ে সৈন্য পাঠায়। 
১৯৪৮ খ্টস্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসে রাজ্যে গণভোট অনুম্ঠিত হলে বিপুল 
ভোটাধিক্যে রাজ্যটির ভারতভুক্তি সমার্থত হয় এবং নবাব পাকিস্তানে পলায়ন 
করেন। 
মূুসালম হওয়ার ফলে এবং ব্রিটিশ সংবাদপন্রগদালতে হায়দরাবাদের বিশেষ মর্যাদা 
সহ ব্রিটেনের সঙ্গে এই রাজ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রক্ষার অনুকূলে প্রচার চালানোর 
প্রোক্ষতে ব্রিটেনের প্রাত আসাক্ত বশত নিজাম এই রাজ্যের ভারতভূক্ত বিলাম্বত 
করছিলেন। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ খ৭স্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার 
নিজামের সঙ্গে এই 'স্িতাবস্থা অব্যাহত রাখার জন/ এক বছর মেয়াদ একটি চুক্তি 
সম্পাদন করে এবং তদনুযায় 'নিজামকে তাঁর সৈন্যবৃদ্ধি বা বাহরের সামরিক 
সাহাষ্য গ্রহণ ইত্যাদ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। 

কিন্তু নিজাম অচিরেই এই শর্তভঙ্গ করেন: ১৯৪৮ খনস্টাব্দে পাকিস্তান 
থেকে অস্রশস্তের একাঁট বড় চালান এখানে পেশছয়। স্বাধীন ভারতের এই 
মধ্যভাগে ব্রিটিশ সাম্নাজ্যবাদীদের একাট সামারক ও রাজনোতিক ঘাঁটির আয়োজন 
ক্ুমেই স্পম্ট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে এই রাজ্যের অভ্যন্তরেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। ১৯৪৬ খ্এীস্টাব্দে শুরু হওয়া নিজামবিরোধণ গণ-আন্দোলন কৃষক 
অভ্যুর্থানের রপলাভ করে এবং তা রাজ্যের সারা পূর্বাঞ্চলে (তেলেঙ্গানা) ছাড়িয়ে 
পড়ে। অভ্যুত্থান দমনের জন্য প্রশাসন ও সামন্ত ভূ্বামীরা 'রাজাকার' নামের এক 
সশস্ত্র বাঁহনী 'নয়োগ করে এবং তাদের হামলায় হায়দরাবাদের অমুসাঁলম 
জনগণের জীবন আঁতম্ঠ হয়ে ওঠে। 

তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের প্রভাব মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় 
জেলাগুলির তেলেগু ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ছাড়িয়ে পড়তে থাকে। এই 
পারাস্থিতিতে হায়দরাবাদের ভারত ত্যাগের উদ্যোগে এবং অন্ধ; অণ্চলে কৃষক 
আন্দোলনের বিস্তারে ডীদ্বপ্ন ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্ঢাস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
শনজামকে একটি চরমপন্র দেয় এবং এতে অন্যান্যের সঙ্গে 'রাজাকার বাহিনী ভেঙ্গে 
দেয়ার দাবি জানায়। ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ 
করে এবং পাঁচ দিনের মধ্যে পুরো রাজ্যঁট তাদের দখলে আসে । নিয়মিত ভারতীয় 
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বাহিনী শুধু রাজাকারদেরই উৎখাত করে নি, তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষকদের 
উপরও আক্রমণ চালায়। ১৯৪৯ খাস্টাব্দের গোড়ার দিকে নিজাম তাঁকে এই 
প্রদেশের রাজপ্রমুখের পদে বহাল করার শর্তে ভারতভুক্তর দালিল স্বাক্ষর করেন। 


কাশ্সশর: ভারত ও পাঁকস্তানের মধ্যে 
সংঘাতের সূত্রপাত 


জম্মু ও কাশ্মীরে এই সময় ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে স্থানীয় রাজার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে সবচেয়ে উত্তেজনাকর এক পরিস্থিত সৃন্টি হয়োছিল। 
১৯৪৭ খাস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কাশ্মীর পরিদর্শনের সময় মাউন্টব্যাটেন 
সেখানকার রাজাকে গণভোট অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। তিনি আশা করেছিলেন 
যে, এই রাজ্যের জনসংখ্যার আঁধকাংশ মুসলমান 'বধায় এর ফলে এট 
পাঁকস্তানভূক্ত হবে। 

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দশর্ঘস্থায়ী সংঘাত সাৃম্টই ছিল হায়দরাবাদ ও 
কাশ্মীরে অনুসৃত বিাটিশ নীতির লক্ষ্য । 

কিন্তু ১৯৪৭ খ্নীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী কাশ্মীর পেশছে শেখ 
আবৃদুল্লার মাঁক্ত আদায় সহ ন্যাশনাল কনফারেন্স ও মহারাজার মধ্যে একটি 
চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পাঁরকল্পনাটি ব্যর্থ করে দেন। অতঃপর ভারত 
ও পাঁকস্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ যাদ্ধ বাধানোই সাম্রাজ্যবাদীদের পরবতাঁ লক্ষ্য হয়ে 
ওঠে। ১৯৪৭ খঈস্টাব্দের ২২ অক্টোবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান 
উপজাতিরা কাশ্মীর আব্রমণ করে এবং ২৬ অক্টোবরের মধ্যে তারা শ্রীনগরের 
উপকণ্ঠে পেপছয়। 

মহারাজার প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে এবং তান 'নিজে শ্রীনগর থেকে পলায়ন 
করেন। এই পারাস্ছিতিতে ন্যাশনাল কনফারেন্সের গণতান্ত্িক অংশ ও কমিউাঁনটদের 
সংগাঁঠত জনশাক্ত শহর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 

মাউন্টব্যাটেনের বিরোধিতা সত্তেও ২৭ অক্টোবর ভারতাঁয় ছত্রীবাহননকে 
শ্রীনগর পাঠান হয় এবং পরদিনই পাঠান উপজাতিদের অনুগামী নিয়মিত 
পাকিস্তানী বাহনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধে। এভাবেই এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ 
শুরু হয়ে যায় এবং দুই দেশের ব্রিটিশ সেনাপাঁতরা য্দ্ধের তদারকি চালান 
(অক্টোবরের শেষপর্যন্ত জেনারেল ওকিনলেক দুই দেশেরই প্রধান সেনাপাঁত 
ছিলেন !)। 

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর অধিকৃত কাশ্মীরে 'আজাদ কাশ্মীর" নামে একাঁট 
সরকার গঠিত হয়। 
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১৯৪৭ খ্ীস্টাব্দের ৩১ ভিসেম্বর ভারত জাতসঙ্ঘের নিরাপত্তা পাঁরষদে 
কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্তাপন করলে “জাতিসঙ্ঘ কাশ্মীর কাঁমশন' গাঠত হয়। এই 
সংস্থায় মর্কিন ও ব্রিটিশ প্রাতানীধরা ভারত-পাকস্তানের মধ্যেকার সংঘাত বাদ্ধিতে 
সচেম্ট হন। ১৯৪৮ খ্যীস্টাব্দের বসন্তে সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটে এবং 
১৯৪৯ খস্টাব্দের ১ জানুয়ার থেকে যৃদ্ধাবরাঁত কার্যকর হয়। 

১৯৪৭ খ্যীস্টাব্দের শরৎকালে মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর 
উত্তরাধিকারী জম্ম ও কাশ্মীরের ভারতভুঁক্তর চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন। অবশ্য, 
এইসঙ্গে নতুন প্রদেশাটকে বশেষ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং ভাবষ্যৎ মীমাংসা 
সাপেক্ষে কাশ্মীরের মর্যাদার প্রশ্নাট উম্মুক্ত থাকে। 

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের ঘটনাবলী এই উপমহাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় -_ 
হিন্দ ও মুসলমানের মধ্যেকার বিদ্যমান উত্তেজনাকর সম্পর্কে ইন্ধন যুগিয়েছিল। 


[হন্দ-মূসালম দাঙ্গা: গান্ধ হত্যা 


ভারত বভাগের ফলে দটি দেশ সৃন্টি এবং নতুন সীমান্ত গড়ে উঠায় পাকিস্তান 
থেকে ভারতে হিন্দু; ও শখ এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে মুসলমান উদ্বান্তুদের 
ব্যাপক আগমন শুরু হয়। এই ব্যাপক প্রচরণের ফলে দুটি দেশের, বিশেষভাবে 
সীমান্ত এলাকাগ্ীলতে সংকট দেখা দেয়। ভারত থেকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপাঁতিদের 
সমৃদ্ধ উধর্বতন স্তরগুলির প্রতিনাধরাই প্রধানত পাকিস্তানে আসে। কিন্তু 
পাকিস্তান, বিশেষত পশ্চম পাঁকস্তান থেকে সবস্তরের হিন্দ ও শিখরা ভারতে 
আসতে শুরু করে। হিন্দ ও মুসলমানদের ব্যাপক দেশান্তর যান্রার ফলে উভয় 
দেশেই এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পারিক সম্পকে মারাত্মক অবনাত ঘটে : দেশান্তর 
যাত্রী উদ্বান্ত্রদের উপর আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ব্যাপক হত্যা নোমাত্তক ঘটনা হয়ে 
ওঠে। পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের উপর ধর্মান্ধদের অনুষ্ঠিত ব্যাপক 
নৃশংসতার ফল হিসাবে রাজস্থান, বহার, দিল্লশ সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে 
মুসলমানদের উপরও এর পঃনরাব্যাস্ত ঘটে। 

1হন্দু-মুসালম এঁক্যের অগ্রদূত গান্ধী এইসব ঘটনাবলীতে মর্মাহত হন। 
মুসাঁলম হত্যার বিরুদ্ধে তিনি অনশন শুরু করেন। গান্ধীর এই অনশনের ফলে 
হন্দুমহাসভা ও এর সংশ্লন্ট আধা-সামারক বাহন? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সত্যের 
অনুসারী জাতিদন্ভী হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্র কেবল হিন্দু-মুসাঁলম সম্পর্কের ক্ষেত্রে গান্ধীর এই উদ্যোগের জন্যই নয়, 
চল্লিশ দশকে তাঁর সামাঁজক ও রাজনোৌতক কোন কোন দৃষ্টভাঙ্গর আমূল 
পারবর্তন দেখেও অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ব্যাপক জাতিদন্তী ধমীঁয় প্রচারের এই 
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মুহূর্তে হিন্দুমহাসভার এক সদস্য ১৯৪৮ খ্ডস্টাব্দের ৩০ জানদয়ার গান্ধীর 
উপর গুল চালায় এবং তিনি নিহত হন। 

গান্ধীহত্যার ফলে সারা ভারতে বক্ষোভের ঝড় বয়ে যায় এবং জনগণ 
হন্দুমহাসভার মতো সাম্প্রদায়ক সংগঠনগ্যাল 'নাঁষদ্ধ করার দাঁব জানায়। কোন 
কোন জায়গায় এই সংগঠনের সদস্যদের হত্যা করা হয়। সরকার রাম্দ্ৰীয় 
স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বেআইন ঘোষণা করে এবং হন্দুমহাসভা তার যাবত?য় 
রাজনোতিক কার্যকলাপ প্রত্যাহারক্রমে তা সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সীমত করতে 
বাধ্য হয়। ১৯১৪৮ খএইস্টাব্দের জানুয়ার মাসের বেদনাকর ঘটনাবলনর ফল 
হিসাবে 'জাতর পিতা'র এই মৃত্যু সাম্প্রদায়িক হিন্দ নেতাদের আশা-আকাঙ্্ষাকে 
বিধ্বস্ত করে 'দয়েছিল। 

নতুন রাস্ট্রের সার্বভৌমত্ব মজবুত হওয়ার পর দেশবিভাগজনীত অর্থনৌতিক 
ফলাফলগ্ণাীলর মুকাবলাই জাতর প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। 


দেশাঁবভাগের অর্থনোতক ফলাফল 


অজল্মা, যুদ্ধকালীন উৎপাদন হাস, কোন কোন ধরনের কাঁচামাল ও 
[শল্পদ্রব্যের ঘাটাতজনিত যুদ্ধোত্তর অসুবিধাগুঁল দেশাঁবভাগের ফলে প্রকটতর 
হয়ে উঠোছিল। 

পাকিস্তানের অন্তভূক্ত কীঁষএলাকায় ইীতিপূর্বে দেশের ৪০ শতাংশ তুলা, 
৮৫ শতাংশ পাট, ৪০ শতাংশ গম উৎপন্ন হত। ফলত, ভারতে আঁচরেই তার 
প্রধান শিল্পশাখা বস্ত্রশিল্পে কাঁচামালের অভাব সহ খাদ্যঘাটাতি দেখা 'দয়েছিল। 

১৯৪৭-১৯৪৮ খ্স্টাব্দের যুদ্ধের পর ভারত-পাঁকস্তানের মধ্যে ১৯৪৯- 
১৯৫০ খ্যাস্টাব্দে এক বাঁণজ্যযদ্ধ শুরু হলে ওপাঁনবৌশক যুগে গড়ে-ওঠা 
আন্তঃআগুলিক অথনোতক সম্পক মারাতআ্মকঙবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় ভারত 
পাট ও তুলা উৎপাদনের এবং পাকিস্তান নিজস্ব বস্তশিল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ 
করে। উদ্বাস্তু সম্পাতির স্বত্ব, সীমান্তের ওপারের আর্ক দাবদাওয়া, অর্থভাণ্ডার 
বিভাগ ইত্যাদি অর্থনোৌতিক সমস্যাবলী সমাধানে তাদের ব্যর্থতাও এই দুই দেশের 
বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ককে জঁটলতর করে তুলেছিল। 

সাধারণ জলসেচ ব্যবস্থা এবং পাঁরবহণ প্রণালী অতঃপর ভেঙ্গে পড়ে। 
এমতাবস্থায় দীর্ঘকাল আসামের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশ কেবল বিমানপথেই 
যুক্ত 'ছল। 

বস্মশিল্পের সরবরাহ হাস এবং এর বাজার সংকীর্ণ হয়ে ওঠার ফলে 
বস্তকলের কোন কোনটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও বাঁকগ্যালতে সাপ্টাহিক কার্যাদন 
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কমান হয়োছিল। কাঁচামালের অভাব ও হঠাৎ বাজার ছোট হয়ে যাওয়ায় ক্ষুদ্র 
উৎপাদক, ও তাঁতিরাই ক্ষাঁতগ্রস্ত হয়োছল সবচেয়ে বোৌশ। 

১৯৪৯ খনসস্টাব্দের শরৎকালে প্রধান শিল্পশাখাগ্ালতে উৎপাদনের পারমাণ 
'দ্বতীয় 'বিশ্বযুদ্ধকালণীন উৎপাদন মান্রায় ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত হাস পেয়োছল। 
কাঁচামালের ঘ্বাটাতি ও তৈরী পণ্যের বাজারের অভাবের জন্যই শুধু এই মন্দা 
ঘটে 'ন, প্রধান যল্লপাতির অবক্ষয়ও এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। পাঁরবহণ ব্যবস্থার 
পারাস্থিতও ছিল অনুরূপ: ৬০ শতাংশ রেলইঞ্জিন ও বাঁগ বদল জরুরী হয়ে 
উঠোছল। 

উৎপাদন ঘাটাতর আনবার্য ফল হিসাবে চাকুারর ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা 
দেখা দেয়। অনেক এলাকায় কারখানা-্রীমক ও গৃহাঁশিজ্পের কারগরদের মধ্যে 
ব্যাপক বেকারী দেখা দেয়। দণ্টান্ত হিসাবে, পূর্ব পঞ্জাবে ১৯৪৬-৪৭ এবং 
১৯৪৭-৪৮ খননস্টাব্দের মধ্যে শিল্পশ্রমকের সংখ্যা এক-ততীয়াংশ হ্যাস 
পেয়েছিল। উদ্বান্ত্র আসার ফলেও পারস্থিতি জঁটলতর হয়ে উঠোছল এবং এদের 
সংখ্যা ৭০ লক্ষ আতনক্রম করোছল। 

এই সময় শল্পজাত ভোগ্যপণ্যের ঘাটাতর সঙ্গে খাদ্যাভাবের সান্নপাত 
ঘটোছিল: স্বাধীনতার প্রথম দিকের বছরগলিতে য্দ্ধপূর্ব উৎপাদনের ৯০ ভাগ 
ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল। 

দেশাবভাগ অর্থনীতির ওপাঁনবোৌশক কাঠামোর অসঙ্গতিজাত ভারতীয় 
অর্থনীতির অন্তলর্ঈন অসঙ্গতির পাঁরসর আরও বৃদ্ধি করোছিল। স্বাধীনতার 
পরবতর্শ কয়েক বছর ভারত অনুন্নত কীষিপ্রধান দেশই রয়ে গিয়েছিল এবং তার 
অর্থনৌতিক কাঠামোয় প্রাক-পধাঁজতান্দ্িক ধরনই প্রাধান্য পেয্েছিল। ১৯৪৮- 
১৯৪৯ খ্২স্টাব্দের জাতীয় আয়ের অঙ্কেই এটি সহজলক্ষ্য: ৪৮.১ শতাংশ 
কাঁষ থেকে, ১১:৫৪ শতাংশ কুটিরাশল্প ও কারগর থেকে এবং ৮.৩ শতাংশ 
বৃহদায়তন উৎপাদন থেকে । জাঁমর মালকানা ও জাম ব্যবহার প্রণালীর 
সামন্ততান্ত্িক জেরের প্রাধান্য এবং কাঁষি যন্ত্রপাতির মধ্যয্‌গীয় স্তরের মধ্যেই 
এদেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতার স্তর (বিশ্বের 'নিম্নতমদের অন্যতম) স্পম্ট হয়ে 
উঠোছল। তখন ভারতে মাথাঁপছ আয়ের পাঁরমাণও ছল বিশ্বের নিম্নতমদের 
অন্যতম: ১৯৪৮ খএসস্টাব্দে ২৪৬ টাকা অর্থাৎ, ব্রিটেন ও যার্কন যুক্তরাষ্ট্রের 
মাথাপিছু জাতীয় আয়ের যথান্রমে ১০ ও €& শতাংশ। 

অর্থনশীতর প্রধান শাখাগুলতে বিদেশী, মূলত ব্রিটেনের ম্‌খ্য অবস্থানের 
প্রোক্ষতে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোন কোশল গ্রহণের পারসর 
ছিল খুবই সীমিত। ভারতে বিদেশী লাগ্মর প্রথম জাঁরপ অন্সারে দেখা যায় 
যে, ১৯৪৮ খুইস্টাব্দের জুন মাস পর্যস্ত এদেশে অনুরূপ 'বানয়োগের মোট 
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৩২০ কোট টাকার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ্ভাগ ছল ৭২ শতাংশ । 'বাঁভন্ন শিল্পে 
'বিদেশশ লাগ্ঘর 'হসাবাঁট নিম্নরূপ (শতাংশ হারে) : তেল-সংগ্রহ ও তেলশোধনের 
৯৭, রবার শিল্পের -_ ৯৩, ন্যারো গেজ রেলপথের -_ ৯০, দেশলাই উৎপাদনের _ 
৯০, পাটশিজ্পের -- ৪৯, চা-বাগানের -- ৮৬ ও খাঁনাঁশল্পের -_- ৭৩ ইত্যাদি। 

বদেশী একচেটিয়ারা ভারতে লাগ্রকৃত প:ঁজ থেকে বার্ষক গড়পড়তা ১২০ 
কোটি থেকে ১৫০ কোটি ডলার অবাধ মুনাফা অর্জন করত। 

ভারতীয় অর্থনীতির ওঁপাঁনবোশক কাঠামো এবং বিদেশী পাঁজর প্রাধান্য 
আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ প্রণালীর মধ্যেও ভারতের অবস্থান নিধধারণ করোছিল। 
আগের মতো ভারত এখনো শিল্পপ্রধান পণজতান্লক দেশগুলির, বিশেষত 
ব্রটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী উপাঙ্গেরই কাজ করাছল। ১৯১৪৬-১৯৪৭ 
খ:শস্টাব্দে ভারতের মোট আমদানির ৬০ শতাংশই 'ছল শস্য ও তৈরী পণ্য এবং 
রপ্তানির ৫২ শতাংশ ছল কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য । 

এভাবে নব্যস্বাধীন ভারত শতাব্দীকালের অনগ্রসরতা উত্তরণ সহ বহুমুখী 
আধুনিক অর্থনপাতি গঠনের এক দুঃসাধ্য কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি দাঁড়য়োছল। 


অর্থনৈতিক কর্মনশীতি: মিশ্র অর্থনশীত 


স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের মূল উদ্যোগগলি 
দেশাবভাগজাঁনত অসুবিধা দূরীকরণেই প্রধানত কোন্দ্রত ছিল। 

সরকার ক্রমে ভ্রমে পাট ও তুলা চাষের এলাকা বাড়ান (যথাক্রমে ৬০-৭০ 
এবং ২০-২৫ শতাংশ) সহ নতুন নতুন জলসেচ প্রকল্প তোর করোছল। ১৯৪৭ 
খশস্টাব্দেই অনাবাদী জঁমিচাষ পাঁরকজ্পনার সহযোগিতায় একটি সরকার ট্যান্টর 
সংস্থা গঠিত হয়েছিল। 

তবু খাদ্যোৎপাদনে প্রায় কোনই উল্লাতি ঘটে নি। স্থায়ী খাদ্যাভাবের দরুন 
১৯৪৭-১৯৫০ খীস্টাব্দের মধ্যে ভারত ১ কোটি টনের বোশ গম আমদানি 
করতে বাধ্য হয়োছিল। 

'বাভল্ল ব্যবস্থা গ্রহণ সত্তেও মাথাপিছু মূল খাদ্যের পাঁরমাণ হ্থাস অব্যাহত 
ছিল। ১৯৪৮ খ্টস্টাব্দে শহরগ্লিতে মূল খাদ্যসামগ্রীর রেশানং চালু হয়। 
খাদ্যসামগ্রী ও জরুরী ভোগ্যপণ্য নিয়ে অবাধ ফটকাবাজশ শ্রামক, কাঁরগর, বাব্য- 
কম্দের অধস্তন ও মধ্য স্তরগ্াল এবং শিল্পোদ্যাগীদের নম্নস্তরগযালর 
পাঁরবারক সংস্ছানের উপর কঠোর আঘাত হেনেছিল। এইসঙ্গে ফটকা লেনদেনের 
মাধ্যমে বিপুল বিভ্তসণ্টয় চলছিল. প্রাথামক সণ্য় প্রক্রিয়ায় তীব্রতা দেখা 
1দয়েছিল। 
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১৯৪৯ খ্শস্টাব্দ নাগাদ অর্থনোতক পারাক্ছাতিতে 'িছ:টা স্াস্থাত দেখা 
দলে নিজ সয় শিল্পে লাগ্রর জন্য দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায় উৎসাহী হয়ে 
উঠোঁছল। 

বস্তাশিল্পের উৎপাদনে অব্যাহত ঘাটাঁত সত্তেও এই সময় ভাঁর শিল্পের কোন 
কোন খাতে (সমেন্ট, রাসায়নক ও ইস্পাত শিল্পে) উন্লাত দেখা দিয়োছল। 
শিল্প ও বেসামারক নির্মাণে নতুন উদ্দীপনা সণ্টারের জন্যই এট ঘর্েছিল। 

রেলপথের জন্য নতুন ইঞ্জিন সরবরাহ শুরু সহ মুখ্য যন্ত্রপাতি আমদানি 
বাদ্ধর কল্যাণে কারখানার জন্য বাড়তি মোশন টুলস যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছিল। 

স্বাধীনতার গোড়ার দিকের বছরগাাীলতে য্দ্ধের সময় সত স্টারলং ভাণ্ডার 
থেকেই (১১৪৭ খ্ঈস্টাব্দে মোট ১৫০০ কোট টাকা) প্রধানত ভারত তার 
যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যয় মেটাত। ১৯৪৮ খ্যাস্টাব্দের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত 
ইঙ্গ-ভারত অর্থ-ুঁক্ত মোতাবেক সামারক সাজসরপঞ্জাম, 'ব্রাটিশ কর্মচারীদের পেন্সন 
ইত্যাদর জন্য ৫০০ কোঁট টাকা এবং অবশিন্ট ১০০০ কোটি টাকা ভারতের 
শিলপসামর্থয বৃদ্ধ ও আধূুনিকীকরণের মাধ্যমে এখানে 'ব্রাটশ শিল্পের মূল 
যল্পাতির একটি বাজার গড়ে তোলার জন্য ব্যায়ত হয়োছল। 

দুই দেশের মধ্যেকার এই চুক্তির বলে দেশের শিল্পাবকাশের ধারায় কিছুকাল 
'ব্রাটশ একচেটিয়াদের প্রভাব অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়োছিল। কিন্তু তা ভারতে 
বদেশী একচেটয়াদের অন্যান্য প্রীতিদ্বন্বী (মান যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম 
জার্মানি) অনুপ্রবেশ বা ভারতীয় বুর্জোয়াদের শাক্তবাদ্ধ ঠেকাতে পারে নি। 

আর্থিকভাবে দূর্বল এবং কৃৎকোৌশলগত সাজসরঞ্জাম ও জ্ঞানের দিক থেকে 
বিশেষ অনগ্রসর ভারতীয় বুর্জোয়ারা সাধারণত বিদেশ পখীজপাঁতদের সঙ্গে 
চুক্তর 'ভীত্ততে নতুন শিল্পশাখা নির্মাণের জন্য মিশ্র কোম্পানি গঠন করোছিল। 
স্বাধীনতার প্রথম তন বছরে মোটর-গাঁড় ও ট্যান্টর যোজন, সাইকেল নির্মাণ 
ও উৎপাদনের অন্যান্য খাতে ৮৮ট মিশ্র কোম্পানি গাঁঠত হয়েছিল। 

সরকার রক্ষামূলক শুজ্কনীত প্রবর্তন এবং ব্যাক্তগত বিদেশী প:ঁজর 
কার্যকলাপের উপর 'কিছ;টা নিয়ন্্ণ আরোপ করে ব্যক্তিগত সংস্ছা গঠনে উৎসাহ 
যুগিয়েছিল। 'শিল্পাঁনর্মাণের জন্য ১৯৪৮ খ্2ীস্টাব্দে ১০ কোটি টাকার মূলধন 
সহ রাম্দ্রীয় শিল্প 'ফিনাল্স কর্পরেশন গঠিত হয়েছিল। 

১৯১৪৮ খএ৭স্টাব্দের এরীপ্রল মাসে সংঁবধান-সভায় পঠিত জওহরলাল নেহরুর 
িল্পনশীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের 'ভীক্ততেই বিশেষত ভারতের অর্থনোতিক কর্মনীতির 
ধারাগ্যীল সত্রবদ্ধ হয়োছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি তথাকথিত মিশ্র অর্থনীতি 
একচেটিয়া অধিকার সরাক্ষত ছিল। অস্ব্রনির্মাণ, পারমাণবিক শাক্ত উৎপাদন 


৬৪৫ 


ও রেলপথে রাম্ট্রেরে একচেটিয়া আঁধকার প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল। লৌহঘটিত 
ধাতুশিল্প, কয়লা ও তেল শিল্প, বিমান নির্মাণ, কয়েক ধরনের মেকাঁনকাল 
ইঞ্জিনিয়ারং সহ ভারী শিল্পের কয়েকটি 'নাদ্ট খাতে নতুন সংস্থা গঠনের 
অধিকার কেবল রাম্ট্রেরইে একাতয়ারভূক্ত ছিল। তদপাঁর ভারী ও লঘু 'শল্পের 
আরও ১৭ গুরত্বপূর্ণ শাখা সরকার পাঁরকল্পনা ও নিয়ল্মণে এসেছিল। 

১৯৪৮ খশস্টাব্দের ১ জুলাই ভারতীয় 'রজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং 
১৯৪১৯ খ:শস্টাব্দে ব্যাত্কিং কোম্পানি বিধি" প্রণয়ণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জয়েন্ট- 
স্টক ব্যাঙ্কের উপর সরকারী নিয়ল্মণ কায়েমের ফলে রাষ্ট্রীয় পধাজতন্ত্রের নতুন 
গাঁতপথ স্পম্ট হয় উঠোছল। 

প্রাক্তন ওপাঁনবোশক সরকারের সম্পা্তর (প্রধান অস্ত্রনির্মীাণ কারখানা, 
রেলপথ ও বিদ্যুৎ স্টেশনগ্যাঁল) ভাত্ততে তোর রাম্দ্রীয় খাতে ১৯৪৮ খুঈস্টাব্দে 
মোট শিজ্পোৎপাদের মান্ন ৬ শতাংশ উৎপন্ন হয়োছল। 

নেহরু সরকার কর্তৃক রাম্দ্ৰীয় প:জতন্ত্র প্রাতষ্ঠার এই প্রাথথামক উদ্যোগের 
সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্মরণীয় যে, তাঁর অর্থনোৌতিক কর্মনীত ছিল ওপানিবোশক 
সরকারের এই প্রচেন্টা থেকে মৃূলগতভাবে আলাদা । 


ডোমিনিয়ন সরকারের বৈদেশিক নশীত 


ডোমানয়ন সরকারের বৈদেশিক নীতির মধ্যেই জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি 
স্পম্টতর হয়ে উঠোছল। সেই ১৯৪৬ খএনস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর ওপাঁনবোৌশক 
ভারতের অন্তর্বতঁকালীন সরকার নিরপেক্ষ নাতির প্রাতি সমর্থন সহ সকল 
সামরিক জোটে যোগদানে অস্বীকৃত হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর শান্ত 
ও সাক্রয় নিরপেক্ষতার নীতি সম্প্রসারণ ও বিকাশসাধনের পূর্ণতার সুযোগ দেখা 
দিয়েছিল। ভারতকে কূটনৌতিক 'বাচ্ছন্নতার কোন পর্যায় আঁতন্রম করতে হয় নি 
এবং তাই সব্রিয় বৈদোশক নীতি অনুসরণের পক্ষে তার অবস্থান ছিল খুবই 
অনুকূল: ১৯৫০ খঃসস্টাব্দের গোড়ার দিকে ৩৯ট রান্ট্রের সঙ্গে সে কুটনোতক 
সম্পর্ক স্থাপন করোছিল। 

১৯৪৮ খশস্টাব্দে শাসকদল কংগ্রেসের জয়পূর আঁধিবেশনে একটি বিশেষ 
প্রস্তাবে ভারতের বৈদোশক নীতি সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। এট ছিল 
ওপাঁনবোৌশকতাবিরোধী এবং শান্ত, নিরপেক্ষতা ও জোটবাহর্ভৃত নীতাভন্বিক। 

জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রাতনিধি জাঁতসঙ্ঘের অনুমোদনক্রমে পররাম্ট্রশাঁসিত 
দেশগ্‌লিকে জাতসঙ্ঘের আছিভুক্ত দেশে পাঁরণত করার আহবান জানান। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গঠিত জাতিসচ্ঘের 'বাভন্ন 
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কামাটতে ভারতীয় প্রাতনাধদের কার্যকলাপের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক নীতির 
ওপনিবোশকতাবিরোধী দিকগুলি প্রকটিত হয়ে উঠেছিল । 

১৯৪৭ খ্ীস্টাব্দে দিল্লীতে এশিয়ার পারস্পারক সম্পর্ক সংক্রান্ত সম্মেলন 
আহ্বানের মাধ্যমে ভারত এশীয় দেশগ্যালর সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ প্রাতিজ্ঞার প্রথম 
উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে ৩২টি দেশের প্রাতানাধরা যোগ দেন। কিস্তু সাধারণ 
রাজনৈতিক লক্ষ্যের অন্পস্থিতির দরুন এতে কার্যকর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল 
খুবই সাঁমত। 

নেহরু সরকার সোভিয়েত ইউীনয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশের সঙ্গে 
বন্ধ-ত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ভারত 'ছিল চীন গণতান্লিক প্রজাতন্নকে 
স্বীকৃতিদাতা অন্যতম প্রথম দেশ। 

তব্য এই সময়ই ভারতের বৈদেশিক নীতিতে কিছুটা দোদুল্যমানতা ও 
অসঙ্গাতি দেখা 'দয়োছিল। এটি অবশ্য খোদ দেশের অভ্যন্তরীণ পাঁরাস্ছিতি এবং 
বিশেষত টেনের চাপের জন্যই ঘটোছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ভারতের অর্থনীতি 
ও রাজনীতিতে তখনো ব্রিটেনের পর্যাপ্ত প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এইসব অসঙ্গাতর 
অন্যতম দষ্টান্ত হল: ভারত সরকার হো চি গমন সরকারকে সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে 
মালয়ে ব্রিটিশ নীতিতেও মদত ঘযুগিয়ৌোছল। ১৯৪৯ খ্স্টাব্দে "দিল্লীতে 
ইন্দোনেশীয় সমস্যা আলোচনার জন্য আহত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত 
জাতিসজ্ঘে গৃহীত আনুযাঙ্গক প্রস্তাবটি (যে-প্রস্তাবে ওপনিবোশিকতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামীদের কার্যত কোন সাহায্যই দেয়া হয় নি) অনুমোদনের চেয়ে বৌশ আর 
ছুই করে নি। 

এই কালপর্বে ভারত তার 'শিল্পায়নে মাঁক্নী অর্থ ও কৃংকোশল সাহায্যের 
আশায় মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুকে পড়েছিল। নেহরদ ভারত-মার্ফন 
যোগাযোগ বিস্তারের মাধ্যমে ভারতের উপর 'ব্রটেনের চাপ কমানোর প্রয়াস পান। 
১৯৪৯ খঁস্টাব্দে ১১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যস্ত নেহরু মাকিন যুক্তরা্ট্ 
ভ্রমণ করেন। এতে দুই দেশের মধ্যে রাজনোতিক নৈকট্যবৃদ্ধর চেস্টা সফল না 
হলেও পরবতাঁ বছরগাঁলতে তাদের মধ্যে ব্যাপক অর্থনোৌতিক দহযোগিতার 
পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং তা ভারতে মাঁক্ন পধাজ প্রবেশে উৎসাহ 
যুগিয়েছিল। 

ভারতের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কাশ্মীর সমস্যাজনিত কারণে পাকিস্তানের 
সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। কাশ্মীর সমস্যা জাতিসঙ্ঘে 
আসায় ইঙ্গ-মার্কন জোটের পক্ষে মধ্যগ হিসাবে কাশ্মীর সম্পাকৃতি জাতিসঙ্ঘ 
সযোগ সৃন্ট হয়োছল। কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব বার বার 
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প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাটত ভারতের দু পদক্ষেপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, 
ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবতাঁ বিশ্বের অন্যতম আত গ্রত্বপূর্ণ 
এলাকা -_কাশ্মীরকে ন্যাটোর একটি ঘাঁটিতে পাঁরণত করার চেস্টা ব্যর্থ করে 
'দিয়েছিল। 


শ্রেণ-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধ 


ভারতের রাজনোৌতক স্বাধীনতা লাভ ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজক 
প্রশাতর এক আতগন্রৃত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পরবতর্শ বছরগলিতে 
ভারতাঁয় সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায়ই কেবল এই প্রগ্াতির ফলভোগের সুযোগ 
পেয়েছিল। ১৯৪৭-১৯৪৯ খ্যীস্টাব্দের মধ্যে জনসাধারণের জাবনযান্রার মান 
যথেম্ট অবনমিত হয়েছিল এবং ফলত, দেশে সামাজিক উত্তেজনা ও শ্রেণী-সংগ্রামের 
তীব্রতা বৃদ্ধ পেয়েছিল। 


ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। 
কমিডীনষ্ট আন্দোলনের বাম-াবচ্যুতি 


১৯৪৮ খ৭স্টাব্দের ফেব্রুয়ারর শেষ ও মার্চের গোড়ার দিকে বোম্বাইয়ে 
অন্্ঠিত ভারতের কামউনিস্ট পার্টির "দ্বতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবগৃঁলি ১৯৪৮- 
১৯৪৯ খশস্টাব্দের সংগঠিত শ্রামক ও কৃষক আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব 
বস্তার করোছিল। কংগ্রেসে উপস্থিত ৮৯ হাজার প্রাতানাধর সংখ্যাট ছল পার্টর 
পর্যাপ্ত শক্তিবৃদ্ধর এক সূচক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটির 
সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর প্রাতিবেদনাট সেখানে কঠোর সমালোচনার 
সম্মুখীন হয়। যোশী সহ পার্টর নেতৃবন্দ দক্ষিণপল্থী সুবিধাবাদ ও 
জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির আঁভযোগে আভযুক্ত হন। 

একটি গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনকে এই কংগ্রেস বিপ্লবী শাক্তগুলির প্রধান কার্য 
হিসাবে চিহ্ত করে এবং এর কর্মসূচিতে থাকে: সুদূরপ্রসারী সামাঁজক 
পাঁরবর্তনের সূচক হিসাবে 'বনা খেসারতে জমিদার উচ্ছেদ: সকল ব্রিটিশ 
শল্পসংগ্ছা সহ প্রধান শিক্পশাখা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ; 'শনম্নতম মজুর ও 
৮ ঘণ্টার কার্ধদিন প্রবর্তন; কারখানায় শ্রাীমকদের নিয়ল্মণ চালু; দেশীয় রাজ্যগাল 
বিলোপ ও জাতীয় ভাষার 'ভান্ততে এগার প্রশাসন পুনর্গঠন; ভারতের সকল 
জাতিসম্তার আত্মনিয়ল্্ণ অধিকার ঘোষণা; বর্ণগত ও অন্যান্য সকল বৈষম্যমূলক 
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ব্যবস্থা উৎখাত ইত্যাঁদ। কংগ্রেস ভারতাঁবভাগকে একটি সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্র হিসাবে 
নিন্দা করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পকর্ছেদের দাঁব জানায়। 

গণতান্ত্িক ফ্রপ্টের এই কর্মকৌশলের ঘোষণা সত্তেও জাতীয় শাক্তর ক্ষেত্রে 
অধিকাংশ সদস্যই বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদকেই সমর্থন দেয় এবং এতে নেহরু 
সরকারকে সাম্মাজ্যবাদীদের জোটভুক্ত হওয়ার জন্য আভযুক্ত করা হয়। 'বি টি. 
রণ্ণাদভের পাঁরচালনায় নবানর্বাচত নেতৃবৃল্দ কার্যত সশস্ন সংগ্রামের মাধ্যমে 
কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করারই আহবান জানান। 

ভারতের কমিউানস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের বাম-সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির ফলে 
সারা দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন 
এলাকায় পার্ট বিধ্বস্ত হয়ে গিয়োছল এবং সে জনগণের রাজনীতি সচেতন 
স্তরগদালির অনেকেরই সমর্থন হাঁরিয়েছিল। 

দেশের দক্ষিণপন্থী শাক্তগু্লি তখন কাঁমউানস্টদের উপর নিার্বচার হামলা 
চালায়। এমতাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্ট ও তার নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনগুঁল 
আত্মগোপনে বাধ্য হয়। কোন কোন রাজ্যে (মাদ্রাজ, পাশ্চমবঙ্গ, ব্রিবাগ্কুর-কোচিন) 
সরকার পার্টকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং শুরু হয় কামউীনস্ট ও 
গণসংগঠনগ্যলির সন্তিয় কমা্দের বিরুদ্ধে ব্যাপক নির্যাতন। অচিরেই পালশ 
পাঁলট ব্যুরোর বহন সদস্য, সারা ভারত ট্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেস ও 'কষান সভার 
অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। আত্মগোপনের অবস্থায় সংগ্রাম চালনার কঠোর 
পাঁরস্থিতিতে পার্টর নিটোল কোষকেন্দ্রটি ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠলেও 
এতে গণসংগঠনগনালর কার্যকলাপ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়োছল। 


শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন 


কমিউানস্ট পার্ট ও ট্রেড ইউনিয়নগ্রলির বিরদ্ধে অনুসৃত দমনমূলক 
ব্যবস্থার প্রোক্ষতে ভারতের শ্রীমক শ্রেণী সভা ও ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিবাদ 
জানাতে থাকে। কিন্তু এই সময়কার ধর্মঘট আন্দোলনের 'নিম্নমাত্তা লক্ষণীয় : 
১৯৪৮ খশস্টাব্দে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রীমক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল এবং 
৭৮ লক্ষ কার্যাদন বিনম্ট হয়োছিল, কিস্তু ১৯৪৯ খ্7ণস্টাব্দে হিসাবাঁট যথাক্রমে 
৬ লক্ষ ৮৫ হাজার শ্রামকে এবং ৬৭ লক্ষ কার্যাদনে পেশছেছিল। শ্রামক শ্রেণীর 
অর্থনৌতক সংগ্রামের এই মন্দা কেবল শ্রেণগত ক্লান্ত, কর্তপক্ষের নিম্ঠুর অবদমন 
ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ পরাস্থিতির জন্যই ঘটে নি, খোদ ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যেকার ভাঙ্গনও এতে ইন্ধন য্াগিয়েছিল। 

১৯৪৭ খুবস্টাব্দের মে মাসেই জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয় জাতশয় 
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ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় এবং এর নেতৃবৃন্দ ১৯৯৪৮ খ-৭স্টাব্দে কংগ্রেস 
ওয়া্কং কাঁমটির সিদ্ধান্তের (শিল্পে শান্তিরক্ষার জন্য শ্রামকদের প্রাত আবেদন) 
প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ১৯৪৮ খশস্টাব্দে বাভন্ন সমাজতান্দিক দলের 
প্রভাবাধীন 'হন্দ্‌ মজদুর সভা ও সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে আরও 
দুটি ট্রেড ইডীনয়ন কেন্দ্র গাঠিত হয়। এই শেষোক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রাট 
পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়নগুলকে প্রধানত এক্যবদ্ধ করেছিল। 

এমন কি, তিনাট নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রাতচ্ঠিত হওয়ার পরও সারা 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে তখনো ভারতীয় মেহনাঁতিদের বৃহত্তম সংগঠন 
ছিল ১৯৪৯ খঃস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অন্াম্ভত এর আঁধবেশনই তা প্রমাণ করেছিল। 
শ্রাীমক ধর্মঘট এবং কালকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য ?শিল্পকেন্দের বাব-কম'দের 
ধর্মঘট উল্লেখ্য। কঠিন পারাস্থৃতি সত্তেও কতকগ্াল ধর্মঘট সফল হয়েছিল: 
সারা বছর চালু কয়েকটি সংস্থায় কার্ধাদন হ্রাস সহ কোন কোনাঁটতে মজ্বীরবাদ্ধি 
ও বর্ধমান দ্রব্যমূল্যের প্রোক্ষিতে মাগ্গী ভাতা আদায় করা িয়োছিল। 

১৯৪৮-১৯৪১৯ খুশস্টাব্দে ভারতীয় শ্রম-আইনের ভীত্তস্বরূপ গৃহশত 
কয়েকটি আইন ছিল শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামেরই গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রাতি। এগুলি : 
শশল্পাঁবরোধ আইন" (১৯৪৭), "ভারতীয় ট্রেড ইউাঁনয়ন আইন” ১৯৪৭), 
'কারখানা আইন" (১৯৪৮), কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন” (১৯৪৮), 
সর্বানম্ন মজার আইন, (১৯৪৮) ইত্যাঁদ। 

সরকারীভাবে গৃহীত শ্রম-আইনের বাস্তবায়নই অতঃপর ট্রেড ইউীনিয়নের 
প্রধান কর্মকাণ্ড হয়ে উঠোছল। 

১৯৪৭-১৯৪৯ খএসস্টাব্দের শ্রীমক শ্রেণীর সংগ্রাম ছাড়াও তখন দেশের 
কতকগ্যাল এলাকায় ভারতীয় কৃষক সমাজের কোন কোন স্তর ব্যাপক আন্দোলন 
শুর করোছিল। রায়ত-চাষীদের নিম্নতম স্তরের নানা দলের মধ্যেই এই ধরনের 
কার্যকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়োছিল। তারা খাজনাহ্াস, দ্রব্যের বদলে অর্থ "দয়ে 
খাজনাশোধ, ভূমিস্বত্বের উপর বংশানন্রীমক আঁধকার ইত্যাদি দাঁব জানাচ্ছিল। এই 
লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের ভাগচাষীরা লড়াই 
শুরু করোছল। বড় বড় জামদার ও ধন কৃষক কর্তৃক জমি থেকে ঘন ঘন প্রজা- 
উচ্ছেদের ঘটনাগ্যীলই প্রধানত রায়ত-টাষীদের এই আন্দোলনে ইন্ধন বাগিয়োছিল। 
আইনাট দ্রুত প্রবর্তনের দাবিতে রায়ত-চাষীদের ধনী অংশ সহ কৃষকদের ব্যাপক 
স্তর আন্দোলন শুরু করোছল। ্যক্তপ্রদেশের কয়েকটি জেলা (বালিয়া), পেপস 
ও দেশের দাক্ষণাংশে কৃষকদের উদ্যোগে জাঁমদারদের জাঁমদখল শুরু হয়োছিল। 


৬৫০ 


১৯৪৬ খঈস্টাব্দ থেকে কৃষক-আন্দোলনপুস্ট তেলেঙ্গানায় কৃষকদের এই 
ধরনের কার্যকলাপ তুঙ্গে পেশছেছিল। এই প্রদেশের যেসব এলাকায় আন্দোলন 
সফল হয়োছল সেখানে কৃষকরা তাদের গঠিত গ্রামপরিষদ বা পণ্টায়েতের মাধ্যমে 
কাঁষসংস্কার, বড় বড় জামদারদের জমিজমার পাঁরমাণ হাস, এভাবে পাওয়া জাম 
ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে পুনর্ব্টন চাল্‌ করেছিল। ১৯৪৮ খ:৭স্টাব্দের শেষ নাগাদ 
এভাবে পুনর্বশ্টিত জমির পাঁরমাণ দাঁড়য়েছিল ১২ লক্ষ একরেরও বোঁশ। 

১৯৪৯ খ:ঈস্টাব্দে এই অভ্যুঙ্থান দমনের জন্য সরকার হায়দরাবাদে ভারতীয় 
সৈন্যবাহনন পাঠায়। অতঃপর এই আন্দোলন গোরলা যুদ্ধের রৃূপলাভ করে 
এবং ১৯৫১ খ্স্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে 
সংগ্রামীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ১৯৪৯-১১৯৫০ খশস্টাব্দে প্রবার্তত 
কাঁষসংদকারের ফলে অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকদের দাবি মিটে যাওয়ায় এবং পণ্টায়েতে 
গরীব কৃষকদের প্রভাব বাদ্ধ পাওয়ায় তারা আন্দোলন ত্যাগ করে। গরীব 
কৃষকদের উপরই শেষে আন্দোলনটি পাঁরচালনার দায়িত্ব বর্তায়। 

কৃষকদের এই সংগ্রাম বুজয়া-জমিদার শ্রেণীর সরকারকে কাষসংসকার 
[বশদকরণ ও এট দ্রুত বাস্তবায়নে বাধ্য করোছিল। অবশ্য, ১৯৫০ খঃ৭স্টাব্দের 
জান;ঃয়ার মাসে ভারতকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পরই কেবল এর বাস্তবায়ন 
সম্ভবপর হয়েছিল। 


নতুন সংাবধানের খসড়া প্রণয়ন ও সংবিধান গ্রহণ 


উপরোক্ত এীতহাাীসক কর্মকাণ্ড সমাধানের পূর্বে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে 
ক্ষমতা হস্তান্তররোধ* এই সংাবধান তৌরতে যথেস্ট শাক্তব্যয়ের প্রয়োজন দেখা 
দয়োছিল। স্বাধশন ভারতের সংবিধান তৈরির সময় যে-দুটি ক্ষেত্রে তীর মঅনৈক্য 
দেখা দেয় তা হল: ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যেকার সাংবিধানিক সম্পকেরি ধরন এবং 
জাতিসমস্যা । 

ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ পাঁজর সুবিধাজনক অবস্থান এবং 'বাঁটশ 
বাজারের উপর নির্ভরশশল ভারতীয় মালিকদের উৎপাদন -- এই দুই কারণে 
স্বদেশ বুর্জোয়ারা ভারতের কমনওয়েল্থভুক্তর সপক্ষে ছিল। কিন্তু এইসঙ্গে 
ভারতের রাজনোতিক নেতারা দেশের সার্বভোমত্বের ক্ষাত এাঁড়য়ে দেশকে 
কমনওয়েল্থে রাখার একটি পল্থা উদ্ভাবনে আধকতর উদ্দিগ্ন ছিলেন। 

১৯৪৮ খঃশস্টাব্দের অক্টোবরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী 
সম্মেলনে এই প্রশ্নাবলী আলোচিত হয়োছিল। এতে নিধারত হয়: ভারত, 


৬৫১ 


পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের সদস্য থাকলেও এইসঙ্গে তাদের 
রাজনোৌতিক স্বাধীনতা 'ব্রাটশ সম্রাটের অধানতামঃক্ত থাকবে। 

১৯৪৮ খ:ঈস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়পুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবতাঁ 
সম্মেলনে একদল প্রাতিনিধি কর্তৃক ব্রিটেনের সঙ্গে সস্পম্ট রাজনোতিক 
সম্পকর্েদের দাঁব উত্থাপন সত্ত্বেও ১৯৪৮ খ্্ীস্টাব্দের লন্ডন কমনওয়েলথ 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ধারা মোতাবেক সরকারকে আলাপ-আলোচনা চালানোর 
অনমাত দেয়া হয়। ১৯৪৯ খএ৯স্টাব্দের এীপ্রল মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত পরবতী 
কমনওয়েলথ সম্মেলনের সমত্রানূসারে সার্বভৌম ভারত প্রজাতন্ন্ 'র্রাটশ সম্রাটকে 
ব্রিটিশ কমনওয়েলথ জাতিগাঁলর প্রতক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৯ 
খঃশস্টাব্দের মে মাসে নাখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটি ও সংবিধান-সভা এই "সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করে। (সাবশেষ লক্ষণীয়, মূল সংঁবধানে ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের সম্পর্ক অনূলেখিত)। 

সেই ১৯২৮ খ্যীস্টাব্দে 'মাতলাল নেহরু সংাবধান' অন্সারে প্রস্তাবিত 
ভাষাভিত্তিক (জাতিসত্তা অনুসারে) প্রদেশ গঠন নিয়ে জয়পুর কংগ্রেসে অন্দরূশপ 
উত্তোজত আলোচনা চলেোছিল। ইতিমধ্যে অন্ধ, কর্ণাটক, কেরালা ও মহারাচ্ট্র 
গঠন সমর্থকদের চাপে সংবিধান তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংবধান-সভা ভাষাভীত্তক 
প্রদেশ গঠনের সমস্যা বিবেচনার জন্য একটি 'বশেষ কাঁমিটি ধের কাঁমশন) গঠন 
করে। ১৯৪৮ খুসস্টাব্দের শেষ নাগাদ কমিশন প্রদত্ত প্রতিবেদনে ভাষাভীত্তক 
প্রদেশ গঠনের শুধু বিরোধিতাই নয়, বহু বৎসরে গড়ে ওঠা প্রশাসনিক এবং 
আণ্চলিক 'বভাগ্রগ্লির যেকোন রদবদলের 'বির্দ্ধেও আপাতত জানান হয়। 

ধর কাঁমশনের প্রতিবেদন বিবেচনা ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য 
কংগ্রেসের জয়পুর আঁধবেশনে একটি কামিটি (জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল 
ও পট্টভী 'সিতারাময়া সহ গঠিত এই কামিটিকে তিন নেতার নামের 
আদ্যাক্ষরাঁচীহৃত জে. বব. পি. কাঁমিটি বলা হত) গাঁঠত হয়। সাম্প্রীতিক 
দেশাবভাগের পর ভাষাগত জাতিসত্তাগলির সংহাঁতি শেষাবাধ দেশের অভাস্তরীণ 
নীতিতে 'বাচ্ছি্নতাবাদী প্রবণতার উদ্ভব ঘটাবে _ এই অজ্যহাতে জে. 'ব. পি. 
কাঁমাটও ভাষাভাত্তক প্রদেশ গঠনের নীতি প্রত্যাখ্যান করে। দেশীয় রাজ্যগ্ীলর 
সন্তভাব্য সীমানা বদলের ফলে একটি দেশ হিসাবে ভারতের এঁক্য ক্ষাঁতগ্রন্ত হওয়ার 
আশঙ্কা প্রকাশ করে কাঁমাটর প্রাতবেদনে ভারতের প্রশাসনিক ও আণুলিক 
বিভাগ লঙ্ঘন অবাঞ্ছত বলে উল্লিখিত হয়। 

এভাবে ভাষাভীত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। 
কিন্তু এসব রাম্ট্র (কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ, মহারাষ্ট্র, মহাগুজরাট ইত্যাদি) গঠনের 
আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। 


৬৫২ 


ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার সংহাত ও নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের চেষ্টাপৃক্ত 
ভারতের এই সংঁবধান ১৯৪৯ খশস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর সংবিধান-সভা কর্তৃক 
গৃহীত হয়োছল। 

প্রভূত ক্ষমতশালী একজন রাস্ট্রপাতির অধীনে ভারত সার্বভোম প্রজাতল্ল 
ঘোঁষত হয়। 'তনি হন ভারতের সেনাবাহনীর সর্বাধিনায়ক, দেশের প্রধান মন্ত্রী 
সহ শেষোক্তের সুপারশ মোতাবেক কেন্দ্ৰীয় সরকারের মন্তীবর্গের এবং কেন্দ্রীয় 
প্রশাসনের স্থানীয় প্রাতনাধস্বরূ্প রাজ্যপালদের নিয়োগকর্তা; তদুপাঁর 
পার্লামেন্টের বিরাতকালে আর্ভন্যাস জার এবং প্রয়োজনমতো জরুরী অবস্থা 
ঘোষণাও ছিল তাঁরই ক্ষমতধীন। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক আইনসভায় 
গৃহীত 'বিলগ্যাল ছিল তাঁরই অনুমোদননির্ভর। পুনার্ববেচনা ও সংশোধনের 
জন্য যেকোন আইনকে আইনসভায় ফেরত পাঠানোরও তিনি আধকারী হন। 

দেশের সবোৌঁচ্চ বিধানিক সংস্থা, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট হল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট : 
লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভার মতো পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত 
প্রাদোশক আইনসভাগ্ীল হল রাজ্য বিধানসভা । যাবতীয় নির্বাচন হল সর্বজনীন, 
প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটদানভিত্তিক। ২১ বছরের অধিক বয়সী সকল ভারতাঁয় 
নাগারকই ভোটদানের ও ২৫ বছরের বোশ বয়সী যেকেউ 'নর্বাচনপ্রাথ হওয়ার 
(রাজ্যসভায় ৩০ বছরের বোশ) আঁধকারাী হয়। 

রাজ্যসভার সদস্যদের রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচন এলাকা থেকে 
শনর্বাচিত হওয়ার নিয়ম চালু হয় (বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও জনসেবার ক্ষেত্রে বাশষ্ট 
অবদানের জন্য রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য রাস্ট্রপাত কর্তৃক মনোনীত)। 

পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভগ্দুলির সদস্যদের দ্বারা গঠিত বিশেষ নির্বাচনী 
এলাকা হল রান্ট্রপাত 'নর্বাচনের আধকারণী। 

সংঁবধানে আইন, প্রশাসন ও বচার বিভাগের ক্ষমতাকে সংস্পম্টভাবে 
চিহৃতকরণের নীতি নির্ধারিত হয়। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগূঁলি হল 
(প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে) কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও রাজ্য পরিষদের কাছে দায়শী। 

ভারতের সীপ্রমকোর্ট ও রাজ্যের হাইকোর্টগাঁল আইন চাল্‌ করা, 
সংাবধানাঁবরোধী আইন বাতিল করার আধকার লাভ করে। 

সংবধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগ্ীলর রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক 
কার্ষকলাপের সস্পন্ট পার্থক্য চাহত রয়েছে এবং সেজন্য পুরো প্রশাসন ব্যবস্থায় 
অতযুচ্চ মান্ত্রার কেন্দ্রীভবন সহ ফেডারেলবাদের কিছ উপাদানেরও মিশ্রণ ঘটেছে। 

তাই সাবধানে জাতীয় বিপ্লবের জয়লাভ পরবত সাধারণ গণতান্ত্িক অবস্থার 
মূল সাফল্যাঁদ সংহত হয়েছে: এতে রয়েছে নাগরিকদের জন্য বুর্জোয়া-গণতান্পিক 
আঁধকারগাঁল এবং জাত, বর্ণ ও ধর্মগত সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিরদ্ধে নিষেধাজ্ঞা । 


৬৫৩ 


সংবিধানের ৩১ ধারায় ব্যাক্তগত সম্পান্তর পাঁবন্রতার স্বীকৃতি সহ জনগণের 
স্বার্থে তা বাজেয়াপ্ত করলে প্রাতঁট ক্ষেত্রে খেসারত দেয়ার ব্যবস্থাদ উল্লিখিত 
হয়েছে। 

নতুন সংবিধানে ভারতে বুর্জোয়া গণতল্দের প্রতিষ্ঠা প্রকটিত রয়েছে এবং 
তা জাতীয় প.ঁজতন্ম বিকাশের আইনগত নীতিসমূহ রচনা করেছে। 

সংবিধান-সভা কর্তৃক নতুন সংঁবধান অনুমোদনের ফলে দেশের তি 
ভবিতব্যের ক্ষেত্রে একাঁট মহৎ সা্ধক্ষণ সূচিত হয়। সংবিধান-সভা বিনা 
প্রাতিদ্বন্দ্িতায় প্রবীণ নেতা ও গান্ধীব সহকর্ম রাজেন্দ্র প্রসাদকে ভারতের প্রথম 
রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচন করে এবং জওহরলাল নেহর, ভারত প্রজাতন্দের প্রথম 
প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। 

১১৫০ খীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ার ভারতের স্বাধীনতা দিবসে সংঁবধান 
কার্যকর হয়। অতঃপর জাতীয় ছুটি সহ এই দিনটি প্রজাতন্ন দবস হিসাবে 
অদ্যাবাধ পালিত হচ্ছে। 


